অধ্যায়-১: প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস 


নি ৬. ই 


/ছ বে +০১%| 
, প্রজাতি কী? র্ 
. ট্যাক্সন বলতে কী বোঝায়? 

রটে টবে উপর তর বেস 


এ 


ঘ, কক চিত ্রনীট ০ লরি রর তেও 
উন্নত- বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন খেণিবিন্যাস স্তরের সর্বনিম্ন ধাপ ও মৌলিক একক হলো প্রজাতি । 
ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবিন্যাসের একক। শ্রেণিবিন্যাসকরণে বিভিন্ন 
তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য জীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং 
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য-এর ভিত্তিতে এককটি দল বা গোষ্ঠীতে স্থাপন করা 
হয়। এ স্তরগুলোই ট্যাক্সন নামে পরিচিত। যেমন- রাজ্য, পর্ব, শ্রেণি, 
বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি। 
ছু উদ্দীপকের '£' চিহ্নিত প্রাণীটি হলো 54124 14:07. এটি 
070448 পর্বের 00790 উপপর্বের 454415228 শ্রেণির একটি 
প্রাণী । নিচে ইউরোকর্ডাটা উপপর্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো : 
1. পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড থাকে না, কিন্তু লার্ভা দশায় কেবল লেজ 
-এ নটোকর্ড থাকে। 
॥. পরিণত প্রাণী নিশ্চল এবং স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত কোনো বন্তুর 
সঙ্গে আটকে থাকে, কিন্তু লার্ভামুস্তও সঞ্চরণশীল। 
॥. দেহ সেলুলোজ নির্মিত টিউনিক বা টেস্ট নামক আচ্ছাদনে আবৃত 


থাকে। 

সামুদ্রিক এই প্রাণী সমুদ্রের তলদেশে এককভাবে বা কলোনি গঠন 
-করে বাস করে। 
[ত্র উদ্দীপকে &. 9 ও ০ চিহ্নিত প্রাণী তিনটি যথাক্রমে 52174174570, 
87470%1051972 170691017 এবং 0০5১০8%5 $28147%5 (দোয়েল). 
উদ্দীপকের তিনটি প্রাণীই 0%০7444 পর্বের । তবে এরা বৈশিষ্ট্যের 
(বিচারে 0+০7484 পর্বের তিনটি ভিন্ন উপপর্বে অবস্থান করে । 4, 8 ও 
৫ প্রাণী তিনটি যথাক্রমে 001900:90, 0০791007078 এবং 
৬৩7০৮7৫৪ উপপর্বের অন্তূত্ত। 
কর্ডাটা পর্বের এই তিনটি উপপর্বের মধ্যে (0.০০107৫থ ও 
(0৮0741০080108 উপপর্বের প্রাণীদের 79৩1০০7০৫৭৫ বা আদি কর্ডাটা 


বলা হয়। কারণ এদের দেহে ধরে কর্ডেটদের মৌলিক 


বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে এবং কখন এদের মেরুদণ্ড থাকে না। 
অন্যদিকে ৬৩৩১৪ উপপর্বের শণীদের কর্ডেট-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য 
(কেবল জুণীয় দশায় থাকে এবং %ু ॥াঙ্তা অবস্থায় এদের-_ 

7. কিরন নাজনিন হভযার ডিলেট 


মূ নার রুষত রিও আর অজ রিল রর 
এবং বাকি অংশ সুষুল্লাকাণ্ডে পরিণত হয়। 
মাছ ও আ্যামফিবিয়ান লার্ভাতে গলবিলীয় ফুলকারন্ধ থাকলেও 
জিদ মধ্যকর্ণের 
টনসিল, প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ইত্যাদিতে পরিণত হয়। 
কালেই দেখা 'যাচ্ছে যে, উদ্দীপকের ০1৫৮4 উপপর্বের 0 
প্রাণীটি & ও ৪ প্রাণী দুটির চেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রতিদ্থাপিত 
হয়েছে। এজন্যই ০ প্রাণীটি তুলনামূলক বিচারে অধিক উন্নত। 
হরে হালিম ও তার বাবা চিড়িয়াখানায় বাঘ, জলহস্তি, ঘড়িয়াল, 
পাখিসহ অসংখ্য প্রাণী দেখলেন । হালিম এসব বিচিত্র প্রাণী দেখে মুগ্ধ 


হ্‌ল। / বো! ২০১৮ 
ক. প্রাণিবৈচিত্য কী? ঙ 
খ. প্রতিসাম্য বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে প্রাণীগুলোর মধ্যে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা যায় __ 

ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. প্রাণীগুলোর পর্ব এক হলেও শ্রেণি আলাদা __ বিশ্লেষণ করো ।8 
২ নং প্রশ্নের উত্তর 


চুন পৃথিবীর সমস্ত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণীদের মধ্যে জিনগত, 
প্রজাতিগত ও বানুসংস্থানগত যে ভিন্নতা দেখা যায় সেটিই হলো 
প্রাণিবৈচিত্রয। 

ছুগ্্ু ুতিসাম্য বলতে প্রাণিদেহের মধ্যরেখীয় তলের দু'পাশে সদৃশ বা 
সমান আকার আকৃতি বিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায় । যেমন, 
মানবদেহকে তার কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর ডান ও বামপাশে দু'টি সদৃশ্য 
অংশে একবার ভাগ করা যায়। অংশ দুইটি একে অপরের প্রতিরূপ। 
সুতরাং নিদিষ্ট তল বা কেন্দ্র বা মধ্যরেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
প্রাণিদেহের এরুপ সমান বা সদৃশ অংশে বিভাজনই প্রতিসাম্য। 

[্্র উদ্দীপকে হালিম ও তার বাবা চিড়িয়াখানায় বাঘ, জলহস্তি, ঘড়িয়াল 
ও পাখিসহ অন্যান্য প্রাণী দেখেছিল। " 

পৃথিবীতে অসংখ্য জীব রয়েছে। এদের প্রতিটি জীব একে অপরের থেকে 
আলাদা । উপরিউত্ত প্রাণীগুলোর মধ্যেও অনেক ভিন্নতা দেখা যায়। নিচে 
এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

বাঘ বনে বাস করে। এরা স্তন্যপায়ী ও মাংসাশী। এরা হিত্্র প্রাণী। 
আবার জলহস্তি জল ও স্থল উভয় স্থানেই বাস করে। এরা তৃণভোজী 
ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। খাদ্যগ্রহণ ও আত্মরক্ষার জন্য এরা জলে বাস করে। 
ঘড়িয়াল জলে ও স্থলে উভয় স্থানে বাস করতে পারে। এরা মাছ 
জাতীয় খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা চতুষ্পদী প্রাণী। এরা অভিপেরাস 


অর্থাৎ এরা ডিম পাড়ে এবং এগুলো চামড়ার মতো খোলসে আবৃত 
থাকে। পাখি উড়ুনু প্রাণী এবং এদের দু'টি ডানা, দু'টি পা ও একটি চণ্জু 
থাকে। এছাড়া এদের দেহ পালকে আবৃত। পাখি পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ 
করতে পারে। উপরিউন্ত আলোচনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বাঘ, 
জলহস্তি, ঘড়িয়াল ও পাখি এদের খাদ্য, বাসস্থান, স্বভাব ও দৈহিক 
বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিতে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। 

[নু বাঘ, জলহস্তি, ঘড়িয়াল ও পাখি এরা একই পর্বের অন্তর্গত হলেও 
শ্রেণি এক নয়। এসব প্রাণী 09০0৫8 পর্বের অন্তর্গত। 001৫9 
পর্বের প্রধান বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো _ 

জুণাবস্থায় অথবা আজীবন পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও 
স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ড থাকে । নূটোকর্ডের ঠিক উপরে লম্ব অক্ষ 
বরাবর ফীপা, নলাকার, স্লাযুরজ্জু বা নার্ভকর্ড থাকে। মেরুদণ্তী প্রাণীদের 
ক্ষেত্রে নার্ভকর্ডটি পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখপ্রান্তে মস্তিষ্ক ও পশ্চাতে 
সুযুদ্নাকাণ্ড গঠন করে। জীবনের যেকোনো দশায় বা আজীবন গলবিলের 
দু'পাশে কয়েক জোড়া ফুলকারন্ধর থাকে। উন্নত কর্ডেটে ফুলকারন্ধের 
বিলোপ ঘটে । 0০44-র এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বাঘ, জলহস্তি, 
ঘড়িয়াল ও পাখিদের মধ্যে উপস্থিত, এজন্য এরা 0701488 পর্বের 
অন্তর্গত। কিন্তু এদের পর্ব এক হলেও শ্রেণি আলাদা । 

বাঘ ও জলহস্তি 19114118 শ্রেণির অন্তর্গত। এদের দেহ লোমে আবৃত 
এবং বহিঃকর্ণ পিনা যুস্ত। পরিণত সতী প্রাণীতে সক্রিয় ভ্নগ্রস্থি থাকে। 
বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝখানে ডায়াফ্রাম নামক পর্দা থাকে। এসব 
বৈশিষেঠর জন্য এরা 1101]0 শ্রেণির অন্তর্গত। 

ঘড়িয়াল £৩৮ শ্রেণির অন্তর্গত। এদের দেহ শুষ্ক এবং এপিডার্মিস 
উদ্ভুত আইশ বা শল্ত প্লেট দ্বারা আবৃত। প্রতি পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত 
আঙ্গুল থাকে। হৃৎপিণ্ডের নিলয় অসম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভন্ত। এসব 
বৈশিষ্ট্যের কারণে ঘড়িয়াল 8৩018 শ্রেণির অন্তভুন্ত। 

পাখি /২,০5 শ্রেণির অন্তর্গত। এদের দেহ পালকে আবৃত এবং অগ্রপদ 
দুটি ডানায় রূপান্তরিত। চোয়াল দন্তহীন চঞুতে পরিণত হয়েছে। অস্থি 
হালকা ও বায়ুপূর্ণ থাকে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো পাখির দেহে উপস্থিত বলে 
এরা /১৫১ শ্রেণির অন্তরগত। 

উপরিউন্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় 11811178118. ৬ ও 
5৩5 এ সকল শ্রেণির অন্তভক্ত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে 
গ্রাণীগুলোর পর্ব এক হলেও শ্রেণি আলাদা । 


হেতু শিক্ষক রাসে এমন কিছু প্রাণীর কথা বললেন, যাদের 
সিলেন্টেরন, সন্ধিপদ, অথবা ফুসফুস আছে। 
ক. ট্যাক্সন কী? 
খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? 
গ্‌ উই বল বে সকল পে পা যে 
সকল পর্বের নাম ও উদাহরণ দাও। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট পর্বপুলোর মধ্যে উ্তও অন্ত 
প্রাণীদের দুটি পর্বের নাম ও দুইটি করে শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য 
লেখো। ৪ 


রি 


ঘ 


৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুল জীবের শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি এককই হলো ট্যাক্সন । 
চু নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মনুযায়ী গণ ও প্রজাতি নামের দুটি পদ 
ব্যবহার করে জীবের যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। 
যেমন- মানুষের দ্বিপদ বৈজ্ঞানিক নাম /10110 54/71245 যেখানে 11989 
গণ ও $%4% প্রজাতি নামের নির্দেশক । 
চুর উদ্দীপকে উল্লিবিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর পর্ব ও নাম নিচে 


4 রা ২০১%. 


[ু্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের তিনটি পর্বের প্রাণীদের মধ্যে 
তুলনামূলক বিচারে উন্নত পর্ব হলো 00070418 (কর্ডাটা) এবং অনুন্নত 
পর্ব হলো নিডারিয়া (0010809)। 

নিচে পর্ব দুটির দুইটি শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো : 

পর্ব : 0707৫212 

না জুগাবস্থায় অথবা আজীবন পৃষ্ঠ মধযরেখা বরাবর দণডাকার ও 
স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ড থাকে। 

নটোকর্ডের ঠিক ওপরে লম্ব অক্ষ বরাবর ফীপা, নলাকার স্লায়ুরজ্জু 
থাকে। 

পর্ব; 00৫88 

1 দেহে নেমাটোসিস্ট ধারণকারী বিশেষ ধরনের অসংখ্য নিডোসাইট 
কোষ থাকে। 

দেহকোষ এপিডার্মিস ও এন্ডোডার্মিস নামের দুটি স্তরে বিনাপ্ত, যার 
মাঝে মেসোন্লিয়া নামক অকোষীয় পদার্থ থাকে। 


/ রো ৭০১৬/ 
ক. সিলোম কী? 
খ. শ্রেণিবিন্যাস বলতে কী বোঝায়? 
গ. উদ্দীপকের *ক' দি নে উদপরে সী  ইপপব 
বৈশিষ্ট্য লেখো। 
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র *ক' ও *খ" টা উই দীন 
বিশ্লেষণ করো। 


৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন সিলোম হলো পৌ্টিক নালি ও দেহপ্রাটীরের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান 
যা মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম কলার আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। 
চু াণীদের মধ্যকার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের উপর 
ভিত্তি করে এদেরকে দলভুস্ত করার পদ্ধতিই হলো শ্রেণিবিন্যাস। 
প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। আকৃতি, 
গঠন, দৈহিক প্রতিসাম্য, দেহের খণ্ডকায়ন, দেহগহ্বর, লিঙ্গ, জীবনচক্র 
প্রভৃতির মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। একই. ধরনের 
প্রাণীগুলোকে এক গ্রুপে এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রাণীগুলোকে ভিন্ন গ্রুপে 
দলভুন্ত করাই হলো শ্রেণিবিন্যাস। 
চুর উদ্দীপকের “ক” চিত্রটি 45০1417 গণের প্রাণী । এটি 0778 পর্বের 
07০0101918 উপপর্বের অন্তর্গত । 
এদের লার্ভা দশায় শুধু লেজ অঞ্চলে নটোকর্ড ও শ্লাযুরজ্জু থাকে। এদের 
লার্ভা 781701৩ নামে পরিচিত যা উন্নত বৈশিষ্ট্য হারাতে হারাতে পূর্ণাঙ্গ 
প্রাণীতে পরিণত হয়। পরিণত প্রাণী নিশ্চল, টিউনিক নামক আবরণ দ্বারা 
আবৃত, এবং এদের নটোকর্ড উপস্থিত। এদের দেহে বৃহদাকার থলির ন্যায় 
গলবিল রয়েছে যার প্রাচীরে অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র থাকে। 
[তর উদ্দীপকে 'ক' ও “খ' প্রাণী দুটি 07070919 পর্বভূতত প্রাণী। এদের 
মধ্যে 'ক' অমেরুদণ্ডী 00৫4৩ এবং “খ' মেরুদণ্ডী 070148101 
উদ্দীপকে 'ক' চিহ্নিত চিত্রের জীবটি হচ্ছে /১5০141 যা 070718/8 পর্বের 
07০০9০৫2  উপপর্বের £5০19০58 শ্রেণির অন্তর্গত প্রাণী। 
0:০০%০৫এএ উপপর্বের প্রাণীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের লার্ভা 
দশায় লেজ অঞ্জলে নটোকর্ড থাকলেও পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড বিলুপ্ত 
হয়ে যায়। এদের লার্ভা দশাটি অত্যন্ত গুরুত্রপূর্ণ। এদের লার্ভা দশায় 
লার্ভার লেজ অঞ্জলে নটোকর্ড বিদ্যমান থাকে। লার্ভা দশা হতে পরিণত 


দেওয়া হলো : 
বৈশিষ্ট্য পর্বের নাম উদাহরণ 
1 সিলেন্টেরন | নিভারিয়া (0774572) 8১৫14 ৮1৫০5 হোই) 
॥.সন্ধিপদ_ | আর্থোপোডা (১01/00৫3) | 0412:17725 (মশা), 
10. ফুসফুস] কর্ডাটা (0701৫89) 12512721187 (বাঘ) 


প্রাণীতে রূপান্তরের সময় ধীরে ধীরে নটোকর্ডের বিলোপ ঘটে। তাই 
85০৫1-র পরিণত প্রাণীতে কোনো নটোকর্ড থাকে না। এজন্য এদের 
বলা হয় অমেরুদণ্ডী 00:01৫26। 


1717. 111 


অন্যদিকে উদ্দীপকে "খ" চিত্রের প্রাণীটি মাছ। মা 0707৫48 পর্বের 
৬০7৫৮ উপপর্বের 4০701৩98? শ্রেণির অন্ত্ভ্ত প্রাণী। এই 
৬৩7৮৪ উপপর্বের সদস্যরা ভূণীয় জীবনে নটোকর্ড ধারণ করে। 
পরিণত বয়সে এ নটোকর্ড অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় কশেরুকা বিশিষ্ট 
মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। তাই মাছ মেরুদণ্তী প্রাণী । 

উপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, 'ক' ও *ব' 
উভয় প্রাণী একই পর্বভুন্ত হলেও উভয়ই মেরুদণ্ডী নয় । 


ক. ইনসুলিন কী? 

খ, প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপকের '/' ও '9' এর মধ্যে কোনটি উন্নততর __ ্লাঙা 
করো। 

ঘ. অপিনাক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের এবং ০ ্াসী দুটির 
তু 'নামূলক চিত্র তুলে ধরো। ৪ 


৫ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ছুঝ্র ইনসুলিন হলো অগ্ল্যাশয়ের | কোষ থেকে ক্ষরিত ও রন্তে গুকোজ 
হ্থাসকারী এক ধরনের হরমোন। 

ছু ভৌগোলিক অঞলে প্রাণীদের নিদিষ্ট সন্নিবেশে এমন কিছু প্রজাতি 
বাস করে যা এ অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব, এসব অঞ্চলকে প্রাণী 
ভৌগোলিক অঞ্চল বলে। প্রাকৃতিক পরিবেশে অভিযোজনের কারণে 
পৃথিবীব্যাগী প্রাণী বিস্তারের,এ বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়। 

মর উদ্দীপকে উল্লিখিত ৯ চিত্রটি হলো 45741 যা 07074419 পর্বের 
অন্তর্গত এবং 7 চিত্রটি হলো 1./1/1487$ যা 110111528 পর্বের 
অন্তর্গত। গঠনগত দিক থেকে £48:2/142%$ -এর চেয়ে 45444 বেশি 
উন্নত। কেননা /4//2/415$ -এর দেহ নরম, অখগ্ায়িত, দ্বিপা্থীয় 
, প্রতিসম এবং চুনময় খোলক দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। অপরদিকে /১5০1018. 
-এর দেহ টিউনিক নামক আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে । এছাড়া /১5০108 
-এর লেজ অংশে সীমাবদ্ধ নটোকর্ড ও নার্ভকর্ড থাকে এবং এদের 
অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র থাকে। এরা উভলিঙ্তা এবং জীবনচক্রে লার্ভা দশা 
বিদ্যমান। কিনতু 14/14/1145 এর নটোকর্ড ও নার্ভকর্ড থাকে না, 
এদের ম্যান্টল পর্দা দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন হয়। এরা একলিঙ্গ বা উভলিঙ্তা। 
আবার 45444 এর রন্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির কিন্তু 146114215 
এর রন্ত সংবহনতন্ত্র অর্ধ মুস্ত প্রকৃতির অর্থাৎ এদের রম্তনালি ও 
হিমোসিল উভয়ই থাকে। সুতরাং উপরিউন্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণের 
মালে বানাব নতি দ্িরি উন 

। 

[ুন্জু অনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের ৪ অর্থাৎ ঝিনুক 
14175174275 এবং 0 অর্থাৎ 2%14/7০2৪ প্রাণী দুটির তুলনামূলক চিত্র 
তুলে ধরা হলো- 

ঝিনুক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরতপর্ণ প্রাচীনকাল থেকে 
পৃথিবীর নানা দেশে ঝিনুকের কোমল দেহকে অন্যতম খাদ্য হিসেবে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। পাথুরে চুনের চেয়ে ঝিনুক-চুন বেশি প্রাকৃতিক 
গুণসমৃদ্ধ, সুস্বাদু ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ । এ চুন যকৃত ও পাকম্থলীর 
অসুখ দূর করে। ঝিনুকের খোলক থেকে উজ্জ্বল রংয়ের অলংকার, 
আসবাব, পুতুল, বোতাম, ছাইদানা ইত্যাদি তৈরি হয়। ঝিনুক থেকে 
আহরিত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম মুক্তা থেকে মুক্তার গহনা তৈরি করা হয় যা 
বিদেশে রপ্তানি করে আমাদের দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। 


1717. 


ঝিনুক হাস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঝিনুকের 
খোলক চুন প্রস্থুৃতিতে, কোমল দেহাংশ সংগ্রহে, হাস-মুরগির খাদ্য 
তৈরিতে, মুক্তা আহরণ ও চাষে ব্যবহৃত হয়। ঝিনুক প্রাকৃতিক ধার 
হিসেবেও কাজ করে। আবার ঝিনুকের মাধ্যমে মানুষ টাইফয়েড, 
আমাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে। 

অপরদিকে £/4%92ঠ4 অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুতৃপূর্ণ। এর 
নেতিবাচক গুরুত্ুই বেশি । 12/4/%94৮এ মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্ের শেষ অংশে ও 
বৃহদান্ত্রে উপরের অংশের গহ্বরে অন্তঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। এরা 
বৃহদন্ত্রের কোষ-কলা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাশয় রোগের সৃষ্টি 
করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবাণু রন্ত স্রোতের সাথে যকৃত, ফুসফুস, 
মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে এসব অঙ্তোর ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে জটিল 
আ্যামিবিয়াসিস নামক রোগের সৃষ্টি করে। এসব রোগের চিকিৎসা ও 
আনুষজ্গিক কারণে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিখস্থ হয়। উপরিউন্ত 
আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আ্যামিবা ও ঝিনুকের মধ্যে ঝিনুক 
অর্থনৈতিকভাবে উপকারি এবং £%1%7948 অপকারি প্রাণী। 


6€) 


/ছি বো! ৭০% 
ক. নিডোসাইট কী? ু 
খ. কার্প জাতীয় মাছ বলতে কী বোঝায়? 
শ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সে রি দি 
করে তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। 
চা উদীকে উ্িখিত 4. ও 0 বিট ্াসীদের সহ্য 
(কোনটি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণী? তোমার মতামত দাও। ৪ 
৬ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
চুর 01475 পর্বের সকল প্রাণীর এপিডার্মিসের পেশি আবরণী 
কোষসমূহের মধ্যবতী স্থানে অবস্থিত বিশেষায়িত কোষগুলোই হলো 
নিডোসাইট। 
ছুয্জ অথনেতিকভাবে গুরুত্পূ্ণ চাষযোগ্য যে সমস্ত অস্থিবিশিষ্ট মাছ মিঠা 
পানিতে বাস করে, যাদের মাথা জাইশবিহীন এবং অতিরিত্ত শ্বসন অঙ্জা 
থাকে না তাদের কার্প মাছ বলে। বাংলাদেশে রুই ছাড়াও কাতলা, মৃগেল, 
কালিবাউস প্রীতি কার্প জাতীয় মাছও পাওয়া যায় | এগুলোকে বড় কার্প 
জাতীয় মাছ বলে। 
[যর উদ্দীপকে উল্লিখিত ৪ অপুপ্রস্থচ্ছেদে যে প্রাণিগোষ্ঠীকে নির্দেশ করা 
হয়েছে তারা হলো সিউডোসিলোমেট বা অপ্রকৃত-সিলোমেট। সাধারণত 
নেমাটোডা পর্বের প্রাণীরা এই পর্বের অন্তর্গত প্রাণী। নিচে এদের 
বৈশিষ্ট্য ব্যখ্যা করা হলো- 
-* দেহ নলাকার, দ্বিপাস্থীয়প্রতিসম ও দুদিক সুচালো । 
_ দেহ ইলাস্টিন নির্মিত অকোষীয় কিউটিকল-এ আবৃত। 
_  পৌফ্টিক নালি সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত 
প্রসারিত। 
- শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত। 
যৌন দ্বিরূপতা বিদ্যমান। 
্র পকে উক্ত 5.5. 0 যথাক্রমে আযাসিলোম, সিউডোসিলোম 
ও প্রকৃত সিলোম নির্দেশ করে এবং /, ৪, ০ বৈশিষ্টাযুন্ত প্রাণীগুলো 
হলো যথাক্রমে আযাসিলোমেট, সিউডোসিলোমেট এবং ইউসিলোমেট। 
এই তিন ধরনের প্রাণীদের গঠন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে 
£ বৈশিষ্ট্যসম্পনন অর্থাৎ আযাসিলোমেট প্রাণী পাওয়া যায় প্লাটিহেলমিনথস 
পর্বে। এদের দেহ সিলিয়াযুন্ত এপিডার্মিস বা কিউটিকল দ্বারা আবৃত। 
একটি মাত্র ছিদ্র যা মুখছিদ্র ও পায়ু হিসেবে কাজ করে। ৪ 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অর্থাৎ সিউভোসিলোমেট প্রাণী পাওয়া যায় নেমাটোডা 


111 


পর্বে। এরা অপ্রকৃত সিলোমবিশিষ্ট । দেহ পুরু কিউটিকল ছারা আবৃত, 
রন্তসংবহন ও শ্বসনতন্্র অনুপস্থিত। ৫ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অর্থাৎ 
ইউসিলোমেট প্রাণীগুলো আ্যানিলিডা থেকে কর্ডাটা পর্বের মধ্যে অন্তুত্ত। 
এসব প্রাণী প্রকৃত সিলোমযুস্ত। এদের দেহপ্রাটীর ও পৌফ্টিকনালির 
মধ্যস্থিত ফাকা স্থান ভূণীয় মেসোডার্ম স্তর থেকে উদ্ভুত পেরিটোনিয়াম 
পর্দা দ্বারা আবৃত। এছাড়া এসব প্রাণীতে বিভিন্ন নতুন বৈশিষ্ট্য 
বিদ্যমান। যেমন ; আযানিলিডা ও একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণীদের 
জীবনচক্রে লার্ভা দশা বিদ্যমান। আর্থোপোডারা সন্তিযুন্ত উপাঙ্গা 
মাসিলপূর্ণ গহ্বর বিশিষ্ট প্রাণী। কর্ডাটাদের নটোকর্ড, গলবিলীয় ফুলকা 
ছিদ্র থাকে। 

উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে এটি সহজেই বোঝা যায় যে উন্নত গঠন 
এবং বিভিন্ন অঙ্তোর উপস্থিতির কারণে ০ বৈশিষ্টযসম্পরপ্রাণীগুলো /২ 
এবং ৪ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীগুলো হতে অপেক্ষাকৃত উন্নত। 


েব্ছু মাহবুব একটি দুর্গম এলাকায় বেড়াতে গিয়ে দুটি ভিন্ন 
ধরনের প্রাণী দেখল । প্রথমে সে যে প্রাণীটি দেখল তার গায়ে লোম 
রয়েছে। প. ব্তীতে দেখা প্রাণীটির গা পালকযুন্ত। /ছ বো ২০4% 
ক. মিথোজীবিতা কী? ১ 
খ. ভেনাস হার্ট বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. বে এত এ পাজি, ভটিতা কিমা 
করো। 
ঘ. সবের দখা শ্রী পট জিন গদি নেও এরই পরে 
অন্তর্গত-বিগ্লেষণ করো। ৪ 
৭ নংপরশ্নের উত্তর 
চুর দুটি ভিন প্রজাতিভুত্ত জীবের ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হওয়াই হলো মিথোজীবিতা। 
চুদে হখপন্ডের মধ্য দিয়ে কেবল কার্বন ডাইঅক্সাইড (০0১) সমৃদ্ধ রত্ত 
বাহিত হলে তাকে ডেনাস হার্ট বা শিরা হৃত্পিগু বলে। রুই মাছে এ ধরনের 
হূরথপণ্ড দেখা যায়। অক্সিজেন যুক্ত রন্ত কখনোই এই হুর্থপণ্ডে পরিবাহিত 
হয়না। 
ছু গাণিজগতে বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে কোনো 
থ্রাণীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণিগোষ্ঠীকে সুষ্ঠু ও 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। প্রাণিজগতের 
শ্রেণিবিন্যাসের একটি বৃহৎ স্তর হলো পর্ব। এর মধ্যে কর্ডাটা পর্বের 
মেবুদণ্ডী প্রাণীরা ম্যামালিয়া শ্রেণিতে অবস্থান করে যাদের গায়ে লোম 
থাকে। এরুপ একটি প্রাণীই মাহবুব প্রথমে দেখতে পায়। নিচে প্রাণীটির 
শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো: 
এর দেহ লোমাবৃত। এর গায়ে স্তলপস্থি ও ঘরমরস্থি রয়েছে। এর 
বহিঃকর্ণে পিনা এবং উদর ও বক্ষগহবরের মধ্যস্থলে পেশিবহুল 
মধ্যচ্ছদা উপস্থিত থাকে। এর চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দীত রয়েছে। 
এটি উষ্ণ রন্ত বিশিষ্ট প্রাণী। এর হৃর্থপণ্ড সম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ 
বিশিষ্ট। এর রস্তের লোহিত রত্ত কণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহবুবের দেখা দুটি ভিন্ন ধরনের প্রাণী মূলত 
একই পর্বের অর্থাৎ 01019 পর্বের অন্তর্গত। তবে উহাদের গঠন 
বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একই পর্বের অন্ত্ভূন্ত হলেও 
উহারা পর্বের দুটি ভিন্ন শ্রেণিতে বিভন্ত। আর এ শ্রেণি দুটি হলো 
যথাক্রমে ১10111411 এবং £$5। কারণ 1/ঝথ]1হ শ্রেণির প্রাণীদের 
সাধারণত দেহের বহিরাবরণে লোম থাকে অপরদিকে 4৬৩ শ্রেণির 
প্রাণীদের দেহের বহিরাবরণে পালক বিদ্যমান। এদের মাঝে আরও 
যেসব ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা হলো 
855 শ্রেণির প্রাণীরা ডিম পাড়ে, এদের স্তনগ্রন্থি অনুপস্থিত। 
অপরদিকে 1/ঞামা7018 শ্রেণির প্রাণীরা সাধারণত সন্তান প্রসব 
করে এবং স্তনগ্রন্থির উপস্থিতির কারণে এরা সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ 
পান করাতে সক্ষম। 


85 শ্রেণির প্রাণীদের অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হয় কিন্তু 
যাও প্রাণীদের ডানা অনুপস্থিত 

৪৯৩5 শ্রেণির প্রাণীদের বায়ুখলি এবং বায়ুপূর্ণ হালকা অস্থি থাকায় 
এরা উড়তে সক্ষম, অপরদিকে 87115 শ্রেণির প্রাণীর অস্থি 
তুলনামূলকভাবে নিরেট এবং সাধারণত উড়তে অক্ষম । 

8৭5 শ্রেণির প্রাণীদের চোয়াল দন্তবিহীন চণডুতে রূপান্তরিত হয়েছে 
যেখানে 118 শ্রেণির প্রাণীদের দাত ও ঠোট বিদ্যমান। 
কাজেই উপধুক্ত শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে মাহবুবের দেখা 
প্রাণী দুটি ভিন্ন শ্রেণিতে অবস্থান করলেও তাদের পর্বগত অবস্থান 
একই অর্থাৎ এরা উভয়ই কর্ডাটা পর্বের প্রাণী। 


হেতু শিক্ষক ক্লাসে বললেন, 'সিলোমের ওপর ভিত্তি করে ফিতা 
কৃষি, তারা মাছ, চিংড়ি মাছকে দুটি গুপে বিভন্ত করা যায়। 


/ছি বো ২০১৬/ 
ক. ভেনাস হার্ট কী? ১ 
খ. দ্বিস্তরী প্রাণী বলতে কী বোঝায়? 
গ. উদ্দীপকের এপ দুটির মধ্যে পার্থক্য লেখো। 
ঘঘ উদর শেন, দুটি রাগী ুটিংতিন।লর্ অতাতি 
কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৮ নং প্রশ্নের উত্তর 


[নর কেবল ০০: সমৃদ্ধ রত্ত বহনকারী হৃৎপিগ্ডই হলো ভেনাস হার্ট । 
চুর যেসব প্রাণীর দেহে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক শুধু দুটি স্তর 
বিদ্যমান তাদেরকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয়। এদের দেহে মেসোডার্ম 
অনুপস্থিত থাকে । 0710418 পৰভু্তপ্রাণিসমূহ দ্িস্তরী হয়। 

ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিতাকৃমি 7/41১11৩11001৩5 পর্বের অন্তর্গত 
সিলোমবিহীন প্রাণী। অন্যদিকে, 5০+10৫৩গা1র পর্বের তারা মাছ 
এবং 4110৩7০৫8 পর্বের চিংড়ি মাছ প্রকৃত সিলোমুস্ত প্রাণী। এ দুইটি 
এুপের প্রাণীদের তুলনা করলে দেখা যায় ইউসিলোমেট প্রাণীদের দেহে 
সিলোম থাকলেও আ্যাসিলোমেট প্রাণীদের দেহে এটি অনুপস্থিত । 
আযসিলোমেট প্রাণীদের দেহে সিলোমের পরিবর্তে জুণীয় পরিস্ফুটনের 
সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটি মেসোডার্মাল স্পঞ্জি৷ প্যারেনকাইমা কোষে 
পূর্ণ থাকে। পক্ষান্তরে ইউসিলোমেট প্রাণীদের ভুণীয় মেসোডার্সের 
অভ্যন্তর থেকে গহ্বররূপে সিলোম উদ্ভুত হয়। সিলোমটি চাপা, 
মেসোডার্মাল এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত পেরিটোনিয়াম স্তরে সম্পূর্ণ 
বেষ্টিত থাকে। তাই আ্যাসিলোমেট প্রাণীরা নিম্নশ্রেণির কিন্তু 
ইউসিলোমেট প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণির । 

দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষোস্ত প্রাণী দুটি হচ্ছে যথাক্রমে তারামাছ ও 
চিংড়ি মাছ। তারা মাছ 8০711007248 পর্বের এবং চিংড়ি মাছ 
801170০48 পর্বের অন্তর্গত। এই দুটি প্রাণীর ভিন্ন পর্বে অন্তভুত্তের 
কারণ নিম্নরূপ : 

তারা মাছের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের দেহতৃক কীটাময়, 
স্পাইন ও পেডিসিলারি নামের বহিঃকগুকালযুস্ত; দেহ অখণ্ডকায়িত; অরীয় 
প্রতিসম; সুস্পষ্টভাবে মৌখিক ও পরাঙ্জা মৌধিক তলে বিন্যস্ত; শ্বসন ও 
চলন পানি সংবহনতন্্ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। 

এসব বৈশিষ্ট্যই হলো 6০111905078 পর্বের শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য । 
তাই তারা মাছ এই পর্বের অন্তর্গত। 

অপরদিকে চিংড়ি মাছের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এদের 
দেহ খণ্ডকায়িত এবং কাইটিন নির্মিত কিউটিকল দ্বারা আবৃত; দেহে 
সন্ধিযুস্ত পা, মাথায় এক জোড়া ত্যান্টেনা ও এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে 
এবং রন্তসংবহনতন্তরউন্মন্ত ধরনের । 

এই সব বৈশিষ্ট্য হলো /১:1/090৫8 পর্বের শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য । তাই 
চিংড়ি মাহ এই পর্বের অন্তর্গত। 

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট যে, উল্লিখিত দুটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। তাই প্রাণী দুটি আলাদা পর্বের অন্তর্গত। 
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ছক-২ ] 
ছক-১-এ বিদ্যমান. প্রাণীদের 
দেহগহ্বরের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোস্ঠীভুত্ত 
করা যায়। 


ছক-১ | 
প্াসী: বুইমাছ, 
গোলকৃমি ও ফিতাকৃমি 


/ বো ২০১% 

ক. প্রতিসাম্যতা কী? ১ 

খ. নিডারিয়ানদের দ্বত্তরী প্রাণী বলা হয় কেন? ২ 

গ. উদ্দীপকের ছক-১-এর প্রাণিগুলিকে ছক-২ বে 
কারণসহ গোষ্ঠীভুত্ত করো। 

ঘ. উদ্দীপকের ছক-১-এর বর্ণিত "১ম প্রাণীটি অপর দু'টি রী 

হতে উন্নত"_ তোমার মতামত ব্যন্ত করো। ৪ 

নং প্রশ্নের উত্তর 


ছু অক্ষের সাথে সামজজস্য রেখে প্রাণিদেহের সমান অংশে বিভাজ্যতাই 
হলো প্রতিসাম্যতা। 

চু ঘেসব প্রাণীর ভুগে দুটি মাত্র কোষস্ত. যেমন- এন্টোডার্ম ও 
এন্ডোডার্ম থাকে, সেগুলোকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলে। এই দুই স্তরের মাঝে 
অকোষীয় জেলির মতো মেসোগ্নিয়া থাকে। নিডারিয়া পৰের সকল 
প্রাণীই দ্বিত্তর বিশিষ্ট। এজন্য নিডারিয়ানদের দ্বিপ্তরী প্রাণী বলা হয়। 


চুর উদ্দীপকের হুক-২-এর প্রাণীদের দেহগহ্বর অর্থাৎ সিলোম রয়েছে । 

সিলোম হচ্ছে এমন এক ধরনের দেহগহ্বর যা মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত 

এবং পেরিটোনিয়াম নামে মেসোডার্মাল কোষস্তরে আবৃত। 

সিলোমের বিভিন্নতার ভিত্তিতে ছক-১-এর প্রাণীদের নিম্নোন্তভাবে 

গোষ্ঠীভুত্ত করা যায়; 

1. আযসিলোমেট: এদের দেহে সিলোম থাকে না। দেহগহ্বর 
মেসেনকাইম ও পেশি দ্বারা পূর্ণ থাকে । যেমন-ফিতাকৃমি । 

॥. স্যুডোসিলোমেট; এসব প্রাণীর দেহগহ্বর মেসোডার্মাল 
পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে না। দেহগহ্বরের চারিদিকে 
পেশিস্তর বিদ্যমান। যেমন- গোলকৃমি। 

10. ইউসিলোমেট: এরা প্রকৃত সিলোমযুস্ত প্রাণী কারণ এদের 
দেহগহ্বর মেসোডার্মাল এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত পেরিটোনিয়াম 
স্তরে সম্পূর্ণ বেছি থাকে। যেমন- বুইমাছ। 

[রে জীবগগতের শ্রেণিবিন্যাস সাধারণত ক্রমান্বয়ে অনুন্নত থেকে উন্নত 
জীবের দিকে ধাবিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যকার পারস্পরিক 
সম্পর্ক, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করা 
হয়। এসময় শ্রেণিবিন্যাসের রীতি অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের বিচারে অনুন্নত 
জীবগুলো শ্রেণিবিন্যাসের প্রথম দিকে এবং উন্নত জীবগুলো 
শ্রেণিবিন্যাসের শেষ দিকে থাকে। 
উদ্দীপকের ছক-১ এ বর্ণিত প্রাণীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিচারে দেখা যায় 
যে, গোল কৃমি ও ফিতাকৃমি নন কর্ডাটা এর দুইটি পর্ব- এ অবস্থিত। 
ফিতাকৃমি ও গোলকৃমি যথাক্রমে চ14151701001765 ও [67410৫4 
পর্বের প্রাণী যাদের দেহের গঠন ও অঙ্গা-তত্ত্র সরল প্রকৃতির । অন্যদিকে 
ছক-১ এর প্রথম প্রাণী রুইমাছ 0701৫41 পর্বের /১০00001৩78 
শ্রেণির প্রাণী যা ৬৩০৩৮।খএ উপপর্বের অন্তূন্ত। কর্ডাটা পর্বের 
বৈশিষ্ট্য উন্নত ধরনের এবং শ্রেণিবিন্যাসের শেষ দিকে এর অবস্থান। 
বৈশিষ্ট্যের বিচারে কর্ডাটা পর্বের মেরুদস্তী প্রাণীরা জটিল গঠনের এবং 
উন্নত অঙ্জা-তন্ত্রের ধারক যা গোলকৃমি ও ফিতাকৃমির মতো অমেরুদণী 
প্রাণীতে নেই। কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের দেহের অঙ্গা সংস্থান ও মস্তিষ্ক 
অন্য যেকোনো পর্বের প্রাণীর চেয়ে জটিল ও উন্নত প্রকৃতির। 
সুবিধাজনক উন্নত গঠন বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে কর্ডাটা পর্বের প্রাণীরা 
অমেরুদণ্তী প্রাণীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে । 

কাজেই, উপু্ত বিশ্লেষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, রুইমাছ অপর দুই 

প্রাণী গোলকৃমি ও ফিতাকৃমি হতে উন্নত। 
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£& ৯৮ 
ক. প্রতিসাম্যতা কী? ্ 
খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? 
গ্‌ উপ সং টি কর কান 

করো। 
ঘ. উদ্দীপকের ২নং ও ওনং চির ্াীর বৈশিক্টের আলোকে 
এদের শ্রেণিতান্তিক ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১০ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ছুন্রু অক্ষের সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে প্রাণিদেহের সমান অংশে বিভাজ্যতাই 

হলো প্রতিসাম্যতা। 

ছু পৃবিবীর সকল ধরনের বাসুতন্তরের অন্তুন্ত জীবদেহের মধ্যে 

অন্তঃপ্রজাতিগত,' আন্তঃপ্রজাতিগত অথবা বাস্তুতান্ত্রক বিভিন্নতাই হলো 

জীববৈচিত্। জীববৈচিত্র্যকে তিনটি প্রধান শিরোনামে ভাগ করা যায়, 
যথা- জিনগত বৈচিত্র, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য ও বাস্তৃতান্ত্ক বৈচিত্র্য । 
ছু উদ্দীপকের ১নং প্রাণীটি ঘাসফড়িং। '/. দ্বারা ঘাসফড়িং এর 
পুঞ্ক্ষিকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি অসংখ্য ওমাটিডিয়াম 
নিয়ে গঠিত। ওমাটিডিয়াম হলো পুঞ্াক্ষির গঠনগত ও কার্যকরী একক। 
প্রতিটি ওমাটিডিয়াম নিম্নলিখিত অংশগুলো দ্বারা গঠিত হয়। 

কণিয়া : উত্তল কিউটিকল নির্মিত স্বচ্ছ আবরণী। 

কর্ণিয়াজেন কোষ: প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের কার্ণিয়ার নিচে একজোড়া 

কর্ণিয়াজেন কোষ থাকে। 

ক্রস্টালাইন কোন কোষ: কর্ণিয়াজেন কোষের নিচের চারটি লম্বাকৃতি 

(কোষই হলো ক্রিস্টালাইন কোন কোষ 

ক্রিস্টালাইন কোন: এটি ক্রিস্টালাইন কোন কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি 

শতত স্বচ্ছ আন্তঃকোষীয় গঠন। 

প্রাথমিক রপ্তক কোষ বা রঞ্জক আবরণী : সাধারণত দুটি রগ্তাক আবরণী 

ৰা প্রাথমিক রঞ্জক কোষ দিয়ে ক্রিস্টালাইন কোণটি ঘেরা থাকে। 

রেটিন্যুলা: এটি ওমাটিডিয়ামের ভিত্তি অংশ যা মোট আটটি দন্ডাকৃতির 
দর্শনকোষ নিয়ে গঠিত। 

র্যাবডোম: এটি রেটিন্যুলার কোধসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি 

অক্ষীয় দন্ডাকার গঠন। 

রেটিনুলার আবরণীকোষ: প্রতিটি ওমাটিডিয়াম অপর ওমাটিডিয়াম হতে 

যে রঞ্জকপরদা দ্বারা পৃথক, তা-ই রেটিন্যুলার আবরণী কোষ। 

ভিত্তি পর্দা : ওমাটিডিয়ামগুলো একত্রিতভাবে গুচ্ছাকারে একটি ভিত্তি 

পর্দার উপরে অবস্থান করে । 

দর্শন স্লায়ুতন্ত : প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের নিম্বপরান্তে ভিত্তি পর্দা ভেদ করে 

একগুচ্ছ দর্শন স্লায়ুতন্তু রয়েছে। 

চু উদ্দীপকের ২নং ও ৩নং চিত্রের প্রাণী দুটি হলো যথাক্রমে 

তরুণাস্থিময় মাছ ও অস্থিময় মাছ। প্রাণী দুটি কর্ডটা পর্বের ভার্টিব্রাটা 

উপপর্বের এবং এদের শ্ররেণিদ্বয় হলো যথাক্রমে সিন ও 

80077005981) 

উল্লধিতপ্রাী্েরশ্রেশিগত বৈশিষ্ট বিয়েষণ করলে দেখা যায়, 

তরুণাস্থিময় মাছের অন্তকন্কাল তরুণাস্থি নির্মিত কিন্তু অস্থিনিমিত 

মাছের অন্তঃকভকাল অস্থি নির্মিত। তরুণাস্থিময় মাছের দেহ প্ল্যাকয়েড 
আইশ দ্বারা আবৃত হলেও অস্থিময় মাছের দেহে সাইক্লয়েড, টিনয়েড 
বা গ্যানয়েড আইশে আবৃত। তরুণাস্থিময় মাছের অভ্কীয় তলে মুখছিদ্র 
অবস্থিত এবং ৫-৭ জোড়া উন্মুক্ত ফুলকারন্ধর বিদ্যমান । পক্ষান্তরে 
অস্থিময় মাছের মুখছিদ্ প্রান্তীয় এবং চারজোড়া ফুলকা বিদ্যমান। 
তরুণাস্থিময় মাছের কানকোয়া নেই যা অস্থিময় মাছে আছে। এছাড়া 


তরুণাস্থিময় মাছের পুচ্ছ পাখনা হেটেরোসার্কাল ধরনের হলেও 
অস্থিময় মাছের পুচ্ছ পাখনা. হোমোসার্কাল ধরনের হয় । 

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ২নং ও ৩নং প্রাণী কর্ডাটা পর্বের 
ভার্টিব্রাটা উপপর্বের হলেও তাদের শ্রেণিতাত্তিক ভিন্নতা রয়েছে। 

রঃ একদা সজল শিক্ষাসফরে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে গেল। 
সেখানে সে নানা রঙের প্রজাপতি ও জৌক দেখতে পেল। তাছাড়া সে 
কয়েক ধরনের পাখি যেমন- দোয়েল ও কাক দেখতে পেল । /চি বো ২০১%/ 

ক. সিলোম কী? 

খ. দ্বিপদ-নামকরণ বলতে কী বোঝায়? 

গ উদ্ীকের অমেরুদী পরাণীগুলো যে যে পবের অন্তত তার 
বা তান ক্র সন 
বৈশিষ্ট্যসহ একটি করে উদাহরণ দাও। 

ঘ. সজলের দেখা শেখোত প্রাণী দুটো প্রথমোত অমেরুদজী প্রাণী 
দুটো থেকে উন্নত ধরনের __ ব্যাখ্যা করো । ৪ 

১১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ঝর দুণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা 
আবৃত দেহ গহ্বরই হলো সিলোম। 
চুন আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনো জীবের নামকরণে প্রথমে 'গণ' নাম 
এবং পরে 'প্রজাতি' প্রয়োগ করে দুটি পদের সমন্্য়ে যে নামকরণ করা 
হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। এক্ষেত্রে শব্দয় হবে ল্যাটিন। যেমন : 
মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম_ /19/19 54175 | এক্ষেত্রে প্রথম 710/7০ শব্দটি 
গণ ও দ্বিতীয় ১//%, শব্দটি প্রজাতি নির্দেশ করে । 
[রে অমেরুদণ্ডী প্রাণীগুলো হলো প্রজাপতি ও জৌক। প্রজাপতি 
/411/079৫ পর্বের অন্তর্গত এবং জৌক /.71৩118 পর্বের অন্তর্গত প্রাণী । 
১70/709৫8 পর্বের শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য: 
1, এসব প্রাণীর দেহ খণ্ডায়িত, বিভিন্ন অংশ যেমন: মস্তক, বক্ষ ও 
উদরে বিভন্ত। 
॥. দেহ কাইটিন নির্মিত কিউটিকল দ্বারা আবৃত । 
1. দেহে তিন বা ততোধিক জোড়া সন্ধিযুস্ত পা, মাথায় এক জোড়া 
এন্টেনা ও একজোড়া পুঙ্াক্ষি থাকে। 
80010148 পর্বের শনান্তকারী বৈশিষ্ট: 
1. এসব প্রাণীর দেহ নলাকার, আংটির ন্যায় অসংখ্য একই রকম 
প্রকৃত খণ্ক নিয়ে গঠিত। 
1, সিটা ৰা প্যারাপোডিয়া দ্বারা চলন সম্পন্ন হয়। 
1॥. এদের দেহে প্রকৃত সিলোম পৌম্টিকনালি সম্পূর্ণ উপস্থিত। 
[জু শেষো্ত প্রাণী দুটি হলো- দোয়েল ও কারু যা প্রথমো্ত প্রাণী 
প্রজাপতি ও জৌক অপেক্ষা অধিক উন্নত। প্রজাপতি 4/1/৩948 পর্বের 
এবং জৌক /.00৩108 পর্বের অন্ত্ভত্ত। দোয়েল ও কাক 070708 
পর্বের অন্ত্ভ্ত। দোয়েল ও কাকের ক্ষেত্রে ভূণাবস্থায় অথবা আজীবন 
পৃষ্ঠমধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড থাকে এবং 
পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এটি মেবুদণ্ডে পরিণত হয় যা উন্নত প্রাণীদের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রজাপতি ও জৌকের ক্ষেত্রে 
অনুপস্থিত। তাই এরা অনুন্নত প্রাণী। আবার দোয়েল ও কাকের ক্ষেত্রে 
নটোকর্ডের ঠিক উপরে স্লাযুরজ্জুটি পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখ প্রান্তে মস্তিষ্কে 
ও পশ্চাতে সুমুস্নাকাণ্ড গঠন করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো উন্নত প্রাণীর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য যা প্রজাপতি ও জৌকে অনুপস্থিত। মেরুদণ্ড প্রাণীর চলন, 
খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নত ধরনের। প্রজাপতি ও জৌকের চলন ও. 
খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া নি্নশরেণির প্রাণীর ন্যায়। মেবুদণ্ী প্রাণীর পৃথক পৃথক 
সুগঠিত সংবহন তন্ত্র রয়েছে। যেমন- পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্, জননতন্ত্ 
ও রন্তসংবহন তন্ত্র ত্যাদি। প্রজাপতি ও জৌকের পৃথক পৃথক কোনো 
সংবহন তন্ত্র নেই তবে এদের ক্ষেত্রে একটি বা দুটি তন্ত্রের মাধ্যমে 
শারীরবৃতীয় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। 
অতএব উপরিউন্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে, 
প্রজাপতি ও জৌক অপেক্ষা দোয়েল ও কাক অধিক উন্নত প্রাণী। 


$ 4. 


£ বে ২০১ 


ক. গলদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম লেখো । ১ 

খ. ট্যাগমাটাইজেশন বলতে কী বোঝায়? ২. 

শ. উদ্দীপকের চিত্র "২ কি বত নে উতর 
কেন? 


. উদ্দীপকের 7, 3 ও & চিত্রের প্রাণীদের বিশেষ নন 
গহ্বরের উপস্থিতি ও গঠনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন 
গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়-উত্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪ 

১২ নং্র্নের উত্তর 

গলদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম 1440798/4080/1 70547981811, | 
হুর ::0.০০০৫৪ পর্ভুত্ত প্রাণীর দেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডকায়িত। কিন্তু 
এর অধিকাংশ খণ্ডকগুলো স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট খণ্ডকগুলো দেহের বিভিন্ন 
জায়গায় মিলিত হয়ে দেহে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল গঠন করে। এই 
গঠনকৃত প্রত্যেকটি অালকে ট্যাগমা বলে এবং ট্যাগমা সৃষ্টির মাধ্যমে 
দেহের অঞ্চলীকরণই হলো ট্যাগমাটাইজেশন। 

[সর উদ্দীপকের চিত্র 'ঘ' প্রাণীটি হলো-_ কেঁচো। কেঁচো ও বুই মাছের 

মধ্যে বুই মাছ উন্নত। কারণ কেঁচো /116118 পর্বের সরল প্রকৃতির 

প্রাণী এবং রুই মাছ 00৫4 পর্বের জটিল প্রকৃতির প্রাণী। কেঁচোর 
দেহ পাতলা কিউটিকল দ্বারা আবৃত। এদের চলন অঙ্তা কাইটিনময় 
সিটি। অপরদিকে বুই মাছের দেহ ত্বক গ্রল্থিময় এবং সাইরুয়েড জাতীয় 
আইশে আবৃত। এদের চলন জঙ্গা পুচ্ছ পাখনা । কেঁচোর অন্তধকন্কাল 
নেই। রুই মাছের অন্ত£কভকাল রয়েছে। কেঁচোর রন্তু সংবহনতন্্র বদ্ধ 
প্রকৃতির । বুই মাছের উন্নত রত্ত-সংবহনতন্ত্র বিদ্যমান। রুই মাছের দুই 
প্রকোষ্ঠ ও এক উপপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড আছে। রুই মাছের 
হৃত্পিনুকে “ভেনাস হার্ট” বলা হয়। 

উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জিটিভির ২" কেঁচো 
এবং বুই মাছের মধ্যে রুই মাছ উন্নত। 

[ুরু উদ্দীপকের প্রাণী তিনটি হলো চিত্র ₹_ কিতকমি, চির গোল 

কৃমি এবং চিত্র "- কেঁচো। এদের দেহে বিশেষ ধরনের গহ্বর বিদ্যমান। 

এই গহবরকে সিলোম বলে। সিলোমের উপস্থিতি ও গঠনের ওপর ভিত্তি 
করে উদ্দীপকের প্রাণী ৩টিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। 

(ফিতাকৃমি _ এটি আ্যাসিলোমেট প্রাণী ।.কারণ এদের দেহে কোন সিলোম 

থাকে না। সিলোমের পরিবর্তে ভূীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাকা 

স্থানটি মেসোডার্মাল স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা কোষে পূর্ণ থাকে। 

গোল কৃমি _ এটি স্যুভোসিলোমেট প্রাণী। কারণ এ প্রাণীর দেহের 

গহ্বর মেসোডার্ম স্তর উদ্ভুত পেরিটোনিয়াম “পর্দা ছ্থারা আবৃত থাকে না 

বরং দেহ গন্র পাশাপাশি পেশি স্তর দ্বারা ঘেরা থাকে। 

কেঁচো _ কেঁচো ইউসিলোমেট প্রাণী। এ প্রাণীর ভুণীয় মেসোডার্ম স্তর 

উদ্ভুত পেরিটোনিয়াম পর্দা স্থারা আবৃত। দেহপ্রাটীর ও পৌফ্টিকনালীর 

মধ্যস্থিত ফাপা স্থান থাকে। 

উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকের চিত্রের ৮, 3, ₹ 

প্রাণীদের বিশেষ ধরনের গহ্বরের উপস্থিতি ও গঠনের ওপর ভিত্তি করে 

এদের বিভিন্ন গোস্ঠীতে ভাগ করা যায়। 


1717. 111 


4৫ এ ২০5% 

ক. সিলোমের সংজ্ঞা দাও। ১ 

খ. 10 বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কযুন্ত পর্বটির বৈশিষ্ট্য লেখো । ৩ 

ঘ. উদ্দীপকের /, চিহিত অঙ্গটির ওপর ভিত্তি করে পর্বাটির বিভিন্ন 

উপপর্বের বিভ্তি ব্যাখ্যা করো। ৪ 
১৩ নং প্রশ্নের উত্তর 


চুর ভুণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা 

আবৃত দেহ গহবরই হলো সিলোম। 

চু প্রাণীর নামকরণের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হলো 10৭ 

(01৩71010101 00101550001 2901981| 39070700)। এই 

সংস্থা প্রাণীর নামকরণের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি প্রনয়ণ করে থাকে। 

কোনো বিশেষ প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীকে নিদিষ্টি নামে শনান্তকরণের জন্য 
নামকরণ একটি গুরুতপূর্ণ পদ্ধতি। 

চু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে, এটি প্রাণী 

জগতের সবচেয়ে উন্নত পর্ব 0৮০7৫8/8-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে 

সম্পর্কযুন্ত। 0০7918 পর্বের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 

1, 0701418 পর্বের প্রাণীদের ভ্ণাবস্থায় বা আজীবন পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা 
বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিদ্থাপক নিরেট নটোকর্ড থাকে। উন্নত 
প্রাণীতে ইহা মেরুদণ্ড ছারা প্রতিস্থাপিত হয়। 

॥. নটোকর্ডের ঠিক উপরে ফাঁপা, নলাকার দ্লাযুরজ্জু থাকে, যা উন্নত 
প্রাণীতে পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখে মস্তিষ্ক ও পশ্চাতে সুযুদ্লাকাণ্ড 
গঠন করে। 

, জীবনের যে কোন দশায় বা আজীবন গলবিলের দুপাশে 

কয়েকজোড়া ফুলকারন্ধ থাকে, যা উন্নত প্রাণীতে লুপ্ত হয় । 

কর্ডেটের হৃরপণ্ড অঙতকীয়দেশে অবস্থান করে । 

৬. কর্ডেটের দেহ ত্রিস্তরবিশিষ্ট, দ্বিপাস্থীয় প্রতিসম এবং প্রকৃত 
সিলোমযুস্ত। 

080198 পর্বটি উদ্লিখিত বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাণিজগতের মধ্যে 
সবচেয়ে উন্নত। 

মুর উদ্দীপকের '॥' চিহ্নিত অঙ্গাটি হলো নটোকর্ড। এটি 0108থএ 

পর্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নটোকর্ডের ওপর ভিত্তি করে 

0101488 পর্বকে তিনটি উপপর্বে বিভন্ত করা হয়েছে। এদের বৈশিষ্ট্য 

বেশ পার্থক্য রয়েছে। 

1... উপপর্ব-১: ইউরোকর্ডাটা : এদের কেবল লার্ভা দশায় এবং লার্ভার 
লেজে নটোকর্ড উপস্থিত থাকে। কিন্তু পরিণত প্রাণীতে তা বিলুপ্ত 
হয়ে যায়। লার্ভার রূপান্তরের সময় পৃষ্টীয় স্লাযুরজ্জুও সংক্ষিপ্ত হয়ে 
একটি স্াযুগ্রল্থিতে পরিণত হয়। 

॥.. উপপর্ব-২: সেফালোকর্ডাটা : লার্ভা ও পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড 
ও নার্ভকর্ড থাকে, যা দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ প্রান্ত পর্যন্ত 
প্রসারিত। দেহের সম্মুখ প্রান্তে ওরাল হুড এবং তাতে ওরাল সিরি 


থাকে। গলবিলে ফুলকারন্ধর থাকে । 

|. উপপর্ব-৩ : ভার্টিব্রাটা : ভূণীয় অবস্থায় নটোকর্ড থাকে, যা 
পরিণত প্রাণীতে কশেরুকাবিশিষ্ট মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। 
গলবিলের উভয়পাশে ফুলকারন্ধ থাকে, যা উন্নত প্রাণীতে বিলুপ্ত 
হয়। দেহের পৃষ্ঠীয় ফাপা স্লাযুরজ্জুর অগরপ্ান্ত মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ 
অংশ সুযুন্নাকান্ড গঠন করে। 


1717. 


্‌ প্রাণিদেহে নটোকর্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর 
ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে নন-কর্ভাটা ও কর্ডাটা__ এ দুটি দলে বিভন্ত 
করা হয়। প্রকৃতিতে নন-কর্ডাটা প্রাণীর সংখ্যা সর্বাধিক এবং ক্ডেটদের 
রয়েছে কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য । ঃ / বে ২০১৬/ 
ক. ট্যাক্সন কী? 
ব. অগ্রাধিকার আইন বলতে কী বোঝায়? 
গ্‌ উপকেউিসিক সকিসের ছি উ্ 


উপ উনি দর মৌ গুল বি 
করো। 


ঘ. 


১৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 
সু উস 
চুর অথ্াধিকার আইন হলো কোন প্রাণীর একাধিক গণ বা প্রজাতির নাম 
থাকলে তার মধ্যে একটি নিদিষ্ট নাম গ্রহণের নীতিমালা। এ আইন 
102াখ দ্বারা প্রনীত ও সুনির্দিষ্ট হয়। যা ইচ্ছা মাফিক পরিবর্তন বা 
রদবদল করা যায় না। সাধারণত প্রাণীর একাধিক নাম দেয়া হলে 
অগ্রাধিকার আইন অনুসারে সবপ্রথম নামটি বৈধ হয় এবং অন্যগুলো 
জুনিয়র সিনোনিম হিসেবে বাতিল গন্য হয়। 
[তু উদ্দীপকে উল্লিখিত সর্বাধিক সংখ্যক প্রাণির দলটি হলো নন-কর্ডেট 
দল। নিচে নন-ক্ডেট প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো : 
7 জীবনের কোনো অবস্থাতেই নটোকর্ড থাকে না। 
॥. জীবন দশার কখনোই ফুলকারন্ত থাকে না। 
সাধারণত ফ্লায়ু থাকে না, তবে থাকলে তা গ্রন্থিযুস্ত এবং অডকীয় 
দেশের মধ্যরেখা বরাবর অবস্থান করে। 
কখনোই অন্তঃকগকাল থাকে না। 
৬. লোহিত রন্তকণিকা থাকে না। 
. হৃৎপিণ্ড থাকলে তা পোষ্টিক নালির পৃষ্ঠীয় দিকে অবস্থিত। 
২. রন্ত হিমোসাইট ধরনের হয়। 
[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীরা হলো ক্ডেট। কর্ডেটদের মৌলিক তথা 
প্রধান বৈশিষ্ট্য এদের স্লাযুরজ্জু থাকে । 
ভুগাবস্থায় অথবা আজীবন কর্ডেটের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও 
স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ড থাকে। উন্নত প্রাণিদের পূর্ণাঙ্জা অবস্থায় 
এটি মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এসব প্রাণীকে তখন মেবুদন্তী 
প্রাণী নামে অভিহিত করা হয়। নটোকর্ডের ঠিক উপরে লম্ব অক্ষ বরাবর 
ফাঁপা, নলাকার, দ্লাযুরজ্জু বা নার্ভকর্ থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ক্ষেত্রে 
নার্ভকর্ডীট পরিবর্তিত হয়ে সম্দুখপ্ান্তে মস্তিষ্ক ও পশ্চাতে সুষুগ্লাকাণ্ড 
গঠন করে। জীবনের যেকোনো দশায় বা আজীবন কর্ডেটে গলবিলের 
দু'পাশে কয়েক জোড়া ফুলকারন্ধর থাকে (উন্নত কর্ডেটে ফুলকারন্ধের 
বিলোপ ঘটে)। 
গলবিলের নিচে এন্ডোস্টাইল নামে একটি অঙ্গা থাকে যা পরে থাইরয়েড 
গরন্থিতে রূপান্তরিত হয়। কর্ডেটে হৃৎপিগু অঙকীয়দেশে অবস্থান করে। 
মেরুদণ্ডীদের দুজোড়া পার্খবপদ থাকে। এদের পায়ু-উত্তর পেশল 
স্থিতিস্থাপক লেজ অবস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে এটিও পরবর্তীতে বিলীন 
হয়ে যায়। কর্ডেটের খণ্ডকায়ন দেহপ্রাচীর, মস্তিষ্ক ও লেজে সীমাবদ্ধ 
থাকে, সিলোম পর্যন্ত পৌছায় না। 
ছুত্েত্ু্ত আশরাফ পুকুর থেকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার টোপ হিসেবে 
কেঁচো ব্যবহার করছিল। হঠাৎ সে দেখল একটি মাছরাঙা ঠোট দিয়ে 
মাছ ধরছে। /র বো ২০১% 
ক. কার্প মাছ কী? ্ 
খ. ছিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? 
গ. উপ পি বু লেক দস 


ঘ. ফর দেবের টি জনি সি ক 
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থাকে না। 

[ছু জীবের নামকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনো জীবের 
নামকরণে প্রথমে 'গণ' নাম এবং পরে 'প্রজাতি' নাম প্রয়োগ করে দুই 
শব্দের সমন্বয়ে যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। 
এক্ষেত্রে শ্দ্বয় হবে ল্যাটিন বা রূপান্তরিত ল্যাটিন। যেমন- মানুষের 
বৈজ্ঞানিক নাম 11919 54475 এক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি গণ এবং দ্বিতীয় 
শব্দটি প্রজাতি নির্দেশ করে 

চুর উদ্দীপকে টোপ হিসেবে ব্যবহৃত প্রাণীটি হলো কেঁচো যা আ্যানিলিডা 
পর্বভুন্ত। আ্যানিলিডা পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ 

দেহ লম্বা, নলাকার, দ্বিপাস্বীয় প্রতিসম, এপিথেলিয়াম নিঃসৃত 
পাতলা কিউটিকল-এ আবৃত এবং প্রকৃত সিলোমুস্ত। 

প্রকৃত খণ্ডকায়ন উপস্থিত। এদের চলন অঙ্গ কাইটিনময় সিটি বা 
পেশল প্যারাপোডডিয়া। 

দেহের প্রায় প্রতিটি খণ্ুডকে অবস্থিত নেফ্রিডিয়া নামক প্যাচানো 
নালিকা প্রধান রেচনঅঙ্ঞা হিসেবে কাজ করে। 

রম্ত সংববহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির, রন্তের বর্ণ লাল। 

পৌফ্টিক নালি নলাকার ও সম্পূর্ণ; মুখ ও পায়ুছিদ্র সমন্থিত। 
পরোক্ষ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মুস্ত সাতারু ট্রোকোফোর নামক লার্ভার 
বিকাশ ঘটে। 

এরা মিঠা পানি, নোনা পানি বা স্থলে বাস করে। অনেকে 
স্বাধীনজীবী, কিছুসংখ্যক পরজীবীও বটে । 

সর উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষো্ত প্রাণী দুটি হলো মাছরাঙা ও মাছ। এরা 
একই পর্ব কর্ডাটাতে অবস্থিত হলেও এদের শ্রেণি ভিন্ন। মূলত মাছরাঙা 
/৫5 ও মাছ /১০17001081 শ্রেণিতে অবস্থিত। 

মাছরাঙা হলো আকাশচারী প্রাণী। এর দেহ পালক দ্বারা আবৃত। উড়ার 
জন্য অগ্রপদ দুটি ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। পাখির মতো উড়তে পারে 
বলে একে ১5৫5 শ্রেণিতে রাখা হয়েছে। এর চোয়াল দীতহীন। 
অস্থিগুলো বায়ুগহ্বরযুক্ত ও হালকা, অনেক হাড় একীভূত হয়েছে। 
ফুসফুসের সঙ্গে পাতলা বায়ুখলি যুস্ত হয়েছে, এমনকি হাড়ের ভেতরেও 
বায়ুথলি প্রবিষ্ট হয়। এটি উষ্জ রন্তবিশিষ্ট প্রাণী । অপরদিকে মাছ হলো 
রশ্যিময় পাখনাবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। এদের .দেহ সাইর্য়েড আইশে 
আবৃত, ত্বক গ্রশ্থিময়। এটি শীতল রন্তবিশিষ্ট প্রাণী। শ্বসন অঙ্তা 
হিসেবে চারজোড়া ফুলকা বিদ্যমান এবং ফুলকারন্ধ আছে যা কানকো 
দিয়ে আবৃত। পুচ্ছ পাখনা হোমোসার্কাল ধরনের. বায়ুখলি বা পটকা 
থাকে যা দেহকে পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। ভিন্ন শ্রেণিতে অবস্থিত 
বলে মাছরাঙ্গা ও মাছের বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে 


চু্জ উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্ব-৮ হলো মলাস্কা। নিষ্লে মলাস্কা পর্বের 
বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাখ্যা করা হলো- 


॥. দেহের অকীয় দিকে পেশিযুক্ত পদ বিদ্যমান যা চলন, সীতারের 
জন্য বিভিন্নভাবে অভিযোজিত। 

7. ফুলকা ও ম্যান্টল পর্দা দ্বারা শ্বসন সম্পূর্ণ হয়। 

৬. রন্ত সংবহনতন্তর অর্ধ মুক্ত ধরনের অর্থাৎ রন্তনালি ও হিমোসিল উভয়ই 
থাকে। 

চু উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্ব- হলো মলাস্কা এবং পর্ব - হলো 

কর্ডাটা। পর্ব দুটোর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা 

হলো- 

7 মলাস্কা পর্বের প্রাণীর দেহ নরম, অখন্ডায়িত, দ্বিপান্বীয় প্রতিসম 
কিন্তু কর্ডাটা পর্বের প্রাণীর দেহ ত্রিস্তর বিশিষ্ট দ্বিপা্থীয় প্রতিসম 
এবং প্রকৃত সিলোমযুক্ত। 

॥. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের পৃষ্ঠে ফাপা ও নলাকার স্লাযুরজ্জু থাকে যা 
মলাস্কায় নেই। 

॥॥. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের স্লাযুরজ্ুর নিচ দিয়ে প্রসারিত একটি 
দণ্ডাকৃতির ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড থাকে, যা মলাস্কায় 
অনুপস্থিত। 

1. করাটা পর্বের প্রাণীদের গলবিলীয় ফুলকা রন্ধর থাকে যা পরবর্তীতে 
ফুলকা বা ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মলাস্কারা ফুলকা ও 
ম্যান্টল পর্দা দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন করে। 

৬. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের রন্ত সংবহনতন্ত্র বধ প্রকৃতির, কিন্তু মলাস্কা 
পর্বের প্রাণীদের তা অর্ধ মুস্ত ধরনের হয়। 

উপরিউন্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, কর্ডাটা ও মলাস্কা পর্বের 

মধ্যে কর্ডাটা পর্বের প্রাণীরা বেশি উন্নত। 

চে বিশেষ ধরনের দেহ গহ্বর অনুযায়ী প্রাণী জগৎকে বিভিন্ন 

দলে ভাগ করা যায়। এক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাসের নিচুস্তরে নিডারিয়া পর্ব 

এবং উচ্চতর স্তরে আ্যানিলিডা পর্বের অবস্থান। অন্য সকল প্রাণীর 
তুলনায় /1/10 547০5 সবচেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । 


রাজা জেট জলে 

ক. প্রতিসাম্য কী? £ 
খ. '074111051011918' বলতে কী বুঝায়? 

গ. বিশেষ ধরনের দেহগহ্বর অনুসারে নিডারিয়া ও আনিলিশ 

পর্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩ 

ঘ. "শক্তির /10/19 54/718%5 সর্বোন্নত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।"_. 

বিশ্লেষণ কর। ৪ 


১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন অক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণিদেহের সমান অংশে বিভাজ্যতাই 
হলো প্রতিসাম্য। 


পৰা অক্টোপাস চুন 07০,৭০৩ পর্বের ৮০1৩১৪/৫ উপপর্বের একটি 50174101853 বা 
লব পাখি ও অধিশ্রেনি হলো :04/94079'1 এর অন্ত সাতটি শির প্রাণীরা 
[রলদগষ গদ ব্সাজেট লঙ্চ | প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাদান বিশিষ্ট এবং তরুণাস্থি ও অস্থিময় 

আ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীর লার্ভার নাম কী? ১] সেবুদসতী বৈশিষ্ট্যের 
অঞ্থলায়ন বলতে কী বোঝায়? ২) ছুদ্জু উদ্দীপকে বিশেষ ধরনের দেহগহ্বর বলতে সিলোমকে নির্দেশ করা 


পর্ব-৮ এর বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাখ্যা করো। ৩ 
উদ্দীপকের পর্ব দুটোর মধ্যে কোনটি বেশি উন্নত?- বিশ্লেষণ 
কর। ৪ 


শাল 2 


১৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্ত ত্যানিলিডা পর্বের প্রাণীর লার্ভার নাম ট্রকোফোর | 
ছু অঞ্চলায়ন হলো প্রাণীদেহের বিভিন্ন খণ্ডিত অংশগুলো মিলিত হয়ে 
দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া । /২107070৫8 পর্বে 
এই ধরনের অঞ্চলায়ন বিদ্যমান। এভাবে সৃষ্ট প্রতিটি অঞ্চলকে ট্যাগমা 
বলে। 


হয়েছে। সিলোম হচ্ছে ত্রিস্তরী প্রাণীদেহের পৌম্টিক নালি ও দেহ 
প্রাচীরের মধ্যবতী ফাঁকা স্থান যা মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত এবং 
পেরিটোনিয়াম নামক মেসোডার্মাল কোষস্তরে আবৃত। সিলোমের 
বিভি্রতার ভিত্তিতে প্রাপীদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-5. 


সিলোমের পরিবর্তে ভূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাকা স্থানটি 
অর্থাৎ ব্রাস্টোসিল মেসোডার্মাল স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা কোষে পূর্ণ থাকে। 
অন্যদিকে আ্যানলিডা পর্বের প্রাণীরা ইউসিলোমেট। এর প্রকৃত সিলোম 


1717. 111 


ুস্ত প্রাণী কারণ ভুণীয় মেসোডার্ম অভ্যন্তর থেকে গহ্বর রূপে এদের 

সিলোম উদ্ভুত হয় এবং তা চাপা মেসোডার্মাল এপিখেলিয়াম কোষে 

গঠিত পেরিটোনিয়াম স্তরে সম্পূর্ণ বেষ্টিত থাকে। 

[ুন্রু উদ্দীপকে আলোচ্য সবচেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের প্রাণী হলো মানুষ 

(0827০ 547/০%9). পৃথিবীতে উন্নত বৈশিষ্ট্যের বিচারে মানুষই সবচেয়ে 

শক্তিধর । মানুষ 0100৫48 পর্বের 11811010118. শ্রেণির অন্তত প্রাণী । 

110101418 শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও মানুষের কিছু অনন্য 

বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একারণে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বা সর্বোরত জীব 

বলা হয়। নিম্নে মানুষের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো: 

॥ চলন: শুধু মানুষই সম্পূর্ণ দুপায়ে হাটতে সক্ষম । 

॥. ঘ্রাণ ও দৃষ্টি শস্তি: মানুষ মূলত দিবাচর বলে এদের দৃষ্টিশত্তি 
বিকশিত হয়েছে, ্রাণশত্তির উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। মানুষের 
দুচোখের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিদ্থ দেখার ক্ষমতা আছে। 

1. মস্তিষ্কের বিকাশ: মানুষের মতো পরিণত ও বড় মন্তি্ক অন্য কোনো 
্তন্যপায়ীতে নেই। মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে চিন্তা ও 
বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতার দাপটে মানুষ সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পেরেছে। 

1%. মুফ্টিবদ্ধতা: সুষ্ঠুভাবে মুষ্টিবদ্ধ করার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই 
রয়েছে। বুড়ো আঙ্গুলকে অন্য আঙ্গুলের বিরুদ্ধে বাকিয়ে ধরার 
ক্ষমতাকে অপোজেবল শ্রিপ বলে । এ ক্ষমতা হনুমান ও এপ-দের 
থাকলেও সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় মানুষে । 

*. আগুনের ব্যবহার: মানুষ ছাড়া প্রাণিজগতের অন্য কোনো প্রাণী 
আগুনের ব্যবহার শেখেনি। আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ সভ্যতার 
গোড়াপত্তন করেছে। 

এ সকল অনুপম বৈশিষ্ট্যই //০/9 54৮০5 কে আধুনিক শক্তিধর মানুষে 

পরিণত করেছে। 


€ টি 4 
/ জর 
+ /গব্দা বাজেট ক্লেজ। 


ক. সিলোম কী? 
খ. ত্রিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? 
গ. উদ্দীপকের '৪' চিত্রের বৈজ্ঞানিক নাম, পর্ব, বাসস্থান গর 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবলি ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র "০" কীভাবে চিত্র “/১" ও " বকে জি 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুদ সিলোম হলো এক ধরনের দেহ গহবর যা মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত 
এবং পেরিটোনিয়াম নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। 
ঘুর জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী গণ, প্রজাতি ও 
উপপ্রজাতি নামের তিনটি পদ ব্যবহার করে জীবের যে নামকরণ করা 
হয় তাই ত্রিপদ নামকরণ । যেমন: ০০৮৮৮ 9718742151791284145 এটি 
মূলত, শ্রীলঙ্কান কাক। উপপ্রজাতি 7০/284745 কাকের 
আবাসস্থল নির্দেশ করে। 
[জু উদ্দীপকের "৪" চিত্রের প্রাণীটি হলো তারামাছ বা গাথা ঢা. 
তারামাছের বৈজ্ঞানিক নাম 45/7155 74275 এর পর্ব হলো 8০110 
৫৩1788. এটি মূলত সামুদ্রিক প্রাণী । একে মিঠা পানিতে কখনো পাওয়া 
যায় না। এর বৈশিষ্ট্যবলি নিষ্নরূপ- 
1. দেহতুক কন্টকযুস্ত। 
র্‌ দেহের অভ্যন্তরে উন্নত ধরনের পানি সংবহনতন্র থাকে। এতে নালি 
পদ নামক চলন অঙ্গাও থাকে । 
1. দেহের অন্তঃকডকাল ক্যালসিয়াম-কার্বনেট নির্মিত অসংব্য 
পেডিসেলারি দ্বারা গঠিত। 
1৬. শ্বসন অঙ্তা তৃকীয় ফুলকা বা প্যাপুলি। 


1717. 


[সর উদ্দীপকের চিত্র ০ হলো মাছ, '' হলো জেলি ফিস এবং '3' হলো 
তারা মাছ। মাছ, অপর দুটো প্রাণী জেলি ফিস ও তারা মাছ থেকে 
বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির কারণে ভিন্ন। 

নিম্নে তাদের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করা হলো_ 

0) মাছ মুলত মেরুদন্ড প্রাণী। এদের ভ্্ণ অবস্থায় বা সারাজীবন পৃষ্ঠীয় 
মধ্যরেখা বরাবর লম্বা, ফাঁপা, স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড থাকে। যা 
পরিণত দশায় মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু জেলিফিস ও তারা 
মাছে ইহা অনুপস্থিত। 

(7) মাছ-এর দেহের পৃষ্ঠীয়দেশে ফাঁপা দ্লাযুরজ্জু বিদ্যমান। স্লামুরজ্চুর 
অগ্রভাগ মস্তিষ্ক এবং সুসুদ্লাকান্ড-এ পরিণত হয়। কিন্তু অপর দুটি 
প্রাণীতে ইহা অনুপস্থিত। 

07) মাছের এক দশায় বা সারাজীবন গলবিলের দু'পাশে কয়েক জোড়া 
ফুলকা রন্ধ থাকে, যা পরবর্তীতে ফুলকায় পরিবর্তিত হয়ে শ্বসন কার্য 
সম্পন্ন করে। কিন্তু অপর দুটো প্রাণীতে ইহা অনুপস্থিত। 

(১) মাছ ত্রিস্তরী প্রাণী, প্রকৃত সিলোমেট ও দ্বি-পাশ্বীয়প্রতিসম। কিন্তু 
জেলি ফিস দ্বিস্তরী সিলেন্টরন নামক ফাঁপা গহবর বিশিষ্ট প্রাণী এবং 
তারা মাহ ত্রিস্তরী এবং প্রকৃত সিলোমবিশিষ্ট প্রাণী। 

সুতরাং মাছ, জেলি ফিস ও তারা মাছ থেকে ভিন্ন। 


[আআসিভ়া] [নু] [কেছো] 
ও ক 
রিপার ক্যাডেট জলজ 
ক. স্পিকিউল কী? ১ 
খ. শিখাকোষ কী? ব্যাখ্যা কর। ২ 
গ. ও 2 এর ভিন্নতা বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. “সকল প্রাণীর চেয়ে % সর্বশ্রেষ্ঠ" বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুদ্রু পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের দেহের টুনময় ক্ষুদ্র কীটাই হলো 
দিপিকিউল। 
চুস্র গ্লাটিহেলমিনঘিস পর্বের প্রাণীর দেহে রেচন 'কার্ধ সম্পন্ন করার জন্য 


যে বিশেষ ধরনের কোষ থাকে তাকে শিখা কোষ বলে । এই সকল শিখা 

২. | কোষ (107০ ০৫1) দ্বারাই প্লাটিহেলমিনথিস পর্বের প্রাণীদের রেচন তন্ত্র 

গঠিত হয়। নাইট্রোজেন ঘঠিত বর্জ্য নিষ্কাশনই এদের কাজ। 

চুর উদ্দীপকে 7 হলো কর্ডাটা পর্বের ইউরাকর্ডাটা উপপর্বের একটি 

প্রাণী আ্যাসিডিয়া (9০109). আর ৫ হলো ্যানিলিডা পর্বের একটি 

প্রাণী কেঁচো (/447/:)। দুটি ভিন্ন ভিন্ন পর্বে প্রাণী দুটির মধ্যে 

পর্বগত বৈশিষ্ট্যের অনেক ভিন্নতা রয়েছে। যথা _ 

7. জ্যাসিডিয়া হলো কর্ডেট ও কেঁচো হলে নন-কর্ডেট প্রাণী । 

॥. লার্ভা দশায় লেজে নটোকর্ড থাকে ত্যাসিডিয়ার আর- কেঁচোর 
ক্ষেত্রে নটোকর্ড দেখা যায় না। 

. ্যাসিডিয়া জলজ ও সামুদ্রিক। অন্যদিকে কেঁচো স্থলজ প্রাণী। 

7৬. আ্যাসিডিয়ার পূর্ণাঙ্গ দশা নিশ্চল এবং স্থায়ীভাবে কোনো নিমজ্জিত 
বস্তুর সাথে আটকে থাকে। অন্যদিকে কেঁচো সিটা নামক চলন 
অঙ্গের সাহায্যে চলন সম্পন্ন করে। 

৬. আ্যাসিডিয়া-র দেহের আবরণ পুরু ও অ্স্বচ্ছ। আর কেচোর দেহ 


এ. আ্যাসিডিয়া অখন্ডায়িত প্রাণী, যেখানে কেঁচো প্রকৃত খন্ডকায়িত 


চুত্ধ উদ্দীপকে উল্লিখিত * প্রাণীটি মানুষ (71219 54712%5)। মানুষ 
090থাএ পর্বের 1/ঝামাগ208, শ্রেণীর অন্তর্গত । 1/2য071র শ্রেণীর 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও মানুষের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ 
কারণে মানুষকে সেরা জীব বলা হয়ে থাকে। নিঙ্সে মানুষের অনন্য 
বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলোঃ 
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1. চলন: শুধু মানুষই সম্পূর্ণ দুপায়ে হাটতে সক্ষম ৷ 

॥. ঘ্রান ও দৃষ্টি শস্তি: মানুষ মূলত দিবাচর বলে এদের দৃষ্টি শস্তি 
বিকশিত হয়েছে। ্রাণ শস্তির উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। মানুষের 
দুচোখের মাধামে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিস্ব দেখার ক্ষমতা আছে। 
মস্তিষ্কের বিকাশ: মানুষের মতো পরিণত ও বড় মস্তিষ্ক অন্য 
কোনো স্তন্যপায়ীতে নেই। মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে চিন্তা 
ও বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতার দাপটে মানুষ সমগ্র পৃথিবী জয় করতে 
পেরেছে। 

1৬. মুষ্টিবদ্ধতা: সুষ্ঠুভাবে মুষ্টিবদ্ধ করার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই 
রয়েছে। বুড়ো আঙ্গুলকে অন্য আঙ্গুলের বিরুদ্ধে বাকিয়ে ধরার 
ক্ষমতাকে অপোজেবল প্রিপ বলে। এ ক্ষমতা হনুমান ও এপ-দের 
থাকলেও সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় মানুষে । 

*.. আগুনের ব্যবহার; মানুষ ছাড়া প্রাণিজগতের অন্য কোনো প্রাণী 
আগুনের ব্যবহার শেখেনি। আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ সভ্যতার 
গোড়াপত্তন করেছে। 

ছয়ে বিশ্ধ হচ্ছে বিভি প্রজাতির প্রাণীর বসবাসম্থল। বিজ্ঞানীরা 

এই বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতকে নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানের জগতে সাজিয়েছেন 

ফলে তাদের সমন্ধে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জ্ঞান লাভ করা যায়। 
/বাজারতাট ক্যাডেট জলে চটতাস/ | 
ক. শ্রেণিবিন্যাস কী? এ 
খ, প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের কয়েকটি ভিত্তির নাম লিখ । ২ 
গ. কীভাবে প্রাণীর প্রতিসাম্যতা করা যায়- ব্যাখ্যা কর। তি 
ঘ. শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করো। ৪ 

শর ২০ নং প্রশ্নের উত্তর 

গত ও প্রকৃতিগত পারস্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে 

নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী প্রাণীদের রাজ্য, পর্ব, শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ ও 

প্রজাতিতে দলডুস্ত করার পদ্ধতিই হলো শ্রেণিবিন্যাস। 

ছু শেণিবিন্যাস-এর জন্য যে সব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাই 

হলো শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিগুলো 

হলো-সিলোম, নটোকর্ড, খন্ডায়ন, উপাঙ্গা, অঞ্চলায়ন, ক্লিভেজ, 
প্রতিসামা, পুষ্টি পদ্ধতি, প্রান্তিকতা, ভূণীয় স্তর ইত্যাদি। 

ঘুর অক্ষের সাথে সামন্জাস্য রেখে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশের বিভাজন 

প্রকৃতিকে প্রতিসাম্য বলে। অর্থাৎ প্রাণিদেহকে কোন অক্ষ বা তল বরাবর 

সদৃশ্য সমান অংশে বিভাজন করার নিয়মই হলো প্রতিসাম্য। 
গ্রাণিজগতে চার ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়। যথা- 

1. দ্বিপা্বীয প্রতিসাম্য- যখন কোন প্রাণিদেহকে কেন্দ্রয় অক্ষ বরাবর 
অনুদৈর্ঘযভাবে কেবল একঘার দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায় তাই 
দ্বিপা্বীয় প্রতিসাম্য। যেমন : মানুষ। 

॥. অরীয় প্রতিসাম্য- এই ক্ষেত্রে কোনো প্রাণিদেহকে কেন্দ্রিয় অক্ষ 
বরাবর যে কোন তলে সমান অংশে বিভন্ত করা যায়। যেমন : 
85451 

1॥. দ্বি-অরীয় প্রতিসাময- এই ক্ষেত্রে প্রাণিদেহকে উহার মৌখিক 
পরাঙ্জা-মৌখিক অক্ষ বরাবর দুটি তলে সমানভাবে বিভন্ত করা যায়। 
যেমন : 016100%0 জাতীয় প্রাণী । 

1. ৫ : কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে 
যেকোনো তল বরাবর সমান অংশে ভাগ করা গেলে তখন সেটি 
বর্তুলাকার পতিসাম্য হয়। উদাহরণ: /০//০৮ 

_ এভাবে প্রতিসাম্য এর ভিত্তিতে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করা সম্ভব! 

চু কোনো প্রাণীকে শ্রেণিবিন্যাসকরণে বিভিন্ন প্রাণীকে তার নিজস্ব 

বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য জীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্যের 

ভিত্তিতে একটি দল বা গোস্ঠীতে স্থাপন করা হয়। এভাবে 
শ্রেণিবিন্যাসের স্তর তৈরি হয়। একটি প্রাণীকে শ্রেণিবিন্যাসের সময় ৭টি 
স্তরে বিন্যস্ত করতেই হবে। নিঙ্পে ধাপগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হলো- 

শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিন্ন ধাপ হলো প্রজাতি। প্রজাতি হলো এমন এক 
প্রাকৃতিক জনগোষ্ঠী, যার অন্তর্ূস্ত জীবগুলো নিজেদের মধ্যে 


1717. 


আন্তঃগ্রজননে সক্ষম কিন্তু অনুরূপ অন্য গোষ্ঠী হতে জননসূত্রে বিচ্ছির 
এবং আপন বৈশিষ্ট্ে স্বতত্ত্র। এর আগের ধাপ হলো গণ, ঘ 
অনেকগুলো প্রজাতির সমষ্টি। গণ নির্বাচনে ক্রোমোসোম সংখ্যা, আকার, 
প্রকার বিবেচিত হয়। এর বিস্তার একটি বা কয়েকটি অখ্থলে সীমাবদ্ধ 
এরপর আসে গোত্র। যা অনেকগুলো গণ নিয়ে গঠিত। তারপর আসে 
বর্গ, যা এক বা একাধিক গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত। এটি বিশ্বব্যাপি 
বিদ্তুত। এরপর আসে শ্রেণি। এটি উচ্চতর শ্রেণির ধাপ। এখানে প্রাণীর 
অঙ্ঞাসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, অভিযোজনিক বিচ্ছুরণ অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস 
করা হয়। এটি অনেকগুলো বর্গ নিয়ে গঠিত। এরপর আসে 
শ্রেণিবিন্যাসের সর্বোচ্চ ধাপ পর্ব, যা অনেকগুলো শ্রেণি নিয়ে গঠিত 
প্রত্যেকটি পর্ব আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করে। এরপর 
আসে রাজ্য, ৰা প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের সার্বজনীন স্তর। এখানে সকল 


প্রাণী অন্তর্ূত্ত থাকে । 
এভাবে একটি প্রাণীকে ধাপে ধাপে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। 
4০০] 
গোগাওখএ 
0৮০০৮০৭এএ. 09709090থ8 1%] 
বদ শুষ্ল এজ কলেজ চাক 
ক. আজীবন স্থায়ী নটোকর্ড বিদ্যমান এমন একটি প্রাণীর 
বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ১ 
খ. গুকোনিওজেনেসিস বলতে কী বুঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপক /১-র শ্রেণিবিন্যাস কর। ৩ 
৪ 


ঘ. উদ্দীপক '/.-র অন্তরভ্ত ২টি অধিশ্রেণির মধ্যে পার্থক্য লিখ। 
২১ নং ্রশ্নের উত্তর 
[ু্রু আজীবন স্থায়ী নটোকর্ড বিদ্যমান এমন একটি প্রাণীর বৈজ্ঞানিক 


নাম-_ 87901552810 12806010100% 

চু গুকোজের চাহিদার প্রেক্ষিতে যদি যকৃতে সপ্থিত গ্রাইকোজেনের 
ঘাটতি পড়ে তখন নন-কার্বোহাইদ্্রেট উৎস থেকে গুকোজ সংশ্লেষিত 
হবে। এ প্রক্রিয়াকে গুকোনিওজেনেসিস বলা হয়। কারও রস্তে গুকোজ 
লেভেল কমে গেলে দেহ এই প্রক্রিয়ায় পুকোজ ঘাটতি পূরণ করে। 

চুর উদ্দীপকে উদ্লিখিত প্রবাহচিত্রে 0/70704. পর্বের উপপর্ব দেখানে" 
হয়েছে। 0049 পর্বের উপ-পর্ব তিনটি। যথা : 00190071018. 
০2041০০0৫81 ও ৬৩৮৫৪ অর্থাৎ উদ্দীপকের ' চিহিত উপপৰ 
হলো ৬০০৩৮. ৬৩০৩৮ উপপর্বের দুইটি অধিশ্রেণি রয়েছে 

এগুলো হলো /১87918 ও 01907090718191 অধিশ্রেণি /১18078-এর 
দুইটি শ্রেণিতে বিভন্ত। যথা : 1/5171 ও 00178189100110101 

অধিশ্রেণি 0797098074.-র ৭টি শ্রেণি রয়েছে। এগুলো হলো ; 
00707000555 4007075080,  $4০০587, /2700100 
০002, 85৫5 ও যার । 

নিম্নের ছকে সংক্ষেপে ০1৩১৪ উপ-পর্বের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো 
হলো : 


৩71৩৮7818 
অধিশ্রেণি : 4৫7818 অধিশ্রেপি : 01817010108 
ক 
শ্রেণি ১: ৮৫5ম। শ্রেণি : ১, 00970703075 
শ্রেণি ২: শ্রেণি : ২. /১০০700988 
0চারগ/এগাামা। শ্রেণি: ৩,3০০510981 
শ্রেণি : ৪. /701008 
শ্রেণি : ৫. [২৩111 
শ্রেণি : ৬. 4০5 
শ্রেণি : ৭. 14010110118 


চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রবাহচিত্রানুসারে- ॥ চিহ্নিত উপ-পর্বাটি হলো 
৬০1০৪ । ৮৩1৮৩ উপ-পর্বের দুটি অধিশ্রেণি হলো /১£14৫ ও 
07010109101051 এই দুটি অধিশ্রেণির মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ও 
বৈসাদৃশ্য রয়েছে। ১1918 ও 01807090718 অধিশ্রেণির মধ্যে 
:. 4গ্রা808. অধিশ্রেণির প্রাণীরা 
অধিশ্রেণির 


শ্রেণি হলো 14571 ও 0০010189700 কিন্তু 079070910াঞার 
অধিশ্রেণির ৭টি শ্রেণি রয়েছে। এগুলো হলো- 001070119৩5, 
৩170587, উ৪তাগাগ98, ঠা হিল ৪০5 ও 
মিট 

4871-শ্রেণির প্রাণিদের দেহ আীইশবিহীন অন্যদিকে 08410910যাথ19 
পর্বের প্রাণিরা আইশযুন্ত, লোমযুন্ত ইত্যাদি ধরনের হতে পারে। হ্যাগফিশ, 
ল্যামধে ইত্যাদি হলো /১8780 অধিশ্রেণির প্রাণী অন্যদিকে হা্তার, 
বুইমাছ, ব্যাঙ, পাখি, মানুষ ইত্যাদি 0741099748 অধিশ্রেণির প্রাণি । 
পর সুমন একদিন সাফারী পার্কে বেড়াতে গেল। সেখানে সে 
নানা রঙের প্রজাপতি ও শামুক দেখতে পেল। তাছাড়া আরো দেখতে 
পেল কয়েক ধরনের পাখি ও সাপ। যেমন : ময়না, টিয়া, অজগর 
£উকরোনসা হুদ সুদ এ কলেজ, চাক 
ক. হিমোসিল কী? ১ 


গ উবে অন নীল কেন পরা উপর 
বৈশিষ্ট্য লিখ। 
ঘ. উদ্দীপকের শেষের প্রাণী দুইটির শ্রেণিতান্তিক পার্থক্য লিখ । টি 
২২ নং প্রশ্নের উত্তর 
রর সভা বুট বিটা সত 
পূর্ণ তা-ই হলো হিমোসিল। 
চুদ দিন্তরী প্রাণীদের এট্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের সাথে যে অকোষীয় 
জেলির মতো স্তর থাকে তাকে মেসোগ্নিয়া বলে। মেসোপ্রিয়া এপিডার্মিস 
ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস-কোষগুলোর ভিন্তিতল হিসাবে কাজ করে। এর 
স্থিতিস্থাপকতা প্রাণীর কর্ষিকা এবং দেহের সংকোচন-প্রসারণে 
সহায়তা করে। এটি প্রাণীর দৈহিক কাঠামো গঠন করে । 
চুর» উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমন সাফারি পার্কে বেড়াতে গিয়ে প্রজাপতি 
ও শামুক দেখেছিলেন। এ দুটি প্রাণী অমেরুদ্ডী প্রাণী এবং যথাক্রমে 
আর্থোপোডা ও মোলাস্কা পর্বের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো : 
আর্থোপোডার বৈশিষ্ট্য: 


1, এদের দেহ সন্থিযুন্ত উপাঙ্জাবিশিষ্ট, দ্বিপাস্থীয় প্রতিসম, খন্ডকায়িত 
ও ট্যাগমাটায় বিভন্ত। 

॥. বহিঃকংকাল কাইটিন নির্মিত। 

0. [রত সি 

মোলাস্কার বৈশিষ্ট্য 


এদের দেহ নরম, মাংসল ও অখণ্ুকায়িত। 

॥. ম্যান্টল নামক পাতলা আবরণ ছারা দেহ আবৃত । 

॥. দেহগহবর ছোট এবং হিমোসিলে পরিণত । 

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনের দেখা শেষের দুটি প্রাণী হলো টিয়া ও 

অজগর. এ প্রাণী দুটি যথাক্রমে /১৮৩$ ও 7২০01 শ্রেণির অন্তর্গত। 

48555 ও 118 শ্রেণির পার্থক্য অর্থাৎ টিয়া ও অজগরের শ্রেণিতান্তিক 

পার্থক্য নিম্নরূপ : 

1. পাখি উধরন্তের প্রাণী এবং দেহ পালক দ্বারা আবৃত অন্যদিকে 
সরিসৃপ শীতল রক্তের প্রাণী এবং দেহ শুষ্ক ও আইশ দ্বারা আবৃত। 

॥. 4৬৩১ বা পাখির অগ্রপদ দুটি ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যদিকে, 
০001৪ বা সরিসৃপের পা ভাঙ্গায় চলার জন্য অভিযোজিত হয়েছে। 
কিছু সরিসৃপের পা লুন্ত হয়ে গেছে। 

7. 4০০০-এর ফুসফুসের সাথে বায়ুখলি থাকে 8০০014-এর থাকে না। 

19. /১০৩৬-এর হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ট বিশিষ্ট কিন্তু ০113-র 
হৃৎপিন্ড অসম্পূ্ণভাবে চার প্রকোষ্ট বিশিষ্ট । 


1717. 


হেতু ব্যবহারিক ক্লাশে রক্কা কিছু প্রাণী পর্যবেক্ষণ করল। যাদের 
বহিধত্রকে অস্টিয়া, আান্টেনা ও প্যারাপোড্িয়া বিদ্যমান । 
লী ঞস বলে চা 


ক. র্যাডুলা কী? ১ 
খ. ল্যামণ্রে ও হ্যাগফিশের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২ 
শ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীগুলোর ০৮:০৮ 

(বৈজ্ঞানিক নামসহ)। 
ঘ. উ্পকে উ্িবিত ্রীগুলোর কোনটি বেলী উন এ ব্যাপারে 
তোমার মতামত দাও । ৪ 

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর মোলাস্কা পর্বের প্রাণির মুখবিবরে অবস্থিত দাতের মতো অংশ-ই, 


র্যাড়লা। 

ছু £81478. অধিশ্রেণির 0০2141899071072 শ্রেণির মাছগুলো 
ল্যামপ্রে এবং 115,11০ শ্রেণির মাছগুলো হ্যাগফিশ নামে পরিচিত। 
ল্যামপ্রের সাতজোড়া কিন্তু হ্যাগফিশের ৫-১৫ জোড়া ফুলকা থাকে। 
ল্যামপ্রের নাসিকা থলি মুখবিবরে উন্মুস্ত নয় কিন্তু হ্যাগফিশের উন্মুক্ত । 
ল্যামপ্রের লার্ভা দশা থাকলেও হ্যাগফিশের লার্ভা দশা নেই। 

চু উদ্দীপকে উল্লিবিত অস্টিয়া, আ্যান্টেনা ও প্যারাপোডিয়া বিশিষ্ট 
প্রাণিগুলো যথাক্রমে পরিফেরা, আগ্রোপোডা ও আনিলিডা পর্বের 
অন্তর্গত। কারণ পরিফেরা পর্বের প্রাণিদের দেহপ্রাচীর অস্টিয়া নামক 
২] অসংখ্য ছিদ্রযুন্ত। অস্টিয়া পথে নালিকার মধ্য দিয়ে পানিফোতের মাধামে 
খাদ্য, অক্সিজেন ও শুক্রাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উদাহরণ_ 
5০14 8০14/7০9. আবার, আর্থোপোডা পর্বের প্রাণিদের মস্তকে 
এক বা দু'জোড়া আ্যান্টেনা থাকে। উদাহরণ_ /৮7114/014 
০/707709৫ এবং আযানিলিডা পর্বের প্রাণিদের বিশেষ কাইটিনময় চলন 
অঙ্ঞা হলো- প্যারাপোড্ডিয়া। উদাহরণ-112/ ০484010। 

[দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণিগুলো অর্থাৎ অস্টিয়া, আ্যান্টেনা ও 
প্যারাপোডিয়া যুক্ত প্রাণিগুলো যথাক্রমে পরিফেরা, আর্থোপোডা ও 
আ্যানিলিডা পর্বের প্রাণি। পরিফেরা পর্বের প্রাণিরা সরলতর প্রকৃতির 
প্রাণি। এদের দেহে টিস্যুতন্ত, সংবহনতন্ত্র, রেচনতন্র ইত্যাদি নেই। 
সংবহনতন্ত্রের পরিবর্তে এদের দেহে নালিকাতন্্র থাকে। আ্যানিলিডা 
পর্বের প্রাণিতে পূর্ববর্তী পর্বের প্রাণিদের তুলনায় অধিকতর কেন্দ্রভূত 
স্নাযুতত্র এবং জটিলতর সংবহনতন্ত্র বিদামান। এদের দেহে সুগঠিত 
টিস্যুতন্ত্, রেচনতন্ত্র ইত্যাদি থাকে। এদের প্রধান রেচন. অঙ্গ 
নেফ্রিডিয়া। আবার, অর্থোপোডা পর্বের প্রাণিতে পণ্ট ইন্দ্রিয় অত্যন্ত 
কার্যক্ষম তাই এরা পূর্ববর্তী পর্বের প্রাণিদের তুলনায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ 
পরিবেশকে আনতে পেরেছে। এ পর্বের প্রাণির দেহে টিস্যুতন্র 
রেচনতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র ইত্যাদি উন্নত। এদের প্রধান রেচন অঙ্জা হলো 
মালপিজিয়ান নালিকা। 

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত 
প্রাণিগুলোর মধ্যে আর্থোপোডা পর্বের প্রাণিরাই বেশি উন্নত। আমি উত্ত 
আলোচনার সাথে একমত পোষন করি। 

ছুত্রতদুতু্ত রাজিব সমুদ্র উপকূলে বেড়াতে গিয়ে ঝোপঝাড়ে সবুজ বর্ণের 
একটি পতঙ্গা দেখতে পেল যার মাথায় পুজাক্ষি আছে! এছাড়া সে 
সমুদ্রের মধ্যে তারার ন্যায় দৈহিক আকৃতির মত কিছু প্রাণী দেখল। 


/বাছীট জলে 

ক. নেক্রিডিয়াম কী? ১ 

খ. একটি ডিপ্লোররাস্টিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ । ২ 

গ. উদ্দীপকের প্রাণীগুলোর নাম উল্লেখপূর্বক তাদের লিলা 
সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

ঘ. উদ্দীপকের প্রাণী দুটির প্রতিসাম্য উল্লেখ পূর্বক একটি 

বৈজ্ঞানিক নামসহ তাদের পর্বগত বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৪ 

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর 


ছুন্রু নেফ্রিডিয়াম হলো এক ধরনের প্যাচানো নালিকা যা আ্যানিলিডা 
পর্বের প্রাণিদের প্রধান রেচন অঙ্গ। 
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চু ডিপ্লোরাস্টিক একটি প্রাণী হলো হাইড্রা। এর বৈজ্ঞানিক নাম 74১45 
4827 
চু উদ্দীপকের প্রাণীগুলো হলো ঘাসফড়িং এবং তারামাছ। এরা 
যথাক্রমে আর্থোপোডা ও একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণী। ঘাসফড়িং ও 
তারামাছ উভয়ই ইউসিলোমেট বা প্রকৃত সিলোমযুন্ত প্রাণী । অর্থাৎ এদের 
দেহে ভুণীয় মেসোডার্ম স্তর উদ্ভুত পেরিটোনিয়াম পর্দাআবৃত- দেহপ্রাচীর 
ও পৌস্টিকনালির মধ্যস্থিত ফাপা স্থান থাকে। ইউসিলোমেটদের 
অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণী মনে করা হয়। আর্ধোপোডা ও একাইনোডার্মাটা 
ছাড়াও মলাস্কা, আ্যানিলিডা, কর্ডাটা পর্বের প্রাণীরা ইউসিলোমেট 
[বু উদ্দীপকের প্রাণীদ্ধয় হলো ঘাসফড়িং ও তারামাছ। এদের মধ্যে 
ঘাসফড়িং দ্বিপাঙ্থীয় প্রতিসম এবং তারামাছ পঞ্চঅরীয় প্রতিসম। 
ছিরে নাগা দত 
এদের দেহ সন্থিযুন্ত উপাঙ্গাবিশিষ্ট, দ্বিপাঙ্থীয় প্রতিসম, খণ্ডকায়িত 
এবং ট্যাগমাটায় বিভন্ত। 
- মস্তকে একজোড়া বা দুজোড়া আযান্টেনা ও সাধারণত একজোড়া 
পুজাক্ষি থাকে । 
-. বহিঃকঙকাল কাইটিন নির্মিত এবং নিয়মিত মোচিত হয়। 
-. সিলোম সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ দেহগহ্রর রস্তে পূর্ণ হিমোসিল। 
- রন্তু সংবহনতন্ত্র উন্স্ত; রেচন অজ্ঞা মালপিজিয়ান নালিকা। 
উদাহরণ: আরশোলা; বৈজ্ঞানিক নাম; /2০7171411614 4716710276. 
রামের প্ একাইনোা্টর বৈশিষ্ট নিম্নরূপ : 
- পূর্ণাঙ্গ প্রাণী পঞ্চঅরীয় প্রতিসম, অখণুকায়িত, তারকাকার, 
গোলাকার, চাকতির মতো: অথবা ল্াৃতির; কিন্তু লার্ভা দশায় 
ছিপাীয়প্রতিসম। . 
দেহ কন্টকময়; স্পাইন ও পেডিসিলারি নামক বহিঃকন্কালযুস্ত ৷ 
দেহ মৌখিক ও বিমৌখিক তলে বিন্যন্ত। 
পানি সংবহনতত্ত্র উপস্থিত, চলন অঙ্গা নালিকা পদ। 
রন্তুসংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত তবে হিমাল ও পেরিহিমালতন্র 
সংবহনতন্তরের কাজ করে । 
রেচমতন্ত্র অনুপস্থিত। 
উদাহরণ : সমুদ্র তারা; বৈজ্ঞানিক নাম: 45/70/6014 17788814715 
ছু রনা তেলাপোকা ও টিকটিকি দেখলেই ভয়ে চিৎকার করে 
ওঠে । আগে সে ব্যাঙ দেখলেও ভয় পেত। কিনতু ব্যবহারিক ক্লাসে কুনো 
ব্যাঙের বাবচ্ছেদ করার পর সে এখন আর ভয় পায় না। 
/দিসিভাহীদি কলেজ ঢোক্গ। 
সারকোলেমা কী? ১ 
সিলেন্টেরনকে পরিপাক সংবহণ গহ্বর বলা হয় কেন? ২. 
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দেখাও। 
ঘ. লা ব্যচ্ছেদকৃত প্রাণীটি প্রাণী জগতের উন্নত পর্বের একটি 
নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রাণী উক্তিটি ব্যাখ্যা করো । ৪ 
২৫ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুর পেশিকোষের আবরণই হলো সারকোলেমা। 
চুস্জু ঘইড্রার দেহ গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। সিলেন্টরন খাদ্য 
পরিপাকে সহায়তা করে এবং বহিএকোষীয় পরিপাকের জন্য খাদ্য বহন 
করে তাই একে পরিপাক সংবহন গহ্বর বলা হয়। হাইড্রা কোনো 
শিকার ধরে মুখে প্রবেশ করালে দেহ প্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণের 
ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে এসে পৌছায় । পরবর্তীতে খাদ্য পরিপাক সম্পূর্ণ 
হওয়ার জন্য কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বহিএকোষীয় পরিপাক 
ঘটে। 
চু রুনা এর দেখা তেলাপোকা হলো আর্থোপোডা (/00০৫2) 
পর্বের এবং টিকটিকি হলো কর্ডাটা (07074) পর্বের প্রাণী। 
আর্থোপোডা ও কর্ডাটা পর্বের পার্থক্য নিঙ্নবূপ : 


এ 


1717. 


আর্ধোপোডা কর্ডাটা 
£ আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীরা 7. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীরা 
অমেরুদণ্ী এবং বহিঠকভকাল | অধিকাংশই মেরুদণ্ডী এবং 
কাইটিন নির্মিত। এদের দেহে অস্থি ও তরুণাস্থি 
নির্মিত অন্ত£কঙকাল বিদ্যমান । 
॥. এদের সাধারণত সরলাক্ষি 


॥. এদের সাধারণত দর্শন 
সহায়ক পুঞ্জাক্ষি থাকে। 

॥. এ পর্বের সিলোম 
সংক্ষিপ্ত এবং দেহে বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
হিমোসিল থাকে । 

7. আর্থোপোডা পর্বের প্রাীদের 
রন্ত সংবহনতন্ত্ উন্মত্ত ধরনের ৷ 
৮. এদের প্রধান রেচন অঙ্গ 
মালপিজিয়ান নালিকা। 

ত্র রনার ব্যবচ্ছেদকৃত প্রাণীটি হলো কুনো ব্যাউ। এরা 00144 
পর্বের ৬7৩০৪ উপপর্বের প্রাণী। এরা বিরাট ও বৈচিত্র্যময় একটি 
প্রাণীগোষ্ঠী। কর্ডেটের মৌলিক বৈশিষ্টাগুলো ছাড়াও আরও কিছু অনন্য 
বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় এ উপপর্বকে প্রাধাণ্যকারী গোষ্ঠী হিসেবে 
পরিগণিত হয়েছে। অস্থির বা তরুণাস্থির ক্রেনিয়াম এর ভেতর মস্তিষ্ক 
অবস্থান করে। উপপর্ব ৬৫৮৪-এর সদস্যরা জুণীয় জীবনে 
নটোকর্ড ধারণ করলেও ভ্ণোত্তর জীবনে সেটি অস্থিময় ব' 
তরুণাস্থিময় কশেরুকা বিশিষ্ট মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। পৃষ্ঠীয় 
ফাঁপা স্লাযুরজ্জুর অগ্রপ্রান্ত ম্তিজ্ক এবং এর পরের অংশটি সুযুমাকাণ্ড 
গঠন করে। উন্নতর ভার্টিব্রেট পরিণত প্রাণীতে ফুলকারল্ধ অদৃশ্য হয়ে 
যায়। ভার্টিব্রেটে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে জোড়া উপাঙ্গা, দু 
থেকে চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হ্তপিণু, রেচন ও অসমোরেগুলেশনের জনা 
সুগঠিত বৃর। উদ্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে উল্লিখিত প্রাণীকে বিবর্তনের 
দিক থেকে আধুনিক প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 


ছয়েব্ুতু্ শিক্ষক জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাসে স্পঞ্জ, গোল কৃমি, 
হাঙ্তারসহ নানা প্রাণির নমুনা দেখালেন। তিনি বললেন হাঙ্জার ও রুই 
মাছের আকৃতি ও গঠনগত পার্থক্য রয়েছে 
/জাদমজট কযা্টনামে্ট কলেজ, চারা 
ক. প্রতিবতী ক্রিয়া কী? ১ 
খ. ট্যাক্সিস বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের প্রাণিগুলোর সিলোম ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করো। ৩. 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মাছ দুটি একই পর্বের হলেও শ্রেণি 
আলাদা-- বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুমু তিবতী ক্রিয়া হলো আকম্মিক উদ্দীপনায় এক বিশেষ ধরনের 
অনৈচ্ছিক ও স্বয়ংক্রিয় আচরণ যা সুযুস্লাকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
চুস্র দিকমুখি উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা মাত্রা তীব্রতার প্রতি একটি জীবের 
সাড়া দেওয়াই হলো ট্যাক্সিস। এটি অন্যতম সহজাত আচরণ এবং 
অভিযোজনযোগ্য। ট্যাক্সিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-জীব অপরিবর্তনীয় 
সাড়া দান করে, স্থানিক দিকমুখিতা প্রদর্শন করে; দিকমুখিতায় সম্পূর্ণ 
দেহ জড়িত থাকে; চলনের দিকে অবিরাম বহিঃউদ্দীপনায় পরিচালিত হয় 
এবং দিকমুখি চলন সরাসরি উদ্দীপনা শস্তির সমানুপাতিক 
ছুস্্র উদ্দীপকের প্রাণিগুলো হলো স্পঞ্জা, গোলকৃমি হাঙ্জার ও রুইমাছ 
এদের মধ্যে__ 
স্পঞ্জ ৮০০৩5 পর্বের অন্ত্ভন্ত আসিলোমেট প্রাণি। অর্থাৎ এসব প্রাণির 
দেহে কোনো সিলোম থাকে না। 
গোলকৃমি 1২৩7741044 পর্বের অন্তুন্ত স্যুডোসিলোমেট প্রাণি। অর্থাৎ 
এসব প্রাণীর দেহের গহ্বর মেসোডার্ম স্তর উদ্ভুত পেরিটোনিয়াম পর্দা 
স্বারা আবৃত থাকে না বরং দেহগহ্বরের চারপাশ পেশিস্তর ছারা ঘেরা 
থাকে 


হাণুর ও বুইমাছ 0707028 পর্বের অন্তুত্ত ইউসিলোমেট প্রাণি। অর্থাৎ 
এসৰ প্রাণীর দেহে প্রকৃত দেহগহ্বর অর্থাৎ ভুণীয় মেসোডার্স স্তর উদ্ভুত 
পেরিটোনিয়াম পর্দা আবৃত দেহ প্রাচীর ও পৌষ্টিকনালীর মধ্যস্থিত 
ফীপা স্থান থাকে। 

উপরে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীগুলোর অর্থাৎ স্পঞ্জ, গোলাকৃতি, হাঙ্গর 
'ও বুইমাছের সিলোম ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। 

চু উদ্দীপকে উল্লিখিত হাঙ্জার ও রুইমাছ হলো যথাক্রমে তর্ণাস্থিময় ও 
অস্থিময় মাছ। মাছ দুটি কর্ডাটা পর্বের হলেও এদের শ্রেণি আলাদা । 
হাক্তার 0707070110565 ও বুইমাছ /২০000127 শ্রেণির মাছ। 
'মাছদ্বয়ের শেণিগত পার্থক্য নিম্নরূপ: . 

হাজার মাছের অন্তপঃকভকাল তরুণাল্থি নির্মিত কিন্তু বুই মাছের 
অন্তঃকনকাল অস্থিনির্মিত। 

হাঙ্গার মাছের দেহ প্লাকয়েড আইশ ছারা আবৃত; রুই মাছের দেহ 
সাইক্রয়েড, টিনয়েড ৰা গ্যানয়েড আইশে আবৃত। 

হাঙ্তার মাছের অভ্কীয় তলে মুখছিদ্র অবস্থিত এবং ৫_৭ জোড়া 
উন্মুস্ত ফুলকারন্ধ বিদ্যমান; রুই মাছের মুখছিদ্র প্রান্তীয় এবং 
চারজোড়া ফুলকা বিদ্যমান। 

হাঙ্গার মাছের কানকোয়া নেই যা বুই মাছে আছে। 

হাঙ্জার মাছের পুচ্ছ পাখনা হেটোরোসার্কাল ধরনের হলেও রুই 


মাছের পুচ্ছ পাখনা হোমোসার্কাল ধরনের ৷ 
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় হাঙ্গুর মাছের বৈশিষ্ট্য 
00010701565 শ্রেণির এবং বুই মাছের বৈশিষ্ট্য 4১০07001038 


শ্রেণির । অর্থাৎ মাছদ্ধয়ের মধ্যে শ্রেণিগত পার্থক্য বিদ্যমান । 
ছু নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 


খ. অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বুঝ? 
গ. উদ্দীপকে ২নং ও ৩নং কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও এদের 


বৈসাদৃশ্যও রয়েছে বাখ্যা কর। . ... 
ঘ. উদ্দীপকে ৩নং চিত্রধারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীদের 
থেকে উন্নত বিশ্লেষণ কর । 
২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর নিউটিক নালি দ্বারা অন্ননালির স্বাথে সংযুক্ত বাযুথলিই হলো 
ফাইসোসটোমাস বায়ুখলি। 
ছু অসম্পূণ রূপান্তর হলো এক ধরনের ভুগোত্তর পরিস্ফুটন। এই 
রৃপান্তরে একটি পতঙ্জা ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ফ দশা 
অতিক্রমের পর পূর্ণা্তা গ্রাণীতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিশু প্রাণীটি 
দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো হয়। শিশু প্রাণীটিকে নিম্ফ বলে। এদের 
দেহ ছোট, ডানা ও জননাঙ্তা থাকে না। নিম্ফ খোলস মোচনের মাধ্যমে 
পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। 
[ঝর উদ্দীপকে ২নং ও ৩নং চিত্রে যথাক্রমে অপ্রকৃত সিলোম ও প্রকৃত 
(সিলোম্‌ দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। 
অপ্রকৃত সিলোম বিশিষ্ট প্রাণিদেহের পৌফ্টিকনালি ও দেহপ্রাচীরের 
মধ্যবতী ফাকা স্থানে প্যারাইটাল ও ভিসেরাল আবরণী থাকে না। 
অপরদিকে, প্রকৃত সিলোম বিশিষ্ট প্রাণিদেহের পৌস্টিকনালি ও 
দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান যার বাইরের দিকে প্যারাইটাল 
পেরিটোনিয়াম ও ভেতরের দিকে ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম থাকে। - 


তি 
গঠন অন্য দুটি 
৪ 


উদ্দীপকের ৩নং চিত্রধারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণী আ্যানিলিভা, 
আর্োপোডা, মোলাস্কা, একাইনোডার্মাটা ও কর্ডাটা পর্বের অন্তরভুত্ত। 
১নং চিত্রের আ্যাসিলোমেট প্রাণী পাওয়া যায় প্লাটিহেলমিনঘিস পর্বে। 
আবার ২নং চিত্রের অপ্রকৃত সিলোম পাওয়া যায় নেমাটোডা পর্বের 
প্রাণীতে। ১ম, চিত্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীদের দেহ সিলিয়াযুক্ত 
এপিডার্মিস বা কিউটিকল দ্বারা আবৃত। একটি মাত্র ছিদ্র যা মুখছিদ্র ও 
পায়ু হিসেবে কাজ করে। 

২ চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণীদের দেহ সিলিয়াবিহীন ও কিউটিকল দ্বারা 
আবৃত । দেহগহবর অপ্রকৃত ধরনেব। শ্বসন ও রন্তসংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত । 
ওয় চিত্রের বৈশিষ্ট/সম্পন্ন প্রাণী আ্যানিলিডা থেকে কর্ডাটা পর্যন্ত পর্বের 
প্রাণীসমূহে দেখা যায়। এসব প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে 
আমরা পাই-_ 

ত্যানিলিডা : পরিস্ফুটন সরাসরি বা জীবনচ্রে ্রকোফোর লার্ভ দেখা যায়। 
মোলাসকা: দেহ নরম, অখশুকায়িত, অপ্রতিসম। মস্তক ও পা বিদ্যমান। 
আর্থোপোডা : সন্ধিুস্ত উপাঙ্ঞ থাকে৷ হিমোসিলপূর্ণ গহ্বর থাকে । 
একাইনোভার্মাটা : দেহে পানিসংবহনতন্্র দেখা যায়। জীবনচক্রে বিভিন্ন 
ধরনের লার্ভা দশা দেখা যায়। 

কাঁটা: ভ্রণ বা পরিণত দশায় নটোকর্ড থাকে। যা পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে 
পরিণত হয়। গলবিল অঞ্লে গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে। 

এসব বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, উদ্দীপকের ওনং চিত্রধারী 
বৈশিষ্টযসম্পন্ প্রাণীদের গঠন অন্য দুটি থেকে উন্নত। 

হু শিক্ষা সফরে কক্সবাজারে গিয়ে মনি ও তার সহপাঠীরা কিছু 
প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করে শিক্ষককে 'দেখালেন। সংগৃহীত নমুনাগুলির 
বৈশিষ্ট নিম্নরূপ: & 


দ্বি-অরীয় প্রতিসাম্যতা বলতে কী বুঝায়? ২ 
, &,8 ও ০ প্রাণীর পর্বের নাম উদ্লেখপূর্বক তিনটি করে শনাত্তকারী 
বৈশিষ্ট্য ও একটি করে প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ৩ 
. উদ্দীপকের আলোকে প্রাণিজগতের  শ্রেণিবিন্যাসের 
] প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো । ৪ 
৯১০ ২৮ নং গ্রশ্নের উত্তর 

ুন্্র ভুণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা 
আবৃত দেহ গহ্বরই হলো সিলোম। 

ছু কোনো গ্রাণিদেহে যখন কোন অঙ্তোর সংখ্যা একটি কিংবা 
একজোড়া হওয়ায় অনুদৈর্ধ্য অক্ষ বরাবর শুধু দুটি তল পরম্পরকে 
সমকোণে অতিক্রম করতে পারে, ফলে এ প্রাণিদেহ ৪টি সদৃশ অংশে 
বিভত্ত হতে পারে । এ ধরনের প্রতিসাম্যই হলো দ্বি অরীয় প্রতিসাম্য। 
যেমন: ০৮০/০/2/4 মৌলিকভাবে অরীয় প্রতিসম হলেও দুটি কর্ষিকা 
থাকায় এরা দ্বি-অরীয় প্রতিসম প্রাণী। 

[দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 4 প্রাণীটি /১0/00৫4 পর্বের, 9 প্রাণীটি 
16০019৫৩749 পর্বের এবং ০ প্রাণীটি 71011/5০ পর্বের অন্তু । 
নিন্নে পর্বগুলির শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ দেওয়া হলো__ 
পর্ব- 8110000৫8 

7 দেহ সন্বিযুত্ত উপাজ্ঞাবিশিষ্ট, দ্বি-পার্থীয় প্রতিসম, খন্ডায়িত এবং 

ট্যাগমাটায় বিভন্ত। 
8. মন্তকে একজোড়া বা দুজোড়া ত্যান্টেনা ও সাধারণত একজোড়া 
পুপ্তাক্ষি থাকে। 2) 38 

18. বহিঃকভকাল কাইটিন নির্মিত। 
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উদাহরণ: 2571917514 0//5770204- 

পর্ব- 8০81700৩708 

7 পূর্ণাঙ্গ প্রাণী পণ্চঅরীয় -প্রতিসম, অখন্ডকায়িত, তারকাকার, 
গোলাকার, চাকতির মতো বা লম্বাকৃতির। 

॥. দেহ কষ্টকময়। 

11. সকল সদস্যই সামুদ্রিক। 

উদাহরণ; 45/7975407 81050200005 

পর্ব-110110505 

1. দেহ নরম, মাংসল ও অখন্ডকায়িত। 

ম. সিলোমেট, ম্যান্টল নামক পাতলা আবরণে দেহ আবৃত । 

7. দেহগহ্বর খুব সংক্ষিপ্ত ও হিমোসিল এ পরিণত হয়েছে। 

উদাহরণ; £117 8195৭. 

মন্ত্র উদীপকের আলোকে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা 

নিষ্নে দেওয়া হলো_ 

শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কোনো প্রাণিগোষ্ঠীর অন্ত্ভস্ত একটি প্রাণী 

সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে এ গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণী সম্থন্ধে ধারণা 

জন্মে। যেমন: /১10)০2০৫% পর্বের সকল প্রাণির উপাঙ্গ সন্থিযুক্ত। 

মাথায় একজোড়া বা দুজোড়া আ্ান্টেনা ও পুষ্জাক্ষি থাকে । এই 

বৈশিষ্ট্গুলো মৌমাছি, প্রজাপতি, কীকড়া, চিংড়ি সকলের মধ্যেই 

বিদ্যমান। ফলে, শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ে 

গ্রাণিজগতের অনেক সদস্য সম্পর্কে জানা ও শেখা যায়। আবার 

18০71070৫৩0 পর্বের প্রাণিগুলো কণ্টকময় হলেও কোনটি দেখতে 

তারার মতো আবার কোনটি দেখতে গোল ৰা শশার মত। ফলে বলা 

যায় যে, শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণিকুলের পারষ্পরিক সম্পর্ক বা 

জাতিজনির বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। প্রাণিকৃলের বিবর্তনিক ধারা নির্ণয়ে 

শ্রেণিবিন্যাস সাহায্য করে। অন্যদিকে, 11010/54 পর্বের প্রাণিরা 

খোলকবাহী হওয়ায় যেকোনো প্রাণির দেহে শত্তু খোলস থাকলে এবং তা 

অখণুকায়িত হলে শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্যে নতুন প্রজাতি সনান্ত করা 

সম্ভব। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাণির মধো পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতিজনির 

বিভিন্ন তথ্য শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। 


এরপর 


ক. প্রতিসাম্যতা কী? 
খ. অঞ্জলায়ন বলতে কী বোঝায়? 
গ উর সং রত অর একের গল 
বর্ণনা করো। 
ঘ. উদগীপকের ২নং ও ওনং চরের প্রাগীর বৈশিক্টের আলোকে 
এদের খ্রেণিতান্তিক ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর অক্ষের সঙ্গে সামাগ্রাস্য রেখে প্রাণিদেহের সমান অংশে বিভাজ্যতাই 
হলো প্রতিসাম্যতা। 
চুন অঞ্চলায়ন হলো প্রাণিদেহকে বাহ্যিকভাবে কিছু নিদিষ্ট অঞ্চলে 
বিভন্তিকরণ। প্রাণিদেহের বিভিন্ন জায়গায় কিছু খণ্ডক একত্রিত হয়ে 
নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল গঠন করে। যেমন, 179০০. শ্রেণির প্রাণীর দেহ 
খণ্ডকগুলো মিলিত হয়ে মস্তক, বক্ষ ও উদর নামক তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চল 
গঠন করে। এভাবে মস্তক, বক্ষ, উদর তিনটি অঞ্লে 175০০ শ্রেণির 
প্রাণিদেহকে বিভভ্তিকরণই হলো অঞ্ঞলায়ন। 
[তু উদ্দীপকের ১নং প্রাণীটি ঘাসফড়িং। "ঢ' স্বারা ঘাসফড়িং এর 
পুঞজক্ষিকে নির্দেশ করা -হয়েছে। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি অসংখ্য ওমাটিডিয়াম 
নিয়ে গঠিত। ওমাটিডিয়াম হলো পুঞ্জাক্ষির গঠনগত ও কার্ষকরী একক। 
প্রতিটি ওমাটিডিয়াম নিম্নলিখিত অংশগুলো দ্বারা গঠিত হয়। 
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কর্ণিয়া : ষড়ভুজাকৃতির উত্তল কিউটিকল নির্মিত স্বচ্ছ আবরণী। 
কর্ণিয়াজেন কোষ: প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের কাণিয়ার নিঠে একজোড়া 
কর্ণিয়াজেন কোষ থাকে । 
ক্রিস্টালাইন কোন কোষ; কর্ণিয়াজেন কোষের নিচের চারটি লম্বাকৃতি 
কোবই হলো ক্রিস্টালাইন কোন কোষ । 
ক্রিস্টালাইন কোন: এটি ক্রস্টালাইন কোন কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি 
শস্ত স্বচ্ছ আন্ত৫কোষীয় গঠন। 
প্রাথমিক রঞ্জক কোষ বা রঞ্জক আবরণী : সাধারণত দুটি রঞ্জক আবরণী 
ৰা প্রাথমিক রঞ্জক কোষ দিয়ে ক্রস্টালাইন কোপটি ঘেরা থাকে। 
রেটিন্যুলা: এটি ওমাটিডিয়ামের ভিত্তি অংশ যা মোট আটটি দন্তাকৃতির 
দর্শনকোষ নিয়ে গঠিত। 
র্যাবডোম: এটি রেটিন্যুলার কোষসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত .একটি 
অক্ষীয় দন্ডাকার গঠন। 
রেটিনুলার আবরণীকোষ; প্রতিটি ওমাটিডিয়াম অপর ওমাটিডিয়াম হতে 
যে রঞ্জকপর্দা দ্বারা পৃথক, তা-ই রেটিন্যুলার আবর্ণী কোষ। 
ভিত্তি পর্দা £ ওমাটিডিয়ামগুলো একত্রিতভাবে গুচ্ছাকারে একটি ভিত্তি 
পর্দার উপরে অবস্থান করে। 
দশন ফ্লাযুতন্ত : প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের নিম়প্রান্তে ভিত্তি পর্দা ভেদ করে 
একগুচ্ছ দন দ্াযুতন্ু রয়েছে। 
[রে উদ্দীপকের ২নং ও ৩নং চিত্রের প্রাণী দুটি হলো যথাক্রমে 
তরুণাস্থিময় মাছ ও অস্থিময় মাছ। প্রাণী দুটি কর্ডটা পর্বের ভার্টিব্রাটা 
উপপর্বের এবং এদের শ্রেণিদ্বয় হলো যথাক্রমে 00070710110750$ ও 
4০0000281 
উদ্লিখিত প্াণীদবয়ের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য বিগ্লেষণ করলে দেখা যায়, 
তর্ণাস্থিময় মাছের অন্তঃকডকাল তরুণাস্থি নির্মিত কিন্তু অস্থিনিিত 
মাছের অন্তঃকল্ডকাল অস্থি নির্মিত । তরুণাস্থিময় মাছের দেহ প্ল্যাকয়েড 
আইশ দ্বারা আবৃত হলেও অস্থিময় মাছের দেহে সাইর্লয়েড, টিনয়েড 
বা গ্যানয়েড জাইশে আবৃত। তরুপাস্থিময় মাছের অঙকীয় তলে মুখছি্র 
অবস্থিত এবং ৫-৭ জোড়া উপ্ুস্ত ফুলকারন্ধ বিদামান পক্ষান্তরে 
অস্থিময় মাছের মুখছিদর প্রান্তীয় এবং চারজোড়া ফুলকা বিদামান। 
তরুণাস্থিময় মাছের কানকোয়া নেই যা অস্থিময় মাছে আছে। এছাড়া 
তর্ণাস্থিময় মাছের পুচ্ছ পাখনা হেটেরোসার্কাল ধরনের হলেও 
অস্থিময় মাছের পুচ্ছ পাখনা হোমোসার্কাল ধরনের হয়। 
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ইনং ও ৩নং প্রাপীন্বয় কর্ডাটা পর্বের 
ভার্িব্াটা উপপর্বের হলেও তাদের শ্রেণিতাত্ত্িক ভিন্নতা রয়েছে। 
ছেলে নিচের চিত্র তিনটি লক্ষ কর- 

৩ /চীটি কপেরেপদ আাতেব্জেলেজে। 


সিলোম কী? 

. সকল মেবুদণ্ডী প্রাণিই কর্ডেট কিন্তু সকল কর্ডেট দত 
নয়--ব্যাখ্যা করো। ২ 

. উদ্দীপকে 9 ও ০ প্রাণী দুটির পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩ 

. প্রমাণ করো যে, 9 এর চাইতে 4 ও 0 উন্নত। ৪ 

৩০ নংশ্রশ্নের উত্তর 

ছুঝ্্র ভুণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম পর্দা ছারা 

আবৃত দেহ গহ্ররই হলো সিলোম। 

ছু ক্ডটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে বিভন্ত করা হয়, যথা-_ 0070701410, 

09741০০0৫48 এবং ০75৮৪. এদের মধ্যে (0০০৩0৫48 ও 


মেরুদন্ী কর্ডেট কিন্তু সকল কেট মেবুদতী নয়। 
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হুর উদ্দীপকে চিত্র_ 9 প্রাণীটি হলো সমুদ্র তারা যা একাইনোভার্মাটা 
পর্বের অন্তভুন্ত এবং চিত্র- ০ প্রাণী হলো ইলিশ মাছ যা কর্ডাটা পর্বের 
অন্তুন্ত। নিম্নে একাইনোডার্মাটা এবং কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য 
দেয়া হলো_ 

একাইনোডার্মাটা£ এ পর্বভুন্ত সকল সদস্যই সামুদ্রিক। পুাঙ্গা প্রাণীরা 
অখন্ডায়িত ও পঞ্চঅরীয় প্রতিসম। এদের তৃক -কাটাময়, স্পাইন ও 
পেডিসিলারি নামের বহিঃকডকালযুন্ত। দেহ সুস্পষ্টভাবে মৌখিক ও 
পরাঙ্তা মৌখিক তলে বিন্যন্ত। শ্বসন ও চলন ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য 
বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পানি সংবহনতন্্র বিদ্যমান । এর সংশ্লিষ্ট নালিকাপদ ছারা 
চলন সম্পন্ন করে। হিমাল ও পেরিহিমালতন্ত্র সংবহনের কাজ । 
কর্ডাটা: এ পর্বের প্রাণীদের সারাজীবন অথরা জীবনের কোনো এক 
পর্যায়ে নিম্নে উল্লেখিত চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে! এগুলো 
হলো__ 

পৃষ্ঠ ময্যরেখা বরাবর উপস্থিত নিরেট দণ্ডাকৃতির নটোকর্ড, নটোকর্ডের 
উপরে অবস্থিত পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা, নলাকার স্নায়ুরজ্জু, গলবিলীয় 
ফুলকারন্ধর এবং পায়ু পরবর্তী লেজ। 

এগুলো ছাড়াও কর্ডাটা ভুস্ত প্রাণিসমূহের জুণীয় অবস্থায় দেহ ত্রিস্তরী। 
প্রকৃত সিলোমযুন্ত এবং অন্তখগুকায়ণ বিশিষ্ট। এদের রত্তসংবহনতন্ত 
বদ্ধ ধরনের, পোর্টালতন্ত্র বিশিষ্ট । হৃত্পিণু দেহের অভকীয়দেশীয় এবং 
(লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে। এদের গলবিলের অতকীয়ভাবে 
এন্োস্টাইল বা এন্ডোস্টাইল উদ্ভূত থাইরয়েড গ্রদ্থি বিদ্যমান 

[নর উদ্দীপকের /২ ও ০ হলো যথাক্রমে ত্যাস্ডিয়া ও ইলিশ মাছ। এরা 
কর্ডাটা পর্বের প্রাণী। আর ৪. হলো সমুদ্ধ তারা যা একাইনোডার্মাটা 
পর্বের প্রাণী। 

জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস সাধারণত ক্রমান্বয়ে অনুন্নত থেকে উন্নত 
জীবের দিকে ধাবিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যকার পারস্পরিক 
সম্পর্ক, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করা 
হয়। এ সময় শ্রেণিবিন্যাসের রীতি অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের বিচারে অনুরূত 
জীবগুলো শ্রেণিবিন্যাসের প্রথম দিকে এবং উন্নত জীবগুলো 
শ্রেণিবিন্যাসের শেষ দিকে থাকে। 

কর্াটা ও একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলে 
দেখা যায়, একাইনোডার্মাটার পেডিসিলারি নামক বহিপকন্তকাল থাকে; 
অপরদিকে কর্ডাটার উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নটোকর্ড বিদ্যমান। 
একাইনোডার্মাটার শ্বসন ও চলনের জন্য পানি সংবহনতন্ত্র ও নালিকা 
পদ থাকে, আবার কর্ডাটার শ্বসনের জন্য গলিবিলীয় ফুলকারন্ধ এবং 
চলনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্ঞা থাকে। একাইনোডার্মাটায় 'হিমাল ও 
পেরিহিমালতন্ত্র সংবহনের কাজ করে এবং রেচুনতন্্র ও.রন্তসংবহনতন্ত্ 
অনুপস্থিত, অন্যদিকে কর্ডাটায় বদ্ধ রক্তুসংবহন তন্ত্র, পোর্টাল তন্ত্র ও 
রেচন তন্র রয়েছে। 

উপরিউন্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, বৈশিষ্ট্াগতভাবে সমুদ্রতারার 
চাইতে ত্যাসিডিয়া ও ইলিশ মাছ উন্নত। 

ছত়েবুতুত্র সোহান কিছু তারামাছ ও শার্ক কক্সবাজার থেকে সংগ্রহ 
করল। সংগ্রহের সময় সে কিছু £4/4//৫-র খোলক বা 3৮৩ দ্বারা 
আক্রান্ত বা আঘাত পেলো। 


-সিলোম কী? 
দ্ি্তরবিশিষ্ট প্রাণি বলতে কী বোঝায়? 
. লেন হেল রন বর মাত পেশার 
কর। ত 
. 'উদ্দীপকের উল্লিখিত দুটো মাছের পর্বের বৈশিষ্ট্য এক নয়।'_ 
তোমার যুক্তি দেখাও । ৪ 
৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্ু সিলোম হলো পৌষ্টিক নালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাপা স্থান 
যা মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম কলার আবরণ ছারা আবৃত থাকে। 


এজ্চলান্াবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবাদিক সুস্ল এক জ্লেজা ।সিলেটে। 


রব 


ছুছ্জ যেসব প্রাণীর ভ্ণে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক শুধু দুটি স্তর 
বিদ্যমান তাদেরকে ছবিস্তরী প্রাণী বলা হয়।_ এদের ভ্ুণে মেসোভার্ম 
অনুপস্থিত । 074879 পর্বভন্ত প্রাণিসমৃহ দ্বিস্তরী হয়। 

[ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহান মলাস্কা পর্বের প্রাণি দ্বারা আঘাত পায়। 
মলাস্কা পর্বের বৈশিষ্ট্য নিঙ্নরূপ: 

দেহ নরম, মাংসল, অখন্ডকায়িত ও ত্রিস্তরী, সিলোমেট, অধিকাংশ 
ছিপাস্থীয় প্রতিসম এবং সুস্পষ্ট মাথাবিশিষ্ট। ম্যান্টল নামক পাতলা 
আবরণে দেহ আবৃত। ম্যান্টল থেকে ক্ষরিত পদার্থে খোলক গঠিত হয়। 
দেহগহ্বর খুব সংক্ষিপ্ত ও হিমোসিল এ পরিণত হয়েছে। দেহের 
অভ্কীয়দেশে মোটা চামড়া প্রশস্ত মাংসল পিন্ডের মতো পদ-এ 
রূপান্তরিত। পৌস্টিকনালি প্যাচানো, কখনও কখনও () আকৃতির। 
মুখবিবরে কাইটিন নির্মিত একটি রেতি-জিহ্বা বা র্যাডুলা থাকে । ফুলকা 
(টেনিডিয়া) অথবা ফুসফুস অথবা উভয় অংশ, অথবা ম্যান্টল দিয়ে 
শ্বসন সম্পন্ন হয়। পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হত্যন্ত্, রন্তনালি ও হিমোসিল 
উভয়ই উপস্থিত অর্থাৎ অর্ধমুত্ত সংবহনতন্ত্র দেখা .যায়। রস্তে 
হিমোসায়ানিন ও আযামিবোসাইট কণিকা থাকে। 

[নর উদ্দীপকে উল্লিবিত মাছ দুটি হলো তারামাছ ও শার্ক বা হাঙ্গার। 
তারামাছ ও হাঙ্গার যথাক্রমে একাইনোডার্মাটা ও কর্ডাটা পর্বের অন্তত । 
পর্ব দুটির বৈশিষ্ট্ে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-_ 

1. একাইনোডার্মাটা পর্বের সকল প্রাণিই সামুদ্রিক কিন্তু কর্ডাটা পর্বের 
প্রাণিরা স্থলজ উভচর বা জলজ সকল ধরনের হয়। 
একাইনোডার্মাটা পর্বের সকল সদস্য কীটাময় তৃকবিশিষট 
অন্যদিকে কর্ডাটা পর্বের প্রাণিদের সকল সদস্য কীটাময় 
তৃবকবিশিষ্ট নয়। 

একাইনোডার্মাটা পর্বের জীবদ্দশায় কোন নটোকর্ড থাকে না; কিন্তু 
কর্ডাটা পর্বের প্রাণিদের ভ্ণাবস্থায় বা আজীবন পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা 
বরাবর দন্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ড থাকে। 

+%.. একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণিদের রস্ত সংবহনতন্ত্র ও রেচনত্ত্ 
অনুপস্থিত অপরদিকে কর্ডেটে উপস্থিত। , 

স্বসন ও চলন ক্রি সম্পন্ন করার জন্য একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণিদের 
পানি সংবহনতন্ত্র বিদ্যমান; কিন্তু কর্ডেটে এমন কোন তন্ত্র নেই। 
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকের দুটো মাছের পর্বের 
বৈশিষ্ট্য এক নয়। 


খে 
রি রিজনিিলো 


অঞ্চলায়ন কি? 
. [05 জাল গর বার কান 


. উদীপকের কক ছে উপর পরা উপপবা 
বৈশিষ্ট্য লেখ। 
. উদ্দীপকের চিত্র 'ক' ও “খ' টির উল নদী 


বিশ্লেষণ কর। 
৩২ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুন কোন প্রাণীর দেহকে বিভিন্ন অঞ্চুলে বিভন্ত করাই হলো অঞ্চলায়ন। 
চুর ঘইডার দেহের কেন্দ্রস্থ ফাকা গহ্ররটি সিলেন্টেরন নামে পরিচিত। 
এটি গ্যাস্ট্রোডার্মিস ছারা পরিবৃত্ত থাকে । এখানে একাধারে খাদ্যসার, 
শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবহন হয়। তাই এই গহ্বরটিকে 
গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা পরিপাক সংবহন গহ্বর বলা হয়। 

চুর জনশীল ৪ এর (গ) নং দর্ব্য। 

চর জনশীল ৪ এর (ঘ) নং দ্রষ্টব্য । 
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ছু মিজান সাহেবের গ্রামের বাড়ী সাতক্ষীরাতে, সেখানে তার 
ভাইদের অনেক মাছের ঘের আছে। এবার পুজার ছুটিতে বাড়ী বেড়াতে 
গিয়ে লোকজন নিয়ে ঘেরে মাছ ধরতে গেলেন জালে অনেকগুলো লম্বা 
পা-ওয়ালা প্রাণী উঠলো এবং কিছু সাদা মাছও ধরা পড়লো। ভোজন 
রসিক মিজান সাহেব লম্বা পা-ওয়ালাগুলো ধরে রাখলেন এবং মজা করে 
খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ছেলেদের বললেন জানো ঘেরের 
এ সম্পদ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে চলেছে। 


/কচানামে্ট কলে কোনা সাদর 


ক. জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। 
খ. 7২614 ও 11217419 দের পার্থকা করো। 
গ. সব প্৬৮ শব 
বৈশিষ্ট্য ও ২টি প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামের উদাহরণ দাও। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটির ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুত্র জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো : 0950/5 $4%1475- 


[০০018 ও 1৫০711016-এর মধ্যে পার্থক্য নিষ্পরূপ : 


র্ 


বৈশিষ্ট্য] ০908 ম্যান 

ত্বক শুষ্ক, এপিডার্মাল আইশ | লোমাবৃত যাতে স্তনগ্রন্থি 
বাশত্ত প্লেট ছারা আবৃত। | ও ঘর্মশ্স্থি রয়েছে। 

চলাফেরা ভর দিয়ে পায়ে হেটে 

সুদপিন্ত _] সম্পূর্ণভাবে চার সম্পূর্ণভাবে চার 
গ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট 

রস্ত ্লীতল উষ্চ 


চুর উদ্দীপকের লম্বা লম্বা পা-ওয়ালা প্রাণিগুলো হলো চিংড়ি। এরা 

আধ্োপোডা পর্বের প্রাণী। 

আর্োপোডা পর্বের ৪টি বৈশিষ্ট্য নিঙ্সরূপ : 

__ এদের দেহ সম্ধিযুন্ত উপাঙ্গাবিশিষ্ট, স্বিপাশ্থীয় প্রতিসম, খণ্ডকায়িত 
এবং ট্যাগমাটায় বিভন্ত। 

_ মন্তকে একজোড়া বা দুজোড়া আ্যান্টেনা ও সাধারণত একজোড়া 
পুজাক্ষি থাকে। 

__ বহিঃকডকাল কাইটিন নির্মিত এবং নিয়মিত মোচিত হয়। 

--- সিলোম সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ দেহগহ্বর রক্ত পূর্ণ হিমোসিল। 

আর্োপোডা পর্বের দি প্রাণির বৈজ্ঞানিক নাম : 

গলদা চিংড়ি_ 712079৮740/1//7 70587786781. 

ঘাসফড়িং_ /94/9/০05/451910105, 

স্তর উদ্দীপকে উন্লিখিত প্রাণিটি হলো চিংড়ি। এটি আমাদের জাতীয় 

অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। চিংড়ি অত্যন্ত সুস্বাদু ও আমিষ 

জাতীয় এবং বাজারে এর চাহিদাও প্রচুর। তাই চিংড়ি চাষের মাধ্যমে 

তুলনামূলকভাবে কম খরচে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। আমাদের দেশে 

বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি প্রজাতির চিংড়ি 

স্বাদু পানিতে এবং কয়েকটি প্রজাতির সমুদ্রের লবণান্ত পানিতে বসবাস 

করে। আবার কিছু কিছু প্রজাতি উপকূল অঞ্চলে বাস করে। 

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবদানের ক্ষেত্রে মিঠা/স্বাদু পানির চিংড়িই বড় 

অবদান রাখে। বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত চিংড়ির শতকরা ৭০ ভাগই 

হলো গলদা চিংড়ি। দেশের অভ্যন্তরীণ পুকুর, নদী-নালা, ডোবা, হাওর 

- ইত্যাদিতে গলদা চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে। খুলনা, যশোর, পটুয়াখালী, 

নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও ঢাকার নরম মাটিযুক্ত পুকুরে 

ব্যাপকভাবে গলদা চিংড়ির চাষ করা হয়। এছাড়া সমুদ্র উপকূলীয় 

অঞ্চলে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। এসব চিংড়ি দেশীয় বাজারে যেমন 

বিক্রি হয় তেমন বাংলাদেশের রপ্তানি খাতেরও একটি বড় অংশ । ফলে 

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনৈতিক 

উন্নয়নে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা গালন করে । তাই বলা যায় চিংড়ি বাংলাদেশের, 

অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। 


ছু জীবন একটি দুর্গম এলাকায় বেড়াতে গিয়ে দুটি অপরিচিত 
প্রাণী দেখতে পেল। যার একটির গায়ে লোম আছে এবং অন্যটির গায়ে 
পালক আছে। বাড রোগিতনা্ি নডেক সুক্ড এক কলেজ মোলজাজার/ 
ক. শিখা কোষ কী? ১ 
খ. লিনিয়ান হায়ারার্কি কী? ২ 
গ. জীবনের দেখা প্রথম প্রাণিটির শ্রেণিতাত্তিক বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩ 
ঘ. জীবনের দেখা উভয় প্রাণীই একই পর্বের কিন্তু পরস্পরের 
থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৩৪ নং্প্রশ্নের উত্তর 
ত্র শিখা কোষ হলো প্রাটিহেলমিনথিস পর্বের প্রাণীদের রেচনতন্ত্ে 
কোষ, যা বৃক্তের মতো কাজ করে । 
ছুস্্র শ্েপিবিন্যাস করার সময় জীবদেরকে বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করতে 
হয়। ক্যারোলাস লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণিবিন্যাসে ৭টি প্রধান স্তর থাকে 
এই ৭টি স্তর হলো-_ 1. জগৎ, 1. পর্ব, 1. শ্রেণি, 1%. বর্গ, ৬. গোত্র, 
৬. গণ ও $. প্রজাতি । এই সাত স্তর বিশিষ্ট অনুক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস 
স্তর কাঠামোই হলো লিনিয়ান হায়ারার্কি। 
চুর াণিগতে বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে কোনো 
প্রাণীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণিগোষ্ঠীকে সুষ্ঠু ও 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। প্রাণিজগতের 
শ্রেণিবিন্যাসের একটি বৃহৎ স্তর হলো পর্ব। এর মধ্যে কর্ডাটা পর্বের 
মেবুদণ্ডী প্রাণীরা ম্যামালিয়া শ্রেণিতে অবস্থান করে যাদের গায়ে লোম 
থাকে। এব্‌প একটি প্রাণীই, জীবন প্রথমে দেখতে পায়। নিচে প্রাণীটির 
শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো; 
এর দেহ লোমাবৃত। এর গায়ে স্তনগ্রন্থি ও ঘ্মগ্রন্থি রয়েছে। এর 
বহিঃকর্ণে পিনা এবং উদর ও বক্ষগহ্বরের মধ্যস্থলে পেশিবস্ুল 
মধ্যচ্ছদা উপস্থিত থাকে। এর চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাত রয়েছে। 
এটি উষ্ণ রন্ত বিশিষ্ট প্রাণী। এর হূর্থপণ্ড সম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ 
বিশিষ্ট। এর রস্তের লোহিত রন্ত কণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন। 
সর উদ্দীপকে উল্লিখিত জীবনের দেখা দুটি ভিন্ন ধরনের প্রাণী মূলত 
একই পর্বের অর্থাৎ 08০74 পর্বের অন্তর্গত। তবে উহাদের গঠন 
বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একই পর্বের অন্ত্ন্ত হলেও 
উহারা পর্বের দুটি ভিন্ন শ্রেণিতে বিভন্ত। আর এ শ্রেণি দুটি হলো 
যথাক্রমে ?/থা/18 এবং /১৩5। কারণ 14118 শ্রেণির প্রাণীদের 
সাধারণত দেহের বহিরাবরণে লোম থাকে অপরদিকে /+০$ শ্রেণির 
প্রাণীদের দেহের বহিরাবরণে পালক বিদ্যমান। এদের মাঝে আরও 
যেসৰ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা হলো- 
4৬55 শ্রেণির প্রাণীরা ডিম পাড়ে, এদের স্তনগ্রন্থি অনুপস্থিত। 
অপরদিকে 1441119 শ্রেণির প্রাণীরা সাধারণত সন্তান প্রসব 
করে এবং স্তনগ্রন্থির উপস্থিতির কারণে এরা সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ 
পান করাতে সক্ষম। 
4৬৩৬ শ্রেণির প্রাণীদের অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হয় কিন্তু 
আগা প্রাণীদের ডানা অনুপস্থিত। 
৯৮৩ শ্রেণির প্রাণীদের বায়ুখলি এবং বাযুপূর্ণ হালকা অস্থি থাকায় 
এরা উড়তে সক্ষম, অপরদিকে 78//4 শ্রেণির প্রাণীর অস্থি 
তুলনামূলকভাবে নিরেট এবং সাধারণত উড়তে অক্ষম। 
£৬৩$ শ্রেণির প্রাণীদের চোয়াল দন্তবিহীন চণঞুতে রূপান্তরিত হয়েছে 
যেখানে 1ম শ্রেণির প্রাণীদের দাত ও ঠোট বিদ্যমান। 
কাজেই উপধুন্ত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে জীবনের দেখা প্রাণী দুটির 
পর্বগত অবস্থান এক হলেও এরা পরস্পর থেকে ভিন্ন। 


৫৯৩৫] 

ছক-১ ছক-২. 
অত্যন্ত সুন্দর, উড্ডয়নক্ষম | ছক-১ এর প্রাণীর পর্ব ব্যতিত 
পালকযুস্ত ও চিত্তাকর্ষক প্রাণী'।_ | বাকি সকল পর্বের প্রাণী। 


বাফেট সাগর কলেজ সাটোর 


১ 


উপর হক নটি উপসহ ্েদগত বৈশি্ 
লিখ। 
উত্ত প্রাণী ছক-২ এর প্রাণীগুলো থেকে উন্নত - গতম 
ব্যস্ত করৌ। 
৩৫ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুন কেচোর বৈজ্ঞানিক নাম হলো 14219/1/51705114484- 

ছু হুণভ্রের ভিত্তিতে প্রাণিদের দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: দ্িস্তরী 
প্রাণী ও ত্রিস্তরী প্রাণী । যেসব প্রাণীর ুণের গ্যাস্ট্ুলা পর্যায়ে কোষগুলো 
এষ্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যন্ত থাকে, তাদের দ্বিস্তরী 
প্রাণী বলে। উদাহরণস্বরূপ নিডারিয়া পর্বের প্রাণী । আবার যেসব প্রাণীর 
জুণে গ্যসট্ুলা পর্যায়ে কোষগুলো তিনটি কোষীয় স্তরে বিন্যস্ত থাকে 
. তাদের ত্রিস্তরী প্রাণী বলে। যেমন: কর্ডাটা পর্বের প্রাণী। 

চুর উদ্দীপকের ছক-১ এর প্রাণীটি হলো পাখি। এরা কর্ডাটা পর্বের 
455 শ্রেণীর অন্তন্ত। এর শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: 

দেহ পালক এ আবৃত, ্রীবা প্রলম্বিত এবং $ আকৃতির 
উড্ডয়ন অঙ্গা হিসেবে অগ্রপদ দুটি ভানায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
চোয়াল দাতবিহীন চণুতে পরিণত হয়েছে। 
অস্থিগুলো বায়ু গহ্বরপূর্ণ ও হালকা । অনেক হাড় একীভূত হয়েছে। 
ফুসফুসের সঙ্গে পাতলা বায়ুথলি যুক্ত হয়েছে। 
হণ 8 প্রকোষ্ঠবশিষ্ট দু'টি অলিন্দ ও দুটি নিলয়। 

দেহ এক্ডোথার্মিক। 
উদাহরণ: দোয়েল: 0০5১০/4$ 54814715. 
রে উদ্দীপকের ছক-১ এর প্রাণী হলো কর্ডাটা পর্বের এবং ছক-২ এর 
প্রাণিগুলো হলো কর্ডাটা ব্যতীত অন্যান্য পর্বের প্রাণী। কর্ডাটা পর্বের 
প্রাণিগুলো অন্যান্য যেকোন পর্বের প্রাণিদের থেকে উন্নত জীবজগতের 
শ্রেণিবিন্যাস সাধারণত ক্রমান্বয়ে অনুন্নত থেকে উন্নত জীবের দিকে ধাবিত 
হয়। এ সময় শ্রেণিবিন্যাসের রীতি অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের বিচারে অনুন্নত 
জীবগুলো শ্রেণিবিন্যাসের প্রথম দিকে এবং উন্নত' জীবগুলো শেষ দিকে 
থাকে। কর্ডাটা পর্বের প্রাণিগুলো শ্রেণিবিন্যাসের শেষে অবস্থিত। 
প্রাণিদের সকল পর্বের মধ্যে একমাত্র কর্ডাটা পর্বের প্রাণিদের 
জুগাবস্থায় বা আজীবন পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর দন্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক 
নিরেট নটোকর্ড থাকে। উন্নত প্রাণিতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এটি মেরুদন্ড 
দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এসব প্রাণীকে তখন-মেরুদশ্ী প্রাণী বলে। 
নটোকর্ডের ঠিক উপরে লম্ব অক্ষ বরাবর ফাকা নলাকার। 

মাযুরজ্ছু থাকে যা সম্মুখপ্রান্তে পরিবর্তিত হয়ে উন্নত মন্তিষ্ক ও পশ্চাতে 
সুযুম্াকান্ড গঠন করে। কর্ডাটা পর্বের প্রাণিদের অঙ্গাসংস্থান ও মস্তিষ্ক 
অন্য যেকোন পর্বের প্রাণীর চেয়ে উন্নত ও জটিল প্রকৃতির । কর্ভেটদের 
দেহের কার্যসম্পাদনের জন্য পৃথক পৃথক তন্ত্র যেমন: রন্তসংবহনতন্ত, 
পরিপাকতন্ত্, স্লাযুত্ত্র ইত্যাদি থাকে। এছাড়াও এরা ুণীয় অবস্থায় 
ত্রিস্তরী। প্রকৃত সিলোমুস্ত এবং অন্তঃখণুকায়ন বিশিষ্ট। সুবিধাজনক 
উন্নত গঠন বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে কর্ডেটরা অমেবুদণ্ডী প্রাণীদের উপর 
আধিপত্য রিস্তার করে। কাজেই উপযুক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান যে 
ছক-১ এর পর্বের প্রাণীগুলো ছক-২ এর পর্বের প্রাণীর তুলনায় উন্নত। 


ছুত্েুতু্ শিক্ষক রসে কিছু প্রাণীর কথা বললেন, যাদের শিখা কোষ, 
সন্ধিপদ, সিলেন্টেরন অথবা ফুসফুস আছে। 
ক. মেসোম্লিয়া কি? 

ছি 5৪০০ বলতে কি বুঝ? 
উপ উল বেস রে ওয় রে 
সকল পর্বের নাম ও উদাহরণ দাও । 

উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নত ও অনুন্নত প্রাণিদের দুটি পর্বের নান 
ও দুটি করে শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখ । ৪ 


খ. 
হু 


ঘ. 


জগ 


৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর 

২] ছুঞ্র হযইডার এক্টোভার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝে অবস্থিত জেলির 
ন্যায় স্বচ্ছ, বরণহীন, স্থিতিস্থাপক অকোষীয় ভ্তরটি হলো মেসোমিয়া। 
৩ | ছু রেসাস বানরের লোহিত কণিকায় ঝিল্িতে বিদ্যমান এক প্রকার 
ত্যান্টিজেন রয়েছে। অনেক মানুষের লোহিত কণিকার বিল্লিতে এ 
ধরনের জ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। রেসাস বানরের নামানুসারে এ 
আান্টিজেনকে রেসাস ফ্যাক্টর বা থা? ফ্যাক্টর বলা হয়। লোহিত 
রন্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে থি? ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির 
ভিত্তিতে রস্তের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। 

[ুস্্র উদ্দীপকে উদ্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর পর্ব ও নাম নিচে 
দেওয়া হলো : 


বৈশিষ্ট্য পর্বের নাম | উদাহরণ 
1. সিলেন্টেরন (0014809) 175414194847 (হাইড) 
৪. সন্ধিপদ_ [আর্থোপোডা (১00102049) | 0//2,/712/2%$ (মশা) 
॥. ফুসফুস] কর্ডাটা (08014418) /481761411875 (বাঘ) 
দ্র উদ্দীপকে উ্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্বের প্রাণিদের মধ্যে 


তুলনামূলক বিচারে উন্নত পর্ব হলো 070148 (কর্ডাটা) এবং অনুন্নত 
পর্ব হলো নিডারিয়া (070473)। 

নিচে পর্ব দু'টির দুইটি করে শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো : 

পর্ব : 08070919 

7. ভ্ণাবস্থায় অথবা আজীবন পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও 
স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ড থাকে। 

নটোকর্ডের ঠিক ওপরে লম্থ অক্ষ বরাবর ফাপা, নলাকার ম্লাযুরজ্জু 
থাকে। 

পর্ব ::07108118 

৮ দেহে নেমাটোসিন্ট ধারণকারী বিশেষ ধরনের অসংখ্য নিভোসাইট 
কোষ থাকে। 

দেহকোষ এপিডার্মিস ও এন্ডোডার্মিস নামের দুটি স্তরে বিন্যস্ত, যার 
মাঝে মেসোগ্রিয়া নামক অকোষীয় পদার্থ থাকে। 


॥. 


খ. মিথোজীবিতা বলতে কী বুঝ? 

গ. উদ্দীপকের /, চিত্র যে উপপর্বের প্রাণী তার বৈশিষ্ট্য লিখ। 

ত্. কেরি ক্জা র্রিত 

নয়__ বিশ্লেষণ কর। " 
৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর 

রব শেপিব্যাস উন রতি এককই হলো টান 
চুঝ্জ যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুন্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সহাবস্থানকে 
মিথোজীবিতা বলে। যেমন- 0%/০7০%47  ৮/14155075 ও 
2০০০/০/এ এর মধ্যে মিথোজীবিতা বিদ্যমান। শৈবাল হাইড্রার 
আবরণী কোষে আশ্রয় পায়। হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট 002 গ্রহণ করে, 
হাইড্রার দেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেনজাত পদার্থ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার 
নির্গত 0২ শ্বসনে ব্যবহার করে। এভাবে হাইড্রা ও শৈবাল উভয়ই 
উপকৃত হয়। 
[দ্র জনশীল ৪ এর (গ) নং দ্রষ্টব্য । 
চুদ জনশীল ৪ এর (ঘ) নং দ্রষ্টব্য । 
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ঙ শুহ্ক ও আইশযুন্ত তুক 
৪. দেহ পালক দ্বারা আবৃত 
6. "| দেহ লোম ছারা 


(দির লস্কর 
ক. হাঙ্গারের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। 
খ. ট্যাগমাটাইজেশন বলতে কী বুঝ? 
গ. 4ও ৪ নমুনা, গুলোর শ্রেণির নাম, ২টি বৈশিষ্ট্য এবং একটি 
বৈজ্ঞানিক নাম'লিখ। ৩ 
ঘ. বৈশিষ্ট বিচারে ০ প্রাণী থেকে উন্নত বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর ঘঙ্জরের বৈজ্ঞানিক নাম হলো 5০911249/ 5০779109927. 


চু ট্যাগমাটাইজেশন হলো প্রাণিদেহকে বাহ্যিকভাবে কিছু নিদিষ্ট 

অঞ্চলে বিভন্তিকরণ। প্রাণিদেহের বিভিন্ন জায়গায় কিছু খন্ডক একত্রিত 

হয়ে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বা ট্যাগমা গঠন করে । যেমন, 113৩০ শ্রেণির 

প্রাণীর দেহ খণ্ডকগুলো মিলিত হয়ে মস্তক, বক্ষ ও উদর নামক তিনটি 

সুস্পষ্ট অঞ্চল 'বা ট্যাগমাটা গঠন করে। এভাবে মস্তক, বক্ষ ও উদর 

নামক তিনটি ট্যাগমাটায় 1154 শ্রেণির প্রাণিদেহকে বিভত্তিকরণই 

হলো ট্যাগমাটাইজেশন। “ 

[ছু হলো 7২০০1॥ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য । 

[২০114 এর দুটি বৈশিষ্ট হলো__ 

1. বুকে ভর দিয়ে চলে । 

॥.. পা নখরযুক্ত আঙ্গুল বিশিষ্ট । 

একটি বৈজ্ঞানিক নাম: কুমির_ 07০০০৫//5/০/০$/১ 

৪ হলো /১$৩5 শ্রেণির বৈশিষ্ট্য। 

45৩5 এর দুটি বৈশিষ্ট্য হলো-_ 

1. অগ্রপদ ডানায় এবং চোয়াল দত্তবিহীন চণ্চুতে রূপান্তরিত। 

॥. বায়ু গহ্বরপূর্ণ হালকা অস্থি এবং বায়ুখলি থাকে। 

একটি বৈজ্ঞানিক নাম: কবুতর-_ 0০/41/4114 

চুস্র কর্ডটা পর্বের অন্যতম দুইটি শ্রেণি হলো 11118 এবং 

14181 ছকের /১ প্রাণী 8০%1018 বা সরীসৃপ শ্রেণিভূত্ত এবং ০ 

প্রাণী 14411004018 বা স্তন্যপায়ী শ্রেণিভুক্ত। কারণ ॥ প্রাণীর দেহ শুষ্ক ও 

আইশযুস্ত ত্বক রয়েছে। এছাড়াও এই শ্রেণির প্রাণিদের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য 

রয়েছে : 

1. শীতল রস্ত বিশিষ্ট। 

॥.. বুকে ভর দিয়ে চলে। 

টু হুগলি অকেরীন পর্ব, প্লেট ইত্যাদি বহি£কডকাল . 
হয়। 

টিলার তে নিউ 

একলিঙ্িক প্রাণী 


৬. নিযেক অভ্র ই রী জলে ডিম পাড়ে 

আবার, ৫ প্রাণীর দেহ লোম দ্বারা আবৃত। এছাড়াও এই শ্রেণির 

প্রাণিদের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য রয়েছে : 

1. ত্বকে ঘমগ্রন্থি, তৈলগ্রন্থি ও স্তনগ্রন্থি বিদ্যমান, পর্ণাঙ্গ স্ত্রী 
প্রাণীতে কার্যকরী স্তনগ্রন্থি থাকে। 

॥. নড়নক্ষম চোখের পাতা, পেশিময় বহিঃকর্ণ বা পিনা এবং মাংসল 
ঠোট থাকে। 

1. দেহগহ্বর মাংসল ডায়াফ্রাম দ্বারা বক্ষ ও উদর গহ্বরে বিভন্ত। 

. রম্ত সংবহনতন্তর বদ্ধ ও উন্নত, হৃৎপিণু চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট । 

%.. মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার খুব বড় ও সুগঠিত। 

. নিষেক অভ্যন্তরীণ, বাচ্চা প্রসব করে এবং বাচ্চা মাতৃদুগ্ধ পান 


করে। 
উপরুন্ত বৈশিষ্ট্যের বিচারে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় ০ প্রাণী অর্থাৎ 
স্তন্যপায়ী প্রাণী-ই অধিক উন্নত বৈশিষ্টযযুত্ত। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী 
মানুষও এই শ্রেণিভুস্ত। কাজেই ছকের ০ প্রাণীটিই অধিক উন্নত প্রাণী । 


1717. 


গ্‌ উদ্দীপকে '০ চিহ্নিত প্রাণীটি যে উপপর্বের তার বৈশিষ্ট্য লেখ ।৩ 
ঘ. চিত্র 'ট' ও চিত্র ০ এর প্রজাতি ভিত শ্রেণিডক্-- তোমার 
মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর জাতি হলো এক ধরনের জীবগ্োষ্ঠি, যার অন্ত্ন্ত জীবগুলো 
নিজেদের মধ্যে আন্তঃগ্রজননে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু অনুর্প 
অন্য জীবগোষ্ঠি হতে জননসূত্রে বিচ্ছিন্ন এবং আপন বৈশিষ্ট স্বতন্তর। 
ছুগ্্ু ট্যাগমাটাইজেশন হলো প্রাণিদেহকে রাহ্যকভাবে কিছু নির্দিষ্ট 
অঞ্চলে বিভ্তিকরণ। প্রাণিদেহের বিভিন্ন জায়গায় কিছু খন্ডক একত্রিক 
হয়ে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বা ট্যাগমা গঠন করে । যেমন, 115৩08 শ্রেণির 
প্রাণীর দেহ, খন্ডকগুলো মিলিত হয়ে, মস্তক, বক্ষ ও উদর নামক তিনটি 
সুস্পষ্ট অঞ্চল বা ট্যাগমাটা গঠন করে। এভাবে মস্তক, বক্ষ ও উদর 
নামক তিনটি ট্যাগমাটায় 1550 শ্রেণির প্রাণিদেহকে বিভস্তিকরণই 
হলো ট্যাগমাটাইজেশন। 
চুর ৫ চিহ্তি প্রাণীটি /০7০/414. উপপর্বের | এ উপপর্ভ্ত প্রাণীর 
ভূলীয় নটোকর্টি পূ্াঙ্গা প্রাণীতে তরুণাস্থি বা অস্থি নির্মিত 
কশেরুকাবিশিষ্ট মেরুদণ্ডে প্রতিস্থাপিত হয়। ভুণীয় পৃষ্ঠীয় ফাপা 
স্নাযুরজ্জু হতে মস্তিষ্ক ও সুমুস্নাকাণ্ড তৈরি হয়। এ উপপর্বের উন্নত 
প্রাণিসমূহে জোড় সংখ্যক গলবিলীয় ফুলকারন্ধ শুধুমাত্র জুপাবস্থায় 
সীমাবদ্ধ থাকে, তবে নিল্শ্রেণির প্রাণীতে সারা জীবনই এর উপস্থিতি 
দেখা যায়। রন্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ ধরনের, সংকোচনশীল হৃৎপিণু এবং 
রস্তনালির সমন্বয়ে গঠিত। বৃন্ত রেচন ও অভিযববণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান 
অঙ্ঞা। অস্থি বা তরুণস্থি নির্মিত ক্রেনিয়ামের মধ্যে এদের মস্তিষ্ক 
সুরক্ষিত থাকে বলে এদের অপর নাম 08118181 
৬৩1৩০ উপপর্বকে দুটি বিভাগ ও নয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। 
[ত্র জনশীল ২৯ এর (ঘ) নং অনুরূপ । 
ছয়ে উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। 
বৈশিষ্ট্য 
নি শস্ত খোলকে আবৃত দেহ নরম ও মাংশল 
৮ ] সিটি চলনাঙ্গা, রেচনাঙ্জা নেফ্রিডিয়া 
] দেহ পালকে আবৃত, অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত 
রুল সরকারি লাতিগাতি লেজ, নকাগারী। 
. ভেনাস হার্ট কী? 
. ডায়াপজ বলতে কি বুঝ? 
গ্‌ উপর পা এট পারা 
দাও। 
ঘ. উর &:575 এর চদার (এর দর ভিতর উন 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 
০ নংপ্রশ্নের উত্তর 
[ু্র কেবল ০০ সমৃদ্ধ রক্ত বহনকারী হৃতপণ্ুই হলো ভেনাস হার্ট। 
চু ঘাসফডিং এর নিষিন্ত ডিম্বাণু পরিস্ফুটন শীতকালে বন্ধ -থাকার 
অবস্থাকে ডায়াপজ বলে। বাইরের - পরিবেশের ঠাণ্ডা ও খাদ্যে 
অপ্রতুলতা মোকাবিলা করার জন্য ডায়াপজের সময় খোলসের ভিতরে 
ভূণের বর্ধন থেমে থাকে। 
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[গু উদ্দীপকে /. এর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায় £. হলো 
'মলাস্কা (১4০1145০) পর্বের বৈশিষ্ট্য । 
মলাস্কা পর্বের একটি উদাহরণ হলো_ 
শামুক-_ 714 ৪1০5০৪ 
৪ এর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের মাধামে বোঝায় যায় যে, 8৪ হলো 
আ্যানিলিডা (/4/01109) পর্বের বৈশিষ্ট্য ত্যানিলিডা পর্বের একটি 
উদাহরণ হলো_ 
কেঁচো- 745417761728/44 
[নর জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস, সাধারণত ক্রমান্বয়ে অনুন্নত থেকে উন্নত 
জীবের দিকে ধাবিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাণিদের মধ্যকার পারস্পরিক 
সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস 
করা হয়। এ সময় শ্রেণিবিন্যাসের রীতি অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের বিচারে 
অনুরূত জীবগুলো শ্রেণিবিন্যাসের প্রথম দিকে থাকে এবং উন্নত 
জীবগুলো শ্রেণিবিন্যাসের শেষের দিকে থাকে। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত /১, ও 0 এর বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় যে, /২ ও 
8 নন-কর্ডাটা এর দুইটি পর্ব যেখানে তুলনামূলক অনুন্নত বৈশিষ্ট্যের 
প্রাণিদের অবস্থান। /, ও 9 পর্বের অর্থাৎ মলাস্কা ও আযানিলিডা পর্বের 
প্রাণিদের দেহের গঠন ও অঙ্গ তত্র সরল প্রকৃতির। অন্যদিকে 
উদ্দীপকের ০ অংশে /১%৩5 (পক্ষীকুল) শ্রেণির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা 
হয়েছে যা কর্ডাটা পর্বের অন্ত্ভ্ত। কর্ডাটা পর্ব প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের 
সর্বশেষে রয়েছে এবং উন্নত পর্বের প্রাণিদের শ্রেণিসমূহ এর অন্তর্ভুত্ত। 
বৈশিষ্ট্যের বিচারে কর্ডাটা পর্বের মেবুদণ্ী প্রাণীরা জটিল গঠনের এবং 
উন্নত অঙ্জা-তন্ত্ের ধারক যা / ও ৪ এর অমেরুদণ্তী প্রাণিদের নেই। 
সুবিধাজনক উন্নত গঠন বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে € পর্বের প্রাণীরা / ও 3. 
পর্বের প্রাণিদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে । " 
কাজেই, উপরু্ত বিশ্লেষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের / ও ৪. 
এর তুলনায় ০ এর প্রাণীরা অধিক উন্নত। 
ছে জীববিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক জেলিফিস, শামুক ও ইলিশ মাছ 
সম্পর্কে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের প্রাণীগুলোর পার্থক্য 
বুঝিয়ে দিলেন। /চরবারী গাইওনজার মাহা কলা লনা 
ক. ট্যাক্সন কী? রর 
খ. গ্রতিসাম্য বলতে কি বুঝায়? 
গ. উল ছল পর উদ ২ ও জপ 
লিখ। 
ঘ. উন কের পরাণীগুলোর বশির, ডিভিতে দুটি গুপে ভাগ করী 
যায় তাদের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন কর। ৪ 
৪১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্ু জীবের শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহূত প্রতিটি এককই হলো ট্যাক্সন। 
ছুস্্ু এতিসাম্য বলতে গ্রাণিদেহের মধ্যরেখীয় তলের দু'পাশে সদৃশ বা 
সমান আকার আকৃতি বিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায়। যেমন, 
'মানবদেহকে তার কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর ডান ও বামপাশে দু'টি সদৃশ্য 
অংশে একবার ভাগ করা যায়। অংশ দুইটি একে অপরের প্রতিরূপ। 
সুতরাং নির্দিষ্ট তল বা কেন্দ্র বা মধ্যরেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
প্রাণিদেহের এর্‌প সমান বা সাদৃশ অংশে বিভাজনই প্রতিসাম্য। 
ছু উদ্দীপকে উন্নিখিত প্রাণীগুলোর মধ্যে জেলিফিস 077445. শামুক | হলো: 
81০010508, ইলিশ 000191৫ পর্বের অন্তভূত্ত। 
নিম্নে উপরোস্ত পর্বগুলোর ২টি করে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো_ 
পর্ব 075089 
1. দেহপ্রাটীর দ্বিস্তরী কোষযুস্ত বা ডিপ্লোর্াস্টিক ৷ 
॥.  দেহাত্যন্তরে সিলেন্টেরন নামে একমাত্র পরিপাক সংবহন গহ্বর থাকে। 
পর্ব-1018508 
1. ম্যান্টল নামক পাতলা আবরণে দেহ আবৃত ৷ 
7.  দেহগহ্বর খুব সংক্ষিপ্ত ও হিমোসিলে পরিণত হয়েছে। 
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পর্ব- 0707919 
₹  ভুাবস্থায় অথবা আজীবন কর্ডেটের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর 
দন্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ত থাকে । 
॥. জীবনের যে কোন দশায় বা আজীবন গলবিলের দুপাশে কয়েক 
জোড়া ফুলকারন্ধু থাকে ! 
চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীগুলো হলো জেলিফিস, শামুক ও ইলিশ 
মাছ। এদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান । তাই এদের দুটি 
ভিন্ন খুপে ভাগ করা যায়। ইলিশ মাছের পৃষ্ঠের মধ্যরেখা বরাবর 
নটোকর্ড থাকে, তাই একে কর্ডাটা পর্বের অন্ত্ভ্ত করা হয়েছে। কিন্তু 
জেলিফিস ও শামুকের দেহে নটোকর্ড থাকে না, তাই এরা নন-কর্ডাটা 
পর্বের অন্তুন্ত। কর্ডাটাদের পৃষ্ঠদেশে দ্াযুরজ্জু থাকলেও নন-কর্ডাটাদের 
অজকীয়দেশে এটি বিদ্যমান। 
নন-কর্ডাটার দেহে ফুলকা থাকলেও ফুলকারন্ধ নেই অথচ কর্ডাটার 
ভূণাবস্থায় গলবিলে এটি বিদ্যমান থাকে। কর্ডেটভুক্ত প্রাণীর 
লেিকলানির অঙ্কীয়দেশে হৃ্পিন্ড থাকে যা ননকর্ডেট প্রাণীর 
সাধারণত থাকে না। থাকলেও পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। হিমোগ্লোবিন নন- 
কর্ডাটার রন্তরসে দ্রবীভূত অপরদিকে কর্ডাটার লোহিত কণিকায় 
অবস্থিত। এছাড়াও কর্ডেট প্রাণিদের আজীবন বা প্রারস্তে লেজ থাকে যা 
প্রকৃত পক্ষে ননকর্ডেট প্রাণিদের দেহে থাকে না। 


সিলোম কী? 
সব কেট মেরুদন্ডী নয় কেন? ২ 
উদ্দীপকের '॥.' প্রাণীটি যে পর্বের অন্তন্ত তার বৈশিষ্ট্য লিখ । ৩ 
উদ্দীপকের প্রাণী দু'টি জলজ হলেও '9' প্রাণীটি '' প্রাণী 
অপেক্ষা উন্নত-বিগ্লেষণ কর। ৪ 
৪২ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর সিলোম হচ্ছে ত্রিস্তরী প্রাণিদেহের পৌন্টিকনালি ও দেহ প্রাচীরের 
মধ্যবতী ফাকা স্থান যা পেরিটোনিয়াম নামক মেসোডার্মাল কোষস্তরে 


চে 
ক 
গ. 
ঘ. 


আবৃত। 
ছু ০০৬৭ পর্বের দুটি উপপর্ব যেমন 10701014819 ও 
০90719৩0৫42 সদস্যদের ক্ষেত্রে কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো 

পাওয়া যায়। কিন্তু /৩1৩১৫৪ উপপর্বের সদস্যদের ক্ষেত্রে ভুণাবস্থায় 
নটোকর্ড থাকলেও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তা কশেরুকা নির্মিত মেরুদন্ড দ্বারা 
প্রতিস্থাপিত হয়।. এজন্য এদের মেরুদন্তী বলে। কিন্তু অপর দুটি 
উপপর্বে এর্প ঘটনা ঘটে না বলে সব কডেট মেবুদ্ী নয়। 

চুর উদ্দীপকের / প্রাণীটি হলো 5০)/%4 8০/4170547 যা 7১010 
পর্বটি নী ০15৭ পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা 


কী রণ কি টিসত্ লেই। 

॥. দেহ প্রাচীরে অষ্িয়া নামক অসংখ্য ছিদ্র রয়েছে। 

. নালিতন্ত্র নামক সংবহনতন্্র রয়েছে। 

স্পিকিউল নামক অসংখ্য কাটা অথবা স্পঞ্জিন নামক জৈবতন্তু দেহ 
কাঠামো গঠন করে। 

[রে উদ্দীপকের 4 প্রাণীটি 5০114 8০14/77০58 এবং ৪ প্রাণীটি 

45 9৫৪০ বা স্টার ফিশ ননকর্াট প্রাণী দুটির মধ্যে প্রথমটি 

৮০70 পর্বের অন্ত্ভ্ত হলেও পরেরটি 13০17000170 পর্বের 

অন্তরভন্ত প্রাণী। 


111 


ননকর্াটা পর্বসমূহের মধ্যে প্রথমেই ৮০77৪ এবং সর্বশেষ 

18০%179৫0705 পর্বের অবস্থান । যেকোনো শ্রেণি বিন্যাসে প্রথম দিকে 

সরল প্রাণী এবং পরের দিকে ক্রমান্বয়ে জটিল. বৈশিষ্ট্যের উন্নত প্রাণীর 

অবস্থান। সে হিসেবে অবশ্যই 4, প্রাণীটি অপেক্ষা ৪ প্রাণীটি উন্নত 

অবস্থান রয়েছে। 

4 প্রাণীটি অপেক্ষা ৪ প্রাণীর উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ: 

1. দেহে পেডিসিলারি নামক বহিএকজ্কাল রয়েছে। 

॥. দেহ মৌখিক ও বিমৌখিল তলে বিন্যস্ত । 

॥॥.. দেহে নালিকা পদ বা টিউবফিট রয়েছে। 

॥%.. ত্বকীয় ফুলকা, নালিকা পা বা শ্বসনবৃক্ষ ইত্যাদি দিয়ে_শ্বসন 
সম্পন্ন হয়। রর 

৬. একলিঙা প্রাণী। 

৬. জীবন চক্রে মুস্ত সাতারু লার্তা দশা রয়েছে। 

উপমুস্ত.বৈশিষ্ট্যসমূহ ৪ প্রাণীতে থাকলেও , প্রাণীতে অনুপস্থিত। 

তাই দুটি প্রাণীই জলে বাস করলেও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার জন্য “প্রাণীটি 


প্রা উপর প্রি স্থান উদ 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। 
ঘ্ঘ উপর শি একই পা সৎ বি 


করো। 


৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্নু ঘাসফড়িং-এর দুটি পুঞ্জাক্ষির মাঝখানে যে তিনটি সরলাক্ষি থাকে 
তাই ওসেলি। 
ছু যে ওক্রিয়ায় দেহের ক্ষতস্থানে ফাইব্রিন জালক গঠনের মাধ্যমে 
রন্তকণিকা আবদ্ধ হয়ে রত্তপাত বন্ধ হয় এবং রক্তের অবশিষ্টাংশ জমে 
যায় তাকে রন্তুতণন বলে। রন্ত তণ্মনের ফলে দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় 
রম্তপাত বন্ধ হয়। 
চুর উদ্দীপকের ॥ প্রাণীটি হলো /54/10/1%141 (আ্যাসিডিয়া)। এটি 
0901৫48 পর্বের 00704701918 উপপর্বের /১5০101805৪ “শ্রেণির একটি 
প্রাণী। এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ 
1. দেহে স্ফীতকায় বা নলাকার। 
॥. দেহের আবরণ স্থায়ী, পুরু ও অর্ধস্চ্ছ। 
10. পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে না। 


[উদ্দীপকের গ্রাণী দুটি একই পরবভুন্ত। এখানে, চিত্র-4 এর প্রাণীটি 


45042127014 ও  চিত্র-ট এর প্রাণীটি-87470810519%2 ] 1৮. 


140601100. এরা উভয়ই 0০1৫৫ পর্বের প্রাণী হলেও বৈশিষ্ট্যের 

বেশ কিছু ভিন্নতার জন্য দুইটি ভিন্ন উপপর্বে অবস্থিত। এরা উভয়েরই 

01074 পর্বের সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। যেমন-_ 

1. জীবনের কোন এক পর্যায়ে বা সারা জীবন নটোকর্ড থাকে যা 
মেরুদন্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় না। 

॥. নার্ভকর্ড থাকে । 

0. গলবিথীয় ফুলকারন্ধ রয়েছে। 

কাজেই উদ্দীপকের প্রাণী দুটি নিশ্চিতভাবে একই পর্বভস্ত। 


1717. 


পদ্মার ইলিশ আর সুন্দরবনের বাঘ ও চিত্রা হরিণ 
বাংলাদেশের গৌরব। তেমনি লাভজনক চিংড়ি চাষ বাগেরহাট, খুলনা 
যশোর ও সাতক্ষীরার অর্থনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছে। আর এ 
কারণেই আমাদের পরিবেশগত ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক উরনেইর্শি, 
চিংড়ি, বাঘ ও হরিণের গুরুত্ব অপরিসীম । 
0০০০ -১৯৮৯৩৬৪ ৩ 
ক. স্পনিং কী? ্ 
খ. টটিপটেঙ্গি বলতে কী বুঝ? 
গ. চিত্রা হরিণ, বাঘ, ইলিশ, চিংড়ি-এদের মধ্যে কী পলি 
পরিলক্ষিত হয়? বাখ্যা কর। 
ঘ উদ্কে আরতি রদীগুলোর বৈশিক্টর ভিত যে দুটি 
দলে ভাগ করা যায়, তাদের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা 
ক্র। ৪ 
৪8 নং ্রশ্নের উত্তর 
চুর ৩সনন ঝতুতে মাছের ডিম পাড়াই হচ্ছে স্পনিং। 
চু ৪৫ দিন অন্তর অন্তর //)4/4-র দেহের সকল কোষ ইন্টারস্টিশিয়াল 
কোষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় । কোষের এ বৈশিষ্ট্যকে টটিপটে্সি বলে। 
ছু উদ্দীপকে উল্লেখিত চিত্রা হরিণ, বাঘ, ইলিশ, চিংড়ি-এদের মধ্যে যে 
ভিন্নতা দেখা যায় তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো: 
প্রাণীগুলোর মধ্যে চিত্রা হরিণ (4.0৮-495) ও বাঘ (74/7/974118/5) 
স্থলচর প্রাণী ও /গতভাবে ভিন্ন। অন্যদিকে ইলিশ (7%/4919$৪ 
815) ও চিংড়ি (4207০672070 84/09/5081) জলজ প্রাণী কিন্তু 
প্রজাতিগতভাবে ভিন্নতার সাথে দুটি দুই পর্বের অন্তর্গত। ইলিশ 
0৮04আ. পর্বের মেরুদ্তী প্রাণী, আর চিংড়ি /১1/0/7048 পর্বভূক্ত 
অমেরুদ্তী প্রাণী । উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীগুলো প্রত্যেকেই প্রজাতিগতভাবে 
আলাদা । ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে বিরাজামান পার্থকাজনিত 
৪ | ভিররতা হলো আন্তঃপ্রজাতিক ভিন্নতা, আর আবাসস্থল তথা বাস্তন্ত্ের 
ভিন্নতার কারণে প্রাণীর খাদ্যাভাস ও আচরণের ভিন্নতা হলো বাস্ুতান্তিক 
ভিন্নতা । সুতরাং উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণীসমূহের মধ্যে আন্তঃ্রজাতিক ও 
বাস্তৃতান্ত্রিক এই দুই ধরণের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। .. 
চুর উদ্দীপকের প্রাণীগুলো হলো; চিত্রা হরিণ, বাঘ, ইলিশ ও চিংড়ি। 
বৈশিষ্ট্গত দিক থেকে হরিণ, বাঘ.ও ইলিশ মেরুদন্তী প্রাণী, কিন্তু চিংড়ি 
একটি অমেুদ্তী প্রাণী । নিচে এদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা 
হলোঃ 
মেরুদন্ড পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত এবং কশেরুকায় গঠিত, 
পক্ষান্তরে অমেরুদন্ত প্রাণীতে মেরুদন্ড অনুপস্থিত। 
ম. স্লাযুরজ্জু ফাপা, দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত, পক্ষান্তরে অমেবুদন্তী 
প্রাণীতে স্লাযুরজ্জু নিরেট, দেহের অঙকীয় দেশে অবস্থিত। 
. মেবুদন্তী প্রাণী ছিপাস্থীয় প্রতিসাম্য, পক্ষান্তরে অমেবুদন্তী প্রাণী 
অপ্রতিসম, অরীয় বা দ্বপাস্থীয়। 
মেবুদন্তী প্রাণীতে ফুলকাছি্র সারাজীবন বা ত্রণাবস্থায় গলবিলে 
থাকে পক্ষান্তরে প্রোটোকর্ডাটা ব্যতীত অন্য সকল প্রাণীর গলবিলে 
ফুলকা ছিদ্র অনুপস্থিত। 


পে চলাচলগত বৈচিত্র্য 


২. কোনটি ্বিত্তরী প্রাণীর উদাহরণ? (জান) 


তে 17571500101 
বে) 044 8/0510/0 
পে) 4564151877671001488 


ভে 04/5৮/1825 - 
৩. নিয়ের কোন 

অনুপস্থিত? (জান) 

শু প্রাটিহেলমিনথিস 


১) আ্যানিলিডা 


১৪. 


মেসোডার্স স্তর 


& নিভারিয়া 
প্র) মোলাস্কা 


8, নিচের কোনটি অপ্রতিসম প্রাণী? জেনুধাবন) 


ও /9/০ম 
বে) ৮০%8/101/9//57৩%5 
€) /471719/9/0 0/74100 
তে 1944 /84/5 

৫. কোনটি দ্বি-অরীয় 
(অনুধাবন), 
14৮ 
ভে) 47//952 


১৮. 


প্রতিসাম্যের অন্তর্গত? 


ও) 44 
ও) ১০814 


১৯. 


৬. প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি [৯২০৮ এর 


নাম অনুমোদিত হয় কোন সংস্থা দ্বারা? (জান) 
৪100৭ 


ভে 959০ 


100 

ও) 102া৭ 
৭, 91০15 শব্দের প্রবর্তক কে? (জ্ঞান) 

কে 30071২8 

ও) 040108510703505 


ও 1 


কে 14979198 
৪) 2121010৩5 


তে ৯৮০1০ 
৮. সিলোমহীন পর্ব কোনটি? (জান) / কে-১৫/ 
রর ও) 71৩7৫8 
১ 091৫5 


২০, 


৪ 
২১, 


গু 
২২. 
তা 


৯. ভ্রান্ত সিলোমযুস্ত প্রাণীর পর্ব কোনটি? (জ্ঞান) 


ও 71919110105 

১ 4100০৫8 
১০. 

ও 0714818 

) 1970107101)05 
১১ 
কোন পর্বে? (জ্ঞান) 
প ৩181০08 
ভে 0৫থাও 
ম্যান্টল নামক গহ্বর পাওয়া যায় 
(জান) 


১২. 


৪ 7810৫8 

ভে 0710879 
অস্টিয়াম পাওয়া যায় কোন পর্বে? (জান) .. 

১ ৮০7 

ভে /01০20৫5 
গহ্বর দেখা যায় নিঙ্ললিখিত 


গু ২৩. 


ও) 91901700700100৩5 
1 401৬5০৪ 


কোন পর্বে? 


. তুকে কাটা পাওয়া যায় কোন পর্বের 


13 ০০1079810৩5 


বে) 9081908 
ভে এামাওারহ 


প 14০0058 
৪ 40180০৫8 
(কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক? জন) /ক লে -১৫/ 
ও ৮০6 শে) 0 

ও 4014558 তে) 5০/7০৫গাারও 
(জন) 


প একাইনোডার্মাটা ছে) মলাস্কা 

ও নেমাটোডা দ্র পরিফেরা 

(কোন পর্বে পানি সংবহনতনর দেখা যায়? (আন) / গ- 
4 

ভি 0৫ বে) ০781008 
ও)040105র তে £০101০৫তাার 


সমুদ্র শশা কোন পর্বের প্রাণী? (জন) /সালহের? 


একাডেমী শুক এত ক্লোজ রাশাডী। 

ভি 4010108 € 00৪18 

ও 001৫9 ছে) 68010থ৫াঞার। 
কোনটি ভার্টিবরেট? (জান) / বে-)/ 

ক চিংড়ি মাছ তারা মাছ 

ও) জেলী ফিস দে) কাতলা মাছ 
815/ শ্রেণির প্রাণীদের কী বলে? (অনুধাবন) 
হাউজ কুল এক কলে আডেডিল ঢা 

গু ল্যামপ্রে ঞ) ভল্লাকার 

ও) কম্বোজ , ঞ্ হাগফিস 
প্র্যাকয়েড জাইশ স্থারা আবৃত কোন প্রাণীর দেহ? 
জান) , 

শু ফি ও 7৮7/9/96 
ও):1///94/407 তে) ০০441047 


লেজ পাওয়া যায় কোন শ্রেণিতে? 
(জ্ঞান) /গি কো-১৫/ 


বে) //2008 
ও) 0%191০1)৩৪ ছে) ০0018 
[ অনুধাবন) /চাকা জলে, ঢোক 
॥.. দেহত্বক গ্রস্থিযুক্ত 
॥.. দেহ আইশাবৃত রি 
10. হৃৎপিণু তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট - 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 13 ও ও 
ও 177 1.7 
0৮০7070১1555. শ্রেণির প্রাণীদের (প্রয়োগ) 
/কিলিযাত ক্তেজ /দিনচজ্পুর/ 


॥. অন্ত£কভকাল তরুণাস্থিময় 


গড 
ও) দওন 


৪1৩7 
৪১773 ॥ 


17112:/1520/717012:00। 


খেয়াল করে দেখল যে প্রাণীটি অসংখা আংটির ন্যায় 


খণ্ডকে 
৩০. উত্ত প্রাণীটির রেচন অঙ্গোর নাম কী? (০পধা২) 
নেফরন পে) নেফ্রিডিয়া 
পু) মালপিজিয়ান নালিকা 
প) শিখাকোষ 
৩১. উত্ত প্রাপীটির __ (জ্চতর দক্ষতা) 
॥.. চলাচলের জন্য সিটা বিদ্যমান 
8. রম্তসংবহনতন্তউনুত্ত 
॥া. পৌফ্টিকনালি সম্পূর্ণ 
কোনটি সঠিক? 
গে 1ও॥ বো । ও 
ও 9৩ ভ)1.0ও | গু 
উদ্দীপকটি থেকে ৩২ ও ৩৩ নং ্রশ্নের উত্তর দাও : 
তে 1ও॥ ৪1৩ 
ও 17 77 ভু 
২৬. ০7179৩77818 পর্বের সকল প্রাণীরাই সামুদ্রিক। 
এ প্রাণীদের রয়েছে __ (খয়োগ) 
। বি &. পানি সংবহনতন্ত 
11. সুগঠিত রত্তসংবহনতন্ত্র ৩২, '৫' চিহ্নিত অংশটি ডূণীয় স্তরের কোন অংশ হতে 
নিচের কোনটি সঠিক? , সৃষ্টি হয়? প্রয়োগ) /. বে-১%/ 
গে ।ও॥ ৪1৩৮ ক এপিমিয়ার € মেসোমিয়ার 
0 773) ভি €) হাইপোমিয়ার. নে এভ্ডোমিয়ার € 
২৭. শ্রেণবিন্যাসের নীতি হলো -_ (অধ) ৩৩. ৮ চিহছিত অংশটি থেকে ০৫/০7৭/৭ উপ- 
1. প্রতিটি প্রাণীর বৈশিষ্ট প্রথমেই পর্যবেক্ষণ পর্বের পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিবর্তিত হয়_ 
ও লিপিবদ্ধ করা (উতর দক্ষতা) /7 4৫ -4৫/ 
॥. নিয়মানুযায়ী শ্রেণিবিনাস্ত নমূলাটি ॥. মেরুদণ্ড ॥. মস্তিষ্ক 
যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা 8. সুযস্লাকাণ্ড 
1. নমুনাটিকে শ্রেণিবিন্যাসের একটি ধাপে নিচের কোনটি সঠিক? 
স্থাপন করা তি ।ও॥ ও 37 
সির ্ ও) 13 1.7 খে 
।ও॥ ও।ও॥ উদ্দীপকটি 
(0 7 ০ লিকেজ ও সরছেদা উর রাও 
উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও। 
একটি বিশেষ বিজ্ঞানদ্মত উপায়ে পৃথিবীর সকল 
প্রাণীকে তাদের বৈশিষ্ট্োর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু দলে 
বিভন্ত করা হয়? 


২৮, উত্ত পরক্রিয়াটির নাম কী? (অনুধ4ন) 

*্ শ্রেণিবিন্যাস ও অভিব্যক্তি 

€) প্রতিসামতা দে) খণ্ডকায়ন গু 
২৯, উল্লেখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানা যায়__ (৪৩৫ 


ও 13) 137 

ও) 03) 7,031 গু 
উদ্দীপকটি পড়ে ৩০.ও ৩১ নং ্রশ্নের উত্তর দাও। 
মুনাজ তার বাবার. সাথে বাগানে কাজ করার সময় 
খেয়াল করলো ঘে মাটির ছোট ছোট গর্ত থেকে চস 13৪ 
নলাকার এক ধরনের প্রাণী বেরিয়ে ভাসছে । সে খুব ও ৪৩7৮ ৪১7,118 


17171 


শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বললেন এক ধরনের পতঙ্ঞা আছে যা 
শস্যক্ষেত, সজির বাগানে থাকে । এদের সমান্তরাল অনেক প্রজাতি এক 
নিমিষেই ক্ষেতের ফসল বিনাশ করে । এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রতীক 
প্রাণী হিসাবে তোমার জীববিদ্যায় অন্তূন্ত হয়েছে। 4 কে ২০০% 
রেচন কী? ্ 
হিমোসিল বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকের প্রাণিটির রন্রসংবহন ক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩ 
প্রাণীটির সুষ্ঠু রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ঢররে কোন রিার দেখতবািংজনটিভাব পার দেব 
থেকে' অপসারিত হয় ভাই হলো রেচন। 
দত এলে হি বলে ই 
রিটোনিয়াম আবরণবিহীন। হিমোসিল পৃষ্ঠীয় ও অংকীয় পর্দা দ্বারা 
প্রকোষ্ঠ বা সাইনাসে বিভন্ত থাকে। এতে হৃদযন্ত্রও জ্যাওটা থাকে । 
ছু উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো পতঙ্গা তথা ঘাসফড়িং। এর রক্ত সং. 
প্রক্রিয়া নিষ্নে ব্যাখ্যা করা হলো। 
ঘাসফড়িং এর রন্তুসংবহন প্রক্রিয়া মুক্ত ধরনের। এতে হৃদপ্রকোষ্ঠ, 
ত্যাওটা, অষ্িয়া, কপাটিকা, হিমোলিস্ফ, হিমোসিল, সাইনাস. ল্যাকুনা 
ইত্যাদি থাকে। পতঙ্গোর রন্তকে হিমোলিম্ফ বলে। আ্যালারী পেশির 
সংকোচন প্রসারণে হুদযন্ত যথাক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত হয় । এর ফলে 
অস্টিয়া ও কপাটিকা পর্যায়ক্রমে বন্ধ ও খোলা হয়। হৃদযন্ত্রের অস্টিয়া 
উন্মুন্ত হলে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে হিমোলিম্ছ হুদযন্তে প্রবেশ 
করে। আবার কপাটিকা উন্মস্ত হলে হিমোলিস্ফ পিছনের দেহকোষ 
থেকে সামনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে । এভাবে পর্যাযক্রমিক সংকোচন ও. 
প্রসারণের ফলে হিমোলিস্ফ হৃদযন্ত্র থেকে সপ্দুখ আ্যাওটায় প্রবেশ করে 
এবং মন্তকের সাইনাসে মুস্ত হয়। মস্তকের সাইনাস থেকে হিমোলিম্ফ 
পেরিনিউরাল ও পেরিভিসেরাল সাইনাস-এ. প্রবেশ করে। তারপর 
পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে আসে এবং 
্রক্রিয়াটির হয়। এভাবে ঘাসফড়িং এর রত্ত তথা 
হিমোলিস্ফের সংবহন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। নিম্নে রেখাচিত্রে পতঙ্গো 
রস্ত সংবহন দেখানো হলো- 
হৃদযন্ত্র _৮ সম্গুখ আ্যাওটা __৮ সস্তকেরসাইনাস 


প্রন ও 


পেরিনিউরাল সাইনাস 


পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস +__ পেরিভিসেরাল সাইনাস 


উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির অর্থাৎ ঘাসফড়িং এর সুষ্ঠু রূপান্তরে 

হরমোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তা বিশ্লেষণ 
করা হলো। 
ঘাস্ফড়িংয়ের দেহে চার ধরনের অন্তরা গ্রন্থি বিদ্যমান। এগুলো 
হলো- ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থিকোষ, প্রোথোরাসিক গ্রন্থি, কর্পোরা 
আ্যালাটা এবং কর্পোরা কার্ডিয়াকা। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি গ্রস্থি 
ক্ষরিত হরমোন ঘাসফড়িং এর রূপান্তরে মুখ্য ভূমিকা রাখে। রূপান্তরের 
শুরুতে মস্তিষ্কের ইন্টারসেরিত্রাল গ্রন্থিকোষ থেকে প্রোথোরসিকোট্রুফিক 
হরমোন ক্ষরিত হয়ে প্রোথোরাসিক গ্রম্থিকে একডাইসন হরমোন ক্ষরণে 
উদ্দীপিত করে। একডাইসন হরমোন ক্ষরিত হলে প্রাণীর নির্মোচন বা 
, খোলস মোচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ হরমোন দেহের কোষ-কলাকে বৃদ্ধির 
জন্য উদ্দীপিত করে। একই, সময়ে কর্পোরা আ্যালাটা গ্রন্থি থেকে 
জুভেনাইল হরমোন ক্ষরিত হয় যা দেহের অস্বাভাবিক ঘুত বৃদ্ধি প্রতিহত 
করে। প্রকৃতপক্ষে হরমোনের প্রভাবে ঘাসফড়িংয়ের নিস্ফক 


1717. 


দশা দীর্ঘ হয়। এক্‌ সময় কর্পোরা ত্যালাটার কার্যক্রম রহিত হয় এবং 
একডাইসন হরমোনের প্রভাবে গ্রাণীর দ্রুত নির্মোচন ঘটে এবং রূপান্তরের 
মাধ্যমে পূর্ণঙ্ত প্রাণীতে পরিণত হয় । 


হেতু রবিন সার্কাসে গিয়ে দেখল একজন মানুষ ও তার পোষা প্রাণী 
উল্টেপান্টে চলে খেলা দেখাচ্ছে। এভাবে তারা উপার্জন করে পারস্পরিক 
সহযোগিতায় জীবন ধারণ করে। /%: এ ৭০১৬/ 
ক. সিলোম কী? ১ 

ত. খ.. অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বোঝায়? 
গ. বর্ণিত ঘটনার সাথে মিলসম্পন্ন একটা প্রাণীর অনুরূপ 
চলন বর্ণনা করো। ৩ 


নঘ তে দাগ টি হিনা দাবা 
জপতে জন 


চুলে হো সৌ্িকনাদি েখাীে বত ক স্থান যা 
মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম কলার আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। 

চু অসম্পূর্ণ রূপান্তর হলো এক ধরনের ভপোত্তর পরিস্ফুটন। এই 
রূপান্তরে একটি পতঙ্জা ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ফ দশা 
অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিশু প্রাণীটি 
দেখতে পূর্ণঙ্জা প্রাণীর মতো হয়। শিশু প্রাণীটিকে নিম্ঘ বলে। এদের 
দেহ ছোট, ডানা ও জননাঙ্তা থাকে না। নিম্ফ খোলস মোচনের মাধামে 
পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। 

[জু উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে মিলসম্পরী প্রাণীটি হলো 00810 
পর্বের হাইদ্রা। উত্ত ঘটনার, সাথে হাইড্রার সমারসম্টিং চলনের মিল 


পাওয়া যায় ! 


চিত্র: পি রান 
এই পদ্ধতিতে হাইড্রা খুব দূত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
স্থানান্তরিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে হাইড্রা দেহকে বীকিয়ে 
চলনের গতিপথকে স্পর্শ করে । এসময় /1১/4 তার কর্ষিকায় অবস্থিত 
গুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্ট ব্যবহার করে। এছাড়াও গন্তব্য স্থানের 
দিকের পেশি আবরণী কোষের সংকোচন ও অপর পাশের ॥ 
কোষের সম্প্রসারণ ঘটে । পরে পদতল বিযুন্ত করে কর্ষিকার উপর ভর 
দিয়ে দেহকে সোজা করে দেয় এবং পুনরায় দেহকে বীকিয়ে পদতলের 
সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। পরে কর্ষিকা মুস্ত করে দেহকে সোজা 
করে দেয়। 
চুদ উ্দীপকে মানুষ ও পোষা প্রাণীটির মধ্যে যে সহযোগিতা উল্লেখ করা 
হয়েছে তার মতো সাদৃশ্যপূর্ণ সহযোগিতা হাইড্রা ও শৈবালের মধ্যে 
পাওয়া যায়। একে মিথোজীবিতা বলে। 
যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুত্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের সাহচর্যকে 
মিথোজীবিতা বলে । এ অবস্থায় জীব দুটিকে মিথোজীবী বলে। 


হাইড্রা প্রাণীটি 2০০০৪/০৮//৫ নামক শৈবালের সঙ্তো মিথোজীবী সম্পর্ক 
স্থাপনের মাধ্যমে একসঙ্তো বসবাস করে। " 
হাইড্রা 2০০০%1০7০1এ নামক সবুজ শৈবালকে নিরাপদ আশ্রয় দান করে 


এবং 2০০০%/০/০% হাইড্রাকে খাদ্য সরবরাহ করে। হাই শ্বসনকালে 
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যে 002 উৎপন্ন করে তা শৈবাল সালোকসংক্লেষণে ব্যবহার করে শর্করা 
ও ০ উৎপাদন করে। আবার এ ০: আবার হাইদ্্রার স্বসনে সাহাযা 
করে। হাইড্রার বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন 'খ2 ঘটিত ব্য পদার্থ শৈবাল 
সার হিসেবে ব্যবহার করে ফলে হাইড্রা সহজেই ব্য পদার্থ মুক্ত হয়। 

এভাবে হাইড্রা ও শৈবাল নিজেদের মধ্যে মিথোজীবী সম্পর্ক স্থাপন 

কারেপরচনিটাতিও্রে বারে! 

প্র পুকুর থেকে রুই মাছ ধরে তুলে আনার কিছুক্ষণ পর মাছটি 
পাপা ১:88 
মামা বললেন, মাছেরা পানিতে বিশেষ ধরনের অঙ্তোর সাহায্য শ্বাস 


নিয়ে বেঁচে থাকে। 46 এ ২০ 
ক, ভেনাস হার্ট কী? 
খ.  মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝায়? 
গ্‌ উপকে হে াস নও ে অর কথ কে 

তার বর্ণনা দাও। 


উদ্দীপকে উল্িধিত টি রক্ষার জন্য কী কী পদকষেএ 
নেওয়া যায় _ তোমার মতামত দাও। ৪ 
৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুত্ু কেবল ০০: সমৃদ্ধ রন্ত বহনকারী হৃৎপিগ্ুই হলো ভেনাস হার্ট। 
চুস্ু ভিন জাতির দুটি জীব যখন পারস্পরিকভাবে সহাবস্থান করে 
এবং উভয়ই উভয়ের নিকট থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের 
সহাবদ্থানকে মিথোজীবীতা বলা হয়। জীবন্ধয়কে বলা 
হয় মিথোজীবী। যেমন- হাইড্রা ও শৈবাল এক সাথে অবস্থানকালে 
পরস্পরের নিকট থেকে উপকৃত হয়। 
[ছু উদ্দীপকে মাছের শ্বাস নেওয়ার অঞ্ঞা ফুলকার কথা বলা হয়েছে। 
ফুলকাই মাছের প্রধান শ্বসন অঙ্তা। প্রতিটি ফুলকা দু'সারি ল্যামিলা বা 
ফুলকা ফিলামেন্ট নিয়ে গঠিত। এগুলো 'ভেতরের দিকে ব্রাঙিকয়াল 
আর্চের সাথে যুক্ত থাকে। ফুলকা ল্যামিলার প্রতিটি সারিকে হেমিব্রা্ক 
বলে। দু'সারি হেমিব্রাডেকর মধ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত ইন্টারব্রাডিকিয়াল পর্দা থাকে । 
প্রতিটি ফুলকা ফিলামেন্ট অনেকগুলো ছোট ছোট আড়াআডি সাজানো 
পাত বা গ্লেট নিয়ে গঠিত। ফুলকাগুলো গলবিলের দু'পাশে অবস্থিত। 
এগুলো দুটি ফুলকা প্রকোষ্ঠের মাঝে মোট চারজোড়ায় বিদ্যমান থাকে 
এবং কানকুয়া দ্বারা আবৃত থাকে । গলবিলের পার্খপ্রাটীরে পাচ জোড়া 
ফুলকা ছিদ্র থাকে। এগুলো দিয়ে গলবিল ফুলকার সাথে যুক্ত থাকে। 
ফুলকা ছিদ্রসমূহের মধ্যে পাচটি ফুলকা আর্চ থাকে যাদের মধ্যে পঞ্মমটি 
কোনো ফুলকা বহন করে না। ফুলকা আর্চের ভেতরের দিকে গলবিল 
প্রাটার থেকে কয়েকটি ভাজের মতো গিল রেকার সৃষ্টি হয়। এগুলো 
ফুলকাসমূহকে কঠিন বস্তুর আঘাত থেকে রক্ষা করে। 
চুর উল্লিখিত মাছটি হলো রুই মাছ। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের 
গুরুত্বপূর্ণ এ বূপালি সম্পদ আজ হুমকির মুখে । ্ 
বুই মাছকে রক্ষা করতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় । দেশের বিভিন্ন 
নদ-নদী ও প্লাবনভূমির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলোকে মাছের 
অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা এবং প্রজনন খতুতে (জুন-জুলাই মাসে) 
সেখানে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত। অতিমাত্রায় বুই মাছ 
আহরণ বন্ধ করা এবং ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ নিধন বন্ধ করা 
উচিত। সাধারণত ৯ ইঞ্চির নিচে যাতে বাজারে বুই মাছ বিক্রি না করা 
হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে বাধ ও সড়ক 
নির্মাণ করা উচিত যাতে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র নষ্ট না হয়। জলাশয় 
সংলগ্ন জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে 
হবে। একই জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছ চাষের জন্য 
চাষীদেরকে প্রণোদনা দিতে হবে। সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পানি দূষণ 
রোধ করা উচিত। যেহেতু চট্টগ্রামের হালদা নদী থেকে রুই মাছের ডিম 
সরাসরি সংশ্রহ করা হয় সেহেতু এ নদী সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, 
পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা 
নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি জনসচেতনতা তৈরি ও মৎস্য আইন 
প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। 


শর 


1717. 


রুই মাছ রক্ষা করা সম্ভব হলে দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা 
পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক রপ্তানিও বৃদ্ধি করা যাবে। 

৮” একটি দ্বিন্তরী প্রাণী। '0' একটি এককোবী অপুষ্পক 
সবুজ উদ্ভিদ। "” এর গ্যাস্ট্রোডার্মিসে '3' বাস করে এবং উভয় উভয়ের 


কাছে উপকৃত হয়। /রা কে ২০১% 
ক. রম্ততঞ্চন কী? ১ 
খ. আ্যানজাইনা বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. 258/5744 

করো। 
ঘ. উদ্দীপক জিরার রা 
প্রক্রিয়া দুইটির তুলনামূলক আলোচনা করো । ৪ 
৪ প্রশ্নের উত্তর 

চুন যে পুক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রন্তজমাট বেঁধে দেহ থেকে 

অবাস্তিত রন্তুপাত বন্ধ হয় তাই হলো রন্ততঞ্ৰ্ন। 


পানা হলো 0 এর অভাবে বুকে ব্যথাজনিত একটি রোগ। 

অক্সিজেনের অভাবে হৃৎপেশির কোষগুলো অবাত শ্বসন 
প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক এসিড থেকে শস্তি উৎপাদন করে । এ সময় উপজাত 
হিসেবে ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়। যা হৃৎপেশিতে জামা হয়। ফলে 
বুকে ব্যথা, বুক ভারী লাগা, বুকের চারিদিকে চাপ, জ্বালাপোড়া, অস্বস্তি 
লাগা, দম বন্ধ হয়ে আসা ইত্যাদি আনজাইনা রোগের লক্ষণ দেখা 
দেয়। 


ছু উদ্দীপকের ৮ প্রাণীটি হলো 0%/০/9/)49 নামক হাইড্রা এবং 3 
এককোষী অপুষ্পক সবুজ উভিদটি হলো 29০০10714 নামক শৈবাল । 
হাইড্রা প্রাণীটি শৈবালে এর সঙ্গে মিথোজীবী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে 
এক সঙ্তো বসবাস করে। এ মিথোজীবিতায় একে অন্যের নিকট থেকে 
উপকৃত হয়। 

শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে অত্যন্ত নিরাপদে বসবাস করে। এটি 
কখনই হাইড্রা হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় 
শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে তার উদ্ৃত্ত অংশ এবং মৃত শৈবালের দেহ 
হাইড্রা খাদ্য হিসেবে কাজে লাগায়। অপরদিকে হাইড্রার নাইট্রোজেন 
ঘটিত বর্জ্য শৈবালের দেহে আমিষ তৈরির উপাদান হিসেবে পুষ্টি 
যোগায়। ফলে হাইড্রা বর্জযমুত্ত হয়। এছাড়া শৈবালের দ্বারা 
সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় উৎপাদিত ০ হাইড্রা তার শ্বসন কাজে 
ব্যবহার করে ০0; উৎপাদন করে। শ্বসন ও বিপাকের ফলে উৎপন্ন এ 
09১ শৈবাল সালোকসংক্লেষণে ব্যবহার করে দেহে প্রয়োজনীয় শর্করা 
তৈরি করে। সুতরাং দেখা যায় যে, জীবন ধারণের ক্ষেত্রে হাইড্রা ও 
শৈবাল উভয় উভয়ের দ্বারা উপকৃত হয়। 

ছু উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো হাইড্রা। হাইড্রা লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের 
জন্য লুপিং বা হামাগুড়ি পদ্ধতি এবং দত চলনের জন্য সমারসন্টিং বা 
ডিগবাজী পদ্ধতি অনুসরণ করে । 

লুপ গঠনের মাধ্যমে হাইভ্রার লুপিং চলন সম্পন্ন হয়। আর মানুষের 
ডিগবাজী দেয়ার মতো করে হাইড্রা সমারসন্টিং বা. ডিগবাজী চলন 
সম্পন্ন করে। 

লুপিং পদ্ধতিতে হাইড প্রথমে কর্ষিকা উপরে করে সোজা হয়ে দীড়ায়। 
অতঃপর গমন পথের দিকে দেহকে যতটা সম্ভব বাকিয়ে দিয়ে কর্ষিকা 
দ্বারা চলন তলকে স্পর্শ করে । এ সময় কর্ষিকার গুটিন্যাট নেমাটোসিস্ট 
চলন তল আকড়ে ধরতে সাহায্য করে। এ পর্যায়ে সে পেশি আবরণী 
কোষের সংকোচন দ্বারা পাদচাকতিকে টেনে কর্ষিকার বা মুখের কাছে 
নিয়ে আসে । এভাবে একটি লুপ তৈরি হয়। অপরদিকে সমারসন্টিং 
চলনে হাইড্রা শুরুতে তার দেহকে বাকিয়ে কর্ষিকাগুলোকে চলন তলে 
স্থাপন করে ও গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সহায়তায় কর্ষিকাগুলো চলন 
তল আকড়ে ধরে রাখে। এতে একটি-লুপ তৈরি হয়। এরপর হাইড্রা 
তার পাদচাকতি তল হতে মুস্ত করে ও ৯০০ কোণে দেহকে কর্ষিকার 
ওপর ভর করিয়ে উন্টো দাড় করায়। পরক্ষণে আবার দেহকে সামনের 
দিকে বাকিয়ে পাদচাকতি দিয়ে চলন তল স্পর্শ করার মাধ্যমে আরেকটি 
লুপ তৈরি করে। লুপিং চলনে একবার লুপ গঠন করার পর হাই্রা 
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সোজা হয়ে দীড়ায় এবং বার বার .একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে 
থাকে। কিন্তু সমারসন্টিং চলনে দ্বিতীয়বার লুপ গঠন করার পর হাইড্রা 
সোজা হয়ে দীড়ায় এবং বার বার একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে 
থাকে। সুতরাং এ দুই প্রকার চলন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
যে, লুপিং পদ্ধতির তুলনায় সমারসন্টিং পদ্ধতিতে হাইড্রা তুলনামূলক 
ঘুত চলাচল করতে পারে । - 
ভুতু শেণি শিক্ষক বললেন, ক্ষুদ্র বু কোষী প্রাণীটির এপিভার্মিসের 
কিছু বিশেষ কোষ শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে। 
/ বে ২০১% | 
মেসোগ্িয়া কী? .. ১ 
- সিলেন্টেরন বলতে কী বোঝায়? ২. 
উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীটির বিশেষ কোষ কর্তৃক শিকার ধরার 
কৌশল ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে "উল্লিখিত বিশেষ কোষটি “আত্মরক্ষা ও চলনে 
সহায়তা করে” উত্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪ 
৫ নং প্রশ্নের উত্তর ্ 
চুন্্র দিত্তরী নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের এপিডার্মিস ও এন্ডোডার্মিস 
কোষস্তরের মাঝে অবস্থিত অকোষীয় জেলির ন্যায় পদার্থই হলো 
মেসোমিয়া। 
নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের যে পরিপাক সংবহন গহ্বর থাকে তাকে 
বলে। এটি একটি ছিদ্র পথ দিয়ে বাইরে উন্মুস্ত হয় যা মুখ 
ও পায়ুর কাজ করে। সিলেন্টেরন গ্যাস্ট্রোডার্মিস দ্বারা ঘেরা থাকে। 
উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীটি হলো 00181 পর্বের //)4/2। এর 
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নেমাটোসিস্ট কাটা ও সুত্রকের সাহায্যে শিকারটিকে আকড়ে ধরে 

রাখে। কর্ষিকাগুলো এ সময় শিকারকে মুখের কাছে নিয়ে আসে। 

অতঃপর প্রসারিত মুখছিদর খাদ্যটি গ্রহণ করে। 

এভাবেই নিডোসাইট কোষের বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট শিকার ধরার 

(কৌশলে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। 

তু ্দীপকে উল্লিখিত নিডোসাইট বা নিভোররাস্ট নামক বিশেষ কোষটি 

হাইড্রাকে আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে। 

আত্মরক্ষায় ডুমিকা : 

1. নিডোসাইট কোষের পেনিট্রান্ট ধরনের নেমাটোসিস্ট শত্রুকে 
কাঁটাবিদ্ধ করে এবং হিপনোটঝ্সিন রস নিক্ষেপের মাধ্যমে অবশ 
করে ফেলে। 

॥. ভলভেন্ট ধরনের নেমাটোসিস্ট শত্রুকে পেচিয়ে বা জড়িয়ে ধরে 
আটকে রাখে। 

1॥. স্টেরিওলাইন গুটিন্যান্ট এর আঠালো রস শত্রুকে আটকাতে ব্যবহৃত 


হয়। 

1. স্ট্রেপটোলাইন গুটিন্ান্ট এর এক সারি কাটা শত্রুর দেহে বিদ্ধ হয় 
এবং এর ক্ষরিত আঠালো রস শত্রুকে আটকাতে ব্যবহৃত হয়। 
এভাবেই নিডোসাইট কোষের বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট নানা ভাবে 

শত থেকে হাইড্রাকে রক্ষা করে। 

চলনে ভুমিকা : 

হাইড্রার চলনের জন্য. পৃথক কোনো অক্তা নেই। এজন্য এটি দেহের 

বিভিন্ন অংশকে চলনের সময় ব্যবহার করে। এ সময় দেহকোষের ফাকে 

অবস্থিত বিশেষ করে কর্ষিকাস্থ নেমাটোসিস্ট চলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 

ভাবে ভূমিকা রাখে । ্ 

7 লুপিং চলনে হাইড্রা যখন তার দেহকে বাকিয়ে মৌখিক তলকে 
ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে, তখন এটি কর্ষিকার থুটিন্যান্ট 
নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। 
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. সমারসন্টিং ধরনের চলনেও হাইড্রা কর্ষিকায় অবস্থিত গুটিনযান্ট 
জাতীয় নেমাটোসিস্টের সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে । 
এভাবে বিভিন্ন ধরনের চলনে হাইড্রা কর্ষিকা বা দেহের কোন 
অংশকে চলন তলের সাথে আটকাতে নিডোসাইট কোষ ব্যবহার 
করে থাকে। 

হয়েব্ছুক্! ঘাসফড়িংয়ের দেহে অবস্থিত বিশেষ অঙ্তা শ্বসন কার্য 

সম্পাদন করে, যা বুই মাছের শ্বসন অঙ্ঞা থেকে আলাদা । /র এ! ২০১% 
ক. অস্টিয়া কী? ১ 

সাইনাস বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ শ্বসন অঙ্গটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
করো। ৩ 

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুইটির শ্বসন অঙ্তোর তুলনামূলক 

বিপ্লেষণ করো। ৪ 

৬ নংঘ্রশ্নের উত্তর. . 

চুর পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের দেহপ্রাচীরে অবস্থিত অসংখ্য ছোট 

ছিদ্রসমূহই হলো অস্টিয়া। 

ছুগ্রু থাণী দেহের প্রকোষ্ঠসমূহকে সাইনাস বলে। 'ঘাসফড়িং এর 

হিমোসিল দুটি অনুপ্রস্থ পর্দা দিয়ে তিনটি সাইনাস-এ বিভত্ত, যথা- 

পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস, পেরিডিসেরাল সাইনাস এবং পেরিনিউরাল 
সাইনাস। 

[ুঘ্জু উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ শ্বসন অঙ্গটি হলো ঘাসফড়িং এর 

ট্রাকিয়ালতন্ত্র। শ্বাসরদধ, ট্রাকিয়া, ট্রাকিওল ও বায়ুথলির সমনয়ে 

ট্রাকিয়ালতন্ত্র গঠিত হয়। নিচে ট্রাকিয়ালতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা 


হলো : 

ঘাসফড়িং এর দেহে দুটি বক্ষীয় ও আটটি উদরীয় খণ্ডে প্রতি পার্খে 
একজোড়া করে মোট দশ জোড়া শ্বাসরন্ধ রয়েছে। প্রতিটি স্থাসরব্ধে 
(বিশেষ ধরনের পেশি নিয়ন্ত্রিত কপাটিকা বায়ুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। 
প্রতিটি স্বাসরন্ধর আন্রিয়াম নামক একটি ক্ষুত্র ্রকোষ্ঠে উন্মত্ত হয়। 


হি 


শে 


| এখানে থেকেই উৎপন্ন হয় সৃষ্্ম শাখা-প্রশাখা যুক্ত ও স্থিতিস্থাপক 


ট্রাকিয়া বা বায়ুনালি, যা ঘাসফড়িং এর সারাদেহে জালিকাকারে বিস্তৃত 
থাকে। ট্রাকিয়ার সুক্ষমতম শাখা যা. সরাসরি দেহকোষের সাথে যুক্ত হয় 
তা হলো ট্রাকিওল। এগুলো এককোষী নালিকা। এদের প্রাটার ইন্টিশ ও 
টিনিডিয়াবিহীন। কিন্তু এগুলোর অভ্যন্তর .টিস্যুরসে পূর্ণ থাকে। এই 
ট্রাকিওল রস গ্যাসীয় আদান প্রদানে সহায়তা করে। ঘাসফড়িং এর 
ট্রাকিয়া সুষম প্রাচীরযুস্ত থলের ন্যায় বাযুখলিতে সম্প্রসারিত হয়। এসব 
থলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বাযুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। 
[ুন্্র উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুইটি হলো ঘাসফড়িং ও রুইমাছ। এর 
মধ্যে ঘাসফড়িং ট্রাকিয়ালতন্ত্র এবং রুইমাছ ফুলকার মাধামে শ্বসনের 
গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায় । 

রুই মাছের প্রধান শ্বসন ভঙ্তা ফুলকা। এদের গলবিলের 'দুপার্শবে 
অবস্থিত দুটি ফুলকা প্রকোষ্ঠের প্রতিটিতে চারটি করে মোট চারজোড়া 
ফুলকা বিদ্যমান। প্রতিটি ফুলকা প্রকোষ্ঠ কানকুয়া নামক অস্থিপাত 
ছারা আবৃত থাকে। গলবিলের পার্থপ্রাটীরে পাচজোড়া ফুলকাছিদ্র থাকে। 
এ ছিদ্রগুলো দিয়ে গলবিল পাশের ফুলকা প্রকোষ্ঠের সাথে যুস্ত থাকে। 
অপরদিকে ঘাসফড়িং এর ট্রাকিয়ালতন্ত্রে দশজোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে যা 
দেহের দুই পাশে উন্মত্ত হয় এবং কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
বুইমাছের ফুলকা ফিলামেন্ট এ যে প্লেট থাকে তা এপিথেলিয়াম. এ 
আবৃত এবং এর ভেতর রন্তনালিকার কৈশিকজালিকা বিস্তৃত থাকে। 


নালিসমূহ 
আসে এবং গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে, যেখানে বুইমাছে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে 
রম্তনালির মাধ্যমে । বুইমাছের বায়ুখলি বা পটকা পৌফ্িকনালীর পৃষ্ঠীয় 
প্রাচীর থেকে উৎপন্তি লাভ করে এবং পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা 
দিলে বায়ুখলিতে বিদ্যমান গ্যাস শ্বসন কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে 
'ঘাসফড়িং এর বায়ুথলিট্রাকিয়ার সাথে সরাসরিযুন্ত যা বাতাস জমা রাখে 
এবং শ্বসনের সময় বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে । 
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কাজেই ঘাসফড়িং ও রুইমাছ দুইটি ভিন্ন ধরনের শ্বসন অঙ্গের মাধ্যমে 
বি আর লোহিত দা কিডেল হা 
করায়। ফুলকার গঠন-প্রকৃতি এক রকম। আবার ঘাসফড়িং বায়ু থেকে 
গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায় ট্রাকিয়াল তন্ত্র নামে ভিন্ন রকমের নালিকাতন্ত্ের 
মাধ্যমে । 
[হতে জীববিজ্ঞান শিক্ষক ক্রাসে পাঠ্যসুচিভূত্ত একটি পতঙ্তোর 
করেন রী এদের রেচন অঙ্ঞাটি 
অনেকগুলো সুক্ষ নালিকা দ্বারা গঠিত। দর্শন ঙ্গাটি আলোর ভিন্তার ওপর 
/ বা ২০১৬/ 
নেমাটোসিস্ট কী? 
খ. লুপিং চলন বলতে কী ৰোঝায়? 
গ উপ দিকে টন বনাস 
উল্লেখ করো। 
ঘ. উপ অনা লি দি উর বই 
রো। 


৭ নং প্রশ্নের উত্তর 


বি টেন জর 
হলো নেমাটোসিস্ট। 
ছুস্র ঘইড্রা লুপ গঠনের মাধ্যমে যে চলন সম্পন্ন করে তাকে লুপিং চলন 
বলা হয়। অধিক “দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য হাইড্রা এই চলন সম্পর 
করে। এ পদ্ধতিতে, হাইড প্রথমে কর্ষিকার উপরে ভর করে 'সোজা 
হয়ে দাড়ায়। অতঃপর গমন পথের দিকে দেহকে ৰীকিয়ে কর্ষিকা দ্বারা 
চলন তল স্পর্শ করে এবং লুপ গঠন করে। এভাবে ধীর গতিতে হাইড্রা 
দেহকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। 
[তর উদ্দীপকের শিক্ষকের প্রথম উত্তিতে ঘাসফড়িং এর রেচন অঙ্গোর 
ইত লালিত হন রে সবে লিলির 
। 
মধ্য ও পশ্চাৎ পৌফ্টিকনালির সংযোগস্থলে সুষম সুতার মতো হলুদ রং 
এর নালিগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে । এরা আকারে ক্ষপ্র বেলনাকার 
কুন্ডললীকৃত এবং মুস্ত প্রান্তবদ্ধ। মুস্ত প্রান্তগুলো হিমোসিলে, নালির 
অন্যপরান্ত 'পৌফ্টিকনালির গহ্বরে পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংযোগস্থলে 
উন্মুস্ত হয়। এসব নালিকার প্রাচীর একস্তরী কোষ দ্বারা গঠিত যারা 
ব্লাহিকভাবে ভিত্তি পর্দা ও ভেতরের দিকে অসংখ্য মাইক্রোভিলাই দ্বারা 
। মাইক্রোভিলাইগুলো সম্মিলিতভাবে গঠন ব্রাশ বর্ডার 
করে লালিকাগুলো নিজে ততটা নড়নক্ষম য় বরং হিমোসিলে 
হিমোলিস্ফের আন্দোলনে এরা রেচন সম্পন্ন করে থাকে। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের দ্বিতীয় উত্তিতে ঘাসফড়িং এর দর্শন 
কৌশল অর্থাৎ আলোর ভিন্নতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন প্রতিবি্ব গঠনের কথা 
বলা হয়েছে। 
আলোর তীব্রতা পরিবর্তনে ঘাসফড়িং তার দর্শন কৌশল পরিবর্তন করে। 
বং আলোর পান জালের 
প্রতিবিষ্ব গঠন করে, দর্শন সম্পন্ন করে। সুপারপজিশন পদ্ধতিতে মৃদু 
আলোতে রেটিনাল সিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্ণিয়ার দিকৈ 
ঘনীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোণের অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। 
উলম্ব আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্ণিয়ার ভেতর প্রবেশ করে 
তার র্যাবডোমে পৌছালেও তির্যক আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের 
ক্িস্টালাইন কোণের অনাবৃত অংশের মধ্য দিয়ে পাশের ওমাটিডিয়ামের 
র্যাবডোমে পৌছায় | অর্থাৎ একটি ওমাটিডিয়াম তার নিজস্ব কর্ণিয়া 
থেকে আগত আলোকরশ্মি “ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের কর্ণিয়া 
থেকে আগত রশ্মিও পেয়ে থাকে। পুঞ্জাক্ষির উপর কোনো বস্তুর বিভিন্ন 
অংশের প্রতিবিষ্বগুলো একে অপরের উপর পড়ায় সম্পূর্ণ বস্ুটির অস্পষ্ট 
প্রতিবিদ্ব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে উজ্জ্বল আলোতে রেটিনাল সিথের কোষের 
রঞ্জক পদার্থ ক্রিস্টালাইন কোষের নিচের দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় 
যাতে তার চারিদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি করে। ফলে একটি 
ওমাটিডিয়াম. কেবলমাত্র নিজস্ব কর্ণিয়া থেকে আগত লম্বভাবে 
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প্রতিফলিত রশি গ্রহণ করে প্রতিবিস্ব গঠন করে। তির্যকভাবে আগত 
পার্বতী ওমাটিডিয়ামের আলোক রশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে 
শোষিত হয়। এ অবস্থায় একটি মাত্র ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিদ্ব অনেকটা 
মোজাইক করা মেঝের পাথরের মতো মনে হয়। ্ 

সুতরাং বলা যায় ঘাসফড়িং আলোর তীব্রতা পরিবর্তনের সাথে সাথে 
দর্শন কৌশলও পরিবর্তন করে। 


মূ ১) 
দা বে ২০১০/ 
অমরা কী? ১ 
পিটুইটারী গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয় কেন? ২ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত % এবং % অঙ্গা দুটির মধ্যে তুলনা 


করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত % এবং % দুটি ভিন্ন প্রাণীতে একই কাজ' 
ভিন্নরূপে সম্পন্ন করে_ উত্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুর অমরা হলো ভুণীয় ও মাতৃকলায় চাকতির মতো গঠন, যা ফিটাস.ও 
মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। 
ছুস্্ প্টিইটারি গ্রন্থি থেকে সবচেয়ে বেশি হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এ 
গ্রন্থি অন্যান্য সকল গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ 
গ্ন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয়। 
[নর উদ্দীপকে উদ্লিখিত » অঙ্াটি হলো ট্রাকিয়া যা ঘাসফড়িং এর প্রধান 
স্বসন অঙ্গ এবং * অঙ্গটি হলো আ্যালভিওলাস যা মানুষের শ্বসনতান্ত্রের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অক্তা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর হলেও এদের 
গঠনগত বেশ কিছু মিল ও অমিল রয়েছে। ট্রাকিয়া স্থিতিস্থাপক, 
বহিঃত্বকের অন্তঃপ্বর্ধক হিসেবে গঠিত, রূপারমতো উজ্জ্বল এবং দেহে 
জালিকাকারে বিদ্তুত। অপরদিকে ফুসফুসে বিদ্যমান আ্যালভিওলাস 
স্কোয়ামাস. এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত ও কৈশিকজালিকা সমৃদ্ধ 
প্রকোষ্ঠের মতো। ট্রাকিয়ার প্রাচীর তিনটি স্তরে গঠিত যথা ইন্টিমা, 
এপিথেলিয়াম ও ভিত্তি ঝিল্লি। আ্যালভিওলাসের প্রাচীর দ্বিস্তরবিশিষ্ট 
অত্যন্ত পাতলা এবং এতে কোলাজেন ও ইলাস্টিক তন্তু রয়েছে। 
ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরস্থ গহ্বর বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং আযালভিওলাসের 
অভ্যন্তরস্থ গহ্বরও বায়ু ছারা পূর্ণ থাকে। 
[ছু উদ্দীপকে উল্লিবিত '5. অঙ্গটি হলো ঘাসফড়িং এর ট্রাকিয়ালতন্ত্রের 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ ট্রাকিয়া এবং "*" অঙ্গটি হলো মানুষের শ্বসন তন্ত্রের 
গুরুত্পূর্ণ অংশ আ্যালভিওলাস। উল্লিখিত অঙ্গা দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে 
বিদ্যমান থাকলেও এ দুইটি অঙ্গা প্রাণিদেহে একই রকম কাজ ভিন্নভাবে 
সম্পন্ন করে। ট্রাকিয়া ও আ্যালভিওলাস দুইটি ভিন্ন প্রাণীর শ্বসনতন্ত্রের 
অংশ হওয়ায় এরা শ্বসনে সহায়তা করে। ঘাসফড়িং এর বক্ষ ও উদরীয় 
পেশির প্রসারণের -ফলে দেহখন্ডকগুলোর প্রসারণ ঘটে এবং ট্রাকিয়ার 
অভ্যন্তরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এ সময় শ্বাসরন্ধের মাধ্যমে ০: সহ 
বায়ু দু ট্রাকিয়াতে প্রবেশ করে এবং ট্রাকিওল রসে 0১ বিমুন্ত করে। 
ফলে ট্রাকিওল রস থেকে 02 ব্যাপনের মাধ্যমে দেহকোষে পৌছায়। 
আবার নিঃশ্বাসের সময় ট্রাকিয়া সংকুচিত হয় ফলে 00১ সমৃদ্ধ বায়ু 
শ্বাসরন্ধ দিয়ে দুত বের হয়ে যায়। অপরদিকে মানুষের ক্ষেত্রে প্রশ্বাসের 
মাধ্যমে আগত বাতাস আ্যালভিওলাসে পৌঁছালে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় তা রক্তে 
প্রবেশ করে। ফলে দেহকোষে 0১ পৌঁছায় । আবার নিঃশ্বাসের সময় 
বাযুচাপ কম থাকায় 00১ রন্ত থেকে জ্যালভিওলাসে প্রবেশ করে যা 
পরবতীতে ফুসফুসের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের হয়ে যায়। তাই বলা 
যায়, দুইটি জঙ্গা দুইটি ভিন্ন প্রাণীতে একই কাজ ভিন্নরূপে সম্পন্ন করে। 


লতি 
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ভুতু শিক্ষক ক্লাসে প্রতীক প্রাণী হাইড্রার বহিঃত্বক ও অন্তভ্ুকের 
বিভিন্ন কোষের বর্ণনা দিয়ে বললেন, “প্রতিটি কোষ -ভিন্ন ভিন্ন কাজ 


করে। যেমন_ শিকার ধরা, পরিপাক, প্রতিরক্ষা, সংবেদন গ্রহণ 
ইদ্না /ছি কো ৭০4% 
ওমাটিডিয়াম কী? ই 
রব হাইড্রাকে দ্বিপ্তরী প্রাণী বলা হয় কেন? 
গ উন উদার কাল কেনের পন 
বর্ণনা করো। 


ঘ. উদ্দীপকে উ্লিধিত শিকার ধরার কাছে জড়িত কোবসমুহে 
মধ্যে শ্রম বষ্টন পরিলক্ষিত হয়-_ বিশ্লেষণ করো। ৪ 


৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ুন্র ঘাসফড়িং এর পুল্জাক্ষীর দর্শনের গঠন ও কার্যকরী একককে 
ওমাটিডিয়াম বলে। 


চুর ুণাবস্থার ছিত্তরী প্রাণীদের দেহপ্রাচীরের কোষগুলো কেবল এক্টোডার্ম 
ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এছাড়া দু'স্তরের 
মাঝখানে মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় জেলির ন্যায় একটি স্তর থাকে। 
এসব বৈশিষ্ট্যগুলো /7)4/৫-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকায় একে দ্বিপ্তরী প্রাণী 
বলা হয়। 
দুরু উদ্দীপকে উল্লিখিত শিকার ধরার কাজে ব্যবহূত কোষটি হলো 
১৫/৪-র নিডোসাইট কোষ প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিন্তরী আবরণ দ্বারা 
আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় 
অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে । কোষের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ও থলেটি 
হলো নেমাটোসিস্ট। গহ্বরটি আমিষ ও ফেনলের সময়ে বিষাত্ত 
তরল, হিপনোটক্সিন দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের 
সরু সম্মুখ প্রান্তে লাগানো থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের 
গায়ে তিনটি বড় ও অসংখ্য ছোট কীটা থাকে। বড় কাটাগুলো বার্ব ও 
ছোট কাটাগুলো বাবিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি, 
বাট ও কাটাসহ থলের ভেতর ঢুকানো থাকে । নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও 
থলি যে ঢাকনা দিয়ে থাকে তাই অপারকুলাম। উন্মুক্ত অবস্থায় 
এটি পাশে সরে যায়। কোষের মুন্ত প্রান্তের শত্ত, দৃঢ় 
সংবেদনশীল কীটাটি নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ কুরার ফলে 
পাচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও 
নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে । এছাড়াও 
কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 
হাইড্রার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন কাজ যেমন, শিকার ধরা, 
পাক, প্রতিরক্ষা, সংবেদ গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কোষের মাধ্যমে 
সংঘটিত হয়ে থাকে। উচ্চ শ্রেণির প্রাণীতে প্রকৃত কলায় গঠিত। বিভি্ন 
তন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণীর পরিপাক, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি সংঘটিত হয়। 
কিনতু হাইড্রার মতো নিন শ্রেণির বনতুকোষীপ্রাণীতে প্রকৃত কলা গঠিত হয় 
না। সুগঠিত তন্্ও তৈরি হয় না। তাই এদের দেহের যাবতীয় 
কাজ কোষীয় শ্রমবন্টনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। হাইড্রার 
বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ করে থাকে। পেশি 
আবরণী কোষ দেহের সাধারণ আবারণ তৈরি করে। এরা মুখছিদ্র খোলা 
ও বন্ধ করতে স্কিংকটারের কাজ করে। পেশি আবরণী কোষের 
ফ্লাজেলাযুন্ত কোষ সিলেন্টেরণে পানিষোত সৃষ্টি করে. খাদ্য গ্রহণ, 
পরিপাক, শ্বসন ও 'রেচনে সহায়তা করে। এছাড়া এটি সংকোচন 
প্রসারণের মাধ্যমে চলন, শিকার ধরার কাজে অংশগ্রহণ করে। 
নিডোসাইট কোষ শিকার ধরা, চলন ও আত্মরক্ষার কাজ সম্পাদন করে । 
ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মুকুল ও জননাঙ্গা করে এবং দেহের 
প্রয়োজনে সব ধরনের কোষ সৃষ্টি করে । সংবেদী ও স্লায়ুকোষ পরিবেশ 
হতে সংবেদী গ্রহণ ও উদ্দীপনা দ্বারা প্রতিবেদন সৃষ্টি করে। পুষ্টিকোষ 
খাদ্য পরিপাক করে। গ্রন্থিকোষ এনজাইম ও আঠালো. পদার্থ ক্ষরণ 
করে কোনো স্থানে অবস্থান ও চলনে ভূমিকা রাখে। খাদ্য গলাঃধরন 
ও বহিঃকোষীয় পরিপাকেও এদের গুরুত্ব রয়েছে। জননকোষ প্রজননের 
মাধ্যমে বংশবিস্তারে সাহায্য করে। 
কাজেই প্রকৃত কলা, তন্ত্র গঠিত না হলেও 17১47৫-এর যাবতীয় 
শারীরবৃতীয় কাজ শ্রমবণ্টনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। রর 
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ছুত্রেত্ু সবুজ বর্ণের এক ধরনের ফড়িং কৃষক আনোয়ার এর ক্ষেতের 
সবজি খেয়ে ফেলে। জদ্ভুত মুখোপা্তা প্রাণী সবজির নরম অংশ কাটতে 
ও খাদ্য গ্রহণের পর হজমে বেশ অভ্যতন্ত। 4£ এ! ২০১৬/ 
ক. ঘাসফড়িংয়ের বৈজ্ঞানিক নাম লেখো। র্ 
খ. ওমাটিডিয়াম বলতে কী বোঝায়? 
গ. “সবজি পাতা কেটে ফেলার সঙ্তো" অ্পর্কিত উপালাপুলোই 
চিহ্নিত চিত্রসহ গঠন বর্ণনা করো। রে 
ঘ. 'প্রাণীটির পরিপাকতন্ত্র সবজি হজমে বেশ অভ্যন্ত।'-_ 
উদ্দীপকের আলোকে উত্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪. 
১০ নং প্রশ্নের উত্তর 
[সর ঘাসফড়িং-এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো £০০///০০০7%/10/45। 
চস পুঞ্জক্ষি বা যৌগিক চক্ষুর একককে ওমাটিডিয়াম বলে। এটি 
দিক দিয়ে সাধারণ চক্ষু থেকে আলাদা ধরনের। এটি 
ওমাটিডিয়াম, কর্ণিয়া, কর্ণিয়াজেন কোষ, কোণ কোষ, ক্রিস্টালাইন 
কোণ, আইরিশ পিগমেন্ট আবরণ, .র্যাবডোম, রেটিনুলার কোষ; 
রেটিনুলার আবরণ, ভিত্তি পর্দা ও স্লায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। 
[দ্র উদ্দীপকে বর্ণিত আনোয়ারের সবজি ক্ষেতের সবজি পাতা কেটে 
ফেলার সাথে ঘাসফড়িং-এরর মুখোপাঙ্তা সম্পর্কিত। ঘাসফড়িং-এর 
মুখোপাঙ্জা যেসব অংশের সমন্বয়ে গঠিত তাদের মধ্যে মুখছিদ্রের সামনে 
একটি ঝুলন্ত পাতলা পাতের মতো অঙ্গা রয়েছে যাকে ল্যাব্রাম বলে। 
এটি উর্ধবোষ্ঠ নামেও পরিচিত। মুখছিত্রের প্রতি পার্থ একটি করে মোট 
এক জোড়া শত্ত দীতযুক্ত উপাঙ্গা ম্যান্ডিবল রয়েছে। এটি খাদ্যকে ধরতে 
ও কাটতে সাহায্য করে। ম্যান্ডিবলের পেছনের দিকে একজোড়া 
ম্যাক্সিলা থাকে। প্রতিটি ম্যাক্সিলা কয়েকটি খণ্ডে বিভন্ত। ম্যাক্সিলা দুটির 
পেছনে একটি ল্যাবিয়াম যা তিনটি খণ্ডে -বিভন্ত। যথা: সাবমেন্টাম, 
পো লস তের টক খনার সেনের সে 
হাইপোফ্যারিংক্স নামক উপজিহ্বা রয়েছে। 


চিত্র: ঘাসফড়িং এর মুখোপাঙ্তা 
চুর উদ্দীপকের প্রাণিটি হলো ঘাসফড়িং। এরা ঘাস বা সবজি খেয়ে জীবন 
ধারণ করে। 'প্রাণিটির পরিপাকতন্ত্র সবজি হজমে বেশ অভ্যন্' উক্তিটি 
সঠিক যা খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। 
ঘাসফড়িং তার সম্মুখ পা দিয়ে ঘাস তুথা সবজি পাতা ধরে এবং ল্যাব্রাম 
ও ল্যাবিয়ামের সহায়তায় তা মুখগহ্বরের মধ্যে নেয়। পরবতীতে 
ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা দিয়ে খাদ্যবস্তু চ্বণ ও পেষণ করে। চর্বিত খাদ্য 


লালারসের সাথে মিশে পিচ্ছিল হয় এবং খুব সহজেই গলবিলে প্রবেশ 
করে। সেখান থেকে খাদ্য ক্রপে গিয়ে জমা হয়। ক্র থেকে তা ধীরে 
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- ধীরে গিজার্ডে প্রবেশ করে। গিজার্ডে এই খাদ্য পুনরায় পেষিত ও 


প্রেরণ করে। পাকস্থলীর দেয়ালের গ্রন্থি এবং হেপাটিক সিকা থেকে 
নি:সৃত বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক, যেমন-লাইপেজ, , ল্যাকটেজ, 
প্রোটিয়েজ, ট্রিপসিন, ইরেপসিন ইত্যাদি দ্বারা খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। পরিপাককৃত খাদ্য মধ্য পৌফ্টিকনালির দেয়ালে ও ইলিয়ামে 
শোষিত হয় এবং অপাচিত ও অবশিষ্ট খাদ্য মল হিসেবে পায়ুপথে বের 
হয়ে আসে । 

সুতরাং দেখা যায় যে, ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই 


_ অতিসহজে সবজি হজম করে থাকে যা উত্তিটিকে সমর্থন করে। 


হুতেক্ষু্ ব্যবহারিক র্লাসে শিক্ষক টাকি মাছের ব্যবচ্ছেদ করে বক্ষ 
অঞ্ানের একটি বিশেষ স্পন্দনশীল অঙ্ঞা দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের 
বললেন, “এটি সংবহনের কেন্দ্রবিন্দু যা একটি চক্রে সংবহন সম্পন্ন 


করলেও মানুষের ক্ষেত্রে তা দুইটি চকে সম্পর হয়। /ি বে ২০১৫/ 
ক. শ্রেণিবিন্যাস কী? ১ 
খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ জঙ্গাটির সচিত্র গঠন বর্ণনা করো। ৩. 
ঘ. উকিল দে তি বিতর বরা ৪ 

১১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে 
এদেরকে দলভুন্ত করার পদ্ধতিই হলো শ্রেণিবিন্যাস। 


ছু নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনো জীবের নামকরণে 
প্রথমে 'গণ' নাম এবং পরে 'প্রজাতি' নাম প্রয়োগ করে দুই শব্দের 
সমরয়ে যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। এক্ষেত্রে 
শবদ্বয় হবে ল্যাটিন বা রূপান্তরিত ল্যাটিন। যেমন : মানুষের বৈজ্ঞানিক 


নাম 1198০ 5০//25. এক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি গণ এবং দ্বিতীয় শব্দটি 
প্রজাতি নির্দেশ করে।' 

মর উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গটি হলো টাকি মাছের হৃৎপিগ । 
সৃজনশীল ১২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 


[নর উদ্দীপকে টাকি মাছের ও মানুষের রন্তু সংবহনতান্ত্ের কথা বলা 
হয়েছে। 

সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করতে রন্ত যদি একবার হৃৎপিশু অতিক্রম করে 
তখন একে একচন্ীয় বা এক বর্তনী রন্ত সংবহনতন্ত্র বলে । আবার সমগ্র 
দেহ পরিভ্রমণ করতে র্ত যদি দু'বার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে তখন একে 
ঘিচকরীয় বা দ্বিবর্তনী রন্ত সংবহনতন্ত্রবলে। 

টাকি মাছের রন্ত সংবহনতন্ত্র লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মাছের হৃৎপিশু 
থেকে ০02 সমৃষ্ধ রত প্রথমে ফুলকায় যায়। ফুলকায় ০০১ ত্যাগের পর 
রন্ত 0 সমৃদ্ধ হয়। এই রত্ত সমগ্র দেহ পরিভ্রমণপূর্বক, কোষে ০3 
সরবরাহ করে এবং কোষে উৎপন্ন ০০১ গ্রহপূর্বক পুনরায় হ্রপন্ডে 
(ফিরে আসে । দেখা যাচ্ছে, রন্ত টাকি মাছের সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করতে 
একবার, হূৎপিণগু অতিক্রম করে। তাই এই অন্ত্রটিকে এক চত্রীয় 
সংবহনতন্ত্র বলা হয়। 

মানুষের রন্ত সংবহনতন্্র ক্ষ করলে দেখা যায় যে ক্রমাগত সংকোচন ও 
প্রসারণের মাধ্যমে মানুষের হৃৎপিগু সারা দেহ থেকে রন্ত সংগ্রহ করে তা 
হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ হয়ে অবশেষে আবার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে 
পড়ে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বা ডায়াস্টোলের সময় দেহের বিভিন্ন অংশ 
থেকে,রন্ত মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। আবার হৃৎপিণ্ডের 
সংকোচন বা সিস্টোলের সময় হৃৎপিণু থেকে রন্ত মহাধমনির মাধ্যমে 
হৃ্থপণ্ডের, বাইরে সঞ্চালিত হয়। এভাবে হৃর্ণপন্ডের সংকোচন ও 
প্রসারণের মাধ্যমে রন্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। রক্ত 
সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করতে দু'বার হৃৎপিগু অতিক্রম করে। তাই এই 
তন্্রিকে দ্িচকরীয রত্ত সংবহনতন্ত্র বলা হয়। 

ছু শিক্ষক ব্যবহারিক ক্লাসে বুইমাছের ব্যবচ্ছেদপূর্বক সংকোচন 
প্রসারণশীল বিশেষ একটি অঙ্ঞাকে দেখিয়ে বললেন_ এটি রক্ত 
সংবহনের প্রাণকেন্দ্র। তিনি আরও বললেন-_ “মাছের ক্ষেত্রে এই 


সংবহন প্রক্রিয়াটি এক চত্রীয় প্রকৃতির ।” / বো ২০5%, 


1717. 


ক. রিওট্যাক্সিস কী? টা র্‌ 
খ.. ইমপ্ল্যান্টেশন বলতে কী বোঝায়? 
গ. ক উল্লিখিত বিশেষ ভঙ্গটির চিত্রসহ গঠন লন 


ঘ. উদ্ীপকে উল্লিিত শিক্ষকের শেষ উট বিশ্লেষণ করো। 
১২ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ছুস্র বাহমান পানির প্রতি প্রাণীর সাড়া প্রদানের প্রক্রিয়াই হলো 
রিওট্যাক্সিস। 
ছু নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট 
ব্রান্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় তাকে 
ইমপ্ল্যান্টেশন বলে। ইমধ্ল্যান্টেশন এর ফলেই গর্ভধারণ সম্ভব হয়। 
এন্ডোমেট্রিয়াম এ সংলগ্ন থাকা অবস্থায়ই জুণ গঠিত হয় এবং জ্ণটি 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে মানব শিশুতে পরিণত হয়। 
[রে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ জঙ্গটি হলো রুইমাছের হৃর্থপণ্ুড। এটি 
সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে রন্তু সংবহন করে থাকে। 


| বাবা ত্যাওটা 


নিলয়/ভেন্ট্িকল 
অনিনদ্/আট্রিযাম 


সাইনাস ভেনোসাস 
হ্লোটিক শিরা+ঠ(, 
ক খত 
চিত্র: বুই মাছের হূৎপিপ্ড 

বুইমাছের হৃৎপিণ্ড অলিন্দ ও নিলয়- নামক দুই প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। 
এছাড়া সাইনাস ভেনোসাস নামক একটি উপপ্রকোষ্ঠ থাকে। অলিন্দ 
হলো পাতলা প্রাটীর বিশিষ্ট বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ। এটি একদিকে সাইনাস 
ভেনোসাস, অন্যদিকে নিলয়ের সাথে যুক্ত। নিলয় পুরু মাংসের প্রাচীর 
বিশিষ্ক প্রকোষ্ঠ। নিলয়ের সম্মুখে বাস্বাস আর্টারিওসাস নামের একটি 
গঠন দেখা যায়, যা মূলত অঙ্গীয় ধমনির স্ফীত হওয়া গোড়া বা মূল। 
বুইমাছের উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোজনস্থলের ছিদ্রে কপাটিকা 
থাকে । কপাটিকাগুলো হলো- 
1. সাইনাস ভেনোসাস ও অলিন্দের মাঝের ছিদ্রপথে থাকে সাইনো- 

- আন্রিয়াল কপাটিকা। 
|. অলিন্দ ও. নিলয় মাঝে অবস্থিত ছিদ্রপথে রয়েছে আরে 

ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা। 
17. নিলয় ও বাস্বাস আ্যাওট্টার মাঝে অবস্থান করে ভেন্ট্রিকুলো-বান্বাস 

কপাটিকা। 
[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের শেষ উক্তিতে রুইমাছের রন্তসংবহনের 
প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। 
সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে বুইমাছের হুর্পশ একটি নিদিষ্ট দিকে 
র্ত পরিবহন করে। কপাটিকাসমূহের ফলে হৃৎপিণ্ডের 
প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে রন্ত সংবহনের একমুখিতা দেখা যায় এবং এ 
বিনে লিক জিত লিভ জো? এ তের উরে 
কেবল 00১ রন্ত বাহিত হয় বলে বুইমাছের হৃৎপিগুকে ভেনাস 
হার্ট বা শিরা হৃৎপিণু বলে। 


মানুষের | বুইমাছের তৃরথপন্ডের সাইনাস ভেনোসাস হতে ০0২ যুক্ত রন্ত অলিন্দ হয়ে 


নিলয়ে প্রবেশ করে এবং নিলয় হতে তা বান্থাস ত্যাওটায় বাহিত হয়। 
এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ও উপপ্রকোষ্ঠের সংযোজন স্থলে যে কপাটিকা 
থাকে তা রম্তের একদিকে চলাচল নিশ্চিত করে ও-বিপরীতগামীতাকে 
বাধা দেয়। তাই হৃর্খপণ্ডের মধ্য দিয়ে ০02 যুক্ত রন্তু পেছন হতে 
সামনের দিকে শুধু একমুখী হয়ে চলাচল করে। এজন্যই শিক্ষক এ 
ধরনের প্রবাহকে একচক্রীয় প্রকৃতির রক্তপ্রবাহ বলেছেন। 
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ছতে্ষু্ত কৃষিবিদ সামাদ সাহেব ফসলের জন্য ক্ষতিকর একটি 
পোকার আলোক সংবেদী অঙ্জা দেখিয়ে বললেন এটি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট 
প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী অসংখ্য কার্যকরী একক নিয়ে গঠিত । (ক এ: ২০১৬/ 
, উপযোজন কী? ১ 
ট্রাইজেমিনালকে নিশ্ স্নায়ু বলা হয় কেন? ২ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গের লম্চ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দাও। ৩ 
উল্লিখিত প্রতিবিষ্ব তৈরির ভিন্নতা আলোর প্রাচুষ্যের ওপর 
নির্ভর করে-_ বিশ্লেষণ করো । ৪ 
১৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্ু দশনীয় বু ও মধ্যবর্তী দূরতু অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন দূরত্বে 
অবস্থিত বস্তুকে স্পন্টভাবে দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের 
পরিবর্তন ঘটে তাই হলো উপযোজন। ্ 
চু ঘখন কোন মামু এক সাথে সংবেদী ও চেষ্টায় উভয় স্নায়ুর কার্যাবলি 
সাধন করে তখন তাকে মিশ্র সায় বলে। ট্রাইজেমিনাল স্লায়ুকে মিশর সায় 
বলা হয় কারণ, মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্খ্্দেশ থেকে সৃষ্ট এ দ্লায়ূ 
তিনটি শাখায় বিভন্ত। যথা : অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি এবং 
ম্যান্তিবুলার। এদের মধ্যে অপথ্যালমিক ও ম্যাক্সিলারি সংবেদী প্রকৃতির 
এবং ম্যান্ডিবুলার 'একই সাথে সঙ্গাবাহী ও চেষ্টায় স্নায়ু হিসেবে কাজ 
করে। তাই ট্রাইজেমিনালকে মিশ্র স্নায়ু বলে। 
[তর ডদ্দীপকের প্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। এর প্রধান আলোকসংবেদী 
অক্তোর দর্শন একক হলো ওমাটিডিয়াম। নিচে এর লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত 


শ্রেহেঞে 


ম্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পন্ট ও অস্পষ্ট প্রতিবিস্ব গঠন আলোর 
্রাচূর্যের উপর নির্ভর করে। কারণ উদ্দীপকের পোকাটি হলো ঘাসফড়িং 
যার দর্শন একক ওমাটিডিয়ামে আলোর প্রাচুর্য্যের পার্থক্যে কিছু 


কোন কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে । ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম 
পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু 
থেকে আগত কেবল উলদ্বিক আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে 
গতি কোনে বানরের নেন রে নি 
বিন্দু থেকে আগত তির্যক আলোকরশ্মি পার্খববর্তী ওমাটিডিয়ামে কর্ণিয়া 
ভেদ করলেই আইরিশ ও রেটিনাল অবিচ্ছি্ন আবরণী কর্তৃক শোষিত 
হয়। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক 
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ও সুস্পষ্ট প্রতিবিস্থ গঠিত হয়। তীব্র বা উজ্জ্বল আলোর এ ধরনের দর্শন 
 কৌশলই ত্যাপজিশন নামে পরিচিত। 

পক্ষান্তরে মৃদু বা স্তিমিত আলোয় রেটিনাল আবরণ ও আইরিশ আবরণ 
সংকোচিত হয়ে যথাক্রমে ভিত্তি পর্দা ও কর্ণিয়ার দিকে অপসারিত হয়। 
ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের অধিকাংশ অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এ 
অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত উলদ্বিক রশ্যিগুলো 
নিদিষ্ট ওমাটিডিয়ামের কর্ণিয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি র্যাবডোমে পৌছায়। 
কিন্তু এ বিন্দু থেকে আগত তীর্যক রশ্মিগুলো পার্শ্ব ওমাটিডিয়ামে 
প্রবেশ করে এবং অন্য র্যাবডোমে পৌছায়। ফলে কোন একটি 
ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর একাধিক বিন্দু থেকে আগত আলোকয়শ্মি 
পতিত হয়ে একটি র্যাবডোমে পৌছায় এবং বস্তুটির একটি 


অস্পষ্ট সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিস্ব গঠিত হয়। স্তিমিত আলোর এ 
ধরনের দর্শন কৌশল সুপার পজিশন নামে পরিচিত। ' 

তাই বলা যায়, উপরোন্ত দুই প্রকার প্রতিবিস্ব গঠন আলোর প্রাচুর্যের 
উপর নির্ভর করে। 


4 এব ২০১০ 
ক. প্রজাতি কী? রর 
খ.. প্লাটিপাসকে সংযোগকারী প্রাণী বলা হয় কেন? ২ 
উদ্দীপকের আলোকে '' ও '' এর শ্রেণিভিত্তিক পার্থক্য 


নখ 


লেখো। ৩ 

ঘ. "' এর প্রাকৃতিক সংরক্ষণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? 

যুস্তিসহ মতামত দাও। ৪ 
১৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 


প্রজাতি হলো এমন একটি জীবগোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে যৌন 
ও উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, কিন্তু প্রায় অনুরূপ দৈহিক গঠন 
বিশিষ্ট নিকটতম জীবগোষ্ঠী হতে জননসূত্রে আলাদা । 
রি টের ভাবনা গালা রিভার 
থাকায় এটি 11801174118 শ্রেণির অন্তর্গত। অপরদিকে এদের 
পেক্টরাল গার্ডলে বড় কোরাকয়েড থাকায় এবং কুসুম-খোলসযুক্ত ডিম 
পাড়ায় এদেরকে [০7108 শ্রেণিতেও রাখা যায়। একই সাথে 
1481014118 এনং ২০111 শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় প্লাটিপাসকে 
সংযো' বলা হয়। 
পাটি '4০চিহ্নিত প্রাণীটি 0707000117/৩$ এবং '8' চিহিত 
8900000658 শ্রেণির অন্তর্গত । 007071009৩3 শ্রেণির 
অন্তর্গত হওয়ায় ': প্রাণীর অন্তঃকংকাল এবং দেহ অসংখ্য 
ক্ষুদ্র প্ল্যাকয়েড জাইশে আবৃত। অপরদিকে /১০11008 শ্রেণির 
প্রাণী হওয়ায় '' প্রাণীর অন্তকতকাল অস্থিময় এবং দেহ সাইর্লয়েড ও 
টিনয়েড আইশে আবৃত। ': প্রাণীর মাথার দু'পাশে ৫-৭ জোড়া 
ফুলকারন্ধ্ থাকে কিন্তু '৪' প্রাণীর মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকারন্ধ 
থাকে যা কানকো দিয়ে আবৃত। এছাড়াও ' প্রাণীর লেজ 
হেটারোসার্কাল অর্থাৎ পৌচ্ছিক পাখনার অংশ দু'টি অসমান কিন্তু 3 
প্রাণীর লেজ হোমোসার্কাল ধরনের অর্থাৎ পৌচ্ছিক পাখনার অংশ দুটি 
সমান। '৪' প্রাণীতে পটকা আছে কিন্তু /, প্রাণীতে নেই। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত '9' চিহ্নিত প্রাণীটি হলো রুই মাছ। আবহাওয়া 
মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে নদীতে বুই মাছের ডিম ছাড়ার হার 
বর্তমানে হ্থাস পাচ্ছে। তাই বুই মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা 
অপরিহার্য । এ মাছটি ইনসিটু ও এক্সসিটু পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যেতে 
পারে। যে পরিবেশে মাছ বসবাস করে থাকে সে পরিবেশ বা 
আবাসস্থলকে সংরক্ষণ করে ৰা পুনরুদ্ধার করে তাদের আদি পরিবেশ 
সৃষ্টি করা এবং সেই পরিবেশে রেখে সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতি 
অনুসরণ করতে হলে মাছের অভয়াশ্রম এবং আবাসস্থলের উন্নয়ন করে 
মাছকে সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু এ পদ্ধতির অনেক সীমাবদ্ধতা 
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রয়েছে। এটা ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ এবং ঝুঁকিপূর্ণ । অপরদিকে এ 
পদ্ধতিতে মাছ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকে সে পরিবেশ থেকে সরিয়ে 
এনে পুকুর, হ্যাচারি বা অন্য কোনো স্থানে এর সংরক্ষণ করা হয়! 
তাছাড়া মাছের ডিম বা শুক্রাণুকে বিভিন্নভাবে দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ করা 
যায়। বিলুপ্ত প্রায় ও বিপন্ন প্রজাতির মাছকে পুনরুদ্ধারে আমাদের 
দেশের জন্য আদর্শ কৌশল হলো এক্স-সিটু পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ 
করা। বড ব্যাংক বা জীবন্ত জিনব্যাংক এবং ক্রায়োপ্রিজারভেশন এর 
মাধ্যমেও রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ সম্ভব। 
ছুত্রে্ুদ্ত সিলেবাসে অন্তভুত্ত প্রাণিজগত্তের সবচেয়ে বড় পর্বের প্রাণীটি 
সম্পর্কে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করলেন। এ সময় তিনি বললেন, 
প্রাণীটিতে যৌনদ্বির্ুপতা ও জীবনচক্ে দীর্ঘ রূপান্তর প্রক্রিয়া বিদ্যমান । 
4 কে ২০১৫/| 
পঙ্জাপাল কী? ্ ১ 
হিমোসিল বলতে কী বোঝায়? * ২ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির প্রধান শ্বসন অঙ্োর গঠন বর্ণনা 


করো। ত 
ঘ, : উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীটির রূপান্তর সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ __ 
যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো । ৪ 
১৫ নং্রশ্লের উত্তর 
চূদ্রু পঙ্গপাল হলো ঘাসফড়িংসহ কিছু আর্থোপোড প্রজাতি যারা 
দলবদ্ধভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করতে পারে । 
হিমোসিল বলতে এক ধরনের রূ্তপূর্ণ গহ্ররকে বোঝায় যা 
সময় প্রকৃত দিলোমের প্রাচীর ফেটে গিয়ে ব্াস্টোসিলের সাথে 
একাকার হয়ে যায় এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে এ সংযুক্ত গহ্বর 
পেরিটোনিয়ামে আবৃত থাকে না। 
[জু উদ্দীপকে ঘাসফড়িং এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। ঘাসফড়িং এর প্রধান 
শ্বসন জঙ্গা মূলত স্পাইরাকল, ট্রাকিয়া, ট্রাকিওল ও ট্রাকিওল কোষ নিয়ে 
গঠিত । ঘাসফড়িং এর শ্বসন অঙ্গে দৃশ জোড়া স্পাইরাকল বিদ্যমান। এর 
মধ্যে দুজোড়া বক্ষীয় অঞ্লে ও আটজোড়া উদরীয় অঞ্জলে অবস্থিত। 
এগুলো পেরিট্রিম নামক বাইটিন নির্মিত বেড় দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। 
প্রতিটি স্পাইরাকল আ্রিয়াম নামক একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উন্মুস্ত হয় যা 
থেকে ট্রাকিয়া উৎপন্ন হয় এবং এই ট্রাকিয়া হল ঘাসফড়িং এর প্রধান শ্বসন 
অঙ্জা যা সারাদেহে জালিকাকারে বিস্তৃত। ট্রাকিয়া ভিন্তিঝিলি, 
এপিথেলিয়াম ও ইন্টিমা নামক তিনটি প্রাচীর নিয়ে গঠিত। ট্রাকিয়াগুলো 
অতি সৃষ্ষণ শাখায় বিভন্ত হয়ে বহুড়জাকৃতি বিশিষ্ট ট্রাকিওল কোষে পরিণত 
হয় এবং এই ট্রাকিওল কোষ থেকে কতগুলো সুক্ষ ও সবু নালি বের হয়ে 
দেহ কোষের সংস্পর্শে আসে যা ট্রাকিওল নামে পরিচিত। উল্লিখিত অংশ 
নিয়েই মূলত ঘাসফড়িং এর শ্বসন অঙ্গা গঠিত। 
মন্ত্র উদীপকে বর্ণিত প্রাণী অর্থাৎ ঘাসফড়িং এর রূপান্তর হল অসম্পূর্ণ 
বৃপান্তর। কারণ এদের অপরিণত নিম্ক আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে 
পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িংয়ে বৃপান্তরিত হয়। ঘাসফড়িং এর এ রৃপান্তরে তিনটি 
ধাপ আছে : ডিম -৯ নিম্ফ _৯ পূর্ণাঙ্গ প্রাণী। ডিম ফুটে যে তরুণ 
ঘাসফড়িং বৈরিয়ে, আসে তাকে নি্ফ বলে। নিম্ফ দেখতে অনেকটা 
পরিণত ঘাসফড়িং এর মতোই তবে এরা আকারে ছোট, ডানাবিহীন, 
মস্তক দেহের তুলনায় বড় এবং অসম্পূর্ণ প্রজনন তন্ত্র সমৃদ্ধ । এই নিদ্ফ 
বার বার খোলস মোচন করে এবং এ সময় এদের ডানা ও প্রজননতন্্ 
বিকশিত হয়। এভাবে খোলস মোচনের মাধ্যমে নিস্ফ থেকে আংশিক 
রি হতে 
এর বৃপান্তর মূলত অসম্পূর্ণ রূপান্তর এতে অসম্পূর্ণ ঘাসফড়িং 
(নিদ্ফ) আংশিক রুপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ পরিণত ঘাসফড়িং তৈরি হয়। 
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বহুরূপতা.কী? ্ 
ঘাসফড়িং এ ডায়াপজ ঘটে কেন? চর 
উদ্দীপকে উদ্লিখিত প্রাণীটির প্রস্থচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অংকন 


করো। তু 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত '%' ও "%" অংশ দ্বারা সৃষ্ট ডিপ্লয়েড 
কোষের পরিস্ফুটনই প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় একমাত্র 
উপায় নয়_ যুস্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১৬ নং ্রশ্নের উত্তর 
একই প্রজাতির সদস্যদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই বা ততোধিক 
গঠন প্রকাশ পাওয়াই হলো বহুর্পতা। 
ছু্জু বাইরের পরিবেশের ঠাণ্ডা ও খাদ্যের অপ্রতুলতা মোকাবেলার জন্য 
ঘাসফড়িং এর ডিমের ভিতরে ভুণের বর্ধন কিছু সময়ের জন্য থেমে 
থাকার অবস্থাই হলো ডায়াপোজ। এর মাধ্যমে ভু নিজে প্রতিকূল 
পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়। যখন পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও 
খাদ্যের প্রতুলতা বৃদ্ধি পায়, তখন ডিম ফুটে ছোট ঘাসফড়িং বেরিয়ে 
আসে। 


চু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো //)৫741 

সৃজনশীল ১৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 

ছু উদ্দীপকে উদ্নিখিত প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এখানে ' দ্বারা শুক্রাশয় 
এবং "*" দ্বারা ডিস্বাশয়কে বোঝানো হয়েছে। 5 এবং "%' থেকে 
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অযৌন জানন প্রক্রিয়ায় প্রজনন ঘটায়। মুকুলোদগম একটি অযৌন জনন 
॥ এই প্রক্রিয়ায় মাতৃহাইড্রার দেহ থেকে একটি অপত্য হাইড্রার 
সৃষ্টি হয়। মাতৃহাইড্রার দেহের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ঘুত বিভাজিত হয়ে 


সুতরাং, শুধু যৌন জননই .হাইড্রার একমাত্র বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া নয়। 
হাইড্রা মুকুলোদগম এবং বিভাজন নামক অযৌন জনন প্রক্রিয়ায়ও 
বংশবৃদ্ধি করে। 
হেতু অপু তার বন্ধু কমলের ন্যায় বুই মাছ খেতে পছন্দ করে, 
কিন্তু কৈ মাছ খেতে পছন্দ করে না। এক সময় জলাশয়ে প্রচুর 
পরিমাণে রুই মাছের পোনা পাওয়া গেলেও এখন তেমন পাওয়া যায় না। 
/গি বে ২০১০ 
রুই মাছের শ্রেণির নাম লেখো । ১ 
ভেনাস হার্ট বা শিরা হৃৎপিশ বলতে কী বোঝায়? ২ 
অপুর পছন্দের মাছটির বাহ্যিক গঠনের (সচিত্র) বর্ণনা দাও। ৩ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথমোস্ত মাছটির পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি 
প্রাকৃতিক জলাশয় সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণেরই মাধ্যমে সম্ভব __ 
ব্যাখ্যা.করো। ৪ 
১৭ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চু্তুরই মাছের শ্রেণির নাম-_ /১০110973/81. 
চুর মাছের হ্খ্খপণুকে ভেনাস হৃর্থপণ্ড বলে। এ ধরনের হুতথপন্ডে সর্বদা 
005 যুক্ত রন্ত প্রবাহমান থাকে। 02 যুন্ত রন্ত কখনও হৃৎপিণ্ডে আসে না। 
অধিকাংশ মাছে সংবহনের সময়ে 02 বিহীন রত্ত একবার হৃৎপিন্ডে 
প্রবেশ করে এবং পরিশোধিত হওয়ার জন্য ফুলকায় যায়, তথায় ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটিয়ে রন্তু 02 যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে 


প্র এ & 


| পরিবাহিত হয়। দেহের -বিভিন্ন অংশ থেকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ 


'শিরাতন্তের মাধ্যমে ০ বিহীন রম্ত আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এজন্য 
মাছের হৃৎপিশুকে ভেনাস হার্ট বলে। 
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[জু অপুর পছন্দের মাছটি ছিল বুই। রুই মাছের দেহ মাকু আকৃতির । 
এর পিঠের দিকের রং হালকা কালো অথবা ছাই এবং পেটের দু'পাশে 
রূপালী সাদা। পূর্ণ বয়স্ক রুই মাছ সর্বোচ্চ এক মিটার পর্যন্ত লম্বা ও 
২০-২৫ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। এর দেহ বাহ্যিকভাবে ওটি অংশে 
বিভন্ত । যথা- মাথা, ধড় ও লেজ। 


চিত্র: বুই মাছের বাহ্যিক গঠন 

দেহের সম্মুখ প্রান্ত কানকোয়ার শেষ ভাগ পর্যন্ত মাথা। মাথার উপবিভাগ 
ক্রমশ উত্তল। মাথার অগ্রভাগে মাংসল ঠোট দ্বারা বেষ্টিত মুখছিব্র 
বিদামান। এর চোয়ালে কোনো দাত নেই। পার্ীয়ভাবে এক জোড়া 
পল্পবহীন বৃহদাকার চোখ থাকে। চোখের সামনে ও মুখের পেছনে এক 
জোড়া নাসা ছিদ্র থাকে। মাথার ভেতরে চিরুনীর মতো চার জোড়া 
ফুলকা, দু'পাশে একটি করে বড় কানকো দ্বারা আবৃত থাকে: বুই 
মাছের কানকোয়ার শেষ ভাগ হতে পায়ু পর্যন্ত অংশটি ধড়। এটি দেহের 
মধ্যবর্তী প্রশস্ত অংশ । পুরো ধড় জুড়ে একটি রেখাকৃতি সংবেদী অঙ্ঞা 
রয়েছে যা পার্খ্বরেখা অঙ্ঞা নামে পরিচিত । বুই মাছের সবগুলো পাখনা 
পূর্ণ বিকশিত অস্থিময় এবং রশ্যুক্ত। দেহের ঠিক মাঝ বরাবর একটি 
বৃহদাকারের পৃষ্ঠীয় পাখন্া থাকে । এটি কীটাবিহীন তবে অস্থিময় এবং 
মাঝখানে অবতল। পৃ্ঠীয় পাখনাসহ প্রায় সকল পাখনার রশ্মিসমূহ 
সামনের প্রান্তে শাখায় বিভন্ত। কানকোয়ার ঠিক পেছনে দেহের পাস্থীয় 
অক্ঞকীয়ভাবে একজোড়া বক্ষীয় পাখনা এবং এর পেছনে অক্তকীয় দিকে 
একজোড়া ক্ষুদ্রাকৃতির শ্রোণি পাখনা উপস্থিত। পুচ্ছ পাখনা ও শ্রোণি 
পাখনার মাঝামাঝি স্থানে মাঝারি আকৃতির একটি পায়ু পাখনা থাকে, 
যার সামনের গোড়ায় পায়ু ও রেচন প্রজনন ছিদ্র উন্মুস্ত হয়েছে। পরো 
ধড়টি মাঝারি আকারের রূপালি বর্ণের সাইর্ুয়েড জীইশ ছ্বারা আবৃত । 
তবে বুই মাছের মাথা আইশবিহীন। আইশের উপরের বলয়াকৃতির 
রেখাগুলো মাছের বয়স নির্ধারণে* গণনা করা হয়। রুই মাছের দেহের 
পেছনের প্রান্ত্ীয় ভাগে হোমোসার্কাল ধরনের পুচ্ছ পাখনা থাকে, যা নিয়ে 
লেজ গঠিত। 

উদ্লিখিত রুই মাছের পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাকৃতিক জলাশয় 
০০ 
বুই মাছের পোনা চাষ হচ্ছে। একে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং 
প্রজাতি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে বিভিন্ন রকম সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ 
করা হয়। বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে এ কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে। 
রুই মাছ বহমান পানিতে ডিম পাড়ে বলে দেশের বিভিন্ন নদীগুলোতে 
যেন এ মাছ অবাধে প্রজনন করতে পারে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ 
মাছ প্রজননের জন্য নিদিষ্টি নদীর নির্দিষ্ট স্থানে দলগতভাবে পরিযান 
করে। প্রজননকে নিরবচ্ছিন্ন করতে পরিযানের এ পথকে পুল, কালভার্ট 
ও সেতু নির্মাণের আওতামুন্ত রাখা হয়েছে। চট্টগ্রামের হালদা নদী রুই 
মাছের একটি অবাধ ও প্রাকৃতিক প্রজনন ভূমি। প্রতিবছর নিদিষ্ট সময় 
এখানে প্রচুর “মা' বুই মাছ এসে ডিম,ছাড়ে। প্রজনন পর্ব সময় হতে 
হালদা নদীর এ নিদিষ্ট এলাকাটিকে সরকারি তত্বাবধানে এনে প্রজনন 
উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। ডিম ছাড়া, ডিম ফোটা এবং 
পোনার বৃদ্ধি সবকিছুই মৎস্যবিদদের গভীর পর্যবেক্ষণ ও তত্তাবধানে 
সম্পন্ন হয়। ফলে সন্তোষজনক হারে প্রাকৃতিকভাবে প্রজননকৃত ডিমের 
পরিস্ফুটন ঘটে এবং প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া পোনা প্রান্তি নিশ্চিত 
হয়। সারা দেশে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পোনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য 
মৎস্য চাষীদের মধ্যে এ পোনা বিক্রির ব্যাবস্থা নেয়া হয়েছে। 
এভাবে প্রাকৃতিক জলাশয় সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে রুই মাছের পোনা 
উৎপাদন করা সম্ভব। 


ক্র মিতা মাইক্রোস্কোপে একটি স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে 
বিভিন্ন প্রকার কোষের সমন্বয়ে গঠিত দুই স্তরবিশিষ্ট একটি প্রস্থচ্ছেদের 
গঠন দেখতে পেল। রর / লা ২% 
ক. পুঞ্জাক্ষি কী? ১ 
হিমোলিম্ফের কাজ উল্লেখ করো । . ২ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত গঠনটির-চিহ্িত চিত্র দাও। তি 
উদ্দীপকে উল্লিখিত স্তর দুটির কোষসমূহের কাজ বর্ণনা 
রী ৪ 


করো। 

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন ঘাসফড়িং-এর মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয়পার্খে অবস্থিত বড়, বৃন্তহীন, 
বৃক্কাকার, উত্তল কালো অংশই হলো পুজাক্ষি। 
হিমোলিম্ফ খাদ্যসার, রেচনন্বয, হরমোন ইত্যাদি পরিবহন করে। 
আযামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি জমা 'রাখা, জীবাণু ধ্বংস করা এবং 
তঞ্চনে সাহায্য করাও হিমোলিম্ফের কাজ। এছাড়া ডানার সঞ্চালন ও 
খোলস মোচনে হিমোলিম্ফ সহায়তা করে। 


খ. 
গু 
ঘ. 


চিত-: বসত প্রাণী (হাইড্রা)-এর প্রস্থচ্ছেন্ের খণ্ডিত অংশ 


[রে উদ্দীপকে উদ্লিখিত গঠনটি হলো দ্বস্তরী প্রাণীর প্রস্থচ্ছেদ। এর স্তর 
দুটি হলো এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস। এপিডার্মিস ও গ্যান্ট্রোডার্মিসের 
মধ্যে মেসোমিয়া নামে একটি অকোধীয় স্তর থাকে। এপিডার্মিসে সাত 
ধরনের কোষ রয়েছে। এদের কাজ নিম্নরূপ: 

পেশি-আবরণী কোষ দেহের সাধারণ আবরণ তৈরি করে এবং সংকোচন 
প্রসারণের মাধ্যমে চলন, ;শিকার ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে। 
ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মুকুল ও জননাঙ্গ সৃষ্টি করে এবং দেহের 
প্রয়োজনে সব ধরনের কোষ সৃষ্টি করে ও ক্ষত পূরণ করে। 

সংবেদী কোষ পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে স্লায়ু কোষে সরবরাহ 
করে। গ্লায়ু কোষ সংবেদী কোষ হতে গৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন 
অংশে সরবরাহ করে। গ্রন্থিকোষ মিউকাস ক্ষরণ করে দেহকে কোনো 
কন্তুর সাথে লেগে থাকতে সাহায্য করে, বুদবুদ সৃষ্টি করে ভাসতে 
সাহায্য করে। জনন কোষ যৌন জননে অংশগ্রহণ করে। নিডোসাইটের 
নেমাটোসিস্ট অঙ্গাণু প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়। 

গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পাচ ধরনের কোষ আছে। কোষগুলোর কাজ নিম্নরূপ: 

পুষ্টি বা পেশি-আবরণী কোষ দেহের অন্তত্রক গঠন করে এবং পেশির 
মতো সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে দেহের আকার হাস-বৃদ্ধি করে। 
মুখছিদ্ব খোলা বন্ধ করতে স্ফিংটারের মতো কাজ করে। এছাড়া" খাদ্য 
কণা গ্রহণ ও পরিপাকে সহায়তা করে। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ প্রয়োজনে 
যেকোন কোষে বৃপান্তরিত হতে পারে গ্রন্থিকোষ মিউকাস ক্ষরণ করে 
খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ করে এবং এনজাইম ক্ষরণ করে খাদ্যের 
বহিএকোষীয় পরিপাক ঘটায়। সংবেদী কোষ সিলেন্টেরণ থেকে স্নায়ু 
উদ্দীপনা গ্রহণ করে ্লায়ু কোষে প্রেরণ করে। স্লায়ু কোষ সংবেদী 
কোষের স্নায়ু উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে। 


1717. 111 


মৃদুলার শিক্ষক দেহের শীর্ষদেশে ৬-১০টি সুক্ষ, লা কর্ষিকা | 


হস 

বিশিষ্ট প্রাণির চিত্র দেখিয়ে বললেন, এ প্রাণিটি এগুলোর সাহায্যে 
কয়েক ধরনের চলন সম্পন্ন করে । /£ ক! ২০১৬ 
হাইপোস্টোম কী? রি 
সিলেন্টেরন বলতে কী বোঝায়? 

উদ্দীপকের প্রাণিটি কীভাবে লম্বা দূরতু অতিক্রম করে-_ ব্যাখ্যা 


করো। তি 

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণিটির শীর্ষদেশের গঠনটি চলন ছাড়াও 

খাদ্য গ্রহণের জন্য অপরিহার্য-- বিশ্লেষণ করো । ৪ 
১৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 


লহ ঞে 


মিথোজীবিতা কাকে বলে? র্‌ 
সুপার পজিশন প্রতিবিস্ব বলতে কী বোঝায়? 
পেটের অংশে প্রাপ্ত গলা 


লু এঞে 


ঘ. উসকে উকি সদন! অঙো একটি বিশেষ ধয়দের 
সংবহনতন্র 00১ বুক্ত রন্তকে 0: যুক্ত করে __ উত্তিটি 
বিশ্লেষণ করো । ৪ 

২০ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুত্ু যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুত্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে 
ডি সেখ তে চা (লিনা বগল 


হুর %,44-র দেহের সম্মুখ প্রান্তের মুখছিদ্ যুক্ত উচু ও ছোট মোচাকৃতি | মিথোজীবিতা বলে 


অংশটি হলো হাইপোস্টোম। 
[ুস্জ11১4/৫-র দেহ প্রাটীরের ভেতরে আবদ্ধ লম্ছা ও নলাকার গহ্বরটির 
নাম সিলেন্টেরণ। পরিপাক ও সংবহনে জড়িত থাকে বলে একে 
গাস্ট্োভম্কুলার গহারও বলে। এর এক প্রান্ত মুখছিদ্র এবং অপর প্রত 
পদূতলে গিয়ে সমাপ্ত হয়। 
ছু উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো হাইড্রা। //,4/4 বিভিন্ন জৈবিক প্রয়োজনে 
দেহের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের চলন প্রদর্শন করে। 
এর মধ্যে লম্বা দূরত্ব অর্থাৎ অধিক দূরত্ব অতিক্রমের জন্য //)47৫ 
সাধারণত হামাগুড়ির সাহায্যে চলে । 
উদ্দীপকে বর্ণিত কর্ষিকাুস্ত প্রা্ীটি অর্থাৎ হাইড্রা লুপিং পদ্ধতিতে 
চলনের জন্য প্রথমে ক্ষিকা উপরে করে সোজা হয়ে দীড়ায়। অতঃপর 
গমন পথের দিকে দেহকে যতটা সম্ভব বাঁকিয়ে দেয় এবং কর্ষিকা দ্বারা 
চলন তলকে স্পর্শ করে। এ সময় কর্ষিকার গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট 
তলকে আকড়ে ধরতে সাহায্য করে। এ পর্যায়ে /১4/এ পেশি আবরণী 
কোষের সংকোচন দ্বারা পদচাকতিকে টেনে কর্ষিকার বা মুখের কাছে 
নিয়ে আসে। এভাবে একটি লুপ তৈরি .হয়। এরপর আবার 
কর্ষিকাগুলোকে তল হতে মুস্ত করে হাইড্রা সোজা হয়ে দাঁড়ায় । এভাবে 
একই পদ্ধতি বার বার অনুসরণ করে /1)474 ধীর গতিতে হামাগুড়ি বা 
লুপিং চলন সম্পন্ন করে এবং লা দূরত্ব অতিক্রম করে । 

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী /1১7এ -র শীর্ষদেশের গঠনটি হলো 

পোস্টোম। এটি দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত মোচাকৃতি ও ছোট 
সংকোচন অংশ। 
হাইপোস্টোমের গোড়ায় চারদিকে ঘিরে ৬১০টি লম্বা সুতার মতো সরু, 
লম্মা ও সংকোচনশীল কষিকা থাকে। কর্ষিকার বহিঃগ্রাচীরে গুচ্ছাকারে 
নিডোসাইট নামের বিশেষ কোষ থাকে। হাইপোস্টোমের গোড়ায় 
অবস্থিত এই কর্ষিকা সমূহের সহায়তায় হাইড্রা বিভিন্ন ধরনের চলন 
সম্পরন করে থাকে। যেমন- হামাগুড়ি ও ডিগবাজী চলনে হাইড্রা 
হাইপোস্টোমকে চলন তলের কাছে এনে কর্ষিকার সাহায্যে একে 
আকড়ে ধরে। হাটা চলনে দেহকে উল্টিয়ে কর্ষিকাগুলোকে পায়ের মতো 
ব্যবহার করা হয়। সীতার ধরনের চলনে কর্ষিকার সাহায্যে পানি 
সপ্চালন করে সীতার কেটে এগিয়ে যাওয়া হয়। আরোহন ও হেচড়ান 
ধরনের চলনে কর্ষিকাকে কোন বস্তুকে আকড়ে ধরে চলন সম্পন্ন করা 
হয়। এভাবে /)4/4-র শীর্ষ দেশ চলনে ব্যবহৃত হলেও এর আরেকটি 
ভিন্ন ধমী কাজ রয়েছে এবং এটি হলো খাদ্য গ্রহন। 
চূড়ায় যে বৃত্তাকার মুখহিদর রয়েছে তা খাদ্য গ্রহন ও অপাচ্য খাদ্য ত্যাগ 
করনে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রা কর্ষিকা ও বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্টের 
সহায়তায় খাদ্য ধরে হাইপোস্টোমে অবস্থিত মুখছিদ্ের কাছে_ নিয়ে 
আসে এবং প্রসারিত মুখাছি্র খাদ্যটিকে গ্রহণ করে। মুখ ছিদ্রের 
চারপাশের গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাস দিয়ে মুখছিদ্র পিচ্ছিল হয়ে 
থাকে । ফলে গৃহীত খাদ্য সহজেই গলাধঃকরণ হয়ে থাকে । 
এভাবেই, 147 -র শীর্ষদেশের হাইপোস্টোম চলনের পাশাপাশি খাদ্য 
গ্রহণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
চু়েবুক শিক্ষক রুই মাছ ব্যবচ্ছেদ করার সময় কানকোর নিচে 
চিরুনির মত একটি গঠন দেখিয়ে বললেন, এটি দিয়ে মাছ শ্থাসকার্য 
চালায়। পরবতীতে পেটের অংশে দেখালেন, সাদা রঙের লম্বাটে 
বালিশের মত একটি গঠন। / বো. ৭০ 


1717. 


কপ লে গা পি 
ধরণের প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাই সুপার পজিশন প্রতিবিম্ব। 
ঝাপসা আলোতে ক্রিস্টালাইন কোন ও র্যাবডোম অনাবৃত থাকায় 
লক্ষ্যব্ু থেকে উ্লস্ব ও তীর্যক উভয় প্রকার আলো র্যাবডোমে ঝাপসা এ 
বিস্ত গঠন করে। 
[ঘুর উদ্দীপকের মাছটির পেটের অংশে প্রাপ্ত সাদা রঙের লম্বাটে 
বালিশের মত জঙ্গটি হচ্ছে বায়ুথলি বা পটকা। এটি রন্ত হতে শোষণ 
করা নানা ধরনের গ্যাস দ্বারা পূর্ণ থাকে। মাছের বায়ুখলির অনেক 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভারসাম্য রক্ষাকারী জঙ্তা হিসেবে বায়ুথলির 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । বায়ুখলির সাহায্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় 
করে মাছ যে কোনো গভীরতায় নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পারে। শ্রবণ 
অঙ্ঞা, শব্দ তৈরির অক্তা, সংবেদী অঙ্গ হিসেবে বায়ুথলি কাজ করে। 
বাযুখলি অভিযোজন ও সাঁতারে সহায়তাকারী অক্তা হিসেবে কাজা করে। 
অক্সিজেনের আধার হিসেবেও বায়ুথলি ব্যবহূত হয়। 
[রে উদ্দীপকে রুই মাছের স্বসন অঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রুই 
মাছের শ্বুসন অঙ্গে রন্ত সংবহনতন্ত্র 205 যুস্ত রন্তকে 0: যুক্ত করে। রুই 
মাছের ফুলকায় এ কাজ সম্পন্ন হয়। মাছের হৃত্পণ্ড থেকে 003 সম্পূর্ণ 
রম্ত প্রথমে ফুলকায় যায় । ১ম হতে ৪র্থ ফুলকা ধমনিগুলো 00১ 
বিরান বাছা লা দিবার 
ধমনি ফুলকা ল্যামেলায় প্রবেশ করে এবং কৈশিক জালিকায় পরিণত 
হয়। এর জালিকা হতে ফুলকা ল্যামেলার বিপরীত দিকে বহির্বাহী ফুলকা 
ধমনির সৃষ্টি করে। ফুলকায় অবস্থিত ০০ যুক্ত রন্ত ০১ সমৃদ্ধ পানির 
সংস্পশে এসে তা 05 যুক্ত রন্তে পরিণত হয় এবং 02 যুস্ত রস্ত বহির্বাহী 
ফুলকা ধমনির সাহায্যে ফুলকা থেকে দেহের দিকে অগ্রসর হয়। 
উপরোস্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, রুই মাছের শ্বসন অঙ্তো 
অবস্থিত র্ত সংবহনতন্্র ০0. যু্ত রম্তকে 05 যুস্ত রক্জে পরিণত করে। 
পর মর প্রাণিজগতে এমন একটি প্রাণী রয়েছে যার দেহে 
আক্রমণাত্মক কোষ বিদ্যমান । আবার এ প্রাণীটি পদতলকে মুস্ত করে 
2 
ক. হাইপোস্টোম কী? 

খ. মিখোজীবিতা বলতে কী বোঝায়? 

রগ উদপকে উল্লিবিতাক কটর গঠন বা করো।উ 

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চলন সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করো ।3 

২১ নংঘ্রশ্নের উত্তর 

[ভ্রু 7,4৭-এর দেহের মুস্ত প্রান্তে অবস্থিত, মোচাকৃতির ছোট ও 
সংকোচন-প্রসারণশীল অংশই হলো হাইপোস্টাম। 
চুন ভি জাতির দুটি জীব যখন পারস্পরিকভাবে সহাবস্থান করে 
এবং উভয়ই উভয়ের নিকট থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের ! 
সহাবস্থাপকে মিথোজীবিতা বলা হয়। সহাবস্থানকারী জীবদ্ধয়কে বলা 
হয় মিথোজীবিতা। যেমন: হাইড্রা ও শৈবাল মিথোজীবিতার মাধ্যমে 
সহাবস্থান করে এবং পরস্পর উপকৃত হয়। 
ুঘ্জু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো /1১47এ। এদের দেহে নিডোসাইট 
নামক আক্রমণাত্মক কোষ রয়েছে। নিচে কোষটির গঠন ব্যাখ্যা করা 
হলো 


প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিস্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে । 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহবর ও সূত্রকযুত্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট । 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত তরল হিপনোটক্সিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের সবু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কীটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট 
কীটাগুলো বাৰিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি, বাট ও 
কাটাসহ. থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
নেমাট্রোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে, তাই 
অপারকুলাম। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। নিডোসাইট 
কোষের মুক্ত প্রান্তের শত্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাটাটি হলো নিডোসিল। 
এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে প্যাচানো সৃত্রকটি বাইরে বেরিয়ে 
আসে| কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাটীরে সংকোচনশীল 
কিছু পেশিতত্তু থাকে। এছাড়াও 'কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের 
একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 

চদ্ধু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাীটি হলো //54। উদ্দীপকে এদের চলন 
প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাণীটি পদতলকে মুক্ত করে দুত গতিতে 
অর্থাৎ সমারসল্টিং বা ডিগবাজী প্রক্রিয়ায় এবং পদতল মুক্ত না করে লম্থা 
দূরত্ব অতিক্রম করে লুপিং বা হামাগুড়ি প্রক্রিয়ায় চলন সম্পন্ন করে। 
নিচে প্রক্রিয়া দুটো বিশ্লেষণ করা হলো-_ 

সমারসন্টিং বা ডিগবাজি চলন প্রক্রিয়া হাইড্রার সাধারণ ও দ্ুত চলন 
প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে হাইড্রা দেহকে বাকিয়ে কর্ষিকাস্থিত 
গুটন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্টের সাহায্যে চলনের গতিপথকে স্পর্শ 
করে। এসময় গন্তব্যস্থলের দিকের পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন 
ও অপর পাশের অনুরূপ কোষের সম্প্রসারণ ঘটে। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি 
ঘটিয়ে ঘুত স্থান ত্যাগ করে। 

অপরদিকে লম্বা দুরুত্ব অতিক্রমের জন্য হাইড্রা সাধারণত লুপিং বা 
হামাগুড়ির সাহায্যেই চলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে এক পাশে পেশি- 
আবরণী কোধগু:লো সংকুচিত হয় এবং অপর পাশের অনুরূপ কোষগুলো 
সম্প্রসারিত হয়। ফলে হাইড্রা গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত ও 
বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং কর্ষিকার 
গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। এরপর 
পদতলকে মুস্ত করে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং কর্ষিকা 
বিমুস্ত করে সোজা হয়ে দীড়ায়। এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে হাইড্রা 
স্থান ত্যাগ করে। 


উদ্দীপকে উচিত টি কোন প্িয়াকে নির্দেশ 
- করে! ব্যাখ্যা করো। ৩ 
দত স্থানান্তরের জন্য উদ্দীপকে '&' থেকে "৮' শ্রেয়তর __ 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২২ নং প্রশ্নের উত্তর 

চর 04475 পর্বের সকল প্রাণীর এপিডার্মিসের পেশি আবরণী 
কোষসমূহের মধ্যবতীস্থানে অবস্থিত বিশেষায়িত কোষগুলোর নাম 
হলো নিডোসাইট। 

চুর দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করলে যদি একে 
অন্যের উপকারের কারণ হয় তবে ৮৮৫ 
'মিথোজীবিতা বলে এবং প্রাণী দুটি মিথোজীবী নামে হয়। যেমন, 


হাইড্রার একটি বিশেষ প্রজাতি ০1০7০%১47এ ১1744551%,4 ও সবুজ 
শৈবাল 2০০০%/০৮০/4 সহাবস্থান করে। ফলে দুই প্রাণীই পরস্পর 
থেকে উপকৃত হয়। 


[ছু উদ্দীপকে উল্লিবিত %' চিহ্নিত চিত্রটি /4১/এ এর ডিগবাজী চলন 
প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। মানুষের ডিগবাজী দেয়ার মতো করেই /4)4/8 
চলন সম্পন্ন করে। এ পদ্ধতিতে 11১4৪ খুব দুত এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারে । এ প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রাণিটি তার 
দেহকে ৰাকিয়ে কর্ষিকাগুলোকে চলনতলে স্থাপন করে ও গুটিনযান্ট 
নেমাটোসিস্ট এর সহায়তায় কর্ষিকাগুলো চলনতল আকড়ে ধরে রাখে। 
এতে একটি লুপ গঠিত হয়। এরপর 11১74 তার পাদচাকতি তল হতে 
মুক্ত করে ও ৯০০ কোণে দেহকে কর্ষিকার উপর ভর করিয়ে উল্টো দীড় 
করায়। পরক্ষণে আবার দেহকে সামনের দিকে বাকিয়ে পাদচাকতি দিয়ে 
চলনতল স্পর্শ করে। ফলে আরেকটি লুপ গঠিত হয়। পাদচাকতি 
চলনতল আকড়ে ধরে কর্ষিকাগুলোকে তল হতে মুস্ত করে এবং 
এগুলোকে উপরের দিকে.করে আবার সোজা হয়ে দীড়ায়। তখন পুরো 
দেহের ভর পাদচাকতির উপর থাকে । এ পদ্ধতি বার বার অনুসরণ করে 
8১৫৭ ঘুত চলন সম্পন্ন করতে পারে । এ ধরনের চলনে একক প্রকিয়ায় 
দু'বার লুপ গঠিত হয় এবং দেহ একবার কর্ষিকা, অন্যবার পাদচাকতি 
নির্ভর করে ৯০০ কোণে সোজা হয়। এভাবে /7)44 ডিগবাজী চলন 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। 

মুত্র ঘইড্রার বিভিন্ন চলন পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো ডিগবাজী 
চলন। এক্ষেত্রে মানুষের ডিগবাজী দেয়ার মতো করেই হাইড্রা চলন 
সম্পন্ন করে। চিত্র এ তে হামাগুড়ি চলন দেখানো হলেও চিত্র ১ তে এর্‌প 
(ডিগবাজী চলনের ধারাবাহিক চিত্র দেখানো হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে 
প্রাণীটি তার দেহকে বাঁকিয়ে কর্ষিকাগুলোকে চলনতলে স্থাপন করে। এ 
গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সহায়তায় কর্ষিকাগুলো চলনতল আকড়ে ধরে 
রাখে। এতে একটি লুপ গঠিত হয়। এরপর হাইড্রা তার পাদচাকতি তল 
হতে মুক্ত করে ও ৯০” কোণে দেহকে কর্ষিকার ওপর ভর করিয়ে 
উল্টোভাবে দীড় করায়। পরক্ষণে আবার দেহকে সামনের দিকে ঝাকিয়ে 
পাদচাকতি দিয়ে চলনতল স্পর্শ করে। ফলে আরেকটি লুপ গঠিত হয়। 
পাদচাকতি চলনতল আকড়ে ধরে কর্ষিকাগুলোকে তল হতে মুস্ত করে 
এবং এগুলোকে উপরের দিকে করে আবার সোজা হয়ে গঁড়ায়। তখন 
পুরো দেহের ভর পাদচাকতির ওপর থাকে। এ পদ্ধতি বার বার 
অনুসরণ করে হাইড্রা ঘুত চলন সম্পন্ন করতে পারে । এ ধরনের চলনে 
একক প্রক্রিয়ায় দুবার লুপ গঠিত হয় এবং দেহ একবার কর্ষিকা, 
অন্যবার পাদচাকতি নির্ভর করে ৯০” কোণে সোজা হয়। অন্যদিকে 
হামাগুড়ি ধরনের চলনে (৫ পরকিয়ায়) একক প্রিয়ায় মাত্র একটি লুপ 
তৈরি হয়। কাজেই দুত স্থানান্তরের জন্য উদ্দীপকে * '॥' থেকে "৮ 
শ্রেয়র। 

ছয়ে কাপ জাতীয় মাছের মধ্যে রুই বাংলাদেশের অতি পরিচিত 
একটি মাছ। খাদ্যগ্রহণ ও চলাফেরার জন্য মাছটি একটি বিশেষ অঙ্োর 
সাহায্যে পানির বিভিন্ন গভীরতায় শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রেখে 
অনায়াসে বিচরণ করে। বর্তমানে নদী ও জলাশয়ের গভীরতা কমে 
টি বা লারা পতন নি নো 


/৫ কে ২০১%/ 

ক. লার্ডা কী? ্ 
খ. : ভেনাস হার্ট বলতে কী বোঝায়? 

গ. উদবীপকের মাটি কিভাবে দির বিডি গভীরতা রী 

আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রেখে বিশেষ অক্তোর মাধ্যমে অনায়াসে 

বিচরণ করে ব্যাখ্যা করো। 


দ্র লর্ড হলো পতঙ্গোর পরিস্ফুটনের একটি দশা। . 
চুদন মাছের হৃৎপিগুকে ভেনাস হ্র্থপশুড বলে। এ ধরনের হৃৎপিন্ডে সর্বদা 
0০0 যুস্ত রত প্রবাহমান থাকে। ০২ যুস্ত রস্ত কখনও হৃৎপিণ্ডে আসে না। 


1717. 111 


অধিকাংশ মাছে রন্ত-সংবহনের সময়ে 0 বিহীন রন্ত একবার হৃৎপিন্ডে 
প্রবেশ করে এবং পরিশোধিত হওয়ার জন্য ফুলকায় যায়, সেখানে 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময়.ঘটিয়ে রন্তু 05 যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন 
অংশে পরিবাহিত হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ 
কার্ডিয়াল শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে ০১ বিহীন রন্ত আবার হৃৎপিন্ডে ফিরে 
আসে । এজন্য মাছের হৃৎপিগুকে ভেনাস হার্ট বলে। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্প জাতীয় মাছটি হলো রুই। মাছটি পানির 
বিভিন্ন গভীরতায় শরীরের আপেক্ষিক গুরুতু ঠিক রেখে যে বিশেষ 
অঙ্গের মাধ্যমে অনায়াসে বিচরণ করে সে অঙ্গটি হলো রুই মাছের 
পটকা বা বায়ুখলি। এটি হলো পাতলা প্রাচীর পর্দাবিশিষ্ট একটি থলি যা 
বুই মাছের দেহের ভেতরে পাকস্থলির নিচে ও মেরুদণ্ডের উপরে 
অবস্থান করে। এটি মাছের রন্ত হতে শোষণ করা নানা ধরনের গ্যাস 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। বায়ুথলি মাছের ভারসাম্য রক্ষাকারী গুরুতপূর্ণ অঙ্ঞা। 
৮:7৮4১৮+7৮৮ 
এজন্য মাছ পাখনা না নাড়লে পানিতে ডুবে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা 
অনেক. ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, একটুও পাখনা না নাড়িয়ে মাছ 
একস্থানে পানিতে স্থির থাকে। মাছ বায়ুখলিতে বাতাসের পরিমাণ 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে হ্বাস বা বৃদ্ধি করে তার শরীরের আপেক্ষিক গুরুতু 
চারপাশের পানির আপেক্ষিক গুরুতর সমান করতে পারে। ফলে 
সহজেই মাছ যেকোনো গভীরতার পানিতে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে 
পারে এবং ডুবে যায় না। এভাবে বুই মাছটি পানির বিভিন্ন গভীরতায় 
ভেসে থাকতে সক্ষম । 
[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত রুই মাছটি প্রাকৃতিক বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র 
হুমকির মুখে। মাছ আমাদের জাতীয় সম্পদ। অপরিকল্পিত পদক্ষেপ ও 
পরিবেশ দূষণের কারণে অতিদুত আমাদের এই মৎস্য সম্পদ হারিয়ে 
যেতে বসেছে। বুই মাছ আমাদের দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে বাস করে 
থাকে । এসব নদীতে অপরিকল্পিতভাবে বীধ নির্মাণ, কলকারখানার বর্জ্য 
অপসারণ ইত্যাদি কারণে মাছের বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। আমরা জানি 
ফসলের জমিতে অতিরিস্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে তা বৃষ্টির 
পানিতে ধুয়ে নদীতে মিশে নদীর পানি দূষিত করে। ফলে নদীর পানি 
মাছের বসবাসের অযোগ্া হয়ে পড়ে। এছাড়াও বর্তমানে অধিক 
জনসংখ্যার চাপের কারণে বহু জলাশয় ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ, 
আবাপিক এলাকা ও কলকারখানা স্থাপনের জন্য মাছের আবাসস্থল 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব কারণে মাছের প্রাকৃতিক বাসস্থান আজ হুমকির 
মুখে। হালদা নদীতে রুই মাছ প্রাকৃতিকভাবে ডিম পেড়ে থাকে । হালদা 
নদী বাংলাদেশের একটি. জোয়ার ভাটার নদী যেখানে বুই মাছ 
প্রাকৃতিকভাবে ডিম ছেড়ে থাকে । এই নদীতে বছরে ১-৩ বার ডিম ছাড়ে 
মা রুই মাছ। স্থানীয় মাছ চাষীরা এই নদী থেকে রুই, মৃগেল ও কালি 
বাউসের নিষিন্ত ডিম আহরণ করে পোনা উৎপাদন করে থাকেন। গত 
পঞ্চাশের দশকে দেশের মোট মৎস চাহিদার ৭০% পূরণ করত হালদা 
নদীর. পোনা। কিন্তু রাষ্ট্রের সুষ্ঠ পরিকল্পনা, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও 
পদক্ষেপের অভাবে হালদা নদীর এতিহা আজ ধ্বংসপ্রায়। বিশেষজ্ঞরা 
মনে করেন হালদা নদীর চারটি বাক কেটে ফেলা, অপরিকরিতভাবে 
স্ুুইচগেট নির্মাণ, মা মাছ নিধন, হালদা সংলগ্ন এলাকায় অনিয়ন্ত্রিভভাবে 
শিল্প কারখানা গড়ে উঠায় এ নদীতে মাছের প্রজনন কমে গেছে। তাই 
রুই জাতীয় মাছের প্রজনন ঠিক'রাখার জন্য হালদা নদীসহ এরুপ অন্যান্য 
প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। জা 
ঢোল পঙ্গপাল নামধারী পতঙ্গটির দর্শন ইন্দ্রীয় হলো পুঞ্জাক্ষি। 
উজ্জ্বল আলোতে প্রাণীটি শুধুমাত্র উল্লম্ব আলোক রশ্মির মাধ্যমে দর্শন 
সম্পন্ন করে। মৃদু আলোতে প্রাণীটি দর্শন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে উ্নম্ব ও 
তীর্যক দুই ধরনের আলোকরশ্মিই ব্যবহার করে। /র রে ২০%| 

ক. হাইপোগন্যাথাস মস্তক কী? 

খ. “যকৃতকে জৈব রসায়নাগার" বলা হয় কেন? 


২৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভূর ঘাসফড়িং এর মস্তকই হলো হাইপোগন্যাথাস মত্তক দেহের 
পান্ডে নিচের দিকে নির্দেশিত অবস্থায় থাকে। হু 
চুদ মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি হলো যকৃত। 
থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয় যা খাদ্য পরিপাকের একটি অতি 
উপাদান। এছাড়াও যকৃতে অনেক গুরুতৃপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া 
সংঘটিত যা বিপাক ক্রিয়ায় গুরুতপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এজন্য যকৃতকে 
মানবদেহের জৈব রসায়নাগার বলা হয়। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত পঙ্জাপাল নামধারী পতঙ্গটি হলো ঘাসফড়িং। 
এটা উন্নম্ব আলোক দ্বারা অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোতে পুল্লাক্ষি দ্বারা 
আ্যাপোজিশন বা মোজাইক প্রতিবিদ্ব গঠন করে। 


ওমাটিডিয়াম্রে 

আলোকরশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয়। এ অবস্থায় একটি 

মাত্র ওমাটিডিয়ামে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব অনেকটা মোজাইক করা মেঝের 
পাথরের মতো মনে হয়। এজন্য এর নাম মোজাইক প্রতিবিদ্ব। 

উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞঙ্জাপাল নামধারী পতঙ্গটি হলো ঘাসফড়িং। 

এটা মৃদু আলোতে দর্শন প্রক্রিয়া সস্পন্ন করতে উন্নম্ব ও তীর্যক দুই 


ধরনের আলোক রশ্মিই ব্যবহার করে । 
শি, 


চি দু আলোতে সু রতবস্ 


কস্টালাইন কোণের অনাবৃত অংশের মধ্য দিয়ে পাশের 


ওমাটিডিয়ামের 
১.) ওমাটিডিয়ামের র্যাবডামে পৌছায়। অর্থাৎ একটি ওমাটিডিয়াম তার 
২] নিজস্ব কর্ণিয়া থেকে আগত আলোকরশ্মি ছাড়াও পার্বতী 


গ.. উদ্দীপক অনুসারে শুধুমাত্র উন্নম্ব আলোক ছারা সৃষ্ট প্রতিবিস্থ | ওমাটিডিয়ামের কর্ণিয়া থেকে আগত আলোকরশ্মিও পেয়ে থাকে। 


- সচিত্র-ব্যাখ্যা করো। 


ত | পুঞ্জাক্ষির উপর কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিশ্বগুলো একে অপরের 


ঘ. উদ্দীপকে উদলিখিত শেষ বাকযটির ঘটনাবলি চিতরসহ বিশ্লেষণ করো ৪ | উপর পড়ায় সম্পূর্ণ বুটির অকপট প্রতিবিষ্ব হয় 


1717. 


ছুেব্ু্ রাজু মিঠা পানিতে বসবাসকারী একটি প্রাণী সম্পর্কে জানল 
যার গ্রীক পুরানে- বর্ণিত প্রাণীর মত পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। সে 
আরও জানল এসব প্রাণীদেহে বিশেষ কোষ রয়েছে যা খাদ্য গ্রহণ, 
আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে 4 ব১% 
ক. পরিপাক কী? ১ 
খ.. 81%] বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীটির বিশেষ কোষের গঠন সমিতর বর্ণনা দাও 1৩ 
ঘ. উদ্দীপকের কোষটি নানামুখী কাজে সাহায্য করে_ যুক্তি দেখাও 1৪ 
২৫ নং প্রশ্নের উত্তর 


চুর দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের সামগ্রস্য রক্ষা করার সূচক হলো 
81] (8০৫১ 71855 17455) দেহের মোট ওজনকে (কেজি এককে) 
উচ্চতার (মিটার এককে) 'বর্গ দিয়ে ভাগ করলে ৪11 পাওয়া যায়। 
একজন সুস্থ স্থাভাবিক ব্যস্তি 31] ১৮.৫-২৪.৯ মধ্যে থাকে। 731 
মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে । 

উদ্দীপকের বর্ণিত প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এর বিশেষ কোষটি হলো 


চিত্র : নিডোসাইট কোষ (স্বাভাবিক ও উন্মস্ত অবস্থা) 
প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিস্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 


দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে । 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহব্বর ও সৃত্রকযুস্ত খলেটি নেমাটোসিস্ট । 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত তরল হিপনোটক্সিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের সরু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে রাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কাটা থাকে। বড় কাটাগুলো বার্ব ও ছোট 
কাটাগুলো বাবিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি, বাট ও 
কাটাসহ থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে 
ঢাকনা দিয়ে আবৃত. থাকে, তাই অপারকুলাম। উন্মস্ত অবস্থায় এটি 
পাশে সরে যায়। নিডোসাইট কোষের মুক্ত প্রান্তের শত্ত, দৃঢ়, 
সংবেদনশীল কীটাটি নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে 
পাচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে । কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও 
নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতত্তু থাকে। এছাড়াও 
কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 
দূর উদ্দীপকের প্রাণী হলো হাইড্রা এবং কোষটি হলো নিডোসাইট 
কোষ। এটি খাদ্যগ্রহণ, আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে। হাইড্রার 
পদতল ছাড়া বহিঃত্রকের সর্বত্র বিশেষ করে কষিকায় এসব কোষ 
থাকে। 

হাইড্রার খাদ্য গ্রহণের প্রধানতম অঙ্তা হলো কর্ষিকা ও. নিডোসাইটের 
নেমাটোসিস্টসমূহ। ক্ষুধার্ত হাইড্রা পানিতে মুক্তভাবে ভেসে থাকার সময়, 
শিকারের সন্ধানে কর্ষিকা প্রসারিত করে রাখে । কোনো শিকার কর্ষিকার 
কাছে আসতেই কর্ষিকার পেনিষ্রান্ট নেমাটোসিস্টের সূত্রটি শিকারের 
গায়ে বিদ্ধ করে। তারপর হিপনোটক্সিন বিষটি শিকারের গায়ে প্রবেশ 
করিয়ে তাকে অসাড় করে ফেলে। এ সময় ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট 


শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলে এবং ঘুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের কীটা ও 
সৃত্রকের সাহায্যে একে জীকড়ে ধরে রাখে। কর্ষিকাগুলো এ অবস্থায় 
শিকারকে মুখের, কাছে নিয়ে আসে ও প্রসারিত মুখছিদ্রটি খাদ্য গ্রহণ 
করে ।:এছাড়া নেমাটোসিস্ট এর সাহায্যে হাইড্রা হামাগুড়ি ও ডিগবাজী 
পদ্ধতিতে চলন সম্পন্ন করে। কর্ষিকার গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট চলন 
তলকে আকড়ে ধরতে সাহায্য করে। ফলে পেশী আবরণী কোষ এর 
সংকোচন এর মাধ্যমে হাইড্রার দেহ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। 
এছাড়াও হাইড্রার, নিডোসাইট কোষ আত্মরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। 
ছে সন্ধ্যায় রবিউল তার পড়ার টেবিলে একটি পতঙ্ঞা দেখতে 
পায় যা সন্বিযুক্ত পায়ের সাহায্যে লাফ দিতে পারে এবং ডানার সাহায্যে 
উড়তেও পারে। /র এব! ৭০১৬/ 
ক. হিমোসিল কী? ১ 
খ. মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির দর্শন অঙ্গের এককের গঠন 
বর্ণনা করো। ঙ 
উদ্দীপকের প্রাণীটির সংবহনতন্ত্রর সাথে' তোমার রত 
সংবহনতন্তরের পার্থক্য-_ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২৬ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
চুর হিমোসিল হলো আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীদেহের পেরিটোনিয়াল 
আবরণী বিহীন এক ধরনের অপ্রকৃত দেহ গহ্বর যা হিমোলিম্ফ ধারণ 
করে। ১ 
ছুঝ্ ঘখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুত্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সহচর্যকে 
মিথোজীবিতা বলে । যেমন- (%/০/91)4 ৮/7/41554 নামক সবুজ 
হাইড্রা ও 2০০০%/০7/০ নামক শৈবাল মাধ্যমে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়। 
ু্র রব্উল একটি পতঙ্গা (ঘাসফড়িং) দেখতে পায় যার দর্শন অজ্ঞা 
পুঞ্জাক্ষি। পুজ্জাক্ষির গঠনগত ও কার্যগত একক হলো ওমাটিডিয়াম। 
প্রতিটি ওমাটিডিয়াম নিম্নলিখিত অংশগুলো দ্বারা গঠিত হয়। 
কর্নিয়া : ষড়ভুজাকৃতির উত্তল কিউটিকল নির্মিত স্বচ্ছ আবরণীটি হলো 
কর্নিয়া বালে্স। 
কর্মিয়াজেন কোষ : প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের কর্ণিয়ার নিচে একজোড়া 
কর্নিয়াজেন কোষ থাকে । 
ক্রস্টালাইন কোন কোষ : কর্নিয়াজেন কোষের নিচের চারটি লম্বাকৃতি 
কোষই হলো ক্রিস্টালাইন কোন কোষ । 
ক্রিস্টালাইন কোন : এটি ক্রিস্টালাইন কোন কোষদ্বারা পরিবেষ্টিত 
একটি শত স্বচ্ছ আন্ত£কোষীয় গঠন। 
প্রাথমিক রঞ্জক কোষ বা রঞ্জক আবরণ : সাধারণত দুটি রঞ্জক আবরণী 
বা প্রাথমিক রঞ্জক কোষ দিয়ে ক্রিস্টালাইন কোনটি ঘেরা থাকে। 
রেটিন্যুলা : এটি ওমাটিডিয়ামের ভিত্তি অংশ যা মোট আটটি দন্ডাকৃতির 
দর্শনকোষ নিয়ে গঠিত। 
র্যাবডোম : এটি রেটিন্যুলার কোষসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি 
অক্ষীয় দন্ডাকার গঠন । 
রেটিনুলার আবরণীকোষ : প্রতিটি ওমাটিডিয়াম অপর ওমাটিডিয়াম হতে 
যে রঞ্জকপর্দা দ্বারা পৃথক, তা-ই রেটিন্যুলার আবরণী কোষ। 
ভিত্তি পর্দা £ ওমাটিডিয়ামগুলো একত্রিতভাবে গুচ্ছাকারে একটি ভিত্তি 
পর্দার উপরে অবস্থান করে। 
দর্শন স্লাযুতন্ত : প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের নিমপ্রান্তে ভিত্তি পর্দা ভেদ করে 
একগুচ্ছ দর্শন স্লায়তন্তু রয়েছে। 
্্রর্ত সংবহনের মাধ্যমে সারাদেহের প্রতিটি কোষের মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়। রান্তের খথ অনুসারে প্রাণিদেহে দুধরনের রন্তসংবহনতন্ত 
দেখা যায়, যেমন- মুক্ত সংবহনতন্ত্র এবং বদ্ধ সংবহনতন্্র। এর মধ্যে 
উদ্দীপকে পতঙ্ঞাটির সংবহনতন্ত্র উন্মুত্ত ধরনের. এবং আমাদের 
রন্তসংবহন বদ্ধ প্রকৃতির । 


ঘ. 
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পতঙ্জা (ঘাসফড়িং) এবং আমাদের (মোনুষ) রন্ত সংবহনতন্ত্ের গঠন 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়।-ঘাসফড়িং এর মুন্ত সংবহনতন্তরে হৃত্্ত্ 
থেকে নালিকা পথে রম্ত বের হয়ে উ্মুস্ত দেহগহ্ররে প্রবেশ করে এবং 
দেহ গহ্বর থেকে পুনরায় নালিকা পথে হৃত্যস্ত্রে ফিরে আসে ।'অন্যদিকে 
আমাদের বদ্ধ সংবহনতন্্রে রস্ত সর্বদাই রন্তবাহিকা ও হৃত্যন্ত্ের মাধ্যমে 
আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয়। ঘাসফড়িং এ রন্ত সর্বদা রত্ত 
বাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। অন্যদিকে মানুষে সর্বদা রত্ত 
বাহিকার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ঘাসফড়িং এর মতো দেহগহ্ররে 
মুস্ত হয় না। আবার ঘাসফড়িং এর হুতন্ত্র সরল্‌ প্রকৃতির পাশাপাশি 
সাতটি প্রকোষ্ঠে সঙ্জিত, পক্ষান্তরে মানুষের তৃৎপিন্ড উন্নত এবং চারটি 
প্রকোষ্ঠে বিভন্ত। ঘাসফড়িং এর রন্তনালিগুলো কৈশিক জালিকা গঠন 
করে না, পক্ষান্তরে মানুষের রন্তনালিগুলো কৈশিক জালিকায় বিভন্ত হয়। 
ঘাসফড়িং এর রন্তসংবহনতন্তর রন্ত, হিমোসিল ও হৃতযন্ত্র নিয়ে গঠিত এবং 
মানুষের রত্তসংবহনতন্ত্র রন্তু, ধমনি, শিরা, কৈশিক নালিকা ও হৃৎপিণ্ড 
নিয়ে গঠিত। 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় অনুন্নত ঘাসফড়িং এর রন্তসংবহন 
অপেক্ষা আমাদের রন্তসংবহন অনেক বেশি উন্নত ধরনের । 
চুদন] শারমীনের বাবা পুকুর থেকে একটি রুই মাছ ধরার পর সে 
লক্ষ করল, পানি থেকে তোলার পর মাছটি লাফালাফি করতে লাগল 
এবং কানকোর নিচে লাল রঙের চিনুনীর মত কিছু দেখতে পেল, 
কিছুক্ষণ পর মাছটি মারা গেল। বিষয়টি সে বুঝতে পারলনা যে, মাছটি 
কিছুক্ষণ পূর্বেই বেঁচেছিল কিন্তু সেটি কেন ডাঙ্গায় তোলার পর মারা 
গেল। /র বো ২০১৫/ 
রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লেখো । ১ 
বুই মাছের বাহ্যিক গঠন এর চিহ্নিত চিত্র আক। ২ 
উদ্দীপকে চিবুনীর ন্যায় অঞ্জটির গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
ডাঙ্গার প্রাণীদের শ্বসনতন্ত্রের সাথে উদ্দীপকের মাছটির 
শ্বসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান- বিশ্লেষণ করো ।8 
২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুস্্ররই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম হলো-_ 14৮৫০ 7০814. 
চু্ররুই মাছের বাহ্যিক গঠনের চিহ্নিত চিত্র নিচে অভ্কন করা হলো- 
পৃষ্ঠ পাখনা 


শ্িলিহেএে 


চিত্র: রুই মাছের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য 
চু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিবুনির ন্যায় অঙ্ঞাটি হলো রুই মাছের ফুলকা। 
বুই মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্ধ পরিচালনা করে। রুই মাছের ফুলকা 
হলো ব্রাঙক প্রকৃতির প্রতিটি ফুলকা দু'সারি গিল ফিলামেন্ট বা গিল 
ল্যামেলা ধারণ করে। এক সারি ইন্টারব্রাঙ্কিয়াল সেপ্টামের সম্মুখ প্রান্তে 
এবং অপর সারি ইন্টারব্রাজ্কিয়াল সেপ্টামের পশ্চাৎ প্রান্তে সংযুক্ত থাকে। 
প্রত্যেক সারি ফিলামেন্ট মিলে গঠিত হয় হেমিত্রাক। দুটি হেমিব্রাতেকর 
মাঝে অবস্থিত ইন্টারব্রার্কিয়াল সেপ্টাম খুব ছোট। ব্রারিকয়াল আর্চ 
থেকে বহির্গত গিলরশ্যি দুভাগে বিভন্ত হয়ে দুটি হেমিব্রা্ক ধারণ করে। 
প্রতিটি ফুলকা ফিলামেন্ট ছোট ছোট আড়াআড়ি ভাবে সাজানো পাত ৰা 
ল্যামেলা বহন করে। এ ল্যামেলাগুলো পাতলা রক্তের কৈশিকজালিকাসহ 
এপিথেলিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি ল্যামেলীর এক পাশ অন্তর্বাহী 
এবং অপরপাশ বহির্বাহী রন্তনালিকায় বিস্তৃত থাকে । 
[তরু ভঙগার প্রাণীদের শ্বসনতন্ত্রের সাথে বুই মাছের শ্বসনতন্তের 
বৈশিষ্ট্গত বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। রুই মাছের শ্বসনতন্তর ফুলকা, 
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বায়ুথলি ও ব্রাডিকওস্টেগাল পর্দা নিয়ে গঠিত। এ মাছের দেহের সামনের 
অংশে দুপাশে ফুলকা প্রকোষ্ঠে চারটি করে মোট চার জোড়া ফুলকা 
রয়েছে। মাছ পানিতে বসবাস করায় ফুলকা দ্বারা পানি হতে 0৯, গ্রহণ 
করে স্বসন কাজ চালায়। দুটি ফুলকার মাঝের গলবিলীয় প্রাচীরটি অস্থি 
নির্মিত যা ফুলকা আর্চ নামে পরিচিত। ফুলকা আর্চের ভেতরের দিকে 
কয়েকটি ভাজবিশিষ্ট ফুলকা দন্তিকা থাকে যা পানির সাথে আসা খাদ্য 
কণাকে ফুলকা প্রকোষ্ঠে ঢুকতে বাধা দেয়। রুই মাছের বায়ুথলি শ্বসন 
কার্ধে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করে। বায়ুথলিতে অবস্থিত রিটি- 
মেরাবাইল এর মাধ্যমে এটি গ্যাস থেকে প্রয়োজন অনুসারে 03 ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় শোষণ পূর্বক শ্বসনের জন্য কাজ করে। এ মাছের কানকুয়ার 
নিচে কৈশিকজালিকা সমৃদ্ধ পাতলা পর্দা থাকে। ফুলকা প্রকোষ্ঠে 
অবস্থিত পানি থেকে বা শ্বসনের জন্য যে পানি স্রোতের সৃষ্টি হয় তা 
থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় 0১ উত্ত কৈশিকজালিকায় প্রবেশ করে । ফলে এ 
পর্দা কিছুটা শ্বসনে সাহায্য করে। অপরদিকে, বহিঃনাসারব্র, 
নাসাগহ্বর, নাসাগলবিল, স্বরযন্ত্র শ্বাসনালি, ক্রোমনালি এবং ফুসফুসের 
সমন্বয়ে ডাঙ্গার প্রাণীদের স্থসনতন্ত্র গঠিত হয়। এ তন্ত্রের মাধ্যমে 
পরিবেশের অক্সিজেন দেহে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড 
অপসারিত হয়। মানুষের নাসিকার সামনে অবস্থিত পাশাপাশি 
একজোড়া ছিদ্র হলো বহিঃনাসারন্পর। এর মধ্য দিয়ে বায়ু দেহের ভেতরে 
প্রবেশ করে। নাসাগহ্বরের মাধ্যমে আগত প্রশ্বাস বায়ুকে সিন্ত করতে 
সক্ষম করে। নাসাগলবিল খাদ্যনালি ও শ্বাসনালির একটি অভিন্ন অংশ 
হিসেবে কাজ করে। স্থরন্ত্র মুখবিবরে একটি গ্রটিস ছিদ্র দিয়ে উন্মুক্ত 
থাকে। এই ছিদ্র দিয়ে মুখবিবর ও স্বরযন্তরের মধ্যে শ্বাস বায়ুর আদান- 
প্রদান হয়। স্বরযন্ত্রের শেষভাগ শ্রীবার মধ্য দিয়ে বক্ষগহ্বর পর্যন্ত 
প্রসারিত হয়ে স্বাসনালি গঠন করে । এ নালি দিয়ে বায়ু দেহের ভেতরে 
প্রবেশ করে ও দেহ থেকে বের হয়। মানুষের বক্ষগহ্বরের দুদিকে দুটি 
ফুসফুস অবস্থান করে। এটি রন্ত সংবহনতন্ত্র ও পরিবেশের মধ 
লন এবং কান াইজজাইডের খালী ননদ লাধন করে) 
অতএব, উপরোস্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, রুই মাছের শ্বসনতন্ত্রের 
সাথে ডাঙ্ার প্রাণীদের শ্বসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান। 


/র রো ২০4/ 


ক. 
খন 
গ. 


২৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুন ওমাটিডিয়াম হলো পুল্জাক্ষি বা যৌগিক চক্ষুর দর্শন একক। 

চুন ডিপ্লেরাস্টিক অর্থ হলো দ্বিস্তরী। যেসব প্রাণীর জুণে এক্টোডার্ম ও 
এন্ডোভার্ম নামক দুটি স্তর বিদ্যমান থাকে তারা হলো ছিস্তরী প্রাণী। 
07৫21 পর্বের প্রাণীরা দবত্তরী। 

চুন :চিত্রের প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এর খাদ্য গ্রহণ ও আত্মরক্ষায় 
নিডোব্রাস্ট বা নিডোসাইট কোষ ব্যবহৃত হয়। হাইড্রার বহিঃত্বকের সর্বত্র 
লাটিম আকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (যে কোষগুলো দেখা যায় তা 
নিভোসাইট কোষ। কর্ষিকা ব্যতীত এরা এককভাবে থাকে। কর্ষিকায় 
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বিদ্যমান গুচ্ছাকার নিডোসাইট কোষ ব্যাটারী নামে পরিচিত। একটি 
আদর্শ নিডোসাইট কোষ দ্বিস্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির 
মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্রাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত 
থাকে। কোষের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ও সৃত্রকযুস্ত থলেটি হলো 
নেমাটোসিস্ট। গহ্ররটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত তরল 
হিপনোটক্সিন দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাপা সূত্রকটি থলের সরু 
সম্মুখ প্রান্তে লাগানো থাকে। সুত্রকের গোড়ায় তিনটি বড় ও অসংখ্য 
ছোট কাটা থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় সুত্রকটি থলের ভেতর ঢুকানো 
থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে ঢাকনা 
দিয়ে আবৃত থাকে, তাই অপারকুলাম। উন্মুস্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে 
যায়। নিডোসাইট কোষের মুস্ প্রান্তের শত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কীটাটি 
হলো নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে প্যাচানো সূত্রকটি 
বাইরে বেরিয়ে আসে। কোস্থ সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের 
প্রাচারে সংকোচনশীল কিছু পেশিতত্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের 
প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 
চু চিত্রের প্রদশিত প্রাণীটি হলো 1১৫71 /)4/এ-র দেহের কোনো 
অংশ অথবা কর্ষিকা বিনষ্ট হলে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলো পরিবর্তিত 
হয়ে দুত সব অংশ পুনঃগঠন করে। 
জীবিত একটি /14/এ-কে আড়াআড়িভাবে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ 
করলে প্রত্যেক টুকরা থেকে একটি নতুন //১479 সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 
নতুন /154/ গুলো মাতৃ /1)4/এ অপেক্ষা আকারে ছোট হয়। একেকটি 
টুকরা যদি 0.008 মি.মি. ব্যাসেরও হয় এবং যদি এপিডার্মিস ও 
গ্যাস্ট্রোডার্মিস অক্ষু্ন থাকে তা হলেও একটি পূর্ণাঙ্জা সদস্য পুনগঠিত 
হতে দেখা যায়। /1)44-র দেহে মৌখিক থেকে বিমৌধিক প্রান্তে এক 
ধরনের মেবুত্ব রয়েছে। তাই দেখা যায় যে, মৌখিক প্রান্তের একটি খন্ড 
আরেক সদস্যের মাঝখানে কলম লাগানো যায় তা হলে সে অংশ 
আরেকটি মৌখিক প্রান্তই সৃষ্টি করে। তাছাড়া, মৌখিক প্রান্তের টুকরা 
অপেক্ষা বিমৌখিক প্রান্তের টুকরার মল্থর পুনগঠন প্রক্রিয়াও মেরুত 
ধারণের প্রমাণ প্রদর্শন করে। কোনো উপায়ে যদি /1১4/এ-র অন্তর্দেশ 
বের করা যায় 'এবং বহির্দেশ ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাতেও অসুবিধা 
হয় না। এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোষগুলো তখন মেসোপ্নিয়ার 
ভেতর দিয়ে নিজ নিজ অবস্থানে পরিযাত্রা করে। /)4/4-র এ ধরনের 
ভাবের জন্য রুপকথার বহুমাথাবিপিউ দানব হাইবরা এর নামানুসারেই 
এর নামকরণ করা হয়েছে। 
চুদন ফারহিন, জীববিজ্ঞানের ছাত্র, পরীক্ষাগারে ঘাসফড়িং 
পর্যবেক্ষণ করছিল। সে এক জোড়া জটিল চোখ লক্ষ..করলো, যা 
অসংখ্য সরল চোখ, ওমাটিডিয়াম দিয়ে গঠিত। ইহা দুটি ভিন ধরনের 
বিষ্ব তৈরি করে। সে দেখলো যে, একটি বিস্ব স্পষ্ট এবং অপরটি 
অস্পষ্ট হয় আলোর উপর নির্ভর করে। 
ক. বায়ুখলি কী? 
খ. ভেনাস হার্ট বলতে কী বোঝায়? 
গ. ফারহিনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ওমাটিডিয়ামের বিডি 
অংশের গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. ০০:৬৯ ৪ 
২৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
রে ববি হলো মাছের পৌসিকনানি এবং বৃত্তের মাঝে অবস্থিত 
পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট থলি আকৃতির গঠন। 
চুর ভেনাস হার্ট বলতে শুধু ০০ সমৃদ্ধ রন্ত বহনকারী হৃর্থপণ্ুডকে 
বোঝায় । সাধারণত মাছের এই ধরনের হার্ট রয়েছে। এই হার্ট সাধারণত 
তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট । যথা- সাইনাস ভেনোসাস, অলিন্দ ও নিলয়। 
[রর উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারহিনের পর্যবেক্ষণকৃত ওমাটিডিয়াম হলো 
াসফড়িং এর দর্শন একক। নিম্নে এর চিত্রসহ গঠন ব্যাখ্যা করা হলো 


১ 


/যমদাদিক্ গালস ক্যাডেট কলে 


: ঘাসফড়িং এর ওমাটিডিয়ামের লল্ঘচ্ছেদ 
প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের অংশগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো- 
কর্নিয়া হলো ষড়ভুজাকৃতির উত্তল কিউটিকল নির্মিত আবরণ । প্রতিটি 
ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার নিচে একজোড় কর্নিয়াজেন কোষ থাকে। 
কর্নিয়াজেন কোষের নিচের চারটি লম্বাকৃতি ও বৃত্তাকারে পরস্পরের 
সাথে সংযুস্ত কোষ গুলোই হলো ক্রিস্টালাইন কোন কোষ। এটি 
ক্রিস্টালাইন কোন কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি শস্ত স্বচ্ছ আন্তঃকোষীয় 
গঠন. র্যাবডোম হলো রেটিন্যুলার কোষসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি 
অক্ষীয় দ্ডাকার গঠন। চূড়ান্ত রঞ্জক কোষ/রেটিন্যুলার আবরণী কোষ 
হলো আইরিশ আবরণী পর্দার প্রলম্বিত অংশ বিশেষ যা ওমাটিডিয়াম 
গুলোকে পৃথক করে রাখে । ওমাটিডিয়ামগুলো একক্রিতভাবে গুচ্ছাকারে 
একটি ভিত্তি পর্দার উপরে অবস্থান করে। প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের নিচ 
প্রান্তে ভিত্তি পর্দা ভেদ করে এক গুচ্ছ দর্শন স্লাযুতন্ত। 
চুর উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। এই প্রাণীটির দর্শন অঙ্গ 
ওমাটিডিয়াম, যা দিয়ে "উজ্জল আলোতে স্পষ্ট আযাপোজিশন এবং মৃদু 
আলোতে অস্পষ্ট বা সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব গঠন করে বস্তুকে 
অবলোকন করে। 
ঘাসফড়িং এর দর্শন একক হলো ওমাটিডিয়াম, মৃদু আলোতে 
ওমাটিডিয়ামের রেটিনাল সিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্নিকার 
দিকে ঘনীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোন আবৃত হয়ে পড়ে। উলম্ব 
আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামের কর্নিকা ভেতর প্রবেশ করে র্যাবডোমে 
২] পৌছে প্রতিবিস্ব সৃষ্টি করে। পাশাপাশি পাশের ওমাটিডিয়ামে আবৃত 
রশ্মিও তির্যকভাবে র্যাবডোমে পৌছে প্রতিবিদ্ব সৃ্টি। ফলে একটি 
ওমাটিডিয়ামে দুটি প্রতিবিষ্ব তৈরি হয়। বস্তুর বিভিন্ন অংশের 
প্রতিবিষ্বগুলো একে অপরের উপর আপতিত হয়ে সম্পূর্ণ বস্তুর অস্পষ্ট 
প্রতিবিস্ব তৈরি হয়। 
আবার উজ্জল আলোতে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের রেটিনাল সিথের রগ্ডাক 
কণিকা এমনভাবে নিচের দিকে ছড়িয়ে যায়, ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম 
কালো পর্দা দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। ফলে শুধু উলম্ব 
আলোকরশ্মি কণিকা দিয়ে প্রবেশ করে র্যাবডোমে প্রতিবিষ্ব তৈরি করে। 
তির্ষক রশ্মি আপতিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে বন্ুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব 
তৈরি করে। প্র 
এভাবে ঘাসফড়িং উজ্জ্বল ও মৃদু উভয় প্রকার আলোতে প্রতিবিস্ব তৈরি 
করে চলাচল করতে পারে। 
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/রোজ্সা্ ক্যাভেট কলেজ্য 


ক. রুপান্তর কী? ১ 
খ. মোজাইক প্রতিবিম্ব বলতে কী বুঝায়? 
শ. চিহ্নিত চিত্রসহ '' এর এককের বর্ণনা দাও। 
ঘ. "৪ মাছের হাইয্রোস্ট্যাটিক অঙ্ঞা”-বিশ্লেষণ কর। 
৩০ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্ু পতঞ্গের ভূণ কয়েকটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্তা দশা 
প্রাপ্ত হলে যে জুণোত্তর পরিষ্ফুটন হয় তাই বৃপান্তর। 
চুর উজ্ঘল আলোর ঘাসফড়িং এর প্রতিটি ওমাটিডিয়াম কেবলমাত্র 
নিজস্ব কর্ণিয়া থেকে আগত লম্বভাবে প্রতিফলিত রশ্মিই গ্রহণ করতে 
পারে। তির্ধকভাবে আগত পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের আলোকরশ্মি 
আইরিশের রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় একটি মাত্র 
ওমাটিডিয়ামের প্রতিবিদ্ব অনেকটা মোজাইক করা মেঝের পাথরের মতো 
মনে হয়। একেই মোজাইক প্রতিবিম্ব বলে। 


উদ্দীপকে /, দ্বারা মাছের ফুলকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে । 


২ 
ত 
৪ 


চিত্র : মাছের ফুলকা 

মাছের চার জোড়া ফুলকার প্রত্যেকটি ফুলকা দেখতে সুতার মতো এবং 
একেকটি হলোব্রাক (পূর্ণফুলকা), কারণ প্রত্যেক ফুলকা দুটি সদৃশ 
অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক অর্ধাংশ বলে হেমিব্রা্ক। প্রত্যেক 
হেমিব্রাঙ্ক একসারি করে ফুলকা সূত্র বা 'ফুলকা ল্যামেলা বহন করে। 
এগুলো গোড়ায় যুক্ত ও শীর্ষে মুক্ত প্রতিটি সূত্র এপিথেলিয়ামে আবৃত 
অসংখ্য অনুষ্স্থ প্লেট বহন করে। এপিথেলিয়াম রত্ত জালিকা সমৃদ্ধ ৷ 
প্রত্যেক ফুলকা একেকটি অস্থিময় ফুলকা আর্চ-এ অবলম্িত থাকে। 
ছু উদ্দীপকের ৪ হলো রুই মাছে বায়ুথলি বা পটকা'। বায়ুখলি 
নিউমেটিক নালি দ্বারা অনননালির সাথে যুস্ত থাকে । আবার ওয়েবেরিয়ান 
অসিকল নামক ক্ষুদ্র একগুচ্ছ অস্থি দ্বারা এটি অন্তঃকর্ণের সাথে সংযুক্ত । 
বাুথলি প্রধানত মাছের হাইয্রোস্্যাটিক ৰা ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গা। 
পানি হতে মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশি, তাই মাছ পানিতে 
ভেসে -থাকার কথা নয়। কিন্তু মাছ বায়ুথলিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
বাতাস ভর্তি করে বা বাতাস শূন্য করে তার শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
চারপাশের পানির আপেক্ষিক গুরুতর সমান করে ফেলে । ফলে সহজেই 
মাছ যেকোনো গভীরতায় পানিতে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পারে এবং 
ডুবে যায় 'না। তাছাড়া এতে জমে থাকা প্যাসের পরিবর্তিত চাপ 
ওয়েবেরিয়ান অস্থির মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের পেরিলিস্ফে পরিবাহিত হওয়ায় 
মাছ সহজেই ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। 

কাজেই, সঙ্গত কারণেই উদ্দীপকে ৪- কে মাছের 'হাইড্রোস্ট্যাটিক 

“ অঙ্গা' বলা হয়েছে। 


লিজিন্নলযা 
, মেসোগ্রিয়া কী? 
সিমবায়োসিস বলতে কী বোঝায়? 
. উদ্দীপকের প্রাণীর শিকার ধরা, ও শি বাত 
কোষীয় অঙ্গাণুর গঠন ব্যাখ্যা কর। 
. কীভাবে উদ্দীপকের প্রা যান পরিবর্তন করে? - বিযেষণ 
কর। ৪ 


এ এ এ 


৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুস্্ু ছি্তরী নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের এপিডার্মিস ও এন্ডোডার্মিস 
কোষস্তরের মাঝে অবস্থিত অকোষীয় জেলির ন্যায় পদার্থই হলো 
মেসোগ্লিয়া। 

ছুঝ্জ যখন দুটো ভিন প্রজাতিভুত্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে 
সিমবায়োসিস বলে । যেমন: হাইড্রা ও শৈবাল এর সহাবস্থানের ফলে 
উভয় উপকৃত হয়। এই প্রাণী দুটোকে সিমবায়োন্ট বলে। 

[ুস্্র উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এর খাদ্য গ্রহণ, চলন ও 
আত্মরক্ষায় নিডোব্লাস্ট বা নিডোসাইট কোষ ব্যবহৃত হয়। হাইড্রার 
বহিঃত্রকের সর্বত্র লাটিম আকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে কোষগুলো 
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এট আদ নিভোসাইট কোষ ছিতী আবরণ ছারা আবৃত। সর দুটির 
সি ০১১44 
থাকে। কোষের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ও সূত্রকযুত্ত থলেটি 
নেমাটোসিস্ট। গহ্বরটি আমিষ ও ফেনলের করেত রমা 
তরল হিপনোটক্সিন দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের সরু 
সম্মুখ প্রান্তে লাগানো থাকে। সুত্রকের গোড়ায় তিনটি বড় ও অসংখ্য 
ছোট কাটা থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি থলের ভেতর ঢুকানো 
থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে ঢাকনা 
দিয়ে আবৃত থাকে, তাই অপারকুলাম। উন্মস্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে 
যায়। নিডোসাইট কোষের মুস্ত প্রান্তে শস্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাটাটি 
৮87 
বাইরে বেরিয়ে আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও 
প্রাচীর সংকোচনশীল কিছু পেশিত্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের 
প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 
[7৮১০০8১17৮৮ 
কোনো চলন অঙ্ঞা নেই। দেহের সংকোচন-প্রসারণশীল 
পেশিতন্তু ও নেমাটোসিস্ট এর মাধ্যমে চলন সম্পন্ন করে.। চলনে 
সংবেদী কোষ সাড়া প্রদানে, অংশ নেয়। 
১৫ নেমাটোসিস্টের সাহায্য লুপ তেরি করে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে 
ধীরে স্থান পরিবর্তন করে। এক্ষেত্রে গুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্ট 
ভূমিকা পালন করে; 17১0 শরীর বাকিয়ে তার কর্ষিকার সাহায্যে 
ভূমিতল আকড়ে ধরে এবং এর পদতলকে এগিয়ে এনে স্থান পরিবর্তন 
করে আবার দত চলনে একই পদ্ধতিতে ডিগবাজি দিয়ে স্থান পরিবর্তন 
করে। এছাড়া আযামিবয়েড চলনের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করে। 
পানিতে থাকা অবস্থায় প্রাণীটি বুদবুদ সৃষ্টি করে ভেসে ভেসে বা 
কর্ষিকার সাহায্যে সীতরে সীতরে চলাচল করে। এছাড়া দেহের 
সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে, কাছাকাছি কোনো বস্তুকে আকড়ে ধরে 
হেড়ে হেচড়েও স্থান পরিবর্তন করে । আবার কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে 
পায়ের মতো ব্যবহার করে উন্টোভাবে হেঁটে স্থান পরিবর্তন করে। 
এভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে 17547 চলাচল করে থাকে এবং 
শিকার ধরার পাশাপাশি আত্মরক্ষার কাজও করে থাকে। 


1717. 171 


/গ্কদ ক্যাডেট লে | 


ক. মেটামরফোসিস কী? ১ 
খ. ট্যাগমাটাইজেশন বলতে কী; বোঝায়? ২. 
গ. উদ্দীপকের প্রাণীর মুখোপাঙ্গোর চিহ্নিত চিত্র কন করো। ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীটি কিভাবে উদ্্বল এবং মৃদু আলোতে দেখতে 
পায়?- বিশ্লেষণ কর। ৪ 

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর 
[নর পতজের ভুণ যখন কয়েকটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে 


পূরণাঙ্ঞ দশা প্রাপ্ত হয় তখন এ ধরনের ভূণোত্রর পরিস্ফুটনকেই 


মেটামরফোসিস বলে। 

চু থাণীদেহের বিভিন্ন খণ্ডিত অংশগুলো মিলিত হয়ে দেহে সুনিদিষ্ট 
কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে ট্যাগমাটাইজেশন বলে। 
44179৫8 পর্বে এই ধরনের ট্যাগমাটাইজেশন বিদ্যমান । এভাবে সৃষ্ট 
প্রতিটি অঞ্চলকে ট্যাগমা বলে । 

ঘুর উদ্দীপকের উল্লিখিত থ্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। এর মুখোপাজ্োয় 
চিহ্ছিত চিত্র নিম্নে দেয়া হলো- 

২৫(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 

দ্র উদ্দীপকের গ্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। এই প্রাণীটি উজ্জল আলোতে 
আপোজিশন এবং মৃদু আলোতে সুপারপূজিশন প্রতিবিস্ব গঠন করে 
বন্তকে অবলোকন করে । 


ঘাসফড়িং এর দর্শন একক হলো ওমাটিডিয়াম। মৃদ্যু আলোতে |" 


ওমাটিডিয়ামের রেটিনাল সিথের রঞ্জাক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্ণিয়ার 
দিকে ঘনীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোন আবৃত হয়ে পড়ে। উঁলম্ব 
আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামের কর্ণিয়ার ভেতর প্রবেশ করে র্যাবডোমে 
পৌছে প্রতিবিষ্ব সৃষ্টি করে। পাশাপাশি, পাশের ওমাটিডিয়ামে আবৃত 
রশ্মিও তি্যকভাবে র্যাবডোমে পৌছে প্রতিবিস্ব সৃষ্টি। ফলে একটি 
ওমাটিডিয়ামে দুটি প্রতিবিষ্ব তৈরি হয়। বস্তুর বিভিন্ন অংশের 
গ্রতিবিদ্বগুলো একে অপরের উপর আপতিত হয়ে সম্পূর্ণ বস্তুর অস্পষ্ট 
প্রতিবিদ্ব তৈরি হয়। 

আধার উদ্বল আলোতে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের রেটিনাল সিথের রঞ্জক 
কণিকা এমনভাবে নিচের দিকে ছড়িয়ে যায়, ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম 
কালো পর্দা দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। ফলে শুধু উলম্ব 
আলোকরশ্মি কণিকা দিয়ে প্রবেশ করে র্যাবডোমে প্রতিবিষ্ব তৈরি কের। 
তির্যক রশ্মি আপতিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিদ্ব 
তৈরিকরে। 

এভাবে ঘাসফড়িং উজ্জ্বল ও মৃদ্যু উভয় প্রকার আলোতে প্রতিবিস্ব তৈরি 
করে চলাচল করতে পারে। ঃ 


৩৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুদ রুই মাছের বায়খলির সম্মুখ প্রকোষ্ঠ যে সরুনল ছারা অন্ননালির সাথে 

যুক্ত থাকে তাই নিউমেটিক নালি (91০07210010) 

চু রুই মাছের হৃতপিন্ডকে ভেনাস হার্ট বা শিরা হুত্পন্ড বলে। কারণ.এ 

হৃৎপিন্ডের মধ্য দিয়ে কেবল ০02 সমৃদ্ধ রত্ত বাহিত হয়। 

[রর উদ্দীপকের চিত্রে £ হলো /1১৫/এ. হাইড্রার কোনো নিদিষ্ট চলন 

অঙ্গা না থাকায় সমগ্র চলন প্রক্রিয়াটি বিভিন্নভাবে দেহের সংকোচন 

প্রসারণশীল পেশিতন্্র ও নেমাটোসিস্টের সাহায্য সম্পন্ন হয়। হাইড্রা-য় 
নিন্ন বর্ণিত চলন দেখা যায়; 

7. লুপিত; এ প্রক্রিযায় হাইড্রা গতি পথের দিকে দেহকে প্রসারিত করে 
ও বাকিয়ে মৌলিক তলকে ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং 
কর্ষিকার ঘুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিন্তিকে আটকে 
ধরে। এরপর পদতলকে মুস্তু করে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন 
করে এবং কর্ষিকা বিমুস্ত করে সোজা হয়ে দীড়ায়। ী 
সমারসন্টিং: এ প্রক্রিয়ার হাইড্রা লুপিং এর মতো দেহকে বাকিয়ে 
চলন তলকে কর্ষিকার সাহায্যে স্পর্শ করে। তবে এরপর এটি 
পদতলকে বিষুস্ত করে কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দেহকে সোজা 
করে দেয়। এরপর পুনরার দেহকে বাঁকিয়ে পদতলের সাহায্যে 
গতিপথকে. স্পর্শ করে। পরে কর্ষিকা মস্ত করে দেহকে সোজা 
করে দেয়। 

 গ্লাইডিংং পদতলের বহিঃত্বকীয় কোষ থেকে পিচ্ছিল রস ক্ষরণ 
করে এবং কোষীয় ক্ষণপদের সাহায্যে আ্যামিব্যয়ড চলন সপগনন 
করে। এ চলনের অপর নাম গ্লাইডিং। 

. ভাসা: পদতলের বহিত্বকীয় কোষ থেকে গ্যাসীয় বুদবুদ সৃষ্টি করে 
হাইড নিশ্মুখী হয়ে ভাসতে পারে । 
সীতার: হাইড্রার কর্ষিকার সাহায্যে মুস্তভাবে সাতার কাটতে পারে। 
হেড়ান: কর্ষিকার সাহায্যে কোন বস্তুকে আকড়ে ধরে হাইড্রা 
হেচড়িয়ে চলতে পারে। রি 

হাটা: হাইড্রা উল্টো হয়ে কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে 

হাটতে পারে। 

দেহের সংকোচন প্রসারণ; এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রা মুস্ত দেহের পেশি 

আবরণী টিস্যুর সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে ক্রমান্বয়ে 

খাটোও লম্বা করে এবং চলন সম্পন্ন করে। 

চু উদ্দীপকে ৫ চিত্রের প্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। ঘাসমড়িং পুষ্জাক্ষির 

ওমাটিডিয়াম-নামক দর্শন একক সমূহের দ্বারা দেখার কাজ সম্পন্ন 


0, 


করে। 
ভিন্ন ভিন্ন তীব্রতার আলোতে ঘাসফড়িং এর দর্শন কৌশল ভিন্ন। মৃদু 
আলোয় ঘাসফড়িং সুপার পজিশন প্রতিবিষ্ব গঠন করে। 


চিত্র: মৃদু আলোতে সৃষ্ট প্রতিবিদ্ব 

" এ প্রক্রিয়ায় রেটিনালসিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্ণিয়ার দিকে 
ঘনীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাউন কোনের অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। 
উলম্ব আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্ণিয়ার ভেতর প্রবেশ করে 
তার র্যাবডোমে পৌছালেও তির্যক আলোকরশ্ি একটি ওমাটিডিয়ামের 
দ্রুস্টালাইন কোণের অনাবৃত অংশের মধ্য দিয়ে পাশের ওমাটিয়ামের 
র্যাবডোমে গৌছায়। পুঞ্জাক্ষির উপর কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশের 
প্রতিবিদ্বগুলা একে অপরের উপর পড়ায় সম্পূর্ণ বন্তুটির অস্পন্ট 
প্রতিবিদ্ব সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, উজ্জ্বল আলোয় রেটিনাল সিথের 
কোষের রঞ্জক পদার্থ ক্রিস্টালাইন কোণের নিচের দিকে এমনভাবে 
ছড়িয়ে যায় যাবে তার চারদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি হয়। ফলে 
একটি ওমাটিডিয়াম কেবলমাত্র নিজস্ব কর্ণিয়া থেকে আগত লম্বভাবে 
প্রতিফলিত রশ্মিই গ্রহণ করতে পারে। তির্ষকভাবে আগত পাশ্থবতী 
ওমাটিডিয়ামের আলোকরশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয়। এ 
অবস্থায় একটিমাত্র ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিদ্ব মোজাইক করা মেঝের 
পাথরের মতো মনে হয়। এজন্য একে মোজাইক প্রতিবিস্থ বলা হয়। 
রন নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহ অরীয় বা দ্বিপাশ্বীয় প্রতিসম 
ও দ্বিপ্তর বিশিষ্ট। এদের দুই কোষস্তরের মাঝে অকোষীয় পদার্থ থাকে। 
উভয়ই স্তরই উল্লেখযোগ্য আত্মরক্ষামূলক কোষ বহন করে। 

/ভৌজদারকাট ব্যাট জলজ চাস! 
মেসোগ্রিয়া কী? ১ 
কেন হাইড্রাকে নিডারিয়া পর্বের অন্তর্গত করা হয়েছে? ২ 
চার প্রকারের নেমাটোসিস্টের চিত্র অঙ্কন করো। ৩ 
কীভাবে হাইড্রা নেমাটোসিস্ট দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে? - ব্যাখ্যা 
করো। নি ৪ 

রর ৩৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 

[ুঝ্'ছিন্তরী প্রাণীদের দেহের এক্টোডার্মিস এবং গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝে 
অবস্থিত জেলির ন্যায় স্বচ্ছ, বর্ণহীন, স্থিতিস্থাপক অকোষীয় স্তরটি 
হলো মেসোগ্িয়া। 
ছু ঘইড্রার বৈশিষ্ট্যের সাথে নিডারিয়া পর্বের বৈশিষ্ট্যের মিল থাকার 
কারণে একে এই পর্বভুন্ত করা হয়েছে। হাইড্রার দেহ অরীয় প্রতিসম। 
চু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো- হাইড্রা। এর চার প্রকারের 


প্রতি তিঞে 


নেমাটোসিস্টের চিত্র নিন্লে দেয়া হলো- 
পেনিট্যা্ট ভলডেন্ট ) 
টপ সরেপটোলিনঘুটিযাস্ট 


1717. 


চুন ঘইছ্রা একটি ছবদ্তরী প্রাণী । এর বহিঃস্তরে একটি বিশেষ ধরনের 
কোষ রয়েছে, যাকে নিডোসাইট বলা হয়। এটি হাইডার খাদ্য গ্রহণে 
সহয়তা করে প্রাণী শিকারের মাধ্যমে নিম্নে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা 


হলো- 
8৮৫7৭ জীবন্ত প্রাণী শিকার করে খায়। ক্ষুধার্ত হাইড্রা পানিতে মুস্তভাবে 
ভেসে থাকার সময় শিকারের সন্ধানে কর্ষিকা প্রসারিত রাখে। কোন 
শিকার কর্ষিকার কাছে আসলেই হাইড্রা তার কর্ষিকার পেনিষ্টযান্ট 
নেমাটোসিস্টের সুত্রকটি তার দেহে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর হিপনোটক্সিন 
বিটি শিকারের গায়ে নিক্ষিপ্ত করে সেটিকে অসাড় করে ফেলে । এ 
সময় ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলে এবং গুটিন্যান্ট 
নেমাটোসিস্টের কীটা ও সূত্রকের সাহায্যে শিকারটিকে আকড়ে ধরে 
রাখে। কর্ষিকাগুলো এ সময় শিকারকে মুখের কাছে নিয়ে আসে, 
অতঃপর প্রসারিত মুখছিদ্র খাদ্যটি গ্রহণ করে । 

এভাবে নিডোসাইট কোষের বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট শিকার ধরার 
কৌশলে ব্যবহূত হয়। 

হতেন নিভোরাস্ট কোষ ও সমারসন্টিং চলন দুটিই দ্বত্তরী প্রাণীর 


বৈশিষ্ট্য। /রানাহাদ লাজেট' জলেজ। 
ক. ব্রাঙিকওস্টেগাল পর্দা কী? ১ 
খ. ভেনাস হূ্থপণ্ুড বলতে কী বোঝ? ২ 
গ. উপরের উদ্দীপকে উল্লিখিত কোষের গঠন উল্লেখ কর। ৩ 


ঘ. উপরের কোষ, উল্লিখিত চলনে সহায়তা করে_ তুমি কী 
একমত? তোমার মন্তব্যের মূল্যায়ন করো। ৪ 
৩৫ নং্রশ্নের উত্তর 
[ত্র রইমাছের কানকোর নিচের কিনারায় যে পাতলা পর্দা যুস্ত থাকে যা 
ফুলকা-প্রকোষ্টের বড় অধচন্দ্রাকার ছিদ্রকে ঢেকে রাখে তাই 
ব্রাতিিওস্টেগাল পর্দা। 
[তর মাছের হ্খপগুকে ভেনাস ভূৎপিণু বলে। এ ধরনের হুৎপিণ্ডে সর্বদা 
০0২ যুক্ত রক্ত প্রবাহমান থাকে। 03 যুস্ত রন্তু কখনও হৃৎপিন্ডে আসে না। 
অধিকাংশ মাছে সংবহনের সময়ে 02 বিহীন রম্ত একবার হৃৎপিণ্ড 
প্রবেশ করে এবং পরিশোধিত হওয়ার জন্য ফুলকায় যায়, তথায় ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটিয়ে রত 05 যুক্ত হয়ে দেহের বিভির অংশে 
পরিবাহিত হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সপ্মুখ ও পশ্চাৎ কার্ডিয়াল 
শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে 0: বিহীন রন্তু আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে । এজন্য 
মাছের হৃর্খপণ্ডকে ভেনাস হার্ট বলে। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত কোষ হলো নিডোর্রাস্ট কোষ। পরিস্ফুটনরত 
নিডোব্াস্ট কোষ বলা হয়। নিচে একটি নিডোসাইট 
কোষের গঠন বর্ণনা করা হলো. , £ 
প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিদ্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ও সূত্রকযুস্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট। 
গহ্বরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত তরল হিপনোটক্সিন 
্থারা পূর্ণ থাকে। লম্বা, সবু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের সবু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কাটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোটা 
কাটাগুলো বাবিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি, বাট ও 
কীটাসহ_ থলের ভেতরে ঢুকানো থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও. থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে, তাই 
অপরাকুলাম। উন্মুন্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। নিডোসাইট 
কোষের মুক্ত প্রান্তের শত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কীটাটি হলো নিডোসিল। 
এটি ট্রিগারের মত কাজ.করার ফলে প্যাচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে 
আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল 
কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের, 
একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 
উদ্দপিকে উল্লিখিত কোষ হলো নিডোব্রাস্ট কোষ । পরিস্ফুটনরত 
নিডোব্রাস্ট বলে। নিডোসাইট কোষের ভেতরে প্রোটিন ও 
ফেনল-এ গঠিত -হিপনোটক্সিন নামক বিষাত্ত তরলে পূর্ণ এবং একটি 
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লম্বা, সরু, ফাপা ও প্যাচানো সৃত্রকযুক্ত স্থুল প্রাচীরের ক্যাপস্যুলটিকে 
নেমাটোসিট বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট হতে পারে। 
গুটিন্যান্ট জাতীয় নেমানোসিস্ট উদ্দীপকে উল্লিষিত চলনে অর্থাৎ 
ডিগবাজী বা সমারসালটিং চলনে সহায়তা করে থাকে। সমারসন্টিং 
১4/4-র সাধারণ ও দূত চলন প্রক্রিয়া । এ প্রক্রিয়ার শুরুতে-/74/4 
দেহকে বাকিয়ে চলনের গতিপথে কফিরকাড্বিত গুটিন্যান্ট জাতীয় 
নেমাটোসিস্টের সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। এসময় গন্তব্যস্থলের 
দিকের পেশি আবরণী কোষের সংকোচন ও অপর পাশের 
কোষের সম্প্রসারণ ঘটে । পরে পদতল বিযুন্ত করে কর্ষিকার উপর ভর 
দিয়ে দেহকে সোজা করে দেয়। পুনরায় দেহকে বাকিয়ে পদতলের 
“সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। পরে কর্ষিকা মুক্ত করে দেহকে সোজা 
করে দেয়। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে //১4৫-দুত স্থানত্যাগ করে। 
জা রিনা ভৌত সে সিল 


উদর আলোচনা হতে আমি একমত যে, সমরস্িং চনে নিডোরাষ্ট 
কোষ সহায়তা করে । 


৯৩১] হিমোলিম্ফ কর্ষিকা 
চিত্র: ৮ _ চিত্র: 
/জিনাইীক ক্যাডেট লেজ! 
ক. শিখা কোষ রী? 
খ. হাইপোফ্যারিক্স বলতে কী বোঝ? 
গ্‌ 


উপর বকর রী নত পদ ক 


চি ও কারী না বি পের অত 
ব্যাখ্যা কর। 
৩৬ নং ্রশ্নের উত্তর 
একটি বিশেষায়িত রেচনকোষ যা প্রাটিহেলমিনথেস পর্বের প্রাণীতে 
মতো কাজ করে তাই-ই শিখা কোষ। 

মু ঘাসফড়িং-এর ল্যাত্রামের নিচে যে ক্ষুদ্র, মাংসল মুখোপাঙ্জা অবস্থান 
করে তাকে হাইপোফ্যারিংক্স বা উপজিহ্বা বলা হয়। এটি চারিদকে 
'ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম দিয়ে পরিবৃত থাকে। হাইপোফ্যারিংক্স 
খাদ্যবন্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মেশাতে সাহায্য করে। রদ 
[জু উদ্দীপকের চিত্র-৮ হলো হিমোলিস্ফ। হিমোলিম্ফ হলো 
আর্থোপোডা পর্বের সনান্তকারী বৈশিষ্ট্য। এখানে আর্থোপোডা পর্বের 
প্রতিনিধিত্ব কার প্রাণী হিসাবে ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্রের গঠন বর্ননা 
করা হলো: 
ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র বলতে ট্রাকিয়ালতন্ত্রকে বোঝানো হয়। এটি 
্বাসরন্ধ, ট্রাকিয়া, ট্রাকিওল ও বায়ুথলি নিয়ে গঠিত। 
ঘাসফড়িং এর দেহে দুটি বক্ষীয় ও আটটি উদরীয় খন্ডকে প্রতি পার্ে 
একজোড়া করে মোট দশ জোড়া শ্বাসরন্ধ রয়েছে প্রতিটি শ্বাসরন্ধে 
বিশেষ ধরনের পেশি নিয়ন্ত্রিত কপাটিকা বায়ুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। 
প্রতিটি শ্বাসরন্ধ ত্যাট্রিয়াম নামক একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উন্ম্ত হয়। 
এখান থেকেই উৎপন্ন হয় সৃক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা যুস্ত ও স্থিতিস্থাপক 
্রাকিয়া বা বায়ুনালি, যা ঘাসফড়িং এর সারাদেহে জালিকাকারে বিস্তৃত 
থাকে। ট্রাকিয়ার সুক্মতম শাখা যা সরাসরি দেহকোষের সাথে যুক্ত হয় 
তা হলো ট্রাকিওল। এগুলো এককোষী নালিকা। এদের প্রাচীর ইন্টিমা ও 
টিনিডিয়াবিহীন। কিন্তু এগুলোর অভ্যন্তর টিস্যুরসে পূর্ণ থাকে। এরই 
ট্রাকিওল রস গ্যাসীয় আদান প্রদানে সহায়তা করে। ঘাসফড়িং এর 
ক্রিয়া সুষম প্রাটীরযুন্ত থলের ন্যায় বায়ুখলিতে সম্প্রসারিত হয়। এসব 
থলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। 
চন্্ু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-৮ ও চিত্র-3 হলো যথাক্রমে হিমোলিম্ফ ও 
কার্ষিকা যা আর্থোপোডা ও নিডারিয়া পর্বের সনান্তকারী বৈশিষ্ট্য। এই 
দুটি পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো- লক্ষ করলে আমরা এদের ভিন্নতার কারণ 
জানতে পারি। আর্োপোডা পর্বের প্রাণিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো 
হলো: এদের দেহ সন্থিযুস্ত উপাঙ্ঞা বিশিষ্ট, দবপাশ্বীয় প্রতিসম, 
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খণ্ুডকায়িত এবং ট্যাগমাটায় বিভন্ত; মন্তকে এক জোড়া বা দুজোড়া 
জ্যান্টেনা ও সাধারণত একজোড়া পুষ্লাক্ষি থাকে; বহিঃকংকাল কাইটিন 
নির্মিত ও নিয়মিত মোচিত হয়। সিলোম সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ দেহগহ্বর 
রন্ত পূর্ণ হিমোসিল, উপাঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে মুখোপাঙ্ো পরিণত হয়; 
র্তসংবহন তন্ত্র উনস্ত ধরনের। অন্যদিকে নিডারিয়া পর্বের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্টাগুলো হলো- এরা দ্বিত্তরীয় প্রাণী; দেহাভ্যান্তরে সিলেন্টেরন 
নামক পরিপাক সংবহন গহ্বর থাকে; কর্থিকার মাধ্যমে শিকার ধরে ও 


[প ] খাদ্য গ্রহণ করে; কোষস্তরে নিডোসাইট কোষ থাকে। 


উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-৮ ও 3 
বহনকারী প্রাণীরা দুটি ভিন্ন পর্বের অন্তর্গত এবং এদের কোষে অনেক 
ভিন্নতা রয়েছে। 


গ্‌ উপর টি এর মত অল টির নান 
ঘ. রত এব, এর রাহি নাক বিজ 


কর। 
৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
আব ই কত এর এনা 
সংলগ্ন লাল বর্ণের গ্যাস গ্রস্থিই হলো রেটি মিরাবিলি। নত 
গ্রাসনালি ও বায়ুখলির মধ্যে সংযোগকারী নালীর উপস্থিতির উপর 
করে মাছকে দুটি দলে ভাগ করা হয়। দুটির একটি হলো 
ফাইসোস্টোমি। এদের বায়ুথলি ফাইসোসটোমাস ধরনের অর্থাৎ 
খ্রাসনালি ও বায়ুখলির মধ্যে সংযোগকারী নালী ডাষ্টাস নিউমেটিকাস 
বিদ্যমান উদাহরণ- বুই, কাতলা । 
নি উদ্দীপকের চিত্র /. এর ১ চিহ্নিত অঙ্গটি হলো রুই মাছের অন্তর্বাহী 
ধমনিতন্ত্র। 


বান্াস আরটারিওসাস থেকে সৃষ্ট ভেন্টাল ত্যওটা বা আয় মহাধমনির 
প্রতিপাশ থেকে ৪টি করে মোট ৪ জোড়া অন্তর্বাহী ্রাঙিকয়াল ধমনি বের 
হয়। ১ম জোড়া ধমনি প্রথম ফুলকা- জোড়ায় প্রবেশ করে। 
অনুরূপভাবে, ২য়, ওয়, ৪র্থ জোড়া ধমনি যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ 
ফুলকা জোড়ায় ০০১ সমৃদ্ধ রন্ত বহন করে। 
চু উদ্দীপকের 9 ও ০ হলো যথাক্রমে বুই মাছের হৃৎপিন্ুড ও মানবদেহের 
হূর্থপণ্ড। হৃতপন্ড দুটির র্তপ্রবাহের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
বুই মাছের হৃর্পণ্ডকে বলা হয ভেনাস হার্ট । এটি দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। 
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এর মধ্য দিয়ে কেবল 0০১-সমৃদ্ধ রত প্রবাহিত হয় : আবার বুইমাছের 
হুংপিণ্ডের কপাটিকা সমূহের নিয়ন্ত্রণের ফলে এর প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে 
রন্ত সংবহনের একমুখিতা. দেখা যায়। এজন্য একে এক চক্র হৃৎপিশু 


করে। তাছাড়া মানবদেহের হুৎপিগু 
সংবহনচক্র গঠন করে থাকে, যথা-সিস্টেমিক চক্র ও পালমোনারি চক্র। 
সিস্টেমিক চক্রে রন্ত হৃৎপিন্ডের বাম নিলয় থেকে ফুসফুস ব্যতীত সকল 
অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডান অলিন্দে ফিরে আসে । পালমোনারি চক্রে রক্ত 
ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে পৌছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম আ্রিয়ামে 
ফিরে আসে । এভাবে মানবদেহে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে । 


. উদ্দীপকের 
ক বত রর টা উদর রর 
ঘটে'_ উত্তিটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও । 
৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
সেফালিন হলো এক ধরনের ফসফোলিপিড যা কোষের 
প্লাজমামেমব্রেন গঠন করে। 
[ু্্র হর্মফ্রোভাইট হলো প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় জড়িত 
কোনো ব্যন্তি। এদের পুরুষ ও নারীর বহিঃ এবং অন্তঃজননাঙ্জা দুটোই 
থাকে । এরা প্রজননে অক্ষম। 
[রে উদ্দীপকের চিত্রটি হলো ঘাসফড়িং এর । ॥» দ্বারা ঘাসফড়িং এর 
বাতি জানার রসদ 
প- 
১৩ গে)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
ঢঃ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। এ পতঙ্গাটির 
বিশেষ ধরনের বৃপান্তর লক্ষ করা যায়। যখন একটি জূণের 
পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্তি কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনীয় ধাপের মাধমে 
ঘটে তখন এ ধরনের জূণোত্তর পরিস্ফুটনকে রূপান্তর বলে যা ঘাসফড়িং 
এর জীবন ইতিহাসে লক্ষ করা যায়। তবে ঘাসফড়িং এর ক্ষেত্রে এ 
বত জের ডানা ও জননভঙ্গা ছাড়া যে রূপান্তরে 
অপরিণত অবস্থায় কোনো প্রাণী পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখায় এবং 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো কেবল অক্রাপ্রত্যঙ্গা সংগঠিত হয়ে পূর্ণাঙ্া 
প্রাণীতে রূপ নেয় তখন এ ধরনের রৃূপান্তরকে বলে অসম্পূর্ণ রূপান্তর । 
ঘাসফড়িং এর অপরিণত নিম্ফে আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে 
বহিঃ্ডানা প্যাড প্রকৃত ডানায় পরিণত হলে নিম্ফটি ইমাগোতে 
রূপান্তরিত হয়। এদের নিচ্ছে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতোই মুখোপাঙ্া ও 
পুষ্াক্ষি থাকে। তবে ডানা ও পরিণত জননাঙ্গ থাকে না। তাছাড়া দেহের 
আকার আকৃতিও ছোট থাকে। পূর্ণঙ্গা হলে ডানা জননাঙ্গের পরিস্ফুটন 
ঘটে, দেহের আকারও বড় হয়। অতএব বলা যায় উদ্দীপকে প্রাণীটি 
জীবনচক্রে বিশেষ ধরনের বৃপান্তর দেখা যায়। 
ছু শিক্ষক রসে প্রাণিদেহের দুই ধরনের পাম্পযন্ত্র নিয়ে 
আলোচনা করলেন যার প্রথমটিতে 00১ যুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় দ্বিতীয় 
প্রাণীর পাম্পযন্ত্রট লম্বা আকৃতির, যা ত্রিকোণাকৃতির পেশি ছারা 
দেহপ্রাচীরের সাথে যুস্ত থাকে । 
ক. ফুলকা রেকার কি? 
খ. সুপার পজিশন ও আযাপোজিশনের মধ্যে তুলনা কর। 


১ 


২ 
1» চিহ্নিত অঙ্গাটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র আীক। ৩ 


/দিটর জেয কলেজ ঢাকা 


গ.. উদ্দীপকের গঠন দুটির মধ্যে তুলনা কর। তি 
ঘ. উদ্দীপকের প্রথম গঠনটিতে ০02 যুক্ত রন্ত আসার পথ বর্ণনা 
কর। ৪ 

্ ৩৯ নংপ্রশ্নের উতর 

ছু মাছের ফুলকার অস্থিময় ফুলকা' আর্চের আন্তঃকিনারা থেকে 

প্রসারিত কাটাযুন্ত পাতলা অংশই হলো ফুলকা রেকার। 

ছুঙ্্ু সুপার পজিশন ও আযাপোজিশনের মধ্যে তুলনা নিম্নে দেয়া হলো- 

6) 39688 

হয়। 

9 সুপার পজিশনে অস্পষ্ট প্রতিবিদ্ব এবং, আযাপোজিশনে স্পষ্ট 

প্রতিবিস্ব গঠিত। 


&) সুপার পজিশন ও আযাপোজিশন উভয়ই হচ্ছে /11/02008 পর্বের 

প্রাণীর দর্শন কৌশল। 

ছু উদ্দীপকে প্রাণীদেহের দুই ধরনের হৃৎপিন্ড উল্লেখ রয়েছে। ১ম টিতে 

00১ যুক্ত র্ত প্রবাহিত হয়, তাই উহা মাছের হৃদপিন্ড এবং ২য়টি লম্বা ও 

ত্রিকোণাকার পেশি দ্থারা দেহপ্রাটীরের. সাথে যুক্ত থাকে, তাই উহা 

পতঙ্গোর হুদপিন্ডে। নিলে এদের মধ্যে তুলনা করা হলো- 

0) মাছের হৃতৎপিন্ড তিন প্রকোষ্ঠ' বিশিষ্ট, পতঙ্গোর হৃৎপিন্ড সাত 
প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। 

9) মাছের হৃৎপিন্ড শুধু ০03 যুক্ত রন্ত পরিবহন করে। কিন্তু পতঙ্গোর 
হৃৎপিন্ড 9ঃ এবং ০০: উভয় প্রকার রন্ত বহন করে। 

0%) মাছের হৃতপিন্ডের ম্ধ্য দিয়ে রন্ত বদ্ধভাবে নালিকা দ্বারা প্রবাহিত 
হয়। কিন্তু পতঙ্গোর হৃতপিন্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত সাইনাসে উন্মুস্ত হয়ে 
মুক্তভাবে প্রবাহিত হয়। 

[নর উদ্দীপকের প্রথম প্রাণীটি হলো মাছ। মাছের হূৎপিন্ড 00; সমৃদ্ধ 

রন্তু বহন করে। নিম্নে ০0» রন্ত আসার পথ বর্ণনা করা হলো- 

রুই মাছের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পোর্টাল শিরা, সাবক্লযাভিয়ান 

শিরা, কার্ডিয়াল শিরা ইত্যাদির মাধামে 003 যুক্ত রন্ত হুৎপিন্ডে আসে । 

হূৎপিন্ডের সাইনাস ভেনোসাস হতে ০02 যুক্ত রস্ত অলিন্দ হয়ে নিলয়ে 
প্রবেশ করে এবং নিলয় হতে তা বান্থাস ত্যাওটায় বাহিত হয়। সংকোচন 

ও প্রসারণের মাধ্যমে রস্ত নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত্‌ হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি 

প্রকোষ্ঠ ও উপপ্রকোষ্ঠের সংযোজন স্থলে যে কপাটিকা থাকে তা রন্তের 

একদিকে চলাচল. নিশ্চিত করে ও বিপরীতগামীতাকে বাধা দেয়। তাই 
হৃৎপিন্ডের মধ্য দিয়ে ০০১ যুন্ত রন্ত পেছন হতে সামনের দিকে শুধু 
একমুখী হয়ে চলাচল করে । 

বান্থাস আ্যাওটার সাথে অন্তঃবাহী ফুলকা ধমনির সংযোগ থাকে। এর 

মাধ্যমে ০05 যুক্ত রস্ত, 0১ যুক্ত হবার জন্য ফুলকার দিকে প্রবাহিত হয়। 

পে মার কর ভি 
মাছের হুৎপিন্ড শুধু 00 যুক্ত র্ত পরিবহন করে তাই একে ভেনাস হার্ট 
ৰলে। 


চিত্র-ক চিত্র-খ 
সি রস্বগর্য দূ 
ক. প্রোনোটাম কী? 
খ. সিলোম হিমোসিল থেকে ভিন্ন কেন? 
গ. 


উকি টির এর সি গন ও কাল বান 


ব্য ্রহণে উদ্ীকের চি কা এত অপ 
ভুমিকা পালন করে। যুস্তিসহব্যাখ্যা-কর। 


৪০ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুন ঘাসফড়িং-এর অগ্রবক্ষের বড়, চওড়া এবং পেছনে ও পাশে 
. প্রসারিত টার্গাম-ই প্রোনোটাম। 
চুর সিলোম হচ্ছে এমন কোন দেহগহবর যা মেসোডার্ম হতে উদ্ভুত 
এবং পেরিটোনিয়াম নামে মেসোডার্মাল-কোষস্তরে আবৃত। অন্যদিকে, 
হিমোসিল হলো রন্তসংবহন তন্ত্র অংশ যা হিমোলিস্ফপূর্ণ এবং 
পেরিটোনিয়ামে আবৃত নয়। এথেকে বোঝা যায়, সিলোম হিমোসিল 
থেকে ভিন্ন এবং দুটি আলাদা জিনিস। 
[জু উদীপকে উল্লিখিত চিত্র-খ-এর ১ চিহ্নিত অংশটি হলো ঘাসফড়িং- 
এর পরিপাকতন্ত্রের অন্যতম অংশ-মালপিজিয়ান নালিকা। এ অংশটির 
মাধ্যমে প্রাণীটি অর্থাৎ ঘাসফড়িং শারীরতান্তিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। 
পৌষ্টিক নালির মধ্যান্্র ও পশ্চাদান্ত্রের সংযাগস্থলে অস্ংখ্য সুতার মতো 
ম্মালপিজিয়ান নালিকা হিমোসিলে বিস্তৃত থাকে। এগুলোর মুন্তপ্ান্ত বদ্ধ 
এবং হিমোসিল গহ্বরে হিমোলিস্ফের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং 
অনাপ্রান্ত পৌফ্টিকনালির গহ্বরে উন্ুু্ত। ম্যালপিজিয়ান নালিকার 
কোষগুলো পরিবেশীয় হিমোলিম্ফ হতে ইউরিয়া ও ইউরেটস এর মতো 
বিপাকীয় বর্জ্য শোষণ করে। নালিকায় ভেতরে এগুলো ইউরিক আ্যাসিডে 
রূপান্তরিত হয় এবং ম্যালপিজিয়ান নালিকার গোড়ায় অংশে এ রেচন 
পদার্থ হতে পানির পুনঃশোষণ ঘটে । পরে তা আন্ত্িক গহুররে নিক্কান্ত 
হয় ও অপাচ্য বর্জ্যের সঙ্গো মিশে শুষ্ক মল হিসেবে পায়ু পথে দেহ হতে 
বেরিয়ে যায়। ম্যালপিজিয়ান নালিকা মূলত হিমোলিস্ফ হতে ইউরিয়া, 
ইউরেটস, ক্যালসিয়াম কার্বনেটসহ বিভিন্ন ধরনের লবণ বর্জ্য হিসেবে 
নিষ্কাশন করে। 
[নু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-ক এর -চিহিত অংশটি হলো হাইড্রার 
বহিঃতুকীয় কোষ নিডোসাইটের অংশ নেমাটোসিস্ট । এটি লম্বা, সরু, 
ক্কাপা ও প্যাচানো সৃত্রকযুক্ত। নিডারিয়া জাতীয় প্রাণীতে এপর্ন্ত-২৩ 
ধরনের নেমাটোসিস্ট পাওয়া গেছে। এরা খাদ্য গ্রহণে ও চলনে সহায়তা 
করে থাকে । কোন শিকার 11১-র কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে শিকার 
দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্যতা 
ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভেতরে ছৃত পানি প্রবেশ করায় 
ভেতরের অভিস্ববনিক চাপ বেড়ে যায়। এসমস্ত শিকার নিভোসাইটের 
'নিডোসিল স্পর্শ করা মাত্রই এর অপারকুলাম খুলে যায় এবং তখন ঘুত 
পানি ভেতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে গেলে 
নেমাটোসিস্ট সুত্রক দূত গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই নিক্ষিপ্ত 
নেমাটোসিস্টের মাধমে 11র-শিকার কে ধরে ফেলে। স্টিনোটিল 
নেমাটোসিস্ট শিকারকে হিপনোটাক্সিন দিয়ে অবশ করে ফেলে। 
ডলভেন্ট শিকারকে জড়িয়ে রাখতে সাহায্য করে। গুটিন্যান্ট শিকার 
আটকে রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য গ্রহণের 
প্রথম ধাপ যেটা আসলে মূল ধাপ এর ক্ষেত্রে নেমাটোসিস্ট গুরুতরপর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। 
আস 

4 জীব: 0/1০70/7)476 ৮1714155076 

৪ জীব: 2০০০%/০/০1৫ 


কু, ভেনাস হার্ট কী? 
খ. ত্রিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? ২. 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 4২ জাতীয় একটি জীবের খাদ্যগ্রহণ, চলন 
ও আত্মরক্ষায় ভূমিকা পালনকারী একটি কোষের গঠন চিত্রসহ 
ব্যাখ্যা করো। ত 
উদ্দীপকের 4, এবং ৪ জীব উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল-. 
উত্তিটির বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৪১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভুতু যে হ্তপন্ডের মধ্য দিয়ে কেবল 00১ সমৃদ্ধ রস্ত বাহিত হয় তাই 
ভেনাস হার্ট । 


/জউক উজ মডেল কলে চালা? 
১ 


চস গণ ও প্রজাতি সমন্বিত ছিপদ নামের সাথে উপ প্রজাতি যুন্ত হলে 
তাকে ত্রিপদ নামকরণ বলে। যেমন _নীল নদ এলাকার চড়ুই পাখির 
ত্রিপদ বৈজ্ঞানিক নাম: 25567 4০৮12511045 01101109- 

ছু উ্দীপকের / জীব অর্থাৎ ০0/1০/7474 51774155814 হলো হাই্রা- 
র একটি প্রজাতি। হাইড্রা-র খাদ্য গ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় ভূমিকা 
পালনকারী একটি কোষ হলো নিডোব্াস্ট বা নিডোসাইট কোষ। 


চিত্র : নিডোসাইট কোষ (স্বাভাবিক ও উন্মস্ত অবস্থা) 
প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিস্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। 
কোষের ভভ্যন্তরস্থ গহ্বর ও সূত্রকযুত্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট। 
গহ্বরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষাত্ত তরল হিপনোটক্সিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সবু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের সরু সম্দুখ প্রান্তে 


লাগানো থাকে। সুত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কাটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট 
কাটাগুলো বাৰিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি বাট ও 
কাটাসহ থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। নেমাটোসিস্টের সুত্রক ও থলি যে 
ঢাকনা দিয়ে থাকে তাই অপারকুলাম। উন্মুস্ত অবস্থায় এটি 
পাশে সরে যায়। কোষের মুস্ প্রান্তের শস্ত দৃঢ়, সংবেদনশীল 
কাটাটি নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে পাচানো 
সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও 
নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও 
কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 

চুন্রু উদ্দীপকের 4 এবং 8 জীব অর্থাৎ 08/79/১474 17/17/1551 
নামক হাইড্রা এবং 2০০০%/০/০//এ নামক শৈবাল এর মধ্যে স্থাপিত 
সম্পর্কটি হচ্ছে মিথোজীবিতা। যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুন্ত জীব 
ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয় তখন 
এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীব দুটিকে 
মিথোজীবী বলে। 

হাইড্রা প্রাণীটি 2০০০%/০/৫//৭ নামক শৈবালের সঙ্গে মিথোজীবী সম্পর্ক 
স্থাপনের মাধ্যমে একসঙ্গে বসবাস করে। 

হাইড্রা 2০০০/০/%//৪ নামক সবুজ শৈবালকে নিরাপদ আশ্রয় দান 
করে। এবং 2০০০12/414 হাইড্রাকে খাদ্য সরবরাহ করে। হাইড্রা 
স্বসনকালে যে 00১ উৎপন্ন করে তা শৈবাল সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহার 
করে শর্করা ও 0» উৎপাদন করে। আবার এ ০:আবার হাইড্রার শ্বসনে 
সাহায্য করে। হাই্রার বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন ?বঃ ঘটিত বর্জ্য পদার্থ 
শৈবাল খঃ সার হিসেবে ব্যবহার করে ফলে হাইীদ্রা সহজেই বর্জা পদার্থ 
মুস্ত হয়। এভাবেই উদ্দীপকের / এবং ৪ জীবদ্ধয় পরস্পর উপকরণ 
প্রাপ্তির মাধ্যমে উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল 

ছয়ে ক্ভটা পর্বের জলজ একটি প্রাণীর দেহে বিভিন্ন গ্যাস দ্বারা 
পূর্ণ একটি থলে থাকে । এই থলেটি প্রাণীর শব্দ উৎপাদনে কাজ করে। 
/ভাহীডিযাল শুক্ল এ কলেজ সাতিরিলু ঢোকা! 
টু ১ 
খ. হিমোলিস্ফ বলতে কী বুঝ? ২. 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত থলের গঠন ও কাজ লিখ। তি 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির ধমনিতে 02 ও 005 যুক্ত রক্তের প্রবাহ 
রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৪ 


ক. 


1717. 111 


৪২ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর ঘাসফড়িং এর অন্যতম আলোক সংবেদী জঙ্গা হলো ওসেলাস। 
বর্ণহীন প্লাজমা-এবং এর মধ্যে ভাসমান অসংখ্য রন্তকণিকা নিয়ে 
77 
না তাই এরা শ্বসনে কোন ভূমিকা রাখে না। খাদাসার, রেচনগ্য 
হরমোন ইত্যাদি পরিবহনে, আ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি 
সঞ্জয় রাখা, জীবাণু ধ্বংস করা, তথ্নে সাহায্য করা এবং ডানার 
সপ্মালন ও খোলস মোচনে সহায়তা করা হিমোলিম্ফের কাজ। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত থলেটি হলো মাছের পটকা বা বায়ুথলি। বায়ুখলি 
পাতলা প্রাচীর পর্দা বিশিষ্ট একটি থলি। এটি মাছের দেহের ভেতরে 
পাকস্থলীর নিচে ও মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থিত। এটি একটি 
আড়াআড়ি ভাজ দিয়ে সম্মুখস্থ ছোট ও পেছনের বড় প্রকোষ্ঠে বিভন্ত। 
সামনের প্রকোষ্ঠটিকে_নিউমেটিক নালি দ্বারা অন্ননালির পৃষ্ঠীয় অংশের 
সাথে টি থাকে। নিউমেটিক নালি দ্বারা জন্ননালির সাথে সংযুস্ত 
ফাইসোসটোমাস ধরনের বায়থলি বলে। আবার 
বিন বায়থলিগুলো হলো ফাইসোক্রিটাস ধরনের । মাছের 
বায়ুথলি রন্ত হতে শোষণ করা নানা ধরনের গ্যাস দ্বারা পূর্ণ থাকে। 
বাঁমুখলি মাছের প্রবতা রক্ষাকারী অক্তা হিসেবে কাজ করে । এটি মাছের 
আপেক্ষিক গুরুতর নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে মাছ পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় 
স্থির থাকতে পারে। শব্দ সৃষ্টি করতে বায়ুখলি সহায়ক ভূমিকা পালন 
করে। অক্সিজেনের আধার হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটি 
মাছের শ্রবণ, শ্বসন ও সংবেদী অঙ্তা হিসেবেও কাজ করে। 
উদ্দীপকে উন্লিখিত প্রাণীটি অর্থাৎ মাছের ধমনিতন্ত্রঅন্তর্বাহী ও 
ফুলকা ধমনি, অঙকীয় ও পৃষ্ঠীয় ধমনি এবং ক্যারোটিড ধমনি ও 
তার পাখারশাখ নিযে গরিত। 
মাছের স্বসন অঙ্গো র্ত সংবহনতন্তর ০০১ যুক্ত রস্তুকে ০১ যুক্ত করে। 
মাছের ফুলকায় এ কাজ সম্পর হয়। মাছের হূতপন্ড থেকে ০০১ সম্পূর্ণ 
রস্ত প্রথমে ফুলকায় যায়। ১ম হতে ৪র্থ ফুলকা ধমনিগুলো 00১ 
সমৃদ্ধ রন্তু ১ম হতে ৪র্থ ফুলকায় নিয়ে যায়। প্রতিটি অন্তর্বাহী ফুলকা 
ধমনি ফুলকা ল্যামেলায় প্রবেশ করে এবং কৈশিক জালিকায় পরিণত 
হয়। এর জালিকা হতে ফুলকা ল্যামেলার বিপরীত দিকে বহির্বাহী ফুলকা 
ধমনির সৃষ্টি করে। ফুলকায় অবস্থিত 005 যুক্ত রন্ত ০2 সমৃদ্ধ পানির 
সংস্পর্শে এসে তা 0২ যুক্ত রস্তে পরিণত হয় এবং 02 যুক্ত রম্ত বহির্বাহী 
ফুলকা ধমনির সাহায্যে ফুলকা থেকে দেহের দিকে অগ্রসর হয়। 
প্রতিপাশের ১ম ও ২য় বহির্বাহী ফুলকা ধমনি একত্রিত হয়ে অনুদৈর্ধ্য 
পাশ্বীয় ধমনি গঠন করে। ৩য় ও ৪র্থ বহির্বাহী ফুলকা ধমনি একত্রে 
মিলিত হয়ে এর সাথে যুস্ত হয়। 
এই পা্বীয় ধমনি আবার সাবক্লযাভিয়ান ধমনি, সিলিয়াকো মেসেন্টেরন 
ধমনি, প্যারাইটাল ধমনি, বৃন্ধীয় ধমনি, ইলিয়াক ধমনি এবং পুচ্ছ 
ধমনিতে বিভন্তু হয়। এসব ধমনিগুলোর মাধ্যমে মাছের সারাদেহে 03 


৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
নটোকর্ড হলো কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের দ্নাযুরঞ্জুর নিচ দিয়ে প্রসারিত 
“পক ও দন্ডাকৃতির গঠন। 
সিলোম হচ্ছে এমন এক ধরনের দেহগহ্বর যা মেসোডার্ম হতে 
এবং পেরিটোনিয়াম নামে মেসোডার্মাল কোষস্তরে আবৃত। 
সিলোমের ভিন্নতার ভিত্তিতে প্রাণীদের তিনটিভাগে ভাগ করা হয়। যথা_ 
আযাসিলোমেট, সিউডোসিলোমেট ও ইউসিলোমেট। 


[ঃ উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এর গোলাকৃতির কোষটি হলো 
॥ 


চিত্র : নিডোসাইট কোষ (স্বাভাবিক ও উন্মুন্ত অবস্থা) 
প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিস্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল পাদ উপস্থিত থাকে। 


কোষের অভ্যন্তরস্থ গহব্বর ও থলেটি নেমাটোসিস্ট। 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত তরল হিপনোটক্সিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের সবু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সুত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখা ছোট কীটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট 


যুস্ত রস্ত প্রবাহিত হয়। পক্ষা্তরে শরৎকালের জননকোষ 
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মাছের দেহে ০১ ও ০০2 যুক্ত রর দর 
প্রবাহে ধমনিগুলোর ভুমিকা অপরিসীম । ঘুত বিভাজিত হতে শুরু করলে মুকুলোদগম ঘটতে থাকে । অপরদিকে, 
শুক্রাণু ও ডিস্বাপুর নিষেক ক্রিয়ার ফলে জননকোষ সৃষ্টি হয়। হাইড্রার 
“মুকুলোদগম কুঁড়ি গঠন, কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম গঠন, খাজ সৃষ্টি এবং 
পরিণত কুঁড়ি সৃষ্টি 'এই চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। অপরদিকে 
টি নাভি ররাকনর 
হয়। 
রঃ ঢ মিঠা পানিতে বসবাসকারী প্রাণীদের বহিঃ ও অন্তঃত্বুকে 
8 ধরনের কোষের উপস্থিতি দেখা যায়, যা তাদের শারীরবৃত্তীয় 
/আইীটরা সুক্দ এ কলেজ নাজিল দক্/ | কাজে ভূমিকা রাখে । /গঞস ক্লে ঢাকা! 
ক. নটোকর্ড কী? ১ মেসো্লিয়া কী? 
খ. সিলোম বলতে কী বোঝায়? ২ কুদ্রতম নেমাটোসিস্টের নাম ও বৈশিষ্ট্য লেখ। 
গ 


. উদবীপকে 0 এট সঙ গা সৃষ্ি 
তুলনামূলক আলোচনা করো । 


ই ও তাস তে লনা চিত টি 
অংকন কর। 

ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীদের খাদ্য ধরা ও পরিপাকে সথর়তকারী 
কোষগুলোর গঠন ও কাজের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪ 


1717. 111 


8৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছিস্তরী প্রাণিদের দেহের এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মধ্যবতী 
জেলীর মতো অংশই মেসোমিয়া। 
সুজ ঘইড্রার দেহে উপস্থিত নেমাটোসিস্টগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম 
নেমাটোসিস্ট হলো স্টেরিওলিন গুটিন্যান্ট । এদের সূত্রক লম্বা, অসংখ্য 
ও অকিক্ষুদ্র কীটাযুত্ত, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত; এরা এক 
ধরনের অ রস ক্ষরণ করে চলন ও শিকার আটকে রাখতে সাহায্য 
করে। 
চুর উদ্দীপকের মিঠা পানির বহিঃ ও অন্ততত্রকে বিভিন্ন ধরনের কোষের 
উপস্থিতি নিডারিয়া পর্বের প্রাণি হাইড্রাে নির্দেশ করে। হাইড্রার দুত 
চলন পদ্ধতি হলো সমারসল্টিং বা ডিগবাজী চলন। নিচে হাইড্রার দুত 
চলন প্রক্রিয়া অর্থাৎ ডিগবাজী চলনের চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো- 


টি 2 লিন উদ রা 

[ু্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীরা নিডারিয়া পর্বের অন্তর্গত প্রাণী হাইড্রা। 
এদের খাদ্য গ্রহণে বহিঃত্বকীয় নিডোসাইট এবং পরিপাকে অন্তঃত্কীয় 
খ্রন্থিকোষ ও পেশি আবরণী কোষ সহায়তা করে। হাই্রার পদতল 
ছাড়া বহিষত্ুকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ষিকার পেশি আবরণী কোষের 
ফাকে ফাকে বা এসব কোষের ভেতরে নিডোসাইট কোষগুলো অনুপ্রবিষ্ট 
থাকে। কোষগুলো গোল, ডিস্বাকার, বা পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে 
নিউক্লিয়াসবাহী ও দ্বৈত আবরণবেম্টিত বড় কোষ । কোষের মুক্তপ্রান্ত 
ক্ষুদ্র দূড়, সংবেদী নিডোসিল এবং অভ্যন্তরে গহ্বর ও প্যাচানো সুতাযুক্ত 
নেমাটোসিস্ট বহন করে। গহারটি অপরকুলাম দিয়ে ঢাকা । আদর্শ 
নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় বড় বড় তিনটি কাটার মতো বার্ব থাকে 
এবং গহবরটি হিপনোটক্সিন নামক বিষাস্ত রসে পূর্ণ থাকে। অন্যদিকে, 
অন্তযত্রকের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে পেশি আবরণী কোষ বা পুষ্টিকোষ 
অবস্থিত। প্রতিটি কোষ ভ্তস্তাকার এবং একটি বড় নিউক্লিয়াস ও 
গম্রযুস্ত। সংঘুস্ত প্রান্ত থেকে সুষ্ষ, সংকোচনশীল তন্তু বিশিষ্ট পেশি 
্রবর্ধন সৃষ্টি হয়ে মেসোম্নিয়ার 'সমকোণে অবস্থান করে : আবার, 
বিক্ষিপ্তভাবে পুষ্টিকোষের ফাকে ফাঁকে গ্রশ্থি কোষ অবস্থান করে। 
খ্রন্থিকোষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পেশি-প্রবর্ধনবিহীন, কিন্তু ২-১টি 
ফ্যাজেলাযুক্ত । নিডোসাইটের নেমাটোসিস্ট অঙ্গাণু হাইড্রার খাদ্য গ্রহণে, 
চলনে_ ও আত্মারক্ষায় সাহায্য করে। অন্যদিকে অন্তঃতুকের পেশি 
আবরণীর ফ্র্যাজেলীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা আন্দোলিত হয়ে খাদাবস্ু ক্ষুদ্র 
মণায় পরিণত করে। ক্ষণপদীয় কোষের ক্ষণপদ খাদ্যকণা গলাধ£করণ 
£রে অন্তঃস্থ খাদ্য গহ্বরে পরিপাক করে । আবার, গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত 
মিউকাস খাদাদ্রব্য পিচ্ছিল করে গলাধ£করণে সাহায্য করে। এরা 
এনজাইম নিঃসরণ করে ও পরিপাকে সহায়তা করে । 

ছে সোমা রুই মাছের ব্যবচ্ছেদ করার সময় বক্ষ অঞ্মলে একটি 
স্পন্দন্শীল অঙ্া দেখতে পেল, যা রন্তসংবহনতন্ত্রে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে 


কাজ করে। ীরিত্দলা 
ক. নিউম্যাটিক নালি কী? 
খ রা পানা বদ মাছের আই ও সৌজিক পাখনা 
বৈশিষ্ট্য লেখ ২. 
গ. উদ্দীপকে উদ্লিখিত অঙ্গোর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীদের ক্ষেত্রে উত্ত তন্্রটির ভিন্নতার টি 
বিশ্লেষণ কর। 


৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর 


চু ইমাছের বামুথলির সনদ প্রকোষ্ঠ যে সবু নল দ্বারা অরূনালির সাথে 
ু্ থাকে তাই নিউ্যাটিক নালি। 


1717. 


চলেন দিম 8০00০9৪1 শ্রেণির মাছ। এদের 

দেহে সাইক্রয়েড বা টিনয়েড আইশ দ্বারা আবৃত. থাকে। সাইক্লুয়েড 
স্কেল পাতলা, প্রায় গোল ও রুপালী চকচকে। পৃষ্ঠদেশীয় আইশের 
কেন্দ্র লালচে, প্রান্ত কালো রংয়ের। এদের পৌচ্ছিক পাখনা 
হোমোসার্কাল ধরনের অর্থাৎ পাখনার অংশ দুটি সমান ও রশযুক্ত। 
[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত বুইমাছের রক্তসংবহন তন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু তথা 
স্পন্দনশীল অঙ্গাটি হলো হৃতৎপিশু। রুইমাছের হৃত্পিগ পেরিকার্ডিয়াম 
নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এটি দুটি প্রকোন্ঠে বিভন্ত। যথাঃ একটি 
আাট্রিয়াম ও একটি ভেন্ট্রিকল। এছাড়া সাইনাস-ভেনোসাস নামক 
একটি উপপ্রকোষ্ঠ থাকে সাইনাস ভেনোসাস পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট, 
হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং সাইনু আযাট্রিয়াল ছিদ্রপথে 
জ্যাট্রিয়ামের সাথে যুস্ত। আ্ঘাদ্রিয়াম পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এবং 
পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অবস্থিত এবং সম্মুখে বান্থাস 
আর্টরিওসাসে উন্মত্ত হৃৎপিণ্ডের উপপ্রকোন্ট ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগ 
ছিদ্রে কপাটিকা থাকে । 


| বাস্থাস আযওটা 


'নিলয়/ভেন্ত্িকল 
অলিল্দ্/আযাট্রিয়াম 


সাইনাস ভেনোসাস 
হেপাটিক শিরা” 


চিত্র: রুই মাছের হৃৎপিও 
চু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণিটির অর্থাৎ বুইমাছের রন্তসংবহনতন্ত্র বিভিন্ন 
কারণে অন্যান্য প্রাণি যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণিদের রন্তুসংবহনতন্্র থেকে 
ভিন্নতর । যেমন- অন্যান্য কর্ডেটের রত্তসংবহনতন্ত দবচত্রীয় বা দ্বিবর্তনী 
রন্তু সংবহন প্রকৃতির হলেও বুইমাছের রন্তসংবহন তন্ত্র একচক্রীয় বা 
একবর্তনী রন্তু সংবহন প্রকৃতির । রুই মাছের হৃৎপিগু হতে 00১ সমৃদ্ধ 
রন্ত প্রথমে ফুলকায় যায়। ফুলকায় 00১ ত্যাগের পর রন্ত 03 সমৃদ্ধ 
হয়। এই রন্তু সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ পূর্বক কোষে 0: সরবরাহ করে এবং 
কোষে উৎপন্ন ০০২ গ্রহন পূর্বক পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। অর্থাৎ 
সমগ্রদেহ পরিভ্রমণ করতে রম্ত মাত্র একবার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে। 
তাই রুইমাছের এই সংবহনকে এক চত্রীয় সংবহনতন্ত্র বলা হয়। বিস্তু 
কর্ডেটের রন্তসংবহন লক্ষ করলে দেখা যায়, সংকোচন ও প্রসারণের 
মাধ্যমে হণ সারা শরীর থেকে রন্ত সংগ্রহ করে তা আবার শরীরে 
ছড়িয়ে দেয়। ডায়াস্টোলের মাধ্যমে রন্তু শরীর থেকে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ 
করে এবং সিস্টোলের মাধ্যমে হৃতপিগু থেকে রম্ত শরীরে সপ্যালিত হয়। 
অর্থাৎ রন্তু, সগ্মালনের সময় হৃৎপিণুকে দুবার অতিক্রম করে । তাই একে 
ছব-চরীয় রত্ত সংবহনতন্্র বলা হয়। 
উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বুইমাছের রন্তসংবহনতন্ত্র ন্যান্য 
উন্নত প্রাণির সংবহনতন্ত্র থেকে ভিন্নতর । 
ক প্রকৃতিতে এমন একটি পতঙ্গা আছে যা ঘাস, লতা-পাতায় 
লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। জাবার স্থাদু পানিতে এমন একটি প্রাণী আছে 
যারা দেহের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে। 
হন 


ক. ভেনাস হার্ট কী? 

পরের থা চু বর আলা দশ 
প্রাণীকে কী বলে। 

উবে পথ রি দন অর গনিক একের 
গঠন বর্ণনা কর। 

উপর য় সত ে বোবা দন ও আতর 
ভূমিকা পালন করে তার চিত্রসহ বর্ণনা দাও। 
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৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ত্র শবধ ০০. সমৃদ্ধ রত্ত বহনকারী হৃৎপিগুই হলো ভেনাস হার্ট । 
ছুয্জু অসম্পূর্ণ রূপান্তর হলো এক ধরনের ভুণোত্তর পরিস্ফুটন। এই 
বৃপান্তরের মাধ্যমে ডিমফুটে বেরিয়ে আসা শিশু প্রাণীকে নিম্ফ বলা হয়। 
এই শিশু প্রাণীটি দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো হয়। এদের দেহ ছোট, 
ডানা ও জননাঙ্গা থাকে না। নিম্ফ খোলস মোচনের মাধ্যমে পর্ণাঙ্ত 
প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। 
চুন উদীপকে উন্নিখিত প্রথম প্রাণীটি হলো একটি পতঙ্গা বার দর্শন 
অজাটি হলো পুলজাক্ষি। পু্াক্ষির গঠনগত একক হলো ওমাটিডিয়াম। 
প্রতিটি ওমাটিডিয়াম নিম্নলিখিত অংশগুলো দ্বারা গঠিত হয় । 
কর্ণিয়া: ষড়ডুজাকৃতির উত্তল কিউটিকল নির্মিত স্বচ্ছ আবরণীটি হলো 
কর্ণিয়া বা লেল। রং 
কর্নিয়াজেন কোষ: প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার নিচে একজোড়া 
কর্নিয়াজেন কোষ থাকে। 
ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ; কর্নিয়াজেন কোষের নিচের চারটি লমাকৃতি 
কোষই হলো ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ। 
ক্রিস্টালাইন কোপ: এটি ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি 
শন্ত স্বচ্ছ আন্তঃকোীয় গঠন। 
প্রাথমিক রঞ্জক কোষ বা রঞ্জক আবরণী: সাধারণত দুটি রঞ্জক আবরণী 
ৰা প্রাথমিক রঞ্জক কোষ দিয়ে ক্রিস্টালাইন কোণটি ঘেরা থাকে। 
রেটিন্যুলা: এটি. ওমাটিডিয়ামের ভিত্তি অংশ যা মোট আটটি দন্ডাকৃতির 
দরশনকোষ নিয়ে গঠিত। 
র্যাবডোম; এটি রেটিন্যুলার কোষসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি 


পর্দার উপরে অবস্থান করে। 

দর্শন স্লাযুততু: প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের নিমপ্ান্তে ভিত্তি পর্দা ভেদ করে 

একগুচ্ছ দর্শন স্লামুতন্তু রয়েছে। 

ছু উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এর চলন ও প্রতিরক্ষায় 
পালনকারী কোষটি হলো নিডোসাইট কোষ। নিচে এর গঠন 
বর্ণনা করা হলো: 


চিত্র : নিডোসাইট কোষ (স্বাভাবিক ও উস্মস্ত অবস্থা) 
প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিন্তরী আবরণ ছারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাগু উপস্থিত থাকে। 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহব্বর ও সৃত্রকযুন্ত থলেটি নেমাটোসিস্ট। 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত তরল হিপনোটক্জিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সূত্রকটি "থলের সরু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সৃত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কীটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট 
কাটাগুলো বার্িউল নামে পরিচিত। স্থাভাবিক অবস্থায় সৃত্রকটি, বাট ও 
কাটাসহ থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। নেমাটোসিস্টের সুত্রক ও থলি যে 
ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে, তাই অপারকুলাম। উন্মত্ত অবস্থায় এটি 
পাশে সরে যায়। নিডোসাইট কোষের মুন্ত প্রান্তের শত্ত, দৃঢ়, 


সংবেদনশীল কীটাটি নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে 
প্যাচানো সৃত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে । কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও 
নেমাটোসিস্টের প্রাটীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও 
(কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে । 


হেনা কাপ জাতীয় মাছ এক বিশেষ অঙ্তোর মাধ্যমে দেহের 
ভারসাম্য রক্ষা করে। /হাইলস্টোদ কলেজ হোকা। 
. ট্যাক্ছন কী? ১ 
সিলোম বলতে কী বোঝায়? ২ 


উদ্দীপকের মাছটির বিশেষ অঙ্গোর গঠন বর্ণনা কর! ৩ 
উদ্দীপকের মাছটির পর্ব প্রাণিজগতের অন্যান্য প্রধান পর্বগুলোর 
তুলনায় উন্নত। বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুন শ্োণবিন্যাসে ব্যবহূত প্রতিটি ধাপ বা এককই হলো ট্যাক্সন। 
চুয় সিলোম হলো ত্রিভূণীয় স্তরের প্রাণিদেহের দেহপ্রাচীর ও 
পোষ্টিকনালির মধ্যবর্তী ফাকা স্থান, যা ভ্রুণীয় মেসোডার্স উদ্ভুত 
ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে । সিলোমের উপস্থিতি, 
অনুপস্থিতি ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে 
বিভন্ত করা হয়। 
ছুট উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্প জাতীয় মাছের বিশেষ অঞ্জাটি হলো 
বায়ুথলি। নিম্পে এর গঠন ব্যাখ্যা করা হলো_ 
মাছের পৌস্টিকনালি ও বৃন্ধের মাঝে বায়ুথলি অবস্থিত। ইহা 
পোষ্টিকনালির প্রাচীর থেকে উৎপত্তি লাভ করে। সিলিয়াকো 
মেসেন্টেরিক ধমনির শাখা বায়ুখলিতে রন্তু সরবরাহ করে এবং বায়ুথলি 
2৮7 
দ্বারা দুটি অসম প্রকোষ্ঠে ॥ সামনেরটি ছোট প্রকোষ্ঠ এবং 
পেছনেরটির বড় গ্রাসনালি ও বায়ুথলির মাঝে ডাক্টাস নিউমেটিকাস নামে 
একটি সংযোগকারী নালি রয়েছে। বায়ুথলির বাইরের দিক ঘনসপ্িরিষ্ট 
রন্তজালক সমৃদ্ধ । এর প্রাচীর দুই স্তর বিশিষ্ট। এর উভয় প্রকোষ্ঠের 
অন্তংপ্রাচীরে লাল বর্পের একটি করে গ্যাস গ্রস্থি, থাকে, যাকে রেটি 
মিরাবিলি বলে। সামনের প্রকোষ্ঠের গ্রস্থি নিঃসৃত গ্যাসে বায়ুথলি 
হয়। কিন্তু পিছনের প্রকোষ্ঠের গ্রদ্থি গ্যাস শোষণ করে। 
ভেবেরিয়ান অস্থিমালা নামক একসারি ক্ষুদ্র অস্থি দ্বারা অন্ত্কর্ণের 
সাথে যুক্ত থাকে। 

উদ্দীপকের মাছের পর্বটি হলো কর্ডাটা। ইহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
প্রা অন্যান্য পর্বের থেকে আলাদা । কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের 
দেহের পৃষ্ঠ বরাবর ফাঁপা ও নালাকার স্লামুরজ্জু রয়েছে। স্লামুরজ্জুর নিচ 
দিয়ে প্রসারিত একটি দণ্ডাকৃতির ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড রয়েছে। 
এছাড়া গলবিলীয় ফুলকা রন্ধু এবং পায়ুর পশ্চাৎ এ লেজ বিদ্যমান। এই 
বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও এই পর্বের প্রাণীর দেহ ত্রিস্তর বিশিষ্ট, দ্বিপান্বীয় 
প্রতিসম এবং প্রকৃত সিলোমযুস্ত। রন্তুসংবহন প্রকৃতি, হৃৎপিণু অদ্তকীয় 
দিকে অবস্থিত। কার্ডাটা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য পর্বের 
প্রাণীদের থেকে অনেক পরিবর্তিত ধরনের । ফলে এদের জীবনযাপনের 
ধরনে ব্যাপক ভিন্নতা বিদ্যমান। এই পর্বের প্রাণীরা অন্যান্য পর্বের 
প্রাণীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তারা জল, স্থল এবং 
আকাশেও চড়তে সক্ষম। অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণে অনেক 
সীমাবদ্ধতা থাকে, যা কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের নেই। 
উপরিউত্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে কর্ডাটা পর্বের প্রাণীরা প্রাণীজগতের অন্যান্য 
প্রাণীর তুলনায় অনেক উন্নত। 
প্র সর ছি-ভ্ণন্তরী প্রাণীর এপিডার্মিসে এক বিশেষ ধরনের দংশক 
(কোষ বিদ্যমান যার নেমাটোসিস্ট অঙ্গাণু খাদ্যগ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় 
/গাহদসটৌদ কলে ঢাকা! 

১ 


লতি ঞে 


খ. মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝায়? . . 

গ. “উদ্দীপকের প্রাণিটির বিশেষ কোষের গঠন বর্ণনা কর। ৩ 

ঘ. উদ্দীপকের বিশেষ কোষটি ছাড়া প্রাণিটির খাদ্যগ্রহণ, চলন ও 
আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ কর। ৪ 
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৪৮ নং প্রশ্নের 
ব্রার -..-স্োটিন বান 
ন্যায় স্বচ্ছ, বর্ণহীন, স্থিতিস্থাপক অকোষীয় স্তরই হলো মেসোগ্লিয়া। 
ছুষ্নু ভিন প্রজাতির দুটি জীবন যখন পারস্পারিকভাবে সহাবস্থান করে 
এবং উভয়ই উভয়ের নিকট থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের 
সহাবস্থানকে মিথোজীবিতা বলা হয়। সহাবস্থানকারী জীবদ্য়কে 
মিথোজীবী বলে। যেমন- হাইড্রা ও শৈবাল এক সাথে অবস্থানকালে 
পরস্পরের নিকট থেকে উপকৃত হয়। 
শুরু উদীপকের প্রাণীটি হলো দ্বি-ভূণস্তরবিশিষ্ট প্রাণী /1)4/5 এর 
এপিভার্মিসে যে বিশেষ ধরনের, দংশক কোষ বিদ্যমান তা হলো 
নিডোসাইট কোষ। 
প্রতিটি নিডোসাইট কোষ দ্বিন্তরী আবরণে আবৃত । স্তরের মাঝে দানাদার 
সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাগু বিদ্যমান। কোষের অভ্তান্তরে 
, গহ্বর ও সূত্রকযুস্ত নেমাটোসিস্ট নামক থলে থাকে। গহ্বরটি আমিষ ও 
ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষাত্ত হিপনোটঝ্সিন তরল দ্বারা পূর্ণ । একটি 

সরু সূত্রক থলের সম্মুখে যুক্ত থাকে। সূত্রকের গোড়ায় বা বাটে তিনটি 
বু াসরের হোক নাকে! বলের দের ভিতর সুরকটি 
ঢুকানো থাকে। থলেটি অপারকুলাম নামক ঢাকনা দিয়ে ঢাকা থাকে। 
কোষের মুস্ত প্রান্তে একটি সংবেদনশীল কাটা থাকে যাকে নিডোসিল 
বলে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাটীরে কিছু পেশিতন্ত 
থাকে। এছাড়া কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র 
থাকে। 

উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো /,4/4। এর দেহের বিশেষ কোষ হলো 


; ॥ 
নিডোসাইট কোষের গঠনে বিডির উপাদান থাকে । যেমন; কোষের 
ভিতর বিষাস্ত তরলপূর্ণ থলে এবং কীটাযুস্ত নিডোসিল থাকে । কোষের 
বাইরে সংবেদী নিডোসিল প্রান্ত থাকে। যদি কোনো প্রাণী ৰা উদ্দীপনা 
এর সংস্পর্শে আসে সাথে সাথে এটি অপারকুলাম সরিয়ে ফেলে এবং 
সূত্রক বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সূত্রক অপর প্রাণীর দেহে নিক্ষিপ্ত হয় 
এবং কাটায় বিদ্ধ করে। এছাড়া হিপনোটক্সিন তরল প্রাণীর দেহে প্রবেশ 
করিয়ে তাকে অবশ করে ফেলে। এভাবে /4)4/৫ শিকার এবং 
আত্মরক্ষা করে। এছাড়া কিছু সুন্রকের গায়ে আলাবেন থাকে। সেগুলো 
ব্যবহার করে বিভিন্ন তল আকড়ে ধরে সে চলাচল করতে পারে। 
সাধারণত ধীর চলনে হামাগুড়ি এবং দ্রুত চলতে ডিগবাজি পদ্ধতিতে 
চলাচল করে। যদি এই সূত্রক বিশিষ্ট বিশেষ কোষ অথাৎ নিডোসাইট না 
থাকতো তবে /1)/2 খাদ্যগ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষা করতে পারত না। 
এপিডার্মিসে অবস্থিত নিডোসাইট কোষের বিভিন্ন. অংশগুলোর সাথে 
8%)44 সহজে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারে । 
চিনির ডিম পু হালা উজ াত 


পা /১ 


জরা বাহী মুল এক কলেজ চাকা/ 
নেফ্রিডিয়াম কী? ১ 
. পুং এবং স্ত্রী ঘাসফড়িং এর মধ্যে পার্থক্য কী? 
. উদ্দীপকের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করো। 
“উদ্দীপকের "১" চিহ্নিত অংশটি প্রাণিটির জীবনে ভু 
: গুরুত্পৃ্ণ"_ মতামতসহ বিশ্লেষণ করো । ৪ 

৪৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 

নেফ্রিডিয়াম হলো ত্যানিলিভা পর্বের প্রাণির প্রধান রেচন অঙ্গা। 


ং এবং স্ত্রী ঘাসফড়িং পরি না নি 
বিষয় পুং ঘাসফড়িং_] ঘাসফড়িং 


চারের 


দেহ অপেক্ষাকৃত লগা অপেক্ষাকৃত প্রশন্ত 
সরু ও চ্যাপ্টা 
উদর অগ্রভাগ গোলাকার | অগ্রভাগ সরু 
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ডানা উদর আবৃত করে [ দেহের উদর 
কিছুটা বর্ধিত থাকে। | অঞ্জলের পশ্চাতে 
বর্ধিত নয়। 
ত্যানাল সারফি উপস্থিত অনুপস্থিত 
[ ওভিপাজটর নেই আছে। 


চুর উদ্দীপকের ঘটনাটি হলো হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি। এ 
পদ্ধতিতে হাইড্রা পদতলকে ভিভির সাথে আটকে নিদিষ্ট এলাকা জুড়ে 
মূলদেহ ও কর্ষিকাগুলো ভাসিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো 
খাদ্যপ্রাণী বা শিকার কাছে আসামাত্র কর্ষিকার নেমাটোসিস্ট গুলো 
উদ্দীত হয়ে উঠে এবং শিকার কর্ষিকা স্পর্শ করার সঙ্তো সঙ্জো বিভিন্ন 
ধরনের নেমাটোসিস্ট সূত্র নিক্ষিপ্ত হয়। ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট সূত্র 
শিকারের উপাঙ্গা জানত গতিরোধ করে এবং গুটিণ্যান্টগুলো জানার 
রস ক্ষরণ করে আটকে ফেলে। স্টিনোটিল নেমাটোসিস্ট তখন শিকারের 
দেহে হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে শিকারকে অবশ করে। এরপর 
কর্ষিকা সেটিকে মুখের কাছে নিয়ে আসে । মুখছিদ্র স্ফীত ও চওড়া হয়ে 
তা গ্রহণ করে। মুখের চারদিকে অবস্থিত গ্রল্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাসে 
সিন্ত ও পিচ্ছিল হয়ে এবং হাইপোস্টোম ও দেহপ্রাচীরের সংকোচন 
প্রসারনের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরণে এসে পৌঁছে। 
চুর উদ্দীপকের ॥ চিহ্নিত অংশটি হলো হাইড্রার কর্ষিকা। এটি হাইড্রার 
হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ৬-১০টি সরু ও ফাঁপা সুতার 
মতো অঙ্গা। কর্ষিকা হাইড্রার জীবন অত্ন্ত গুরত্বপূর্ণ অজ্ঞা। এগুলো 
নেমাটোসিস্টের সহায়তায় হাইড্রার আহার সংশ্হ, চলন এবং আত্মরক্ষায় 
অংশ নেয়। 
আহার সংগ্রহ: হাইড্রা তার পদতলকে ভিত্তির সাথে আটকে নির্দিষ্ট 
এলাকা জুড়ে মূলদেহে ও কর্ষিকাগুলো ভাসিয়ে শিকারের অপেক্ষা করে। 
কোনো. খাদ্য প্রাণী বা শিকার কাছে আসামাত্র কর্ষিকার 
নেমাটোসিস্টগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং এ শিকার কর্ষিকা সপর্শ করার 
সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট--ূত্র নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তীতে 
বিভিন্ন নেমাবোসিস্টের সহায়তায় শিকারকে ভক্ষণ করে। 
চলন: চলনের জন্য হাইদ্রার পৃথক কোন অঙ্গ নেই। প্রধানত পাদচাকতি 
ও কর্ষিকার সাহায্যে হাইাদ্রা চলন সম্পন্ন করে। হাইড্রার প্রধান দুটি চলন 
হলো হামাগুড়ি ও ডিগবাজী। উভয় প্রকার চলনেই চলনতলকে হাই্রা 
কর্ষিকার সাহায্যে আকড়ে ধরে এবং সামনে অগ্রসর হয়। চলনের 
মাধ্যমে হাইড্রা খাদ্যের অন্থযণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন, পরিবেশীয় সীড়া 
দেয়ার মতো গুরৃতপূর্ণ কাজগুলো করে থাকে। 
আত্মরক্ষা: হাইড্রার আতক্ষরক্ষার জন্য পৃথক কোন অঙ্গ নেই। কর্ষিকার 
মাধ্যমে পারোক্ষভাবে একটি আত্মরক্ষায় অংশগ্রহণ করে । 
উপধুন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জীবনধারন এবং রক্ষার জন্য 
প্রয়োজনীয় সকল কাজ হাইড্রা ক্ষিকার মাধ্যমে সম্পন্ন করে। তাই 
উদ্দীপকের চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ কর্ষিকা হাইড্রার জীবনে অত্যন্ত 
গুরুতপূণ। 
ছ়েক্ষুন্তু এক ধরনের পতঙ্ঞা পঞ্জাপাল নামে পরিচিত সবুজ শস্যক্ষেত্রে 
বিচরণ করে। /গহীদ বার উম লে জানোয়ার গালি জ্লেজ ঢা! 
ক. এলিট্রা কি? ্ 
খ. পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং এর মধ্যে পার্থকা লিখ । 
গ. উকি টি পের পনর পি 
উল্লেখ কর। 
ঘ. উদ্দীপকে উ্লধিতপ্াীটিরদর্শদ অর ারবপথতির ভরত 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৫০ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুল্রু ঘাসফডিং এর মধ্যবক্ষীয় অর্থাৎ সামনের দুটি ডানাই হলো এলিট্রা। 
চুন রী ঘাসফড়িংয়ে ওভিপজিটর ৪টি সুঁচালো কপাটিকা দিয়ে গঠিত। 
কিনতু পুরুষ সদস্যে রয়েছে সার্কি, সারকুলা, সাবজেনিটাল ও সুপ্রাত্যানাল 
প্লেট। পুরুষের উদরটি গোল ধরনের, প্রান্তের দিকে সামান্য বাকানো। 
কিনতু স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর সোজা স্ত্রী সদস্য পুরুষের চেয়ে অনেক 
বড় এবং এদের পাও পুরুষের চেয়ে কয়েক মিলিমিটার বেশি লম্বা। 


111 


চুর উ্ীপকের উদ্ধত প্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। এটি আর্ধোপোডা 
পর্বের প্রাণী । এই পর্বের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ; 
- এদের দেহ সন্থিযুক্ত উপাঙ্ঞাবিশিষট, ছবপা্থীয় প্রতিসম, খনুকায়িত 
খনটাপম্চির নিভু 

মন্তকে একজোড়া বা দুজোড়া ত্যান্টেনা ও সাধারণত একজোড়া 
পজাক্ষি থাকে। 
- বহিঃকগকাল কাইটিন নির্মিত ও নিয়মিত মোচিত হয়। 
- সিলোম সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ দেহগহবর রস্তে পূর্ণ হিমোসিল। 
-পৌষ্টিকতন্্ সম্পূর্ণ, র্ত সংবহনতন্ত্র উন্মত্ত, রেচন অঙ্গ মালপিজিয়ান 
নালিকা। 
-স্ত্ী-পুরুষ পৃথক, সাধারণত অন্তরঠনিষেক সম্পন্ন হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই 
রুপান্তর ঘটে। 
চর দীপকে উল প্রামীটির দর্শন অঙ্গ হলো ওমাটিিয়াম। এটি 


আলোতে সুপারপজিশন প্রতিবিদ্ব গঠন করে। উজ্জ্বল আলোয় 

ডিম ্াযীনভাবে কাজ করতে পারে। করিস্টালাইন কোণের 
নিচের দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যাতে তার চারদিকে একটি কালো 
পর্দার সৃষ্টি হয়। ফলে ওমাটিডিয়াম কেবলমাত্র নিজস্ব কর্নিয়া থেকে 
আগত লম্বভাবে প্রতিফলিত রশ্মিই গ্রহণ করতে পারে। তীর্যকভাবে 
আগত পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের আলোকরশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে 
শোষিত হয়। এ অবস্থায় একটি মাত্র ওমাটিডিয়ামের প্রতিবিশ্ব অনেকটা 
মোজাইক করা মেঝের পাথরের মতো মনে হয়। অন্যদিকে মৃদু আলোয় 
রেটিনাল সিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্নিয়ার দিকে ঘনীড়ত 
হি 28৮ 
আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার ভেতর প্রবেশ করে তার 
র্যাবডোমে পৌছালেও তীর্যক আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের 
ক্রিস্টালাইন কোনের অনাবৃত অংশের মধ্য দিয়ে পাশের ওমাটিডিয়ামের 


র্যাবডোমে পৌছায়। অর্থাৎ একটি ওমাটিডিয়ামের তার নিজস্ব কর্ণিয়া 
ছাড়া পাশ্ববর্তী কর্নিয়া থেকে আগত আলোকরশ্মিও পেয়ে থাকে। 
পুজাক্ষির উপর কোনো বন্ধুর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিষ্বগুলো একে অপরের 
উপর পড়ায় সম্পূর্ণ বুটির অস্পষ্ট ্রতিবষব সু হয়। 


নখ 


চিত্র-/ 
/দ বার উতয় লে জানোয়ার গালি ক্লোজ ঢোক | 

. শিরা হৃৎপিগু কি? ১ 
রুই মাছের বায়ুখলির কাজ উল্লেখ কর। ২ 

পি িনের হা তাকরা মতো ব্রন বিনে চলন 
সম্পন্ন করে- ব্যাখ্যা কর। 

. চিত্র /, এর প্রাণীটির একটি প্রজাতি এক ধরনের এ 
87558 
বিশ্লেষণ কর। 

হু ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর 

টনি টিভমলো লিভ বু কেন 38 


জিপ: 


হিসেবে কাজ করে। 


সঞে 


৮৮: জন 
মাছকে স্থির থাকতে সাহায্য করে। 

- শব্দ সৃষ্টি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। 

- অক্সিজেনের আধার হিসেবেও বায়ুথলি ব্যবহৃত হয়। 


1717. 


[ন্ট উদ্দীপকের + প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এটি লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের 
জন্য সাধারণত শুয়োপোকার মতো এক ধরনের চলন সম্পন্ন করে যা 
লুপিং বা হামাগুড়ি নামে পরিচিত। এ পদ্ধতির শুরুতে /1)৫1৫ দেহকে 
উলম্বভাবে উপরের দিকে সর্বোচ্চ প্রসারিত করে এবং গতিপথের দিকে 
দেহকে বাকিয়ে কর্ষিকা দ্বারা চলনতলকে আঁকড়ে ধরে। এতে একটি 
ফস বা লুপ গঠিত হয়। কর্ষিকায় বিদ্যমান গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট 
ডলনতলকে আকড়ে ধরতে সহায়তা করে। এরপর পাদচাকতিকে মুক্ত 
করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে .মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং 
কর্ষিকাগুলো বিুস্তু করে সোজা হয়ে দীড়ায়। এভাবে একই পদ্ধতির 
পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ///এ লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে। 
5৯৮ 
তা । উদ্দীপকে সবুজ হাইড্রা ও শৈবালের মধ্যে মিখোজীবিতার 
সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশেষ সম্পর্কে সবুজ হাইড্রা ও শৈবাল 
ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে এবং উভয়ই পরস্পরের থেকে উপকৃত হয়। 
নিঙ্নোন্তভাবে এরা পরস্পর দ্বারা উপকৃত হয় : 
শৈবাল যেভাবে উপকৃত হয় : 
আশ্রয় : শৈবাল হাই্রা গ্যাসট্রোডামাল (অন্তকোষীয়) পেশি আবরণী 
কোষে আশ্রয় পায়। 
সালোকসংগ্লেষণ : হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট 00, কে সালোকসংশ্লেষণের 
কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। 
খাদ্য উৎপাদন : হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য 
পদার্থকে আমিষ তৈরির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। 
হাইীদ্রা যেভাবে উপকৃত হয় 
খাদ্য প্রাপ্তি : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে 
তার উদ্ৃত্ত অংশ গ্রহণ করে হাইড্রা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ 
হয়। 
স্বসন : সালোকসংগ্লেষণে শৈবাল যে 0: নির্গত করে হাইড্রা তা শ্বসনে 
ব্যবহার করে। 
00» শোষণ : হাহড্রার শ্বসনে সৃষ্ট 00: শৈবাল গ্রহণ করে প্রাণীকে 
ঝামেলামুন্ত করে। 
বর্জ্য নিষ্কাশন: হাইড্রার রিপাকে সৃষ্ট ঃ ঘটিত বর্জ্য শৈবাল কর্তৃক 
পরিজ লেস 


ডে 


(চস ৯ হারবাল দ্ 


. ভেনাস হার্ট কী? 
জা 


শি ঞে 


লি 


. 'খ' প্রাণীর শ্সন কৌশল বর্ণনা কর। 

“টিতে জজ হলেও সঠন ও জননে পার্থক্য ভিত 

উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৫২ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুল ভেনাস হার্ট হলো এমন হৃৎপিশু যা কেবল ০০১ সমৃদ্ধ র্ত বহন 

করে। 

ছুঝ্জু সহবাসী হওয়া সত্বেও হাইড্রার স্থনিষেক হয় না। হাইড্রার 

জননাঙ্গাগুলো বিভিন্ন সময়ে পরিপন্ধতা লাভ করে। অর্থাৎ একই হাইড্রার 

শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় একই সময়ে পরিপন্ততা লাভ না করার কারণে 

হাইড্রার স্বনিষেক হয় না। 


শ্র 


ছু উদ্দীপকের (খ) প্রাণীটি হলো বুই মাছ। এর শ্বাসক্রিয়া দুইধাপে 
ঘটে। এক্ষেত্রে ফুলকা প্রকোষ্ঠ চোষণ পাম্প হিসেবে কাজ করে। ধাপ 
দুটি নিষ্নরূপ : 

শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস: কানকো-দুটি যখন উত্তোলিত হয় তখন ফুলকা 
প্রকোষ্ঠের মুখ ব্রাঙ্কিওস্টেগাল বিল্লি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এতে 
গলবিলে একটি চোষণবলের সৃষ্টি হয়। ফলে মুখছিদ্র রক্ষাকারী মৌথিক 
কপাটিকা খুলে যায় এবং পানি মুখের ভেতর দিয়ে মুখগহবরে প্রবেশ 
করে। 

শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস : কানকো যখন পেশি সংকোচনের ফলে নেমে 
আসে তখন গলবিল ও মুখগহ্বরে চাপ বেড়ে যায়: সাথে সাথেই 
মৌখিক কপাটিকা মুখছিদ্রকে বন্ধ করে এবং ফুলকা প্রকোষ্ঠের ছিদ্র 
উন্মু্ত হয়। পানি তখন এ ছিদ্রপথেই বেরিয়ে যায়। মুখ ও গলবিলের 
ভেতর দিয়ে অতিক্রমের সময় ঘ্বোতপ্রবাহ নিচে অবস্থিত ফুলকাগুলোকে 
ভিজিয়ে দেয়। 

[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুটি হলো হাইড্রা ও রুই মাছ। উভয়ই 
জলজ হওয়া সত্তেও এদের গঠন ও জননে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 


গঠন : হাইড্রা নিডারিয়া পরবভত্ত ডিপ্লোরাস্টিক প্রাণী । এদের দেহ নরম 
ও অনেকটা নলাকার। দেহের এক প্রান্ত খোলা এবং অপর প্রান্ত বন্ধ । 
একটি পরিণত হাইড্রার দেহকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা : 


ক. নেমাটোসিস্ট কী? ১ 
খ. হাইড্রাকে দপ্তরী প্রাণী বলা হয় কেন? ্ 
গ. 'ক' অংশটি সৃষির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. একই পরের বের 5 ওর নীদের ভরলিপত 
অবস্থান ভিন্ন বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৫৩ নং ্রস্নের উত্তর 


ছল্তু হইড্রার নিডোসাইট কোষের অভ্যন্তরস্থ ও সূত্রকঘুক্ত থলেটিই হলো 
নেমাটোসিস্ট। 


ছু তুণাবস্থায় ছিত্তরী প্রাণীদের দেহপ্রাচীরের কোষগুলো কেবল এন্টোডার্ম 
ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে বিন্যন্ত থাকে। এছাড়া দু'স্তরের 
মাঝখানে মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় জেলির ন্যায় একটি স্তর থাকে। 
এসব বৈশিষ্ট্যগুলো /4)47-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকায় একে স্বন্তরী প্রাণী 
বলা হয়। 

চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ঠ: প্রাণীটি হলো হাইড্রা এবং 'ক' হলো হাইড্রার 
মুকুল। নিচে মুকুল সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি দেওয়া হলো_ 

এ প্রক্রিয়ার শুরুতে দেহের মধ্যাংশ বা নিম্নাংশের কোন স্থানের 
এপিডার্মিসের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র 


1717. 


স্ফীত অংশের সৃষ্টি করে। স্ফীত অংশটি ক্রমশ বড় হয়ে ফাঁপা, নলাকার 
মুকুল-এ পরিণত হয়। এতে এপিডার্মিস, মেসোগ্নিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস 
সৃষ্টি হয়। মাতৃ হাইড্রার সিলেন্টেরন মুকুলের কেন্দ্রে প্রসারিত হয়। 
মুকুলটি মাতৃ হাইড্রা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বৃদ্ধিপ্াপ্ত হয় এবং 
শীষষপ্রান্তে ও হয় মুখছিত্ব, 'হাইপোস্টোম ও কর্ষিকা। এ' সময় 
মই ও সকলের সযোগসথে একট ৃতাকার বের সির) 

সবাজটি ক্রমে গভীর হয়ে মুকুল তথা অপত্য হাইড্রাকে মাতৃহাইড্রা থেকে 
বিচ্ছির্ করে দেয়। অপত্য হাইড্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রান্তে পদতল গঠিত 
হয়। 
চুর উদ্দীপকের 9 ও ০ চিত্রের প্রাণী দুটি হলো যথাক্রমে অস্থিময় মাছ 
ও তরুণাস্থিময় মাছ । প্রাণী দুটি কর্ডটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের এবং 
এদের শ্রেণিদ্য় হলো যথাক্রমে 07070110101905 ও /১0070110781 1 
উল্লিখিত প্রাণীদ্ধয়ের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 
তরুণাস্থিময় মাছের অন্তঠকডকাল তরুণাস্থি নির্মিত কিন্তু অস্থিনিমিত 
মাছের অন্তঃকভকাল অস্থি নির্মিত। তরুণাস্থিময় মাছের দেহ প্ল্যাকয়েড 
আইশ দ্বারা আবৃত হলেও অদ্থিময় মাছের দেহে সাইব্লুয়েড, টিনয়েড 
বা গ্যানয়েড আইশে আবৃত তরুণাস্থিময় মাছের অতকীয় তলে মুখছিদ্র 
অবস্থিত এবং ৫-৭ জোড়া উন্মস্ত ফুলকারন্ধ বিদ্যমান পক্ষান্তরে 
অস্থিময় মাছের 'মুখছিদ্রপ্রান্তীয় এবং চারজোড়া ফুলকা বিদামান। 
তরুণাস্থিময় মাছের কানকোয়া নেই যা অস্থিময় মাছে আছে। এছাড়া 
তরুণাস্থিময় মাছের পুচ্ছ পাখনা হেটেরোসার্কাল ধরনের হলেও 
অস্থিময় মাছের পুচ্ছ পাখনা হোমোসার্কাল ধরনের হয়। 
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 8 ও ৫ প্রাণীদ্বয় কর্ডাটা পর্বের 
ভার্টিব্রাটা উপপর্বের হলেও তাদের শ্রেণিতাত্তিক ভিন্নতা রয়েছে। 

যৌন প্রজননকারী বহুকোষী প্রাণীর জাইগোট বিভাজিত হয়ে 

মবুলা ও ব্লাষ্্রলা দশা অতিক্রম করে পরবর্তীতে দ্ধ্তরী ও ত্রিস্তরী প্রাণীতে 


পরিণত হয়। /রিগিজাহীতি ক্লেজা চাকা 
ক. ডায়াপজ কি? ১ 
খ. রুই মাছের রন্তু সংবহন একচক্রী বলতে কী বুঝায়? ২ 
রগ কে রা টির নিব পরত যাবত 
কোষটির চিহ্নিত চিত্র দাও। 
ঘ. উকি বির কৌ চে পরে 
কথাটি ব্যাখ্যা করো। 


৫৪ নং ্রশ্নের উত্তর 
| ঘাসফড়িং-এর নিষিত্ত ডিস্বাপুর পরিস্ফুটন শীতকালে বন্ধ থাকার 
অবস্থাই হলো ডায়াপজ। 
রই মাছে হুধপনডেরউপধ্কোষ্ঠও ্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগ স্থলে 
কপাটিকা থাকে। ক' সামনের দিকে খোলা এবং রন্ত 


শুধুমাত্রা সামনের দিকে যেতে পারে । বিপরীত দিকে যেতে বাধা দেয়। 
ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কার্বন ডাইঅস্সাইড যুন্ত রন্ত পেছন থেকে 
সামনের দিকে একমুখীভাবে প্রবাহিত হয়। এজন্য রুই মাছের রক্ত 
সংবহন একচক্রী বলা হয়। 

ছু উদ্দীপকের বর্ণিত প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এর বিশেষ কোষটি হলো 
নিডোসাইট কোষ । 


চিত্র : নিডোসাইট কোষ (স্বাভাবিক ও উন্মুস্ত অবস্থা) 


ত্র উদ্দীপকের দ্বত্তরী চিহ্নিত প্রাণীটি হাইড্রা। অন্যান্য প্রাণীদের মতো 
হাইড্রাও জৈবিক প্রয়োজনে নিজ প্রচেষ্টায় স্থানান্তরিত হয়। তবে 
হাই্রার চলন পদ্ধতিতে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের 
জন্য হাইড্রা হামাগুড়ি দিয়ে চলে। এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রার পেশিআবরণী 
কোষগুলোকে সংকোচন ও সম্প্রসারণ করে গতিপথের দিকে দেহকে 
ৰাকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। হাইড্রা দুত চলতে ডিগবাজী 
পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এ পদ্ধতিতে হাইড্রা দেহকে বীকিয়ে 
চলনের গতিপথে কর্ষিকায় অবস্থিত গুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্টের 
সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে চলে। কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দেহকে 
সোজা করে 'পৃণরায় দেহকে বাঁকিয়ে পদতলের সাহায্যে গতিপথকে 
স্পর্শ করে। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে হাইড্রা দূত স্থানত্যাগ করে 
থাকে। হাইড্রা খুব সামান্য দূরত্বে স্থানান্তরিত হতে গ্লাইডিং বা 
আ্যামিবয়েড চলনকে কাজে লাগায় এবং অনেক সময় হাইড্রা ভাসা 
পদ্ধতিতে ঢেউয়ের আঘাতে কিছুদূর ভেসে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
হাইড্রা কর্ষিকাকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে এবং দেহকে ভিত্তি 
থেকে মুক্ত করে সহজেই সাতার কেটে চলে । আবার, অনেক সময় 
হাইড্রা তার কর্ষিকার সাহায্যে কাছাকাছি কোনো ক্ভুকে আকড়ে ধরে 
পদতলকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে থাকে। 
এভাবে হাইড্রা স্থানান্তরিত হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বণ 
করে চলে । তাই বলা যায় হাইড্রার চলন পদ্ধতিতে বিভিন্নতা রয়েছে। 
ছ্েত্ুে সন্ধ্যায় অনি তার পড়ার টেবিলে একটি পতঙ্তা দেখতে পায়, 
যা সন্থিযুক্ত পায়ে লাফ দিতে পারে এবং ডানার সাহায্যে উড়তেও 
পারে। /বিগতাহীগি জ্লেজ চা? 
ক. লসিকা কী? ১ 
খ. পেস মেকার বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের প্রাণীটির দর্শন এককের চিহ্নিত চিত্র দাও। . ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীটির একটি দর্শন কৌশল উল্লেখ করে আমাদের 
দর্শন অঙ্চোর সাথে তুলনা করো। ৪ 
৫৫ নংপ্র র্‌ 
লসিকা হলো এক খরনের পরিবর্তিত কলা রস যা কৈশিক নালিকার 
ভেদ করে বের হয়ে আন্তগকোষীয় স্থানে অবস্থান করে 
দেহকোষকে স্ফীত রাখে। 
ঘুর পেসমেকার হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণকারী এমন একটি চিকিৎসা যন্ত্র যা 
নিজস্ব বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা ব্যবহার করে এবং ইলেকট্রোডের ভিতর দিয়ে 


এ উদ্দীপনা হৃদপেশিতে সঞ্ালনের মাধ্যমে তা সংকোচন প্রসারণে 
সহায়তা করে। এটি বুকে বা উদরে চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয়। 
পেসমেকার ঠিক করে দেয় হৃৎপিণ্ড কখন কোন ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্ঞা 
লাগবে। ্ 


চুন ১৩(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 


আ্যাপোজিশন প্রতিবিদ্ব গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ : 

উজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িং এর প্রতিটি ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে পারে। উজ্জ্বল আলোতে রেটিনাল সিথের রগ্জাক পদার্থ 
ক্িস্টালাইন কোণের নিচের দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যাতে তার 
চারদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়াম 
কেবলমাত্র নিজস্ব কণিকা থেকে আগত উল্নম্বভাবে প্রতিফলিত রশ্যিই 
শ্রহণ করতে পারে। তির্যকভাবে আগত পাশ্ববতী ওমাটিডিয়ামের 
আলোকরশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয়। এ অবস্থায় একটি 
মাত্র ওমাটিডিয়ামের সৃষ্ট প্রতিবিম্ব অনেকটা মোজাইক করা মেঝের 
পাথরের মতো মনে হয়। এজন্য এর নাম মোজাইক প্রতিবিস্ব। 
ঘাসফড়িং ও মানুষের দর্শন অঙ্গের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। 
স্বাসড়িং এর দুটি পুঞ্জাক্ষির প্রতিটি প্রায় দু'হাজার ষড়ভুজাকার 
ওমাটিডিয়া নামক দর্শন একক নিয়ে গঠিত। আর মানুষের দুটি চোখই, 
একক অঙ্গা বা সরলাক্ষি। ঘাসফড়িং এর সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ স্বচ্ছ 
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কিউটিকল এ আবৃত। অন্যদিকে মানুষের চোখের করনা একটি পাতলা 
স্চ্ছ পর্দা কনজাংটিভায় আবৃত। পুঞ্জাক্ষির ছয় কোণাকৃতির করনিয়ামৃহ 
লেন্সের মতো কাজ করে। মানুষের চোখে লেন্গ নামক আলাদা অঙ্গ 


মেনিনজেস কী? ১ 
খ. ২. 
গ. উদ্দীপক ॥ ধারী জীবের রূপান্তর বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপক /২ ও ৪ গঠন ও দর্শন কৌশল তুলনা করো। ৪ 
৫৬ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুর মস্তি্ষ আবরণকারী ৩টি ঝিশ্লীই (ড্যুরা, পায়া, আযরাকনয়েড 
ম্যাটার) হলো মেনিনজেস। 
চুর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরভাগে তরলপূর্ণ গহ্বর থাকে। সেরিবোস্পাইনাল 
রসযুক্ত মস্তিষ্কের গহ্বরগুলোকে বলে ভেন্ট্রিকল। মস্তিষ্কে চারটি 
ভেন্ট্রিকল রয়েছে। যথা: দুটি পাস্থীয় ভেন্ট্রিকল, তৃতীয় ভেস্ট্রিকল ও চতুর্থ 
ভেন্ট্রিকল। 
[উদ্দীপকে উদ্লিখিত /, ধারী জীবটি হলো ঘাসফড়িং। এর জীবনচকে 
রূপান্তর একটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা । ঘাসফড়িং এর বৃপান্তর অসম্পূর্ণ বা 
হেমিমেটাবোলাস ধরনের কারণ এদর অপরিণত নিম্ফ আংশিক 
পরিস্ফুটনের মাধ্যমে কয়েকটি নিম্ফ দশা পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং এ 
রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ঘাসফড়িং এর জীবন ইতিহাসে তিনটি ধাপ 
রয়েছে, যথা: ডিম -৯ নিম্ফ _৯ 
নিদ্ফের কাইটিন নির্মিত বহিকতকাল 
একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এ নিম্ফ একটু বড় হলে বহিঃকতকাল 
আটমাট হয়ে দেহবৃদ্ধি রহিত করে দেয়। তখন দেহবৃদ্ি স্বাভাবিক 
রাখতে পুরনো বহিঃকডকাল মোচন প্রক্রিয়ায় ত্যাগ করে ২য় ধাপের 
নিম্ফে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আরো ৩ বার খোলস মোচনের পর 
ূর্ণাঙ্তা ঘাসফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। 
চূত্রু উদ্দীপকের / ও 9 হলো যথাক্রমে ঘাসফড়িং ও মানুষের দর্শন 
এককের গঠন। এদের মধ্যে গঠনগত ভিন্নতা নিমরূপ : 
ঘাসফড়িং এর দুটি পুষ্জাক্ষির প্রতিটি প্রায় দুই হাজার ষড়ভূজাকার 
ওমাটিডিয়াম নামক দর্শন একক নিয়ে গঠিত। আর মানুষের দুটি চোখই 
একক অঙ্ঞা বা সরলাক্ষি। ঘাসফড়িং এর 'সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ 
কিউটিকল এ আবৃত। অন্যদিকে মানুষের চোখের কর্নিয়া একটি পাতলা 
স্বচ্ছ পর্দা কনজাংটিভায় আবৃত। পুষ্জাক্ষির ছয়কোণাকৃতির কর্নিয়াসমূহ 
লেন্সের মতো কাজ করে। মানুষের চোখে লেন্গ নামক আলাদা অক্ঞা 
রয়েছে। 
ঘাসফড়িং ও মানুষের দর্শন কৌশলগত পার্থক্য রয়েছে। ঘাসফড়িং 
উজ্জ্বল ও অনুজ্কল উভয় অবস্থাতেই বন্তু দেখতে পারে ঘাসফড়িং এর 
দর্শন কৌশলে ওমাটিডিয়ামের রপ্জাক আবরণ সংকুচিত (সুপার পজিশন) 
অথবা প্রসারিত (আ্যাপোজিশন) থাকে। ফলে দর্শন বস্তু থেকে আসা 
আলোকরশ্মি কর্নিয়াতে পড়লে তা ক্রিস্টালাইন কোন হয়ে সোজাসুজি 
র্যাবডোমে এসে প্রবেশ করে এবং র্যাবড়োমে তার প্রতিবিদ্ সৃষ্টি হয়। 
মূলত এভাবেই ঘাসফড়িং কোনো লক্ষ্যবস্তুকে মৃদু বা উজ্জ্বল আলোতে 
দেখে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কোনো বস্তু হতে আপতিত আলোকরশ্যি 
কর্নিয়ায় পতিত হয়। স্বচ্ছ কনিয়া দ্বারা প্রসারিত আলোকরশ্মি ত্যাকুয়াস 
হিউমার ও পিউপিল হয়ে লেন্সে গিয়ে পরে। এরপর আলো প্রয়োজনমত 
প্রসারিত হয়ে রেটিনায় প্রতিফলিত হয়। ফলে রেটিনার উপর উল্টো 
প্রতিবিষ্ব সৃষ্টি হয়। রেটিনায় সৃষ্ট এই প্রতিবিম্ব আলোক সংবেদী কোষ, 
গ্যাংলিওন কোষ ও অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মন্তিষ্কে পৌছে। মস্তিষ্কের 
কার্ষকারিতায় প্রাপ্ত উল্টো প্রতিবিদ্বের তথ্য বিশ্লেষণ হয়। ফলে মানুষ 
বস্তুটি সোজা দেখতে পায়। এভাবে মানুষ তার দর্শন অঙ্গোর মাধ্যমে 
দেখতে পায়। 
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পর্ণ হালদা নদী থেকে রুই মাছ তুলে আনার কিছুক্ষণ পর মাছটি 
মারা গেলে “সুজন" তার বাবাকে প্রশ্ন করল, মাছটি মারা গেল কেন? 
তীর বাবা বললেন, মাছেরা পানিতে বিশেষ ধরনের অঙ্গের সাহায্যে 


শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। /ভাদমঙ্ী বযা্টসমেন্ট কলে দো । 
ক. হিমোলিস্ফ কী? ১ 
খ. মিথোজীবীতা বলতে কী বোঝায়? ২ চিত্র-ন চিতর-৪ 
পাস সের রে অর করসলা হুর 1 কোরহদু্দি পোলট এতারেট' জলেজ, ঢাকা 
তার বর্ণনা দাও। ক. ওমাটিডিয়াম কিঃ ১ 


ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাছটি রক্ষার জনা কী কী পদক্ষেপ নেওয়া 
যায়_ তোমার মতামত দাও। - ৪ 


৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্নু ব্হীন প্লাজমা এবং এর মধ্যে ভাসমান অসংখ্য বর্ণহীন রন্তকণিকা 
নিয়ে গঠিত পতঙ্তোর রন্তই হিমোলি্ফ ৷ 


চুন ভিন প্রজাতির দুটি জীব যখন পারস্পরিকভাবে সহাবস্থান করে 
এবং উভয়ই উভয়ের নিকট থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের 
সহাবদ্থানকে মিথোজীবীতা বলা হয়। সহাবস্থানকারী জীবদয়কে বলা 
হয় মিথোজীবী। যেমন- হাইড্রা ও শৈবাল এক সাথে অবস্থানকালে 
পরস্পরের নিকট থেকে উপকৃত হয়। 

চুর উদ্দীপকে মাছের শ্বাস নেওয়ার অঙ্ঞা ফুলকার কথা বলা হয়েছে। 
ফুলকাই মাছের প্রধান শ্বসন অঙ্ঞা। প্রতিটি ফুলকা দু'সারি ল্যামিলা বা 
ফুলকা ফিলামেন্ট নিয়ে গঠিত। এগুলো ভেতরের দিকে ব্রা্িয়াল 
আর্চের সাথে যুন্ত থাকে । ফুলকা ল্যামিলার প্রতিটি সারিকে হেমিব্রা্ক 
বলে। দু'সারি হেমিব্রাতেকর মধ্যে হরসপ্াপ্ত ইন্টারব্রাঙিয়াল পর্দা থাকে । 
প্রতিটি ফুলকা ফিলামেন্ট অনেকগুলো ছোট ছোট আড়াআড়ি সাজানো 
পাত বা প্লেট নিয়ে গঠিত। ফুলকাগুলো গলবিলের দু'পাশে অবস্থিত। 
এগুলো দুটি ফুলকা প্রকোষ্ঠের মাঝে মোট চারজোড়ায় বিদ্যমান থাকে 
এবং কানকুয়া দ্বারা আবৃত থাকে। গলবিলের পার্শপ্রাটীরে পাচ জোড়া 
ফুলকা ছিদ্র থাকে। এগুলো দিয়ে গলবিল ফুলকার সাথে যুস্ত থাকে। 
ফুলকা ছিদ্রসমূহের মধ্যে পাচটি ফুলকা আর্চ থাকে যাদের মধ্যে পঞ্চমটি 
কোনো ফুলকা বহন করে না। ফুলকা আর্চের ভেতরের দিকে গলবিল 
প্রাচীর থেকে কয়েকটি ভাজের মতো গিল রেকার সৃষ্টি হয়। এগুলো 
ফুলকাসমূহকে কঠিন বস্তুর আঘাত থেকে রক্ষা করে। 

চু উল্লিখিত মাছটি হলো রুই মাছ। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের 
গুরুত্বপূর্ণ এ রূপালি সম্পদ আজ হুমকির মুখে। 

.বুই মাছকে রক্ষা করতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করী ষায়। দেশের বিভিন্ন 
নদ-নদী ও প্লাবনভূমির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেব্রগুলোকে মাছের 
অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা এবং প্রজনন খতুতে (জুন-জুলাই মাসে) 
সেখানে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত। অতিমাত্রায় রুই মাছ 
আহরণ বন্ধ করা এবং ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ নিধন বন্ধ করা 
উচিত। সাধারণত ৯ ইঞ্ডির নিচে যাতে বাজারে রুই মাছ বিক্রি না করা 
হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে বাধ ও সড়ক 
নির্মাণ করা উচিত যাতে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র নষ্ট না হয়। জলাশয় 
সংলগ্ন জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে 
হবে। একই জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছ চাষের জন্য 
চাষীদেরকে প্রণোদনা দিতে হবে। সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পানি দূষণ 
রোধ করা উচিত। যেহেতু চট্টগ্রামের হালদা নদী থেকে রুই মাছের ডিম 
সরাসরি সংগ্রহ করা হয় সেহেতু এ নদী সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, 
পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা 
নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি জনসচেতনতা তৈরি ও মৎস্য আইন 
প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। 

বুই মাছ রক্ষা করা সম্ভব হলে দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা 
পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক রপ্তানিও বৃদ্ধি করা যাবে । 
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সিলোম ও সিলেন্টরন বলতে কী বুঝ? 
. চিত্র & এর মুখোপাঙ্তোর গঠন বর্ণনা কর। 
চিত্র ৪ এর নেমাটোসিস্ট ব্যাখ্যা কর। 

৫৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
[নর ঘসফড়িং এর ষড়ভূজাকৃতির দর্শন এককের নাম ওমাটিডিয়াম। 
চু তিন্তরী প্রাণিদের দেহপ্রাটীর ও অন্ত্রের প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান 
বা দেহগহ্বরকে সিলোম বলে । সিলোম ভূণের সিলোমিক পাউচ থেকে 
উৎপন্ন হয়। দ্িনতরী প্রাণিদের সিলেন্টারেটা পর্বে দেহপ্রাটীর দিয়ে ঘেরা 
বিশেষ ধরনের গহ্বরকে সিলেন্টেরণ বলা হয়। ভুণের আর্কেণন্টেরন 
রূপান্তরিত হয়ে সিলেন্টেরন গঠিত হয়। 
[নর উদ্দীপকে চিত্র-/-এ প্রদর্শিত প্রাণীটি ঘাসফড়িং। এর মুখোপাঙ্জা 
ল্যা্রাম, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, ল্যাবিয়াম, হাইপোফ্যারিংক্স প্রভৃতি অংশ 
নিয়ে গঠিত। 
ল্যাব্রাম দেখতে অনেকটা ফাঁপা চাকতির মতো এবং উপরের ওষ্ঠ গঠন 
করে। রং সবুজ, বাদামি বা অন্য ধরনের হতে পারে। এর মাঝ বরাবর 
অংশে একটি খাজ দেখা যায়। ম্যান্ডিবল মুখছিদ্রের দুপাশে অবস্থিত, 
তিনকোণা ও কালো বা বার্দামি রঙের বেন শস্ত ও ভেতরের দিকে 
সুঁচালো করাতের মতো দীতযুস্ত দুটি উপাঙ্তা। এর অপর নাম চোয়াল। 
ম্যান্ডিবলের পেছনের ও বাইরের দিকে প্রতিপাশে একটি করে লম্বাকার 
ম্যাক্সিলা থাকে। প্রত্যেক ম্যাক্সিলা কয়েকটি খণ্ডে বিভন্তু। সবচেয়ে 
গোড়ার খণ্ডটি হলো কার্ডো। এরপর অবস্থিত খণ্ডটি স্টাইপস। 
স্টাইপসের অগ্রভাগে নখর সদৃশ ল্যাসিনিয়া ও ঢাকনির মতো গ্যালিয়া 
নামক দুটি খণ্ড পাশাপাশি অবস্থান করে। গ্যালিয়ার পাশে পাচ 
অভ্কবিশিষ্ট ম্যাক্সিলারি পাল্প রয়েছে। এর উপরে থাকে সক্ষম রোম। 
ঘাসফড়িং- এর মুখছিদ্রের নিচে মধ্যাংশ বরাবর স্থানে বহণুসন্ধিল একটি 
ল্যাবিয়াম বা অধঃওষ্ঠ রয়েছে। ল্যাবিয়ামকে দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলার 
প্রতিনিধি মনে করা হয়। এটি মূলত দুটি খণ্ডে বিভ্ত, যথা মেন্টাম ও 
সাবমেন্টাম। প্রতিপাশে মেন্টামের মুক্ত প্রান্তে দুটি নড়নশীল লিগুলি ও 
তিনটি সন্থিযুক্ত ল্যাবিয়াল পাল্প থাকে। ল্যাত্রামের নিচে ক্ষুদ্র, মাংসল 
হাইপোফ্যারিক্স বা উপজিহ্বাটি অবস্থিত। এটি চারদিকে ম্যান্ডিবল, 
ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম দিয়ে পরিবৃত থাকে। ল্যাবিয়ামের ভেতরের 
কিনারা থেকে সৃষ্ট একটি ঝিললি হাইপোফ্যারিংক্সের অংকীয়তলের সাথে 
যুন্ত থাকে। 
্্ু উদ্গীপকে চিত্-৪ একটি হাইড্রা। এর কোষের অভ্যন্রস্থ গহ্বর ও 
সূত্রকযুন্ত থলেটি নেমাটোসিস্ট। নিক্ষিপ্ত সূত্রকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি 
করে বিজ্ঞানী ভার্নার ১৯৬৫ সালে নিডারিয়া জাতীয় প্রাণিদের দেহ থেকে 
২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনান্ত করেছেন। এর মধ্যে নিষ্লোন্ত চার 
ধরনের নেমাটোসিস্ট /1১/৫-য় পাওয়া যায়। এগুলো হলো-_ স্টিনোটিল 
বা পেনিষ্টযান্ট, ভলভেন্ট, স্ট্রেপটোলিন গুটিন্যান্ট এবং স্টেরিওলিন 
গুটিন্যান্ট। স্টিনোটিল বা পেনিষ্রযান্ট হাইড্রার চার ধরনের 
নেমাটোসিস্টের মধ্যে বৃহত্তম। এদের সূত্রক লম্বা, ফাঁপা, শীর্ষ উন্মত্ত, 
বাট প্রশস্ত এবং তিনটি বড় তীক্ষ বার্ব ও তিন সারি সর্পিলাকারে সজ্জিত 
অতি ক্ষুদ্র বাবিউলযুন্ত। এর ভেতর হিপনোটক্সিন নামক বিষান্ত তরল 
থাকে। শিকারের দেহে সৃত্রক বিদ্ধ করে বিষান্ত হিপনোটক্সিন প্রবেশ 
করিয়ে তাকে অবশ করে ফেলে। ভলভেন্ট অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু 
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সূত্রকটি খাটো, মোটা স্থিতিস্থাপক, কীটাবিহীন এবং বন্ধ শীর্ষযু্ত। 
ক্যাপসুলের ভেতর সৃত্রকের একটি মাত্র প্যাচ থাকে, কিনতু নিক্ষিপ্ত 
হওয়ার সাথে সাথে কর্ক স্ক্রুর মতো অনেকগুলো প্যাচের সৃষ্টি করে। 
এটি শিকারকে জড়িয়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে। স্ট্েপটোলিন 
গুটিন্যান্ট এর সূত্রক লম্ঘা, দেহ সর্পিলাকার, সঙ্জিত কীটাঘুত্ত, বাট 
সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মস্ত। এগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে 
চলনে এবং শিকার আটকাতে সাহায্য করে। 
ছু নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 
0714818 পর্বের অন্তর্গত একটি দ্বস্তরী প্রাণী হাইড্রা। যা স্থাদু পানিতে 
বসবাসকারী মুস্তজীবী প্রাণী। হাইড্রার বহিঃত্বকের সর্বত্র লাটিমের মতো 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক ধরনের কোষ দেখতে পাওয়া যায়। সে 
আত্মরক্ষার কাজে এটিকে ব্যবহার করে । অপরদিকে এর মধ্যে একটি 
বিশেষ সুত্র সে ধারণ করে যা নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিশেষ একটি কৌশল 
রয়েছে। /র লেন ক্যাফে গাকলিকসুষ্ল ও জলে গাজর/ 
ক. র্যাড়ুলা কী? ১ 
খ. প্রতিসাম্যতা বলতে কী বোঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির আত্মরক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা কর। ৩ 
'ঘ, হাইড্রার বহিষতুকে লাটিমের মতো যে বিশেষ কোষ দেখা যায় তার 
গঠন বর্ণনা কর। ৪ 
৫৯ ংপ্রশ্নের উত্তর 
মোলাস্কা পর্বের প্রাণীদের মুখবিবরে কাইটিন নির্মিত দাতের মতো 
অক্াই হলো র্যাড়ুলা। 
চুন এ্রতিসাম্যত বলতে প্রাণিদেহের মধ্যরেখীয় তলের দু'পাশে সদৃশ বা 
সমান আকার-আকৃতি বিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায় ! যেমন- 
মানবদেহকে তার কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর ডান ও বামপাশে দুটি সদৃশ্য 
অংশে একবার ভাগ করা যায়। অংশ দুইটি একে অপরের প্রতিরূপ। 
সুতরাং নির্দিষ্ট তল বা.কেন্দ্র বা মধ্যরেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
প্রাণিদেহের এরুপ সমান বা সদৃশ অংশে বিভাজনই প্রতিসাম্যতা। 
চু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো হাইড্রা। নিচে হাই্রার আত্মরক্ষার 
কৌশল ব্যাখ্যা করা হলো 
হাইড্রা তার আত্মরক্ষার জন্য সাধারণত কর্ষিকা এবং বিভিন্ন ধরনের 
কোষসমূহ ব্যবহার করে থাকে। হাইড্রা তার শত্রুকে 
তাড়িয়ে দিতে বা শিকার করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে এই কোষসমূহ 
ব্যবহার করে। যখন কোন প্রাণী হাইড্রার কাছাকাছি আসে তখন 
ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলে। গুটিন্যান্ট 
নেমাটোসিস্ট কাটা ও সুত্রকের সাহায্যে আকড়ে ধরে রাখে। এরপর 
পেনিট্যান্ট নেমাটযোসিস্টের সূত্রকটি তার দেহে ঢুকিয়ে দেয় এবং 
হিপনোটক্সিন বিষটি নিঃসৃত করে। এতে করে এ প্রাণীটি অসাড় হয়ে 
পড়ে বা মারা যায়। যদি শত্রুর দেহের আকার ভক্ষণযোগ্য হয় তাহলে 
হাইড্রা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আবার অনেক সময় শত্রু 
হিপনোটক্সিন বিষের প্রভাবে পালিয়ে যায় বা হাইড্রা শত্রু থেকে সরে 


আসে। 

উপরিউন্ত কৌশল অবলম্বন ছারা হাইড্রা তার আত্মরক্ষা করে থাকে। 
চুত্রু উদ্দীপকে উদ্লিখিত হাইড্রার বহিঃতুকে লাটিমের মতো বিশেষ 
ধরনের কোষটি হলো //১4/এ-র নিডোসাইট কোষ প্রতিটি নিডোসাইট 
দ্বিপ্তরী আবরণ দ্বারা । স্তর দুটির মাঝখানে দানাদার 
সাইটোপ্াজমসহ সকল অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। কোষের 
অভ্তান্তরস্থ গহ্বর ও সূক্রকযুন্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট। গহ্বরটি 
আমিষ ও ফেনলের সময়ে গঠিত বিষান্ত তরল, হিপনোটক্সিন ছারা পূর্ণ 
থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সুত্রকটি থলের সবু সম্মুখ প্রান্তে লাগানো থাকে। 
সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি বড় ও অসংখ্য 
ছোট কীটা থাকে। বড় কাটাগুলো বার্ব ও ছোট কাটাগুলো বাৰিউল নামে 
পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সৃত্রকটি, বাট ও কীটাসহ থলের ভেতর 
ঢুকানো থাকে। নেমাটোসিস্টের সুত্রক ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত 
থাকে তাই অপারকুলাম.। উন্মুস্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। 
নিডোসাইট কোষের মুন্ত প্রান্তের শস্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাটাটি 
নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে পীচানো সূত্রকটি 
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বাইরে বেরিয়ে আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের 
প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্ত্ু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের 
প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 

টুন নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 
40/90০৫8 পর্বের প্রাণীরা বিশেষ, ধরণের দর্শন কৌশল প্রদর্শন করে 
থাকে। দিনের উজ্কবল আলো ও দিনের শেষে স্থিমিত আলো দুটোতেই এরা 
এদের কার্যকর রাখে । এজন্য দুটি ভিন্ন দর্শন কৌশল রয়েছে। 
এমনকি এদের দর্শন ইন্দ্রীয় অতি বেগুনী রশ্মি অনুধাবন করতে পারে। 
সম্পর্ণভাবে গঠিত প্রতিবিষ্ব অপটিক স্লাযুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে পতঙ্গা 
দেখতে পায়। রাগ ক্যান্টনমেন্ট গাবালীকত শুজ্ল ও জলজ গাজার 


ক. ওমাটিডিয়াম কী? ঠ 
খ. মেসেন্টেরন বলতে কী বোঝ? ২ 
প. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দর্শন কৌশলের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। 
ত 
ঘ. উদ্দীপকে যে দর্শন কৌশলগুলোর কথা বলা হয়েছে তার যেকোন 
একটি দর্শন কৌশলের সচিত্র প্রতিবিস্ব গঠন কৌশল বর্ণনা কর।৪ 
৬০ নং প্রশ্নের উত্তর 
[নর ঘসফড়িং এর পুষ্জাক্ষির এককই হলো ওমাটিডিয়াম। 
[জু ঘাসফড়িং এর পৌস্টিকতন্রের গিজার্ডের পরবর্তী অংশ হলো 
মেসেন্টেরন। এটি খাটো এবং সমব্যাস যুক্ত, কিন্তু এর প্রাটারে 
কিউটিকল অনুপস্থিত। মেসেন্টেরনের সম্মুখ ভাগকে পাকস্থলি বলা 
হয়। এর প্রাচীর থেকে নানা রকম উৎসেচক নিঃসৃত হয় যা পরিপাকে 
সাহায্য করে। 
কোর সি হলো রা বিকার 
বা অন্ধকারে অর্থাৎ রাতে সুপারপজিশন এবং উজ্জ্বল আলো অর্থাৎ 
দিনে আযপোজিশন পদ্ধতিতে প্রতিবিম্ব গঠন করে দর্শন সম্পন্ন করে। 
আলোয় রেটিনাল সিথের রঞ্জককণিকা সংকুচিত হয়ে কনিয়ার দিকে 
হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোণের অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। 
আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের ক্নিয়ার ভেতর প্রবেশ করে 
তার র্যাবডোমে পৌছালেও তির্যক আলোক রশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের 
ক্রিস্টালাইন কোণের অনাবৃত অংশের মধ্যদিয়ে পাশের ওমাটিডিয়ামের 
র্যাবডোমে পৌছায়। এভাবে, পুষ্জাক্ষির উপর কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের 
প্রতিবিম্বগুলো একে অপরের উপর পড়ায় অপূর্ণ বনতুটির অস্পষ্ট প্রতিবিদ্ব 
সৃষ্টি হয়। আবার, উজ্জ্বল আলোতে রেটিনাল সিথের কোষের 
রঞ্জকপদার্থ ক্রিস্টালাইন কোণের নিচের দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় 
যাতে তার চারদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি হয়। এভাবে 
আযাপোজিশন প্রতিবিস্ব গঠিত হয়। 
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রাণীটি অর্থাৎ ঘাসফড়িং দিনে ও রাতে ভি দেখে। 
অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রাণীটির দুটি দর্শন কৌশলে বৈসাদৃশ্য আছে। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত /১0/09৫8 পর্বের একটি প্রাণী হলো 
ঘাসফড়িং। এরা পুজাক্ষি দ্বারা অল্প বা বেশি আলোতে দু'ধরনের বিশেষ 
দর্শন কৌশল প্রদর্শন করে। তন্মধ্যে উজ্জ্বল আলোতে এদের দর্শন 
কৌশল চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো 


উজ্জ্বল আলোয় ঘাসফড়িং এর প্রতিটি ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে পারে। উজ্জল আলোতে রেটিনাল সিথের রঞ্জক পদার্থ 
ক্রিস্টালাইন কোণের নিচের দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যাতে তার 
চারদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়াম 
কেবলমাত্র নিজদ্ব কর্নিয়া থেকে আগত উল্নম্বভাবে প্রতিফলিত রশ্মিই 
গ্রহণ করতে পারে। তির্যকভাবে আগত পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের 
আলোকরশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয় । এ অবস্থায় একটি 
মাত্র ওমাটিডিয়ামে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব অনেকটা মোজাইক করা মেঝের 
পাথরের মতো মনে হয়। এজন্য এর নাম মোজাইক প্রতিবিদ্ব। 

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ; 

চ নে টা 
আত্মরক্ষা 


্ 
খাদ্যগরহণ 

ক, মেসোগ্লিয়া কি? রব 

খ. হিপনোটক্সিন বলতে কি বোঝায়? 

গ. 8)44-র ক্ষেত্রে ও, ৮, সঙ ও কোটি গল 

আলোচনা.কর। 
ঘ. টি রত এর যে টি সঙ্কট কর।৪ 
৬১ নং প্রশ্নের উত্তর 
চর, ০। 01878 পর্বের প্রাণীদের এপিডার্মিস ও গ্যান্ট্রোডার্মিসের 
মাঝখানে অবস্থিত উভয় কোষস্তর নিঃসৃত অকোষীয় স্তরটিই হলো 

মেসোগ্লিয়া। 
ছুয্জ হিপনোটক্সিন হলো একপ্রকার বিষাত্ত তরল যা রাসায়নিক ভাবে 
ধোটিন ও ফেনল দ্বারা গঠিত। হাই্রার নিডোসাইট কোষের 
নেমাটোসিস্টে এ তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে। শত্রু অথবা শিকারের শরীরে এ 
তরল প্রবেশ করিয়ে হাইড্রা তাকে অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলে। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত /7)/০-র ক্ষেত্রে খাদ্যগ্রহণ, আত্মরক্ষা ও চলন 
এর সাথে জড়িত কোষটি হলো নিভোসাইট। নিচে কোষটির গঠন 
আলোচনা করা হলো- 
প্রতিটি নিডোসাইট দ্বন্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দু'টির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লামসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ও সুত্রকযুস্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট। 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষাস্ত তরল হিপনোটক্সিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সবু, ফাঁপা সুত্রকটি থলের সরু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কাটা থাকে। কাটাগুলো বার্ব ও ছোট কাটাগুলো 
বার্বিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সুত্রকটি, বাট ও কীটাসহ 
থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সুত্রক 
ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে, তাই অপারকুলাম। উন্মুস্ত 
অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। কোষের মু্ত প্রান্তের শস্ত, 
দৃঢ়, সংবেদনশীল কীটাটি হলো নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ 
করার ফলে প্যাচানো সুত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে। কেন্দ্রস্থ 
সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতস্ত 
থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো 
সূত্র থাকে। 
চুর উদ্দীপকে উদ্নিিত 77)4/4-র নিদিষ্ট চলন অঙ্গ না থাকায়, সমগ্র 
প্রক্রিয়াটি অনেকাংশে কর্ষিকার উপর নির্ভরশীল । হাইড্রা তার প্রয়োজন 
ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে কর্ষিকার সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
চলাচল করে। কর্ষিকার সাথে সম্পর্কিত দুটি চলন প্রক্রিয়া হলো। 
হামাগুড়ি বা লুপিং এবং সমারসন্টিং বা ডিগবাজী। 
হামাগুড়ি বা লুপিং হাইড্রার লম্বা দূরতু অতিক্রম করার চলন পদ্ধতি। এ 
পদ্ধতির শুরুতে 17,474 দেহকে উলম্বভাবে উপরের দিকে সর্বোচ্চ 
প্রসারিত করে এবং গতিপথের দিকে দেহকে বাঁকিয়ে কর্ষিকা ছ্বারা 
চলনতলকে আকড়ে ধরে। এতে একটি ফীস বা লুপ তৈরী হয়। 
কর্ষিকায় বিদ্যমান পুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট চলনতলকে আকড়ে ধরতে 
সহায়তা করে। এরপর পাদচাকতিকে মুস্ত করে মুখের কাছাকাছি এনে 
স্থাপন করে এবং কর্ষিকাগুলো বিমুস্ত করে সোজা হয়ে দাড়ায়। 


চলন_] কর্ষিকা 


/নদ্ঞর্গ সারি মালা ক্লে 
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(ডিগবাজী বা সমারসন্টিং 11১4 এর সাধারণ ও দ্ুত চলন প্রক্রিয়া। এ 
প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রাণীটি তার দেহকে বাঁকিয়ে কর্ষিকাগুলোকে চলনতলে 
স্থাপন করে। গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সহায়তায় কর্ষিকাগুলো 
চলনতল আাকডে ধরে। এরপর তারা পদচাকতি তল হতে মুন্ত করে ও 
৯০০ কোণে দেহকে কর্ষিকার ওপর ভর করিয়ে উল্টোভাবে দীড় করায় । 
পরক্ষণে আবার দেহকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে পদচাকতি দিয়ে 
চলনতুল স্পর্শ করে এবং কর্ষিকাগুলো মুস্ত করে সোজা হয়ে দাড়ায়। এ 
পদ্ধতি বার বার অনুসরণ করে হাইড্রা দুত চলন সম্পন্ন করে । 
একজন গবেষক ফসলের জন্য ক্ষতিকর একটি পোকার 
আলোক সংবেদী অঙ্ঞা দেখিয়ে বললেন এটি প্রতিবিদ্ব সৃষ্টিকারী অসংখ্য 
কার্যকরী একক নিয়ে গঠিত। রোজী সরদার মাধ ক্লোজ? 
ক. অসম্পূর্ণ রূপান্তর কী? ১ 
খ. রুই মাছের হুৎপিন্ডকে শিরা হুৎপিশু বলা হয়. কেন? স্‌ 
গ. উদ্দীপকে অঙ্গের লম্চ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দাও। ৩. 
ঘ. উহাকে তত রি নিলি আছো 
উপর নির্ভর করে- বিশ্লেষণ কর। 
৬২ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভি রূপান্তর হলো আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীদের এক ধরনের 
রস্ফুটন যেখানে শিশু প্রাণীটি দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো 


শিক দরজা হা লারা 

রন্তু কখনও হৃৎপিণ্ডে আসে না। হৃৎপিশু থেকে ০0১ যুক্ত রত্ত ফুলকায় 

পরিশোধিত হয়ে 0 যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। 

আবার দেহের বিভিন্ন অংশ হতে শিরার মাধ্যমে 00১ যুস্ত রক্ত হূর্থপণ্ডে 

নিদ্রা উর নু বির উিিসিরা নো 
বলা হয়। 


[ু ১৩(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রটব্য। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির ওমাটিডিয়ামে স্পষ্ট ও অস্পন্ট 
গঠন আলোর প্রাচ্যের উপর নির্ভর করে। তীব্র আলোতে এর 
আইরিশ আবরণী ও রেটিনুলার আবরণী অবিচ্ছিন্ভাবে প্রসারিত হয়ে 
কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোন কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত 
করে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ 
অবস্থায় দর্শনীয় ব্ুর কোন বিন্দু থেকে আগত কেবল উলম্বিক 
আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং কর্ণিয়া ও ক্রিস্টালাইন 
কোন হয়ে র্যাবডোমে প্রবেশ করে। 


কর্তৃক 

ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিদ্ব 
গঠিত হয়। তীব্র বা উজ্্বল আলোর এ ধরনের দর্শন কৌশলই 
আযাপোজিশন নামে পরিচিত। 
পক্ষান্তরে মৃদু বা স্তিমিত আলোয় রেটিনাল আবরণ ও আইরিশ আবরণ 
সংকোচিত হয়ে যথাক্রমে ভিত্তি পর্দা ও কর্নিয়ার দিকে অপসারিত হয়। 
ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের অধিকাংশ অংশ নিক 
অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত 
লা 
কিন্তু এ বিন্দু থেকে আগত তির্যক রশ্রিগুলো পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামে 
প্রবেশ করে এবং অন্য র্যাবডোমে পৌছায়। ফলে কোন একটি 
ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর একাধিক বিন্দু থেকে আগত আলোকরশ্মি 
পতিত হয়ে একটি র্যাবডোমে পৌছায় এবং সম্পূর্ণ বনডুটির একটি 
অস্পষ্ট সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিদ্ব গঠিত হয়। স্তিমিত আলোর এ 
ধরনের দর্শন কৌশল সুপার পজিশন নামে পরিচিত । 
তাই বলা যায়, উপরোক্ত দুই প্রকার প্রতিবিদ্ব গঠন আলোর প্রাচুর্য্ের 
উপর নির্ভর করে। 
হতে রহিম সাহেব ফসলের জন্য ক্ষতিকর একটি পোকার আলোক 
সংবেদী অঙ্গ দেখিয়ে একটি স্পঙ্ট ও অস্পষ্ট প্রতিবিদ্ব সৃষ্টিকারী 
অসংখ্য কার্যকারী একক নিয়ে গঠিত। 

/চাক্উিদিন সরকার একাডেমী এত কলেজ গজািত। 


ভেনাস হার্ট কী? ১ 
মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝায়? ২ 
. উদ্দীপকের উল্লিখিত অঙ্তোর লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দাও। ৩. 
উড ভিন তি বি 
করে বিশ্লেষণ কর। 

৬৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ত্র ০০: রন্ত সংবহনকারী মাছের হৃৎপিন্ডই হলো ভেনাস হার্ট । 
ছু ভিন প্রজাতির দুটি জীব যখন পারস্পরিকভাবে সহাবস্থান করে 
এবং উভয়ই উভয়ের নিকট থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের 
সহাবস্থানকে মিথোজীবিতা বলা হয়। সহাবস্থানকারী জীবদ্বয়কে বলা 
হয় মিথোজীবী । যেমন- হাইড্রা ও শৈবাল এক সাথে অবস্থানকালে 
পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে উপকৃত-হয়। 
[ঘুষ ১৩()নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
[জু উদ্দীপকে উদ্লিখিত স্পন্ট ও অস্পষ্ট প্রতিবিদ্থ গঠন আলোর 
্রাচুর্য্ের উপর নির্ভর করে। কারণ উদ্দিপকের পোকাটি হলো ঘাসফড়িং 
যার দর্শন একক ওমাটিডিয়ামে আলোর প্রাচুর্যোর পার্থক্যে কিছু 
পরিবর্তন ঘটে। তীর্ব আলোতে এর আইরিশ আবরণী ও রেটিনুলার 
আবরণী অবিচ্ছিরভাবে প্রসারিত হয়ে কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন 
কোন কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম 
পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু 
থেকে আগত কেবল উলম্বিক আলোকরশ্মি প্রবেশ করে 
এন রিও জান জেলা লও দু 


শ্রল হে ঞে 


দশনীয় বস্তুর ভিন্ন ভির্ অংশের পৃথক 
ডর বর ভর উল চোর এ গন 
কৌশলই আযাপোজিশন নামে পরিচিত, 

ক্ষার মৃদু া স্থিত জালোয় রোনাল আবরণ ও আইরিশ আবরণ 
সংকোচিত হয়ে যথাক্রমে ভিত্তি পর্দা ও কর্নিয়ার দিকে অপসারিত হয়। 
আও টি 
অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত 
১57 ৮৮২৭ 
কিন্তু এ বিন্দু থেকে আগত তীর্যক রশ্িগুলো পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামে 
প্রবেশ করে এবং অন্য র্যাবডোমে পৌছায়। ফলে কোন একটি 
ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর একাধিক বিন্দু থেকে আগত আলোকরশ্মি 
পি হার একট যারে পৌর এবং সম্পূর্ণ বনডুটির একটি 
অস্পষ্ট সামগ্িক ও ঝাপসা প্রতিবিদ্ব গঠিত হয়। স্তিমিত আলোর এ 
ধরনের দর্শন কৌশল সুপার পজিশন নামে পরিচিত। 

তাই বলা যায়, উপরোস্ত দুই প্রকার প্রতিবিস্ব গঠন আলোর প্রাচুর্যের 
উপর নির্ভর করে। 

টু দ্ি্তরী ক্ষুদ্র প্রাণীদের বহিঃতুকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কোষ 
থাকে তন্মধ্যে এক ধরনের কোষের গঠন বেশ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং 
প্রাণীটির আত্মরক্ষার জন্য বেশ জরুরী, তা না হলে শত্রুর হাত থেকে 
নিজেদের রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ত। 
/া্টনমে্ট জলে লা জেনালিকড়। 


“ ক. ভেনাস হার্ট কি? 
খ. 01019518516 ও 11/99450০ প্রাণীদের তুলনা কর। ২ 
প্রাণীটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডি 


গ. উদ্দীপকের সি যারা 
-.: বর্ণনা কর। 
ঘ. কোষটির বিশেষ অংশ আত্মরক্ষার কাজ করে- ব্যাখ্যা কর । £ 


৬৪ নং্রশ্নের উত্তর 
দ্র শুধুমাত্র ০০. সমৃদ্ধ রত্ত বহনকারী হুংপিন্ডই হলো ভেনাস হার্ট । 
ছু 0101001515 ও 7710৮1570 প্রাণীদের তুলনা নিচে দেওয়া হলো: 
001851891 প্রাণীর এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তর থাকে। 
এই দুই স্তরের মাঝে অকোষীয় মেসোপ্লিয়া বিদ্যমান। অপরপক্ষে, 
শ170914900 প্রাণীর দেহে এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম নামক 


1717. 


তিনটি স্তর থাকে । মেসোগ্িয়ার পরিবর্তে মেসোডার্ম নামক স্তর পাওয়া 
যায়। 0011278 পর্বভুন্ত প্রাণিসমূহ 1)1/918910 হয়। অপরদিকে 
চ1458৩101065 থেকে 0৮০৮8 পর্ব পযন্ত প্রাণীরা গা71/9818910 
হয়ে থাকে। 

চুর উ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো /,৫/৫ | এদের দেহে নিডোসাইট 
নামক বেশ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের কোষ 
রয়েছে। নিচে কোষটির গঠন ব্যাখ্যা করা হলো 

প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিস্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহবর ও সুত্রকযুস্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট। 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষাস্ত তরল হিপনোটক্সিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলের সরু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কাটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট 
কাটাগুলো বার্কিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি, বাট ও 
কাটাসহ থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি 
যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে, তাই অপারকুলাম। উন্মত্ত অবস্থায় এটি 
পাশে সরে যায়। নিডোসাইট কোষের মুস্ত প্রান্তের শত্ত, দৃঢ়, 
সংবেদনশীল কাটাটি হলো নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার 
ফলে প্যাচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে । কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও 
নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও 
কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে । 

চর উদ্দীপকে উদ্লিখিত প্রাণীটি হলো হাইড্রা। হাইড্রার বিশেষ 'অঙ্গাটি 
কানিযা] হলো নিতোসাইট যা আফ্রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। আত্মরক্ষার কাজে 
নিডোসাইটে নেমাটোসিস্ট অংশটি বিশেষ ভুমিকা রাখে। সাধারণত 
আত্মরক্ষার কাজে হাইীদ্রা চার ধরনের নেমাটোসিস্ট ব্যবহার করে থাকে। 
যথা- পেনিট্রান্ট, ভলভেন্ট, স্টেরিওলাইন গুটিন্যান্ট এবং স্ট্রেপটোলাইন 
গুটি্যান্ট 
লক্ষ্যবসুর, দেহে ঢুকিয়ে 
লক্ষ্বুটি আসাড় হয়ে পড়ে । নিডোসাইট কোষের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ও 
সৃত্রকঘুক্ত থলেটি হলো । সূত্রকটি লম্বা ও সবু। 

কারণে নিভোসাইট উদ্দীপ্ত হলে সূত্রকটি বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। 
উদ্দীপনা লাভের সাথে সাথেই নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানি ভেদাতা 
বেড়ে যাওয়ায় থলি পানিপূর্ণ হয়। ফলে এর ভেতরের অভিস্ববনিক চাপ 
বেড়ে যায়। নিডোসিল লক্ষ্যবস্তু বা শিকারের সংস্পর্শে আসা মাত্রই 
বাড়তি অভিস্রবণিক চাপের কারণে অপারকুলাম খুলে যায়। তারপর 
বার্বযত্ত সম্মুখ অণ্মল উদগত হয়ে শিকার বা শত্রুর দেহে একটি ছিদ্র 
তৈরি করে। পরবর্তীতে বার্ব সরে গিয়ে নেমাটোসিস্ট শিকার বা শত্রুর 
দেহে উদগত হয়। 

এক্ষেত্রে হাইড্রা ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট লক্ষ্যবস্ভুটিকে পেঁচিয়ে ধরে 
আটকে রাখে। স্টেরিওলাইন গুটিন্যান্ট আঠালো রসের মাধ্যমে এবং 
স্ট্রেপটোলাইন গুটিন্যান্ট এক সারি কাটা ও আঠালো রসের মাধ্যমে 
শত্রুকে আটকে রাখে। দেহের অবয়বের উপর ভিত্তি করে কিছু শিকার 
বা শত্রুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিছুক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু অসাড় 
অবস্থায় থাকে কিংবা পালিয়ে যায়। 

এভাবেই হাইড্রা তার নিডোসাইট কোষ ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করে 


১] থাকে। 


জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের বইতে বিচিত্র রকমের, দ্বিপ্তরী ও 
অরীয় প্রতিসম প্রাণীর বর্ণনা রয়েছে প্রাণীটি বিশেষ একটি কোষের 
মাধমে খাদ্য গ্রহণ, শিকার ধরা ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে। প্রাণীটি 
মিথোজীবিতায়ও অংশগ্রহণ করে। 


ক. %১/5 কোন পর্বের প্রাণী? 
ভেনাস হার্ট (৬৩7০0510040) বলতে কী বোঝায়? ২ 
. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ কোষের গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৩ 
. মিথোজীবিতায় দুটি জীব পরস্পর কীভাবে উপকৃত ডা 
বিশ্লেষণ করো। 


/তিঞম সীটি জ্পর্শদা আদ জলে 
১ 
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চুর 1,4/৭ নিভারিয়া পর্বের প্রাণী। 

ছু মাছের হ্র্থপণ্ডকে ভেনাস হৃৎপিণ্ড বলে। এ ধরনের হূৎপিন্ডে সর্বদা 
00, যুস্ত রত্ত প্রবাহমান থাকে । ০২ যুস্ত রস্ত কখনও হৃৎপিণ্ডে আসে না। 
অধিকাংশ মাছে সংবহনের সময়ে 0১ বিহীন রন্ত একবার হৃৎপিণ্ড 
প্রবেশ করে এবং পরিশোধিত হওয়ার জন্য ফুলকায় যায়, তথায় ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটিয়ে রন্তু 02 যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে 
পরিবাহিত হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ কার্ডিয়াল 
শিরাত্ত্রের মাধ্যমে ০: বিহীন রন্ত আবার হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে । এজন্য 
মাছের হৃৎপিণকে ভেনাস হার্ট বলে।' 

চুর উদ্দীপকে ইঞঙ্গিতকৃত প্রাণীটি হলো হাইড্রা এবং নিচে বর্ণিত বিশেষ 
কোষ হলো নিডোসাইট কোষ। 


চিত্র : নিডোসাইট কোষ (স্বাভাবিক ও উন্মস্ত অবস্থা) 
17১৭-র একটি আদর্শ নিডোসাইট দেখতে গোল, ডিস্বাকার, নাশপাতি 
আকার, পেয়ালাকার বা লাটিম আকৃতির এবং নিচে বর্ণিত অংশগুলো 
নিয়ে গঠিত। 
প্রতিটি কোষ দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। স্তরদুটির মাঝখানে দানাদার 
সাইটোপ্লাজম এবং কোষের গোড়ার দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। 


কোষের অভ্যন্তরস্থ ও সুত্রকযুন্ত থলিটির নাম নেমাটোসিস্ট । আদর্শ 
নিডোসাইটে থলিটি আমিষ ও ফেনল-এর সমন্বয়ে গঠিত বিষাস্ত তরল 
হিপানাটঝ্সিন দিয়ে পর্ণ থাকে। লম্বা, সরু, ফাঁপা সূত্রকটি থলির সম্মুখ 
প্রান্তে লাগানো থাকে। সৃত্রকের চওড়া গোড়াটিকে বাট বা শ্যাফট বলে। 
এতে তিনটি বড় তীক্ষ্ম কাটার মতো বার্ব এবং সপ্পিল সারিতে বিন্যস্ত 
কষুদ্রতর কাটার মতো অসংখ্য বাবিউল দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় 
সূত্রকটি বাট ও কীটাসহ থলির ভিতর ঢুকানো থাকে। স্থাভাবিক 
অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে 
তার নাম অপারকুলাম। উন্ুস্ত অবস্থায় এটি "পাশে সরে যায়। 
নিডোসাইট (কোষের মুন্ত প্রান্তের শন্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কীটাটি 
-778-:56- 
বাইরে ' বেরিয়ে আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও €ে 
প্রাটীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে । এছাড়াও কোষের নিচের 
প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্রক পাওয়া যায়। 

উদ্দীপকে হাইদ্রার মিথোজীবিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যখন 

ভিন্ন প্রজাতিভুন্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের 
কাছ থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে । 
এ অবস্থায় দুটিকে মিথোজীবী বলা হয়। 0%1০727)48 
77/1554 নামক সবুজ হাইড্রা ও 2০9০1০78114 নামক শৈবাল এর 
মধ্যে এ সম্পর্ক সুষ্পষ্ট প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। নিক্নোন্তভাবে এরা 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়। 
শৈবালের প্রাপ্ত উপকার 
আশ্রয়; শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল (অন্ত£কোষীয়) পেশি- 
আবরণী কোষে আশ্রয় পায়; 
সালোকসংগ্লেষণ: হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট 20:-কে সালোকসংশ্লেষণের 
কীচামাল হিসেবে ব্যবহার করে; 
খাদ্যোৎপাদন: হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভুত নাইট্রোজেনজাত 
বর্জ্য পদার্থকে আমিষ তৈরির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। 
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হাইড্রার প্রাপ্ত উপকার 
*  খাদাপ্রান্তি: সালোকসংগ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে 
তার উদ্বৃত্ত অংশগ্রহণ করে হাইড্রা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাব 
পূরণ করে; 
স্বসন: সালোকসংশ্লেষণকালে শৈবাল যে 0 নির্গত করে. হাইড্রা 
তা শ্বসনে ব্যবহার করে; 
০02 শোষণ: হাইড্রান্স শ্বসনে সৃষ্ট ০03 শৈবাল গ্রহণ করে 
প্রাণীকে ঝামেলামুস্ত করে; 
বর্জ্য নিষ্কাশন: হাইড্রার বিপাকে সৃষ্ট ২: ঘটিত বর্জ্য শৈবাল 
কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় হাইড্রা সহজেই বর্জযপদার্থ মুন্ত হয়। 
চত্বর এাণিজগতের সবচেয়ে বড় পর্বের প্রাণিদের আলোক সংবেদী 
অঙ্তা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রতিবিষ্ব সৃষ্টিকারী অসংখ্য কার্করী এককের 
সমন্ধয়ে গঠিত। ভাটি পলোর্রেগন জাত কলে 

ক. 

খ. 

গ. 

ঘ. 


. অর্জিত প্রতিরক্ষা কী? টু 
. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রূপান্তর কাকে বলে? 

| উই আপীল অংগের এককের গঠন 

চিত্র দাও। ৩ 
. প্রাণীটির দিনে ও রাতে দেখার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪ 

৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জন্মসময় থেকে নয়, বরং জন্মের 
পর কোনো নিদিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ায় কিংবা ভ্যাক্সিন 
প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় তাই অর্জিত প্রতিরক্ষা। 
চুঘ্ধ অসম্পূর্ণ রূপান্তর: ঘে বৃপান্তরে একটি পতঙ্ঞা ডিম ফুটে বেরিয়ে 
কয়েকটি নিষ্ফ (শিশু) দশা অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয় 
তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। প্রত্যেক নিম্ফ দশা দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্া 
পতঙ্গের ক্ষুত্র প্রতির্পের মতো দেখায়, কিন্তু এগুলো ডানা ও 
জননাঙ্জাবিহীন থাকে এবং স্পষ্ট বর্পপার্থক্য প্রদর্শন করে। উদাহরণ-_ 
ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর ৷ 
রাত পানি নর সাত 
আঙ্তিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুপ্রাণী 

ূরণঙ্ঞা অবস্বপ্রাপ্ত হয়, সে ধরনের বৃপান্তরকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এ 
ক্ষেত্রে রূপান্তরের ৪টি সুস্পষ্ট ধাপ হচ্ছেঃ ডিম-_৯লার্ভা-_৯পিউপা-৯ইমাগো 
(পর্াঙ্গ)। উদাহরণ- মৌমাছি ও প্রজাপতির বৃপান্তর। 
[যর াণিজগতের সবচেয়ে বড় পর্ব হলো অর্ধোপোডা। আর্ধোপোডা 
পর্বের প্রীণীদের দর্শন অঙ্তা হলো পুষ্জাক্ষি। পুল্জাক্ষির একক হলো 
ওমাটিডিয়াম। নিচে ওমাটিডিয়ামের গঠন চিত্র দেওয়া হলো- 
১৩গে)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 

উদ্দীপকে আর্থোপোডা পর্বের একটি প্রাণীর কথা, বলা হয়েছে। এ 

দর্শন 'অঙ্তোর একক ওমাটিডিয়াম। দিনের উজ্জ্বল আলো ও 

রাতের স্তিমিত আলোতেও এদের দৃষ্টিশস্তি কার্যকর থাকে। 
দিনের বেলা দর্শন প্রক্রিয়ায় ওমাটিডিয়ামের প্রাথমিক রপ্তাক আবরণী 
অথবা আইরিশ রঞ্জক আবরণী ও রেটিন্যুলার রঞ্জক আবরণী সম্পূর্ণভাবে 
প্রসারিত হয়। এতে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের দু'পাশে অনুদৈর্ধ্য কালো 
বিভেদক পর্দা সৃষ্টি করে ফেলে। ফলে দর্শনবস্তু হতে আসা আলোকরশ্মি 
কর্ণিয়াতে পড়লে তা ক্রিস্টালাইন কোন হয়ে সোজাসুজি র্যাবডোমে এসে 
প্রবেশ করে ও র্যাবডোমে তার প্রতিবিষ্ব সৃষ্টি হয়। এসময় কোনো দর্শন 
বস্তু হতে তি্যক আলোক রশ্মি কর্নিয়াতে প্রবেশ করলেও প্রসারিত আইশ 
রঞ্জক আবরণী ও রেটিন্যুলার রঞ্জক আবরণী দিয়ে তা শোষিত হয় এবং 
ক্রিস্টালাইন কোন বা র্যাবডোমে এসে পৌঁছতে পারে না। ফলে এ 
আলোকরশ্মি দিয়ে কোনো প্রতিবিদ্ সৃষ্টি হয় না । অর্থাৎ এ ধরনের দর্শন 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওমাটিডিয়ামে দর্শন বস্তুর একটি খণ্ডিত সরাসরি ও 
স্পষ্ট প্রতিবি্থ তৈরি হয়। সবগুলো ওমাটিডিয়ামের এসব খন্ডিত 
প্রতিবিদ্ব একত্রিত হলে ঘাসফড়িং বস্তুটিকে স্পন্ট দেখতে পায়। 
মোজাইকের মতো বিন্দু বিন্দু করে পুরো প্রতিবিদ্বটি গঠিত হওয়ায় 
এধরনের প্রতিবিস্ব মোজাইক প্রতিবিস্ব এবং একটি একটি করে বহু 
বি সর 
আ্যাপোজিশন প্রতিবিশ্থ বলা হয়ে থাকে। 
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রাতের বেলা দর্শন প্রক্রিয়ায় ওমাটিডিয়ামের আইরিশ রঞ্জক আবরণী 
কর্নিয়ার দিকে এবং রেটিন্যুলার রঞ্জক আবরণী ভিত্তি পদার দিকে 
সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে পুরো ওমাটিভিয়াস অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন কোন ও 
র্যাবডোম অনাবৃত হয়ে যায়। এসময় দর্শন বস্তু হতে সরাসরি আসা 
আলোকরশ্মি সোজাসুজি করিয়া, ক্রিস্টালাইন কোন হয়ে র্যাবডোমে 
পৌঁছায় । আবার দর্শন বস্তু হতে তি্যকভাবে আসা আলোক রশ্মি একটি 
ওমাটিডিয়ামে কর্নিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করে পাশের ওমাটিডিয়ামের 
র্যাবডোমে এসে পড়ে। রঞ্জক বাধা না থাকায় 
আলোকরশ্মির এ ধরনের চলাচল সম্ভব হয় । ফলে একটি ওমাটিডিয়ামে 
একাধিক দিক থেকে আসা আলোকরশ্মি দিয়ে একের উপর আরেকটি 
পুতি তেলের ব্রিক অ্ডিও 
ঝাপসা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। 


১ 
সহজাত প্রতিরক্ষা বলতে কী বুঝ? ২ 
উদ্দীপকের ও পরক্রিয়াটির বর্ণনা দাও। তি 
উদ্দীপকে প্রাণী ৮ এর প্রধান ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্তোর গঠন 
ও কাজ লিখ। ৪ 
৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন 09771/1৩5 বগভুন্ত 0/710118০ গোত্রের কথিনাস্থি বিশিষ্ট 
মাছসমূহ-ই হলো কার্প। 
চু মানবদেহের যে প্রতিরক্ষা অমরার মাধ্যমে প্রাপ্ত ও জন্মের সময় 
থেকে আজীবন উপস্থিত থাকে এবং প্রতিরক্ষায় দুত কার্যকর হয় তাই 
সহজাত প্রতিরক্ষা। সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বংশগতির সাথে 
সা্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি নিদিষ্টি। 
[জু উদীপকে উল্লিখিত '৪' চিহিত চিত্রটি /14/4 এর ডিগবাজী চলন 
প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। মানুষের ডিগবাজী দেয়ার মতো করেই /1১4/ 
চলন সম্পর করে। এ পদ্ধতিতে 17১44 খুব দুত এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারে । এ প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রাণীটি তার 
দেহকে বীকিয়ে কর্ষিকাগুলোকে চলনতলে স্থাপন ক্রে ও গুটিন্যান্ট 
নেমাটোসিস্ট এর সহায়তায় কর্ষিকাগুলো চলনতল আকড়ে ধরে রাখে। 
এতে একটি লুপ গঠিত হয়। এরপর 71,47০ তার পাদচাকতি তল হতে 
মুস্ত করে ও ৯০০ কোণে দেহকে কর্ষিকার উপর ভর করিয়ে উল্টো দীড় 
করায়। পরক্ষণে আবার দেহকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে পাদচাকতি দিয়ে 
চলনতল স্পর্শ করে। ফলে আরেকটি লুপ গঠিত হয়। পাদচাকতি 
চলনতল আকড়ে ধরে কর্ষিকাগুলোকে তল হতে মুস্ত করে এবং 
এগুলোকে উপরের দিকে করে আবার সোজা হয়ে দীড়ায়। তখন পুরো 
দেহের ভর পাদচাকতির উপর থাকে । এ পদ্ধতি বার বার অনুসরণ করে 
1১44 দ্রুত চলন সম্পন্ন করতে পারে । এ ধরনের চলনে একক প্রকিয়ায় 
দু'বার লুপ গঠিত হয় এবং দেহ একবার কর্ষিকা, অন্যবার পাদচাকতি 
নির্ভর করে ৯০০ কোণে সোজা হয়। এভাবে /1)472 ডিগবাজী চলন 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। 
চুন্ধু উদ্দীপকে উল্লিখিত রুই মাছের প্রধান ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্ঞা হলো 
বায়ুথলি বা পটকা। 
নিম্নে বায়ুখলির চিত্রসহ গঠন ও কাজ উল্লেখ করা হলো: 
গঠন: উদ্দীপকের প্রাণীটির পানিতে ব্যবহৃত অঙ্গাটি হলো বায়ুখলি। এটি 
পাতলা পর্দা বিশিষ্ট একটি থলি যা রুই মাছের দেহের ভেতরে 


প্রত ঞে 
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পাকস্থলির নিচে ও মেরুদণ্ডের ওপরে অবস্থান করে। এটি দেখতে 
চকচকে সাদা থলের মতো এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাসে পূর্ণ থাকে। এটি 
একটি আড়াআড়ি ভাজ দিয়ে সম্মুখস্থ ছোট ও পেছনের বড় প্রকোন্ঠে 
বিভন্ত। দুটি প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি গভীর খাঁজ রয়েছে। সম্মুখ 
প্রকোষ্ঠ একটি সরু নল দিয়ে অন্ননালির সাথে যুস্ত থাকে। বায়ুখলির 
সম্মুখ প্রকোষ্ঠের এপিথেলিয় আবরণ একটি অনন্য লালাগ্রল্থি গঠন 
করে। এ লালা গ্রন্থিতে ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য কৈশিকনালি নিয়ে 
কতকগুলো 'রেটিয়া মিরাবাইলা" গঠিত হয়। 


পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ 
সম্মুখ প্রকোষ্ঠ 
নিউম্যাটিক নালি 
'অন্ননালি 
চিত্র: বুই মাছের বায়ুথলি 


কাজ : 
বায়ুথলি একটি প্রবতা রক্ষাকারী অক্ঞা হিসেবে কাজ করে। বায়ুখলির 
প্রাচারে অবস্থিত কৈশিকনালী থেকে বায়ুখলিতে অতিরিন্ত গ্যাস 
সরবরাহ করে বায়ুথলি থেকে রন্তু, গ্যাস শোষণ করে। এটি মাছের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় মাছকে 
স্থির থাকতে সাহায্য করে। মাছ বায়ুথলি দ্বারা শব্দ গ্রহণ এবং 
উৎপাদনে সক্ষম। 
ছয়েক ই মাছের কোষীয় শ্বসনের সৃষ্ট ০03 রন্তনালি বাহিত হয়ে 
ফুলকায় পানির সাথে বিনিময় হয়। অন্যদিকে ঘাসফড়িং স্থলচর তাই 
তাদের শ্বসনতন্ত্ ভিন্ন। /ক়ত লাল ছে মহযা্লয বারিগাল/ 
ক. স্ফিংকটার কী? 
খ. বুই মাছের আইশের চিহ্নিত চিত্র দাও। 
গ. উদ্দীপকের প্রাণী দু'টির রন্ত সংবহনতন্ত্ের ব্যাখ্যা দাও। 
ঘ. প্রাণী দু'টির শ্বসনতন্ত্ের কোনটি উন্নত? বিশ্লেষণ করো। 
৬৮ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুর পকস্থলি ও ডিওডেনামের সংযোগস্থলে অবস্থিত পেশি 
কপাটিকাকে স্ফিংকটার বলে। 


১ 
২. 
ত 
৪ 
গঠিত 


চিত্র: বুই মাছের আইশ 

চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুটি হলো বুই মাছ ও ঘাসফড়িং। এদের 
মধ্যে রুই মাছ মেরুদন্ডী এবং ঘাসফড়িং অমেবুদন্ত প্রাণী । তাই এদের 
রন্ত সংবহনে যথেষ্ঠ ভিন্নতা বিদ্যমান । 

বুই মাছের রন্তসংবহনতন্ত্র তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি হুৎপিু, 
ধমনীতন্ত, শিরাতন্ত্র ও রক্ত নিয়ে গঠিত। এর হৃর্থপণ্ুডকে ভেনাস হার্ট 
বলে কারণ ইহা শুধু ০০১ সমৃদ্ধ রন্ত বহন করে। হৃৎপিণ্ড হতে 002 
সমৃদ্ধ রস্ত একমুখী প্রবাহে ০১ সমৃদ্ধ হবার জন্য ফুসফুসে প্রেরিত হয়। 
সংকোচন-প্রসারনের মাধ্যমে রন্ত প্রথমে সাইনাস ভেনোসাস, তারপরে 
অলিন্দ, নিলয় ও বাস্থাস ত্যাওটাতে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের 
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কপাটিকাগুলো একমুখী চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এই রক্ত প্রবাহকে 


' একচক্তী রত্ত প্রবাহ বলে। এর রন্তে লোহিত রম্তকণিকা বিদ্যমান এবং 


রন্তসংবহন বদ্ধ প্রকৃতির । 
অপরদিকে ঘাসফড়িং এর রম্ত সংবহন মুস্ত প্রকৃতির। ইহা রক্তপূর্ণ 
দেহগহ্বর বা হিমোসিল, রস্ত বা হিমোলিম্ফ, হৃৎপিন্ড, মহাধমনী ও 
ত্যালারি পেশি নিয়ে গঠিত। হিমোসিল তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, যা রক্ত 
ধারণ করে। হৃপিন দুই প্রকোস্ঠ বিশিষ্ট। ইহা মস্তক থেকে পায়ু পর্যন্ত 
বিদ্তৃত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের উভয় পাশে অস্টিয়া নামে একটি ছিদ্র থাকে, 
যা দিয়ে সাইনাস ও হৃৎপিন্ডে রন্ত চলাচল করে । কপাটিকাগুলো রক্তের 
একমুখী চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে রন্ত 
সাইনাস ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চলাচল করে। ঘাসফড়িং এর রক্ত বর্ণহীন। 
কারণ এতে কোনে রডিন রন্তু কনিকা নেই। 
[দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুইটি হলো ঘাসফড়িং ও রুই মাছ। এর 
মধ্যে ঘাসফড়িং ট্রাকিয়ালতন্তর এবং রুইমাছ ফুলকার মাধ্যমে শ্বসনের 
গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায়। দুটো প্রাণীর শ্বসনতন্ত্রে মধ্যে বুইমাছের 
শ্বসনতন্তর বেশি উন্নত। 
রুই মাছ কর্ডাটা পর্বের প্রাণী। বুই মাছের প্রধান স্বসন ভঙ্তা ফুলকা। 
এদের গলবিলের দুপার্খে অবস্থিত দুটি ফুলকা প্রকোষ্টের প্রতিটিতে 
চারটি করে মোট চারজোড়া ফুলকা বিদ্যমান। প্রতিটি ফুলকা প্রকোষ্ঠ 
কানকুয়া নামক অস্থিপাত দ্বারা আবৃত থাকে । গলবিলের পার্্প্রাচীরে 
'পাচজোড়া ফুলকাছিদ্র থাকে । এ ছিদ্রগুলো দিয়ে গলবিল পাশের ফুলকা 
প্রকোষ্ঠের সাথে যুস্ত থাকে। অপরদিকে ঘাসফড়িং আর্থোপোডা পর্বের 
প্রাণী ঘাসফড়িং এর ট্রাকিয়ালতন্ত্রে দশজোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে যা 
দেহের দুই পাশে উন্মুন্ত হয় এবং কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্ুত হয়। বুই 
মাছের ফুলকা ফিলামেন্ট এ যে প্লেট থাকে তা এপিথেলিয়াম এ আবৃত 
এবং এর ভেতর রস্তুনালিকার কৈশিকজালিকা বিস্তৃত থাকে। অন্যদিকে 
ট্রাকিয়ালতন্ত্রে ট্রাকিওলনালিসমূহ দেহকোষের সারিধ্যে আসে এবং 
গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে, যেখানে বুইমাছে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে রন্তনালির 
মাধ্যমে। রুইমাছের বায়ুখলি বা পটকা পৌষ্টিকনালীর -পৃষ্ঠীয় প্রাটীর 
থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলে 
বিদামান গ্যাস শ্বসন কাজে ব্যবহূত হয়। অপরপক্ষে 
ঘাসফড়িং এর বায়ুথলি ট্রাকিয়ার সাথে সরাসরি যু্ত যা বাতাস জমা 
রাখে এবং শ্বসনের সময় বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। 
কাজেই ঘাসফড়িং ও বুইমাছ দুইটি ভিন্ন ধরনের স্বসন অঙ্জোর মাধ্যমে 
গ্যাসীয় বিনিময় করে থাকে। মাছ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ 
করায় এর ফুলকার গঠন-প্রকৃতি এক রকম। আবার, ঘাসফড়িং বায়ু 
থেকে গৃযাসীয় বিনিময় ঘটায় ট্রাকিয়াল তন্ত্র নামে ভিন্ন রকমের 
নালিকাতন্ত্রের মাধ্যমে । রুইমাছ তার শ্বসনতন্ত্র দিয়ে শুধু শ্বসনকার্য নয়, 
বায়ুখলির মাধ্যমে দেহের ভারসাম্যও বজায় রাখে । 
সুতরাং উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় রুই মাছের শ্বসনতন্ত্র 
ঘাসফড়িং অপেক্ষা উন্নত। 
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সরকার ডের 
ক. নেমাটোসিস্ট কী? ১ 
খ. ট্যাক্সিস বলতে কী বোঝায়? ২ 
রখ. ৮1599084788 

বর্ণনা করো। 
ঘ. উদ্দীপকের » প্রাণীর ভ্ণোত্তর পরিস্ফুটন হেিসেটাবোলাস 
প্রকৃতির- বুঝিয়ে লিখ। ৪ 

৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
008 পর্বের সকল প্রাণীর এপিডার্মিসের পেশি আবরণী 
কোষসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে যেসব বিশেষায়িত কোষ থাকে তাই 
নেমাটোসিস্ট। 
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চুর সচল গতিময় প্রাণী যখন বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট 
গতিপথের দিকে চলাচল করে তখন এ ধরনের স্থানান্তরে গমনাগমন 
জনিত আচরণকে ট্যাক্সিস বলে। এটি প্রাণীর এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় 
অভিযোজন । ট্যাক্সিস ধনাত্মক ও ঝণাত্মক দুই ধরনের হতে পারে । 
[স্তর উদ্দীপকের "৫ প্রাণীটি হলো /:4৮০০ 79/14 বা বুই মাছ। এর 
প্লবতা রক্ষাকারী অঙ্াটি হলো বায়ুথলি। নিষ্ে বায়ুথলির গঠন ও কাজ 
দেওয়া হলো- 
বুই মাছের বায়ুথলি মেরুদণ্ডের নিচে ও পৌম্টিকনালীর উপরে অবস্থিত। 
এটি দুটো প্রকোষ্ঠে বিভন্ত- সম্মুখ ও পশ্চাৎ। প্রকোষ্ঠ দুটোর মাঝে 
গভীর খাঁজ থাকে। বায়ুথলির সামনের প্রকোষ্ঠ একটি সরু নালি দিয়ে 
অন্ননালীর সাথে যুক্ত যাকে ডাক্টাস নিউমেটিকাস বলে। উভয় প্রকোষ্ঠের, 
প্রাচীর রন্তজালক সমৃদ্ধ। বায়ুখলি ওয়েবেরিয়ান অসিকল নামক ক্ষুদ্র 
অস্থি দিয়ে মধ্যকর্পের সাথে যুক্ত থাকে। উভয় প্রকোষ্ঠের গ্যাসগ্রন্থি 
ত্যাগ করে বায়ুথলি পূর্ণ করে । আবার পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠের গ্রন্থি বায়ুখলির 
গ্যাস শোষণ করে। 
বায়ুথলি গ্যাস উৎপাদন ও শোষণ ছাড়াও দেহের ও পানির আপেক্ষিক 
গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে, পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় মাছকে স্থিরভাবে 
অবস্থান করতে সাহায্য করে। এছাড়া ইহা মাছের শ্বসন অঙ্গা, শ্রবণ 
অঙ্গা, সংবেদী অঙ্তা হিসেবেও কাজ করে। 
[ুন্ উদ্দীপকে "5 প্রাণীটি হলো /০4/419057//5 71045 অর্থাৎ 
ঘাসফড়িং। এটি আর্থোপোডা পর্বের প্রাণী। প্রজননের মাধ্যমে এরা 
বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু এদের রূপান্তর সংঘটিত হয় বিশেষ নিয়মে। 
পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং মিলনের পর স্ত্রী ঘাসফড়িং মাটিতে সু়ঙ্জা করে 
ডিম পেড়ে রাখে। নিষিত্ত ডিম্বাগুতে ক্লিভেজ বিভাজন ঘটতে থাকে। 
ভুণীয় বর্ধন শেষে ছোট নিম্ফ বের হয়ে আসে। নিম্ফ এর গঠন 
অসম্পূর্ণ থাকে। ইহাতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো মুখোপা্গা ও পুণ্মাক্ষি 
থাকে, কিন্তু ডানা ও জননাঙ্জা থাকে না। নিস্ফ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত 
হতে হতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। নিম্ফটি ৫-৬ বার খোলস 
বদলায়। পরবর্তীতে নিম্ফটি সবুজ বর্ণ ধারণ করে, ডানা, তযান্টেনা ও 
জননাঙ্ঞা পরিপন্ততা লাভ করে। ঘাসফড়িং এর সমগ্র 
কোনো লার্ভা দশা নেই। যেহেতু কোনো লার্ভা দশা নেই, তাই এই 
বৃপান্তরটা অসম্পূর্ণ ধরনের । 
ভূণোত্তর পরিস্ফুটনে লার্ভা দশা না থাকার কারণে ঘাসফড়িং এর 
রূপান্তর হেমিমেটাবোলাস বা অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । 
হুত্েতু্লে একটি প্রাণির দেহের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরনের ফাকা জায়গা 
আছে যা একই সাথে পরিপাক ও সংবহনের কাজ করে। অপর একটি 
প্রাণির আছে বিশেষ ধরনের পানি সংবহনতন্ত্র ও নালিকা পদ। উভয়েই 
অরীয় প্রতিসম এবং কারোই কোনো মাথা নেই। এই দুটি প্রাণি দুটি ভিন্ন 
পর্বের সদস্য। ঞো্গরাতিরা সরকারি নাধলা ক্লে 

ক. মানুষ কোন শ্রেণির প্রাণী? রি 

খ. মানুষ কেন দ্বি-পাথীয় প্রতিসম? 

গ. উদ্দীপকে প্রথমে উল্লিখিত প্রাণিটির বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষ 

উর বোর জেপি বে পার তো 


ঘ. টা] 'েিরিদ্যাসের প্রধান ভিত্তিসমূহ অনুসারে ডক 
উল্লিখিত প্রাণিগুলোর পর্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ। 
৭০ নং ্রশ্নের উত্তর 

ভু মানুষ ভন্যপায়ী বা 1,19111218 শ্রেণির প্রাণী। 
চু মানুষ দিপাশবীয় প্রতিসম কারণ মানুষের দেহে একটি কেন্দ্রিয় অন্ধ 
বা মেরুদণ্ড বিদ্যমান। এই কেন্দ্রিয় অক্ষের উভয়পাশে দুটি সদৃশ অংশ 
বিদ্যমান । ফলে কেন্দ্রিয় অক্ষ বরাবর ভাগ করলে এক পাশ, অপর 
পাশের সদৃশ প্রতিবিষ্ব হবে! 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম প্রাণীটি হলো নিডারিয়া পর্বের প্রাণী- 
17545 । এর দেহে বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষ নিডোসাইট কোষ বিদামান। 
নি্নে নিডোসাইট কোষের বর্ণনা দেওয়া হলো- প্রতিটি নিডোসাইট 
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দ্িন্তরী আবরণ দ্বারা তি মাঝখানে দানাদার 
সাইটোপ্লাজমসহ সকল জনম থাকে । কোষের 
অভ্যন্তরস্থ গহ্বর-ও সূত্রকঘুক্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট । গহ্ররটি 
আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত তরল, হিপনোটক্সিন ছারা পূর্ণ 
থাকে। লম্বা সরু, ফীপা সূত্রকটি থলের সরু সম্মুখ প্রান্তে লাগনো থাকে। 
সৃত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি বড় ও অসংখ্য 
ছোট কাটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট কীটাসহ থলের ভেতর 
ঢুকানো থাকে। নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত 
থাকে তাই অপারকুলাম। উন্মুস্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। 
'নিডোসাইট কোষের মুস্ত প্রান্তের শত্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাটাটি 
নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে প্যাচানো সুত্রকটি 
বাইরে বেরিয়ে আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের 
প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে । এছাড়াও কোষের নিচের 
প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 
[্্ু উদ্দীপকে উন্লিখিত প্রাণী দুটির মধ্যে ১ম টি হলো নিডারিয়া পর্বের 
অন্তর্গত কারণ এদের দেহের অভ্যন্তরণে বিশেষ ধরনের ফাঁকা জায়গা 
থাকে যা পরিবহন ও সংবহন কাজ করে। ২য় টি হলো একাইনোডার্মাটা 
পর্বের প্রাণী। কারণ এদের পানিসংবহনতন্ত্র ও নালিকা পদ থাকে। 
শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিন্তিসমূহের উপর ভিত্তি করে এই দুটো পর্বের 
মধ্যে পার্থক্য নিষ্পে দেওয়া হলো_ 
1) নিডারিয়া পর্বের প্রাণী অরীয় প্রতিসম, কিন্তু একাইনোডার্মাটা 
পর্বের প্রাণী পণ্ঠঅরীয় প্রতিসম ৷ 
1) নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের দ্বত্তরবিশিষ্ট ভূণস্তর থাকে কিন্তু একই 
নোডার্মাটা পর্বের প্রাণীদের ত্রিস্তরবিশিষ্ট ভুণস্তর থাকে। 
1) নিডারিয়া পর্বের প্রাণী দেহে সিলোম নেই কিন্তু একাইনোডার্মাটা 
পর্বের প্রাণীদের দেহে প্রকৃত সিলোম বিদ্যমান । 
1৬) নিডারিয়া পর্বের প্রাণীরা বহুরুপতা প্রদর্শন করে, কিন্তু 
একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণীরা তা প্রদর্শন করে না। 
৯) নিডারিয়া পর্বের কিছু প্রাণী সামুদ্রিক এবং কিছু মিঠা পানিতে বাস 
করে। কিন্তু একাইনোডার্মাটা পর্বের সব প্রাণী সামুদ্রিক । 


[দাত তিউেকজক 
ক. হিমোলিস্ফ কী? 
খ. রূপান্তর বলতে কী বোঝায়? র্‌ 
গ. উপরিউত্ত চিত্রটি আক এবং /৯, 9, 0 অংশগুলোর কাজ লেখ ।৩ 
ঘ. উপরিউন্ত অঙ্তাটি মৃদু আলোয় কীভাবে প্রতিবিস্ব সৃষ্টি করে? ৪ 
৭১ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর ব্ণহীন প্লাজমা এবং এর মধ্যে ভাসমান অসংখ্য বর্ণহীন রত্তকণিকা 
নিয়ে গঠিত পতঙ্গোর রম্তই হিমোলিম্ক। 
(কোনো প্রাণীর জীবনচক্রের প্রাথমিক দশা ও পূর্ণাঙ্তা দশার মধ্যে 
গত পার্থক্য থাকলে প্রাথমিক দশা থেকে পূর্ণাঙ্ অবস্থায় পৌছাতে 
যেসব দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে রুপান্তর বলে। পতঙ্গা, ব্যাউ, 
মাছ ইত্যাদি প্রাণীতে রূপান্তর দেখা যায়। 
রূপান্তর দুই প্রকার ৫) সম্পূর্ণ রূপান্তর (1) অসম্পূর্ণ রূপান্তর । 


11 


1717. 


জা 
ঠা, 


; 


৮ম র্যাবডোম 


চা... 


চিত্র: ঘাসফড়িং এর ওমাটিডিয়ামের লম্বচ্ছেদ 
উদ্দীপকের 4, 8, 0 অংশ হলো ঘাসফড়িং এর ওমাটিডিয়ামের 
ক্রিস্টালাইন কোন, আইরিশ আবরণ, র্যাবডোম। নিচে এদের কাজ 
আলোচনা করা হলো- 
ক্রস্টালাইন কোন: এটি পুক্জাঙ্ষির আলোক প্রতিসরণ অঙ্া হিসেবে কাজ 
করে ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশে সাহায্য করে। 
আইরিশ আবরণ: আইরিশ আবরণ সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে 
ওমাটিডিয়ামে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিবিশ্ব তৈরিতে 
ভূমিকা রাখে। 
র্যাবডোম: র্যাবডোম প্রতিফলন তল হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এটিতেই 
দর্শন বস্তুর প্রতিবিস্ব গঠিত হয়। 
[জু উদ্দীপকের অঙ্জাটি হলো ওমাটিডিয়াম। নিম্নে ওমাটিডিয়াম মৃদু 
আলোতে কীভাবে প্রতিবিষ্ব সৃষ্টি করতে পারে তার বর্ণনা দেওয়া হলো। 


মৃদু আলোতে ওমাটিডিয়ামে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। মৃদু 
আলোয় রেটিনাল সিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্নিয়ার দিকে 
ঘ্ণীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোণের অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে । 
উন্স্থ আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার ভেতর প্রবেশ করে 
তার র্যাবডামে পৌছালেও, তির্যক আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের 
ক্রস্টালাইন কোণের অনাবৃত অংশের মধ্য দিয়ে পাশের ওমাটিডিয়ামের 
র্যাবডামে পৌছায় । অর্থাৎ একটি ওমাটিডিয়াম তার নিজস্ব কর্নিয়া থেকে 
আগত আলোকরশ্মি ছাড়াও পার্শববতী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া থেকে 
আগত আলোকরশ্মিও পেয়ে থাকে। পুঞ্জাক্ষির উপর কোনো বস্তুর বিভিন্ন 
অংশের প্রতিবিস্বগুলো একে অপরের উপর পড়ায় সম্পূর্ণ বসতুটির অস্পষ্ট 
প্রতিবিদ্ব হয়। 


টে 115০০ শ্রেণির প্রাণীদের চোখ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন £১ 

নামক অসংখ্য এককের সমন্বয়ে এই চোখ গঠিত হয়। 
/ভাবুল বাদক জো গিট কলে সরা 
ক. হিমোসিল কী? ১ 
খ, ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মধ্যে পার্থক্য লিখ । ২ 
গ. & এর চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। ৩ 
ঘ. উজ্জ্বল ও অনুজ্বল আলোতে /. বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন প্রতিবিস্ব 
তৈরি করে- ব্যাখ্যা কর। ৪ 

৭২ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুস্র হিমাসিল হলো আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীদেহের পেরিটোনিয়াল 
আবরণীবিহীন এক ধরনের অপ্রকৃত দেহ গহ্বর যা হিমোলিম্ফ ধারণ 
করে। 


চুন টাকিয়া হলো ঘাসফড়িং-এর প্রধান শ্বসন অঙ্গ যা সুন্সর শাখা- 
প্রশাবাযুন্ত, স্থিতিস্বাপক এবং বহিঃত্রকিয়। অন্যদিকে ট্রাকিওল হলো 
ট্রাকিয়া হতে উৎপন্ন সুক্ষ শাখা যারা এককোষী নালিকা। ট্রাকিয়ায় 
ইন্টিমা ও টিনিডিয়া থাকে কিন্তু ট্রাকিওলে থাকে না। 

ট্রাকিয়া কখনও চুপসে যায়নি ট্রাকিওল চুপসে যেতে পারে। 

চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত তুপভূমির সন্ধিপদী, ট্যাগমাটাযুস্ত সবুজ প্রাণীটি 
হলো ঘাসফড়িং। ঘাসফড়িং-এর আলোকে সংবেদি অগা হলো পুঞাক্ষি। 
পুঞ্াক্ষির একক হলো ওমাটিডিয়াম। প্রতিটি ওমাটিডিয়াম করিয়া, 
কর্নিয়াজেন কোষ, ক্রিস্টালাইন কোন কোষ, ক্রিস্টালাইন কোন, রঞ্জক 
আবরণ, রেটিনুলার কোষ, র্যাবডোম, রেটিনাল সিথ, ভিত্তি ঝিল্লি ও 
স্নায়ু নিয়ে গঠিত। কর্নিয়া ওমাটিডিয়ামের লেন্সের মতো কাজ করে। 
ক্রিস্টালাইন কোন ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশে সাহায্য করে এবং 
আলো র্যাবডোমের মাধ্যমে গৃহীত হয়। ভিত্তি ঝিল্লী ওমাটিডিয়ামকে 
ধারণ করে। স্লায়ূতত্তু ওমাটিডিয়ামে গৃহীত প্রতিবিদ্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ 


্রাকিওল ঘাসফড়িং বুটিকে 

ঁ্রাকিযাশাখা-প্শাযাযু্ বৃহ উকিওল খুব কু বাসযুন্ত 1] করে। তন ্‌ বির 

ও কষুদু ব্যাসযুস্ত এক ধরনের ; শাখাবিহীন শ্বসননালী। 

শ্বাসনালী। 
॥. এটি প্রধানত হিমোসিলে |. এটি দেহকোষের সাথে 

থাকে। নিবিড়ভাবে অবস্থিত। ০ ররর 
॥. ট্রাকিয়া বায়ূপূর্ণ রূপার মতো |. ট্রাকিওল তরলপূর্ণ সাদাটে প্রাথমিক রঞ্জক কোষ 

চকচকে নালী। নালী। ররর 
[ছু ১৩(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । র্যাবডোম রি 
দ্র উদ্দীপকে উ্লিখিত / হলো পুষ্জাক্ষির গঠন একক ওমাটিডিয়াম। রেটিন্ুলার কোষ 
ওমাটিডিয়ামে অনুজ্বল আলোতে সুপারপজিশন এবং উজ্জ্বল আলোতে রী 
আযাপোজিশন পদ্ধতিতে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। অনুজ্্ল আলোয় রেটিনাল তারার 
সিথের রঞ্জককণিকা সংকুচিত হয়ে কর্নিয়ার দিকে ঘনীভূত হয় এবং খম র্াবজোদ 
ক্রস্টালাইন কোণের অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে । উলম্ব আলোকরশ্মি 
একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার ভেতর প্রবেশ করে তার র্যাবডোমে 
পৌছালেও তির্ধক আলোক রশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের ক্রিস্টালাইন 
কোণের অনাবৃত অংশের মধ্যদিয়ে পাশের ওমাটিডিয়ামের র্যাবডোমে ৪ 
পৌছায়। এভাবে, পুষ্জাক্ষির উপর কোন বন্ভুর বিভিন্ন অংশের 
প্রতিবিস্বগুলো একে অপরের উপর পড়ায় অপূর্ণ বস্ুটির অস্পষ্ট প্রতিবিস্ব 
সৃষ্টি হয়। আবার, উজ্জল আলোতে রেটিনাল সিথের কোষের ভিডি 
রঞ্জকপদার্ ক্রিস্টালাইন কোণের নিচের দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় মায়ুতরু 


যাতে তার চারদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি. .হয়। এভাবে 
আ্যাপোজিশন প্রতিবিদ্ব গঠিত হয়। এই প্রতিবি্বস্থারা কোন বস্তু স্পষ্ট 
দেখা যায়। 
তাই বলা যায়, উজ্জ্বল ও অনুজ্জল আলোতে ওমাটিডিয়াম বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রতিবিম্ব তৈরি করে। 
ছত্রেতু্তে আহনাফ দাদার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তৃপভূমিতে একটি 
সবুজ রঙের প্রাণী দেখতে পেল। প্রাণীটির ছবি তুলে সে তীর জীববিজ্ঞান 
স্যারকে দেখালো। স্যার প্রাণীটি দেখে বললো এটি একটি সন্ধিপদী, 
ট্যাগমাটা যুক্ত প্রাণী। স্যার আরো বললো, “প্রাণীটি ভি ভির আলোতে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিদ্ব সৃষ্টি করে" । /সিরিারি করগঙ্যা কলেজ সি! 
ক. ইনসেক্ট কি? £্‌ 
খ ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মধ্যে পার্থক্য কর। 
গ. উনি লারা লোকে সদ লোরা নরেন 
বর্ণনা দাও। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৭৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর আর্থোপোডা পর্বের অন্তর্গত কাইটিনময় বহিঃকম্ুকাল, তিন বন্ড 
বিশিষ্ট দেহ, তিনজোড়া সন্থিযুস্ত পা, পুঞ্জাক্ষি ও একজোড়া জ্যান্টেনাযুক্ত 
প্রাণীরাই হলো ইনসে্ট। 
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চুর উদ্দীপকে উদ্লিখিত তৃণভূমির সন্ধিপদী, ট্যাগমাটাযুস্ত সবুজ প্রাণীটি 
হলো ঘাসফড়িং। ঘাসফড়িং ভিন্ন ভিন্ন আলোতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিস্ব সৃষ্টি 
করে। যা উদ্দীপকের শেষ লাইনে বলা হয়েছে। ঘাসফড়িং মৃদু আলোয় 
সুপারপজিশন এবং তীব্র আলোয় এপোজিশন প্রতিবিদ্ব গঠন করে । 
সুপারপজিশন পদ্ধতিতে মৃদু আলোতে রেটিনাল মিথের রঞ্জক কনিকা 
সংকুচিত হয়ে কর্নিয়ার দিকে ঘনীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোণের 
অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। উলম্ব আলোকরশ্ি একটি ওমাটিডিয়ামের 
কর্নিয়ার ভেতর প্রবেশ করে তার র্যাবডোমে পৌছালেও-তির্যক আলোক 
রশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের ক্রিস্টালাইন কোণের অনাবৃত অংশের 
মধ্যদিয়ে পাশের ওমাটিডিয়ামের র্যাবডোমে পৌছায়। অর্থাৎ একটি 
ওমাটিডিয়াম তার নিজস্ব কর্ণিয়া হতে আগত আলোকরশ্মি ছাড়াও 
পার্বতী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া থেকে আগত রশ্মিও পেয়ে থাকে। 
এভাবে, পুঙ্জাক্ষির উপর কোন বন্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিশ্বগুলো একে 
অপরের উপর পড়ায় সম্পূর্ণ বস্তুটির অস্পষ্ট প্রতিবিদ্ব. সৃষ্টি হয়। 
অন্যদিকে, উজ্জ্বল আলোতে একটি ওমাটিডিয়াম শুধু তার নিজস্ব কর্নিয়া 
থেকে আলোক রশ্মি গ্রহণ করতে পারে। তি্যকভাবে আগত পার্শববতী 
ওমাটিডিয়ামের আলোক রশ্মি রঞ্জক পদার্থ দ্বারা শোষিত হয়। এ 
অবস্থায় সৃষ্ট প্রতিবিশ্ব অনেকটা মোজাইক করা মেঝের মতো দেখায়। 
এভাবে, ঘাসফড়িং-ভিন্ন ভিন্ন আলোতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিদ্ব গঠন করে। 
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বাংলাদেশের তিনটি বড় কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই 
প্রোটিন সমৃদ্ধ সুস্বাদু মাছ। একটি বিশেষ অঙ্ঞা মাছটির আপেক্ষিক 
গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় স্থির থাকতে সাহায্য 
করে। এটি শব্দ উৎপাদনেও সক্ষম। বর্তমানে নদী ও জলাশয়ের 
গভীরতা কমে যাওয়ায় মাছটির বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র হুমকির মুখে 
পড়েছে। /ভাদন্দাাহনা কলেজ বরনদসিত্য। 
ক. লার্ভা কী? ১ 
খ. ভেনাস হার্ট বলতে কী বুঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্ঞাটির গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের শেষোন্ত উত্তিটি সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ 
কর। ৪ 
৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্রু লার্ভ হলো পতঙ্গোর পরিস্ফুটনের একটি দশা । 
হু মাছের হ্থখপন্ড সাধারণত দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং এক বর্তনী 
সঞ্জালক। সাইনাস ভেনোসাসের মাধ্যমে রত হৃৎপিন্ডে সংবহিত .হয়। 
এই সাইনাস ভেনোসাস শিরাতন্ত্রর অংশ । অর্থাৎ এসব হৃৎপিন্ডে-সর্বদা 
0০হযুক্ত রন্ত প্রবাহমান থাকে । একারণেই এসব হৃৎপিগুকে ভেনাস হার্ট 
ৰা হৃৎপিন্ড বলে। সকল মাছের হৃৎপিন্ডই ভেনাস প্রকৃতির । 
[ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গাটি হল রুই মাছের বায়ুথলি। এটি 
পাতলা পর্দা বিশিষ্ট একটি থলি যা রুই মাছের দেহের ভেতরে 
পাকস্থলির নিচে ও মেরুদণ্ডের ওপরে অবস্থান করে। এটি দেখতে 
চকচকে সাদা থলের মতো এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাসে পূর্ণ থাকে। এটি 
একটি আড়াআড়ি ভাজ দিয়ে সম্মুখস্থ ছোট ও পেছনের বড় প্রকোষ্ঠে 
বিভন্ত। দুটি প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি গভীর খাজ রয়েছে। সম্মুখ 
প্রকোষ্ঠ একটি সরু নল দিয়ে অনননালির সাথে যুস্ত থাকে। বাযুথলির 
সম্মুখ প্রকোষ্ঠের এপিথেলিয় আবরণ একটি অনন্য লালাগ্রল্থি গঠন 
করে। এ লালা গ্রন্থিতে ঘনসন্লিবিষ্ট অসংখ্য কৈশিকনালি নিয়ে 
কতকগুলো 'রিটি মিরাবিলি' গঠিত হয়। বায়ুথলি একটি প্লবতা রক্ষাকারী 
অঙ্গা হিসেবে কাজ করে। এটি মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে 
পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় মাছকে স্থির থাকতে সাহায্য করে । 
[দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত রুই মাছটি প্রাকৃতিক বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র 
হুমকির মুখে। মাছ আমাদের জাতীয় সম্পদ। অপরিকল্পিত পদক্ষেপ ও 
পরিবেশ দূষণের কারণে অতি ঘুত আমাদের এই মৎস্য সম্পদ হারিয়ে 
যেতে বসেছে। 
বুই মাছ আমাদের দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে বাস করে থাকে। এসব 
নদীতে অপরিকল্পিতভাবে বাধ নির্মাণ, কলকারখানার বর্জ্য অপসারণ 
ইত্যাদি কারণে মাছের বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। আমরা জানি ফসলের 
জমিতে অতিরিত্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে তা বৃষ্টির পানিতে 
ধুয়ে নদীতে মিশে নদীর পানি দূষিত করে । ফলে এই নদীর পানি মাছের 
বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়াও বর্তমানে অধিক জনসংখ্যার 
চাপের কারণে বু জলাশয় ভরাট করে, রাস্তা নির্মাণ, আবাসিক এলাকা 
ও কলকারখানা স্থাপনের জন্য মাছের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 
এসব কারণে মাছের প্রাকৃতিক বাসস্থান আজ হুমকির মুখে। পৃথিবীতে 
একমাত্র হালদা নদীতে রুই মাছ প্রাকৃতিকভাবে ডিম পেড়ে থাকে। 
হালদা নদী শুধু বাংলাদেশের নয় বিশ্বের একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী । 
যেখানে রুই মাছ প্রাকৃতিকভাবে ডিম ছেড়ে থাকে । এই নদীতে বছরে ১- 
৩ বার ডিম ছাড়ে মা রুই মাছ। বিশ্বের আর কোনো নদী থেকে ডিম 
আহরণের এমন নজির নেই। স্থানীয় মাছ চাষীরা এই নদী থেকে রুই, 
মৃগেল ও কালি বাউসের নিষিত্ত ডিম আহরণ করে পোনা উৎপাদন করে 
থাকেন । এই হালদা নদীর পানির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য নদী থেকে ভিন্ন । এই 
নদীতে রয়েছে কোটি কোটি টাকার মৎস্য সম্পদ । প্রতি বছর কয়েকটি 
নিদিষ্টি সময় মা মাছ ডিম ছাড়ে। এই নিদিস্ট সময়ে হালদা নদীতে মা 
শিকার করার ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র আজ হুমকির মুখে । 
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. উদ্দীপকে $ চিত্রটি কি নির্দেশ করে ব্যাখ্যা কর। ৩ 
লগ্থা দূরত্ব অতিক্রমণের জন্য উদ্দীপকের '5' থেকে "২" শ্রেয়তর 
বিগ্লেষণ কর। ৪ 
৭৫ নং ্রশ্নের উত্তর 
[ত্র মিথোজীবিতা এক ধরনের সম্পর্ক যেখানে দুটি ভিন্ন প্রজাতির 
জীবের সহাবস্থানের ফলে একে অন্যের নিকট হতে উপকৃত হয়। 
চুর হইড্রার দেহের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ফাঁকা গহারই হলো 
গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর । এতে খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন 
হয়। এছাড়া খাদাসার, শ্বসন ও রেচনপদার্থ পরিবাহিত হয়। এটি 
গ্যাস্ট্রোডার্িস দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে । একে সিলেন্টেরনও বলা হয়। 
[ুস্ উদ্দীপকে '5' চিত্রটি হাইড্রার সমারসন্টিং বা ডিগবাজী চলন নির্দেশ 
করে। এটি হাইড্রার সাধারণ ও দুতচলন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে 
হাই্রা দেহকে বাকিয়ে চলনের গতিপথে কর্ষিকাস্থিত গুটিন্যান্ট জাতীয় 
নেমাটোসিস্টের সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। এসময় গন্তব্যস্থলের 
দিকের পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন ও অপরপাশের অনুরূপ 
কোষের সম্প্রসারণ ঘটে। পরে পদতল বিযুন্ত করে কর্ষিকার উপর ভর 
দিয়ে দেহকে সোজা করে দেয়। পুনরায় দেহকে বাকিয়ে পদতলের 
সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে । পরে কর্ষিকামুস্ত করে দেহকে সোজা 
করে দেয়। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে হাইড্রা দুত স্থান ত্যাগ করে৷ 
[ুলঙ্গ দূরত অতিক্রমের জন্য উদ্দীপকের '3' থেকে 'ছ' শ্রেয়তর কারণ 
"ং' প্রক্রিয়াটি হাইড্রার লুপিং বা হামাগুড়ি চলন এবং '5' প্রক্রিয়াটি 
সমারসন্টিং বা ডিগবাজী চলন নির্দেশ করে। সমারসন্টিং প্রক্রিয়া 
হাইড্রার সাধারণ ও ঘুত চলন প্রক্রিয়া । এ প্রক্রিয়ার শুরুতে হাইড্রা দেহকে 
ৰাকিয়ে চলনের গতিপথে কর্ষিকাস্থিত গুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্টের 
সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। এসময় গন্তব্যবস্থলের দিকের পেশি- 
আবরণী কোষের সংকোচন ও অপর পাশের অনুরূপ কোষের সম্প্রসারণ 
ঘটে । এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ঘুত স্থান ত্যাগ করে। অপরদিকে 
লম্থা দূরুত্ব অতিক্রমের জন্য হাইড্রা সাধারণত হামাগুড়ির সাহায্যেই চলে । 
এ প্রক্রিয়ার শুরুতে এক পাশে পেশি-আবরণী কোষগুলো সংকুচিত হয় 
এবং অপর পাশের অনুর্প কোষগুলো সম্প্রসারিত হয়। ফলে হাইড্রা 
গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত করে ও বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে 
ভিন্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং কর্ষিকার গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের 
সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। এরপর পদতলকে মুস্ত করে মুখের 
কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং কর্ষিকা বিমুস্ত করে সোজা হয়ে 
দড়ায়। এ পদ্ধতির পুনারাবৃত্তি ঘটিয়ে হাইড্রা স্থান ত্যাগ করে। 
এভাবে হাইড্রা ল্বা দূরতু অতিক্রম করে। 
তাই বলা যায়, হাইড্রার ক্ষেত্রে লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য উদ্দীপকের 
'$" অর্থাৎ সমারসন্টিং বা ডিগবাজী চলন অপেক্ষা 'ং' অর্থাৎ লুপিং বা 
হামাগুড়ি চলন শ্রেয়তর ৷ 


শ্র তত ঞে 


1 ্ 


হু ঘাসফড়িং উজ্জল ও অনুজ্জল আলোতে দেখার জন্য দুই 


ধরনের দর্শন কৌশল অরলম্বন করে৷ /?্ লাইক সুরু এ কলেজ্দ রপু/ 


ক. হিমোলিস্ফ কি? 
খ. ঘাসফড়িং 119০0 শ্রেণিভুত্ত কেন? 
গ, উদ্দীপকের প্রথম দর্শন কৌশলটি সংক্ষেপে লিখ? তি 
ঘ. উদ্দীপকের প্রক্রিয়া দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪ 
৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ুন্রু অমেরুদনতী প্রাণীর রন্তই হলো হিমোলিস্ক। 
ঘুষ ঘাসফড়িং কাইটিনময় বহিঃকভকাল, তিন খন্ডবিশিষ্ট দেহ (মস্তক, 
বক্ষ ও উদর), তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পা, জটিল পুণ্জাক্ষি এবং একজোড়া 
আযান্টেনা বহন করে যা 113০48 শ্রেণিভুন্ত সদস্যের প্রাণিদের বিদ্যমান । 
এ জন্য ঘাসফড়িংকে 175০ শ্রেণিভুত্ত করা হয়। 
[সু উদ্দীপকে উন্নিখিত পতঙ্গাটি হলো ঘাসফড়িং। এটা উল্পস্ব আলোক 
দ্বারা অর্থাৎ উজ্ভ্বল আলোতে পুষ্জাক্ষি ছারা আযাপোজিশন বা মোজাইক 


চিত্র; উজ্জ্বল আলোতে সৃষ্ট প্রতিবিদ্ব 

উজ্জল আলোয় ঘাসফড়িং এর প্রতিটি ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে পারে। উজ্জ্বল আলোতে রেটিনাল সিথের রঞ্জক পদার্থ 
্রিস্টালাইন কোনের নিচের দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যাতে তার 
চারদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়াম 
কেবলমাত্র নিজস্ব কর্ণিয়া থেকে আগত উল্নম্ভাবে প্রতিফলিত রশ্মিই 
গ্রহণ করতে পারে। তি্যকভাবে আগত পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের 
আলোকরশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয়। এ অবস্থায় একটি 
মাত্র ওমাটিডিয়ামে সৃষ্ট প্রতিবিষ্ব অনেকটা মোজাইক করা মেঝের 
পাথরের মতো মনে হয়। এজন্য এর নাম মোজাইক প্রতিবিস্ব। 

[নর উদ্দীপকের পতঙ্জটি হলো ঘাসফড়িং। ভিন্ন ভিন্ন তীব্রতার আলোতে 
ঘাসফড়িং এর দর্শন কৌশল ভিন্ন ভিন্ন। মৃদু আলোয় ঘাসফড়িং সুপার 
পজিশন প্রতিবিষ্ব গঠন করে। 

এ প্রক্রিয়ায় রেটিনাল সিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্নিয়ার দিকে 
ঘনীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোনের অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। 
উলম্ব আলোকরশ্মি একটি ওমার্টিডিয়ামের কর্নিয়ার ভেতর প্রবেশ করে 
তার র্যাবডোমে পৌছালেও তি্যক আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের 
ক্রিষ্টালাইন কোনের অনাবৃত অংশের মধ্য দিয়ে পাশের ওমাটিডিয়ামের 
র্যাবডোমে গৌছায়। পুষ্জাক্ষির উপর কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশের 
প্রতিবিস্থগুলো একে অপরের উপর পড়ায় সম্পূর্ণ বস্তুটির অস্পষ্ট 
প্রতিবিষ্ব সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, উজ্ছবল আলোয় রেটিনাল সিথের 
কোষের রঞ্জক পদার্থ ক্রিস্টালাইন কোনের নিচের দিকে এমনভাবে 
ছড়িয়ে যায় যাবে তার চারদিকে একটি কালো পর্দার সৃষ্টি হয়। ফলে 
একটি ওমাটিডিয়াম কেবলমাত্র নিজস্ব কর্ণিয়া থেকে আগত লম্বভাবে 
প্রতিফলিত রশ্বিই গ্রহণ করতে পারে। তির্যকভাবে আগত পাশ্ববতী 
ওমাটিডিয়ামের আলোকরশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে শোষিত হয়। এ 
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অবস্থায় একটিমাত্র ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব মোজাইক করা মেঝের 
পাথরের মতো মনে হয়। এজন্য একে মোজাইক প্রতিবিদ্ব বলা হয়। 
হু শ্রে সিলেবাসে অন্তর্ভ্ত একটি প্রাণীর মধ্যান্্র ও পশ্চাদান্ত্রের 
সংযোগস্থলে সুক্ষ সুতার মত কতগুলো নালিকা বিদ্যমান । 
.. /6উঠোমা সবযাকি নাহল জলজ 
টিনিডিয়া কি? 


১ 
সম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বুঝায়? ২ 
. উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট নালিকার গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
উলিলিনিস সারার 
রাখে- ব্যাখ্যা কর। 

৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্রু ঘাসফড়িংয়ের ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বরে কিছুটা পরপর ইন্টিমা পুরু 
হয়ে আংটির মতো বলয়াকার গঠনই হলো টিনিডিয়া। 
ছুঘ্জু পতঙ্গের ভ্ণ যখন কয়েকটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে 
পূর্ণাঙ্গ দশাপ্রাপ্ত হয় তখন এ ধরনের জুগোত্তর পরিস্ফুটনকে বৃপান্তর 
বলা হয়। যে বৃপান্তরে শিশু প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোনো 
আজ্তিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুপ্রাণী 
পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সে ধরনের বৃপান্তরকে সম্পূর্ণ বপান্তর বলে। 
[জু উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট নালিকাটি হলো মালপিজিয়ান নালিকা। নিচে 
মালপিজিয়ান নালিকার গঠন বর্ণনা করা হলো: 
মধ্য ও পশ্চাৎ পৌম্টিকনালির সংযোগস্থলে সুষম সুতার মতো হলুদ রং 
এর মালপিজিয়ান নালিগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এরা আকারে 
ক্ষুদ্র বেলনাকার কুন্ডলীকৃত এবং মুক্ত প্রান্তবদ্ধ। মুস্ত প্রান্তগুলো 
হিমোসিলে নালির অন্প্রান্ত পৌফ্টিকনালির গহ্বরে পাকস্থলি ও অন্ত্রের 
সংযোগস্থলে উন্মুক্ত হয়। এসব নালিকার প্রাচীর একন্তরী কোষ দ্বারা 
গঠিত যারা বাহ্িকভাবে ভিত্তি পর্দা ও ভেতরের দিকে অসংখ্য 
মাইক্রোভিলাই দ্বারা আবৃত। মাইক্রোভিলাইগুলো সম্মিলিতভাবে 
বৈশিষ্টাপূর্ণ গঠন ব্রাশ বর্ডার তৈরি করে। মালপিজিয়ান নালিকাগুলো 
নিজে ততটা নড়নক্ষম নয় বরং হিমোসিলে হিমোলিম্ফের আন্দোলনে 
এরা রেচন সম্পন্ন করে থাকে। 
মন্ত্র উদ্দীপকে প্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। এরা ঘাস জাতীয় খাদ্যে খেয়ে 
থাকে যা সাধারণত সেলুলোজ বা তন্তু জাতীয় হয়। 
ঘাসফড়িং তার সম্মুখ পা দিয়ে ঘাস ধরে এবং ল্যাব্রাম ও ল্যাবিয়ামের 
সহায়তায় তা মুখগহ্বরের মধ্যে নেয়। পরবর্তীতে ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা 
দিয়ে খাদ্যব্তু চ্বণ ও পেষণ করে। চর্বিত খাদ্য লালারসের সাথে মিশে 
পিচ্ছিল হয় এবং খুব সহজেই গলবিলে প্রবেশ করে। সেখান থেকে 
খাদ্য ক্রপে গিয়ে জমা হয়। ক্রুপ থেকে তা ধীরে ধীরে গিজার্ডে প্রবেশ 
করে। গিজার্ডে এই খাদ্য পুনরায় পেষিত ও চুর্ণবিচুর্ণ হয়। 
স্টোমোডিয়ামের কার্ডিয়াক ভালভ ছাকুনির কাজ করে নিযন্ত্রিতভাবে 
'গিজার্ডে জীর্ণ খাদ্যবস্তুকে মেসেন্টেরনে তথা পাকস্থলিতে প্রেরণ করে। 
পাকস্থলির দেয়ালের গ্রল্থি এবং হেপাটিক সিকা থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন 
প্রকার উৎসেচক, যেমন-লাইপেজ, ল্যাকটেজ, প্রোটিয়েজ, ট্রিপসিন, 
ইরেপসিন ইত্যাদি দ্বারা খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরিপাককৃত 
খাদ্য মধ্য পৌস্টিকনালির দেয়ালে ও ইলিয়ামে শোষিত হয় এবং 
অপাচিত ও অবশিষ্ট খাদ্য মল হিসেবে পায়ুপথে বের হয়ে আসে । 
তাই বলা যায়, ঘাসফড়িং উত্ত তন্র অর্থাৎ পরিপাকতন্ত্ তন্তু জাতীয় খাদ্য 
হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে । 
ছয়ে অপু তার বন্ধু স্বপনের ন্যায় বুই মাছ খেতে পছন্দ করে কিন্তু 
পাঙ্গাস মাছ খেতে পছন্দ করে না। এক সময় প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রচুর 
পরিমাণে বুই মাছের পোনা পাওয়া গেলেও এখন তেমন পাওয়া যায় না। 
/উগান এবগল কিহাকদ্ালরে সুক্ল ও ক্লে 


পল ক ঞ 


ক. মহিমান্বিত সরীসৃপ কাদের বলে? ১ 
খ. ভেনাস হার্ট কাকে বলে? ২. 
গ. অপুর পছন্দের মাছটির দেহে চিনুনির মতো অংশ আছে যা 
ছারা শ্বসন সম্পন্ন করে তার গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
উদ্দীপকের পছন্দনীয় মাছটির সংরক্ষণে কী কী উদ্যোগ নেয়া 
যেতে পারে_ বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৭৮ নং ্রশ্নের উত্তর 
[তরু পাখিদের মহিমান্বিত সরীসৃপ বলে। 
চুর যেসব হূৎপিন্ড কেবল 00 সমৃদ্ধ রত্ত বহন করে তাকে ভেনাস হার্ট 
বলে। সকল মাছের হৃৎপিন্ডই ভেনাস প্রকৃতির । এ ধরনের হৃৎপিন্ডে রক্ত 
প্রথমে সাইনাস ভেনোসাসে প্রবেশ করে! সেখান থেকে আা্রিয়াম, 
ভেন্্রিকল, বান্বাস ত্যাওটাঁ হয়ে ফুলকায় যায়। এক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহ 
একমুখী এবং কখনো 0২ পরিবহন করে না। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিষিত চিনির ন্যায় অঙ্ঞাটি হলো রুই মাছের ফুলকা। 
রুই মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য পরিচালনা করে । বুই মাছের ফুলকা 
হলো ব্রাঙক প্রকৃতির প্রতিটি ফুলকা দু'সারি গিল ফিলামেন্ট বা গিল 
ল্যামেলা ধারণ করে। এক সারি ইন্টারব্রাঙ্িকিয়াল সেপ্টামের সম্মুখ প্রান্তে 
এবং অপর সারি ইন্টারব্রা্কিয়াল সেপ্টামের পশ্চাৎ প্রান্তে সংযুক্ত থাকে। 
প্রত্যেক সারি ফিলামেন্ট মিলে গঠিত হয় হেমি্রাঙ্ক। দুটি হেমিব্রাঙ্েকের 
মাঝে অবস্থিত ইন্টারব্রাঙ্িয়াল সেপ্টাম খুব ছোট। ব্রাঙ্তিয়াল আর্চ 
থেকে বহির্গত গিলরশ্মি দুভাগে বিভন্ত হয়ে দুটি হেমিব্রাক ধারণ করে। 
প্রতিটি ফুলকা ফিলামেন্ট ছোট ছোট আড়াআড়ি ভাবে সাজানো পাত বা 
ল্যামেলা বহন করে। এ ল্যামেলাগুলো পাতলা রান্ডের কৈশিক জালিকাসহ 
এপিথেলিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি ল্যামেলার এক পাশ অন্তর্বাহী 
এবং অপরপাশ বহি্বাহী রক্তনালিকায় বিস্তৃত থাকে। 
[জু উল্লিখিত মাছটি হলো রুই মাছ। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের 
গুরুত্রপূণ এ রূপালি সম্পদ আজ হুমকির মুখে। 
বুই মাছকে রক্ষা করতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। দেশের বিভিন্ন 
নদ-নদী ও প্লাবনভূমির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলোকে মাছের 
অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা এবং প্রজনন ঝতুতে (জুন-জুলাই মাসে) 
সেখানে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত। অতিমাত্রায় রুই মাছ 
আহরণ বন্ধ করা এবং ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ নিধন বন্ধ করা 
উচিত। সাধারণত ৯ ইঞ্চির নিচে যাতে বাজারে রুই মাছ বিক্রি না করা 
হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে বাধ ও সড়ক 
নির্মাণ করা উচিত যাতে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র নষ্ট না হয়। জলাশয় 
সংলগ্ন জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাবহার নিয়ন্ত্রণ করতে 
হবে। একই জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি*মাছ চাষের জনা 
চাষীদেরকে প্রণোদনা দিতে হবে। সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পানি দূষণ 
রোধ করা উচিত। যেহেতু চট্টগ্রামের হালদা নদী থেকে রুই মাছের ডিম 
সরাসরি সংগ্রহ করা হয় সেহেতু এ নদী সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, 
পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা 
নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি জনসচেতনতা তৈরি ও মৎস্য আইন 


ঘ. 


নেমাটোসিস্ট কী? 

ঘাসফড়িং এ ডায়াপজ ঘটে কেন? 

উদ্দীপকের প্রাণীটির প্রস্থচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্রাঙ্কন কর। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে & ও % অংশ দ্বারা সৃষ্ট ডিপ্লয়েড 


১ 
র্‌ 
তি 


প্র লতি 


কোষের পরিস্ফুটনই প্রজাতির রক্ষার একমাত্র 

উপায় নয়- যুস্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৭৯ নংঘ্রশ্নের উত্তর 

চুন্রু নিডোসাইট কোষের ভেতরে লম্ঘা, সরু, ফীপা ও প্যাচানো সৃত্রযুক্ত 
স্থুল প্রাচীরের ক্যাপসুলই হলো নেমাটোসিস্ট। 


চুঙ্্রু ঘাসফড়িং এর নিষিত্ত ডিম্বাণু পরিস্ফুটন শীতকালে বন্ধ থাকার 
অবস্থাকে ডায়াপজ বলে। শীতকালীন প্রতিকূল অবস্থার প্রচণ্ড শীত ও 
খাদ্যাভাব মুখোমুখি যেন শিশু ফড়িংকে পড়তে না হয় সে কারণে 
ডায়াপজ ঘটে । 

ছু উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো হাইড্রা। নিচে এর প্রস্থচ্ছেদের চিহ্িত 
চিত্র অংকন করা হলো-_ 


প 
5:৫্াহি 


চিত্র-: দ্ি্তরী প্রাণী (হাইড্রা)-এর প্রস্থচ্ছেদের খণ্ডিত অংশ 


চুন্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো হাইড্রা। এখানে '$৫' দ্বারা শুক্তাশয় 
এবং "*" দ্বারা ডিম্বাশয়কে বোঝানো হয়েছে। ' এবং "*' থেকে 
যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিস্বাু সৃষ্টি হয়। যাদের মিলনের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড 
জাইগোট উৎপন্ন হয়। এটি হলো হাইড্রা যৌন জনন প্রক্রিয়া। এর 
মাধ্যমে হাইড প্রজাতির ধারা বজায় রাখে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াই একমাত্র 
র্রিয়া নয়। হাইড্রা অযৌন জনন প্রক্রিয়ায়ও বংশ বৃদ্ধি করে। 

যখন প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত খাবার থাকে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে হাই 
অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় প্রজনন ঘটায় । মুকুলোদগম একটি অযৌন জনন 
্রক্তিয়া। এই প্রক্রিয়ায় মাতৃহাইড্রার দেহ থেকে একটি অপত্য হাইড্রার 
সৃষ্টি হয়। মাতৃহাইড্রার দেহের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দত বিভাজিত হয়ে 
একটি মুকুল সৃষ্টি করে, যা মূল দেহ থেকে পুষ্টি লাভ করে । পরবতীতে 
এটি মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন জীবনযাপন করে। এছাড়া 


প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। বিভাজন নামক অযৌন জনন প্রক্রিয়ায়ও হাইড্রা বংশবৃদ্ধি করে। 
রুই মাছ রক্ষা করা সম্ভব হলে দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা | হাইড্রার দেহ অনুদৈর্ঘ্য বা অনুপ্রস্থ বরাবর বিভাজিত হয়ে দুই বা 
পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক রপ্তানিও বৃদ্ধি করা যাবে। ততোধিক নতুন হাইছ্রার সৃষ্টি করে। 
প্রথ৮৭৯ সুতরাং, শুধু যৌন জননই হাইড্রার একমাত্র বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া নয়। 
৮ ৮ হাইড্রা মুকুলোদগম এবং বিভাজন নামক অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় 
২৭ ২ বংশবৃদ্ধি করে। 
৫২ ছত়েবুদুল্স ০০: যুক্ত রন্ত শ্বসন অঙ্তো গিয়ে পরিণত হয় 02 রস্তে। 
রি সিলেবাসে অন্ত্ভু্ত এই প্রাণীটি মানুষের জন্য প্রোটিন চাহিদা পূরণে 
1/-% সাহায্য করে । নাস সরকাি নাইলা জলে 
1৯ ক. ভুণ কি? ১ 
1 খে. ই তের ২ 
গ পক সং প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। তু 
সপবাদী গরদিক সু ও জল এটা |. ঘ. উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট গরাণীটির সংরক্ষণ সম্পর্কে লিখ । ৪ 
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৮০ নং প্রশ্নের উত্তর 
জরায়ুতে সংস্থাপিত হওয়ার পর থেকে গর্ভকালীন ৮ম সপ্তাহের 
শিশুই হলো ড্রপ 
চু্জু অস্থির মজ্জাগহ্বরকে ঘিরে অসংখ্য একক গাদাগাদি করে 
অবস্থান করে। এসব একক গঠনকে হ্যাভারসিয়ানতন্্ বা অস্টিওন 
বলে। হ্যাভারসিয়ান ক্যানেল, ল্যামেলা, ল্যাকুনা এবং ক্যানালিকুলি নিয়ে 
হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র গঠিত। 
[ছু উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি হলো বুই মাছের শ্থসন প্রক্রিয়া । বুই মাছে দুই 
ধাপে স্াসক্রিয়া ঘটে। এক্ষেত্রে ফুলকা প্রকোষ্ঠ চোষণ পাম্প হিসেবে 
কাজ করে। 
কানকো দুইটি যখন উত্তোলিত হয় তখন ফুলকা প্রকোষ্ঠের মুখ 
ব্রাঙিকওস্টেগাল ঝিল্লি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এতে গলবিলে একটি 
চোষণ-বলের সৃষ্টি হয়! ফলে মুখছিদ্ রক্ষাকারী মৌখিক কপাটিকা খুলে 
যায় এবং পানি মুখের ভেতর দিয়ে মুখগহ্ররে প্রবেশ করে । কানকো 
যখন পেশি সংকোচনের ফলে নেমে আসে তখন গলবিল ও মুখগহ্বরে 
চাপ বেড়ে যায়। সাথে সাথেই মৌখিক কপাটিকা মুখছিদুকে বন্ধ করে 
দেয় এবং ফুলকা-প্রকোষ্ঠের ছিদ্র উন্মু্ত হয়। পানি তখন এ ছিপ্রপথেই 
বেরিয়ে যায়। মুখ ও গলবিলের ভেতর দিয়ে অতিক্রমের সময় 
স্বোতপ্রবাহ নিচে অবস্থিত ফুলকাগুলোকে ভিজিয়ে দেয় । 
শ্বসনের শারীরতন্র হলো, অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি ০০১ সমৃদ্ধ রন্ত বয়ে 
এনে ফুলকা সূত্রকের কৈশিক জালকে ছেড়ে দেয়। এ সময় শ্বাস 
গ্রহণকালে নেওয়া 0: সমৃদ্ধ পানি ফুলকা সূত্রকের উপর দিয়ে বয়ে 
গেলে ব্যাপন প্রক্তিয়ায় গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। রন্তু পানিতে ০০. ত্যাগ 
* করে ও পানি থেকে 03 গ্রহণ করে। ০১ সমৃদ্ধ রন্তু তখন বহিঃফুলকা 
ধমনির সাহায্যে গৃহীত হয় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে । 
চুর উদ্দীপকে সংশ্লিষ্ট প্রাণীটি হলো রুই মাছ। রুই মাছ অতি পরিচিত, 
সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। এ মাছ আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে চাষ করা 
হয়। এই মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য জরুরি পদক্ষেপ 
নেওয়া উচিত। রুই মাছ বহমান পানিতে ডিম পাড়ে বলে দেশের বিভিন্ন 
নদীগুলোতে যেন এ মাছ অবাধে প্রজনন করতে পারে । এ মাছ প্রজননের 
জন্য নির্দিষ্ট নদীর নিদিষ্ট স্থানে দলগতভাবে পরিযান করে। প্রজননকে 
নিরবিচ্ছিন্ন করতে পরিযানের এ পথকে পুল, কালভার্ট ও সৈতু নির্মাণের 
আওতামুস্ত রাখতে হবে। চট্টগ্রামের হালদা নদী রুই মাছের একটি অবাধ 
ও প্রাকৃতিক প্রজনন ভূমি। প্রতিবছর নির্দষ্ট সময় এখানে প্রচুর মা মাছ 
এসে উম পাড়ে। প্রজননপূর্ব সময় হতে হালদা নদী এ নির্দিষ্ট 
এলাকাটিকে সরকারি তন্বাবধানে এনে প্রজনন উপযোগী পরিবশ নিশ্চিত 
করতে হবে। ডিমপাড়া, ডিম ফোটা এবং পোনার বৃদ্ধি সবকিছুই 
মৎস্যবিধদের গভীর পর্যবেক্ষণ ও তত্রাবধানে সম্পন্ন করত হবে। ফলে 
সন্তোষজনক হারে প্রাকৃতিকভাবে প্রজননকৃত ডিমের পরিস্ফুটন ঘটবে 
এবং প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। সারা দেশে 
প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত রুই মাছের পোনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মৎস্য 
চাষীদের মধ্যে এ পোনা বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে। হালদা নদী ও 
অন্যান্য জলাশয়ে সরকারি তন্তাবধানে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে 
উৎপাদিত বিপুল সংখ্যক পোনা প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে 
নিয়মিতভাবে অবমুক্ত করতে হবে! এছাড়াও রুই মাছ সংরক্ষণের নিমিভ্তে 
একে বদ্ধ জলাশয়ে চাষের জন্য মৎস্য চাষীদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে 
হবে। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য ঝণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা 
রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। 
ছত্রেতুে গ বাগানের ভেতর দিয়ে হাটার সময় সজীব লম্বা আ্যান্টিনা 
এবং তিন জোড়া পা বিশিষ্ট কিছু প্রাণী দেখতে পেল। এদের পেছনের 
পা দুটি বেশ লম্বা এবং চোখ দুটি বেশ বড়। তীব্র আলো ছাড়াও এরা 
স্বল্প আলোতে দেখতে পায়। 


/নিলেদ সরালে দে মোদিতবিজার/ | 


ক. স্রেরাইট কি? 
খ. হিমোলিদ্ফের কাজ লিখ। 
গ. উদ্দীপকের প্রাণীটির দর্শন এককের নাম কি এবং 
লম্থচ্ছেদের চিত্রটি আঁক। 
উদ্দীপকের শেষের লাইনটি বিশ্লেষণ কর। 
৮১ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন ঘাসফ্ড়িং_এর প্রতিটি দেহথন্ডকে কঠিন প্লেটের মতো কিউটিকল 
নির্মিত যে বহিঃকভকাল থাকে তাই হলো স্কেরাইট। 
চুর হিমোলিম্ফে কোনো শ্বাসরঞ্রক থাকে না। তাই এরা শ্বসনে কোনো 
ভূমিকা রাখে না। খাদ্যসার, রেচনদ্রব্য, হরমোন ইত্যাদি পরিবহনে, 
আ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্ডেট প্রভৃতি সঞ্চয় রাখা, জীবাণু ধ্বংস করা, 
তখ্নে সাহাযা করা এবং ডানার সপ্মালন ও খোলস মোচনে সহায়তা 
করা হিমোলিম্ফের কাজ। 
[দত ১৩(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর রষটব্য 
[ত্র উদ্দীপকে ঘাসফড়িং এর কথা বলা হয়েছে। এটি তীত্র আলোর 
পাশাপাশি স্থিমিত আলোতেও দেখতে পারে । মৃদু আলোয় রেটিনাল 
সিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে কর্নিয়ার দিকে ঘনীভূত হয় এবং 
ক্রিস্টালাইন কোনের অধিকাংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। উলম্ব আলোকরশ্মি 
একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার ভেতর প্রবেশ করে তার র্যাবডোমে 
পৌছালেও তীর্যক আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের ক্রিস্টালাইন 
কোনের অনাবৃত অংশের মধ্যদিয়ে পাশের ওমাটিভিয়ামের র্যাবডোমে 
পৌছায়। অর্থাৎ একটি ওমাটিডিয়াম তার নিজস্ব কর্নিয়া থেকে, আগত 
আলোকরশ্মি ছাড়াও পার্বতী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া থেকে আগত 
রশ্মিও পেয়ে থাকে। পুপ্তাক্ষির ওপর কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশের 
প্রতিবিদ্বগুলা একে অপরের ওপর পড়ায় সম্পূর্ণ বন্তুটির অস্পষ্ট 
প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এভাবেই উদ্দীপকের প্রাণীটি অর্থাৎ ঘাসফড়িং সুপার 
পজিশন দর্শন কৌশলের মাধ্যমে সুপার পজিশন প্রতিবিদ্ব গঠন করে। 
তাই একথা যথার্থ যে, ঘাসফড়িং উর আলো যাও লালোে 
দেখতে পায়। 
কু সায় কবির তার পড়ার টেবিলে একটি পতল দেখতে 
পায়। যা দেখতে. সবুজ বর্ণের এবং সম্থিযুক্ত পায়ের সাহায্য লাফ দিতে 
পারে এবং ডানার সাহায্যে উড়তেও পারে । /ঠাদুর সরা মাহা কলে 
ক. ইন্টারফেরন কী? ১ 
খ. এরিধোব্রাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বুঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির দর্শন অঙ্জোর এককের চিত্রসহ 
বর্ণনা দাও। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীটির সংবহনতন্ত্রের সাথে তোমার রস্ত সংবহন 
তন্ত্রের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৮২ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ু্র ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের প্রোটিন যা কোষে ভাইরাসের 
বংশবৃদ্ধি ব্যহত করে। 
চুর এরঘোরাস্টোসিস ফিটালিস হলো 1 ফ্যাক্টরজনিত গর্ভকালীন 
একটি জটিলতা । 7২" ফ্যাক্টরবিশিষ্ট পুরুষ ও 1 ফ্যাষ্টরবিশিষ্ট নারীর 
বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান 8" হবে। এই ছা” যুক্ত লোহিত 
রন্তকণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রত্তে পৌঁছে আ্ান্টি ফ্যাক্টর তৈরি 
করে। যার ফলে ভুপের রস্তকণিকা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান 
রতস্্তায় ভোগে । এতে গর্ভপাত ঘটতে পারে অথবা সন্তান জন্মের পর 
জন্ডিস দেখা দেয়। 
ছু কবির একটি পতঙ্গা (ঘাসফড়িং) দেখতে পায় যার দর্শন অক্তা 
পুজাক্ষি। পুল্াক্ষির গঠনগত ও কার্ষগত একক হলো ওমাটিডিয়াম। 
প্রতিটি ওমাটিডিয়াম নিম্নলিখিত অংশগুলো ছ্বারা গঠিত হয়। 
কর্নয়া: ষড়ভুজাকৃতির উত্তল কিউটিকল নির্মিত স্বচ্ছ আবরণীটি হলো 
কিয়া বালেন্স। 


০৩ ৮৬ 


ঘ. 
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কর্নিয়াজেন কোষ: প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার নিচে একজোড়া 
কর্নিয়াজেন কোষ থাকে। 

ক্িস্টালাইন কোন কোষ: কর্নিয়াজেন কোষের নিচের চারটি লম্বাকৃতি 
(কোষই হলো ক্রিস্টালাইন কোন কোষ । 

কিস্টালাইন কোন: এটি ক্রিস্টালাইন কোন কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি 
শস্ত স্বচ্ছ আন্ত£কোষীয় গঠন। 

প্রাথমিক রঞ্জক কোষ বা রঞ্জক আবরণী: সাধারণত দুটি রঞজক আবরণী 
বা প্রাথমিক রঞ্জক কোষ দিয়ে ক্রিস্টালাইন কোনটি ঘেরা থাকে । 
রেটিন্যুলাঃ এটি ওমাটিডিয়ামের ভিত্তি অংশ যা মোট আটটি দন্ডাকৃতির 
দর্শনকোষ নিয়ে গঠিত। 

র্যাবডোম: এটি রেটিন্যুলার কোষসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি 
অক্ষীয় দন্ডাকার গঠন। & 

রেটিনুলার আবরণীকোষ; প্রতিটি ওমাটিডিয়াম অপর ওমাটিডিয়াম হতে 
যে রঞ্জকপর্দা দ্বারা পৃথক, তা-ই রেচিন্যুলার আবরণী কোষ । 

ভিত্তি পর্দা: ওমাটিডিয়ামগুলো একত্রিতভাবে গুচ্ছাকারে একটি ভিত্তি 
পর্দার উপরে অবস্থান করে। 

দর্শন স্লাযুত্তু: প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের নিয়প্রান্তে ভিত্তি পর্দা ভেদ করে 
একগুচ্ছ দশন স্াযুতত্তু রয়েছে! 

[জু রত্ত সংবহনের মাধ্যমে সারাদেহের প্রতিটি কোষের মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়। রন্তের পথ অনুসারে প্রাণিদেহে দুধধরনের রন্তুসংবহনতন্ত্ 
দেখা যায়, যেমন- মুস্ত সংবহনতন্ত্র এবং বদ্ধ সংবহনতন্ত্র। এর মধ্যে 
উদ্দীপকে পতঙ্গাটির সংবহনতত্্র উন্মস্ত ধরনের এবং আমাদের 
রন্তসংবহূন বদ্ধ প্রকৃতির । 

পতঙ্গা (ঘাসফড়িং) এবং আমাদের (মানুষ) রন্তু সংবহনতন্ত্ের গঠন 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। ঘাসফড়িং এর মুক্ত সংবহনতন্ত্রেহূদযন্ত্ 
থেকে নালিকা পথে রন্তু বের হয়ে উন্মুস্ত দেহগহ্ররে প্রবেশ করে এবং 
দেহ গহ্বর থেকে পুনরায় নালিকা পথে হৃদযন্ত্র ফিরে আসে । অন্যদিকে 
আমাদের বদ্ধ সংবহনতন্ত্ে রস্ত সর্বদাই রত্তবাহিকা ও হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে 
সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয়। ঘাসফড়িং এ রন্ত সর্বদা রক্ত 
বাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। অন্যদিকে মানুষে সর্বদা রক্ত 
বাহিকার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ঘাসফড়িং এর মতো দেহগহ্বরে 
মুস্ত হয় না। আবার ঘাসফড়িং এর হুদযন্ত্র সরল প্রকৃতির পাশাপাশি 
সাতটি প্রকোষ্ঠে সজ্জিত, পক্ষান্তরে মানুষের হুদপিণু উন্নত এবং চারটি 
প্রকোষ্ঠে বিভন্ত। ঘাসফড়িং এর রন্তনালিগুলো কৈশিক জালিকা গঠন 
করে না, পক্ষান্তরে মানুষের রন্তুনালিগুলো কৈশিক জালিকায় বিভন্ত হয়। 
ঘাসফড়িং এর রত্তসংবহনতন্তর র্ত, হিমোসিল ও হৃদযন্ত্ নিয়ে গঠিত এবং 
মানুষের রন্তু সংবহনতন্ত্ রন্তু, ধমনি, শিরা, কৈশিক্‌ নালিকা ও হৃৎপিশু 
নিয়ে গঠিত। ও 

উপরোস্ত আলোচনা থেকে বলা যায় অনুন্নত ঘাসফড়িং এর রন্তু সংবহন 
অপেক্ষা আমাদের রন্তু সংবহন অনেক বেশি উন্নত ধরনের । 
ঢুযেব্ুনুত রহমান স্যার ব্যবহারিক ক্লাসে রুই মাছের ব্যাবচ্ছেদ করে 
একটি সংকোচন প্রসারণশীল অঙ্গ বের করলেন এবং বললেন এটি 
মাছের রত্ত সংবহনকারী অঙ্তা। একজন ছাত্র এ সম্পর্কে আরও জানতে 
চাইলে তিনি বললেন, “মাছের ক্ষেত্রে এই সংবহন প্রক্রিয়াটি এক চ্রীয় 


প্রকৃতির" । 
/গরারি/৪ এম মাহা কলে নওগা 
ক. হাইপোগন্যাথাস মস্তক কী? ১ 
খ. ঘাসফড়িং এ ডায়াপজ ঘটে কেন? ২. 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জঙ্গাটির চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের শেষ উত্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪. 
৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর যে মন্তকের ক্ষেত্রে মুখছিদ্র নিষ্নমুখী হয়ে মস্তকের নিচে অবস্থান 
করে তাই হাইপোগন্যাথাস মস্তক । 


1717. 


চুর বাইরের পরিবেশের ঠান্ডা ও খাদ্যের অপ্রতুলতা মোকাবেলার জন্য 
ঘাসফড়িং এর ডিমের ভিতরে ভ্রুণের বর্ধন কিছু সময়ের জন্য থেমে 
থাকার অবস্থাই হলো ভায়াপোজ । এর মাধ্যমে ভণ নিজে প্রতিকূল 
পরিবেশ খাপ খাইয়ে নেয়। যখন পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও 
খাদ্যের প্রতুলতা বৃদ্ধি পায়, তখন ডিম ফুটে ছোট ঘাসফড়িং বেরিয়ে 
আসে। 

চুন্নু উন্দীপকে উল্লিষিত বিশেষ অঙ্ঞাটি হলো নুই মাছের হৃতৎপিগু। এটি 
সংকোচন-প্রসারণের মাধামে রপ্ত সংবহন করে থাকে। 


( বাস্থাস ত্যাগী 


নিলয়/ভেন্ট্রিকল 
অলিন্দ/অা্রিয়াম 


] 


সাইনাস তেনোসাস 

খেলাটিক শিরা 
রা খ 

চিত্র: রুই মাছের ধৃৎপিওড 

রুই মাছের হৃৎপিনু অলিন্দ ও নিলয়- নামক দুই প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। 
এছাড়া সাইনাস ভেনোসাস নামক একটি উপপ্রকোষ্ঠ থাকে। অলিন্দ 
হলো পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ। এটি একদিকে সাইনাস 
ভেনোসাস, অনাদিকে নিলয়ের সাথে মুস্তু। নিলয় পুরু মাংসের প্রাচীর 
বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ। নিলয়ের সম্মুখে বাশ্থাস আর্টারিওসাস নামের একটি 
গঠন দেখা যায়, যা মূলত অঙ্গীয় ধমনির স্ফীত হওয়া গোড়া বা মূল। - 
রুই মাছের উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোজনস্থলের ছিদ্বে 
কপাটিকা থাকে । কপাটিকাগুলো হলো_ 
1. সাইনাস ভেনোসাস ও অলিন্দের মাঝের ছিপ্রপথে থাকে সাইনো- 

আ্রিয়াল কপাটিকা। 
॥. অলিন্দ ও নিলয় মাঝে অবস্থিত ছিত্রপথে রয়েছে আ্যাট্রিও- 
ভেট্রিকুলার কপাটিকা। 
নিলয় ও বান্থাস আযাওটার মাঝে অবস্থান করে ভেব্টিকুলো-বান্বাস 
কপাটিকা। 
চুদে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের শেষ উত্তিতে বুই মাছের রন্ত সংবহনের 
প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। 
সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রুই মাছের হূ্পগু একটি নিদিষ্ট দিকে 
রন্ত পরিবহন করে। কপাটিকাসমূহের নিয়ন্ত্রণের ফলে হৃৎপিণ্ডের 
প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে রন্তু সংবহনের একমুখিতা দেখা যায় এবং এ 
ধরনের হৃৎপিণুকে একচক্র হৃৎপিগ বলে! এ হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে 
কেবল ০0১ সমৃদ্ধ রম্তু বাহিত হয় বলে রুই মাছের হৃৎপিগুকে ভেনাস 
হার্ট বা শিরা হৃতপিশু বলে। 
বুই মাছের হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাস হতে 002 যুক্ত রস্ত অলিন্দ 
হয়ে নিলয়ে প্রবেশ করে এবং নিলয় হতে তা বান্থাস ত্যাওটায় বাহিত 
হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ও উপপ্রকোষ্ঠের সংযোজন স্থলে যে 
কপাটিকা থাকে তা রন্তের একদিকে চলাচল নিশ্চিত করে ও 
বিপরীতগামীতাকে বাধা দেয়। তাই হৃত্খপণ্ডের মধ্য দিয়ে ০০: যুক্ত রস্ত 
পেছন হতে সামনের দিকে শুধু একমুখী হয়ে চলাচল করে। এজন্যই 
শিক্ষক এ ধরনের প্রবাহকে এককরীয় প্রকৃতির রন্তপ্রবাহ বলেছেন। 
্রু সবুজ বর্ণের এক ধরনের ফড়িং কৃষক আনোয়ারের ক্ষেতের 
সবজি খেয়ে ফেলে। প্রাণিটির অদ্ভুত মুখোপাঙ্ঞা সবজির নরম অংশ 
কাটতে ও খাদ্য গ্রহণের পর হজমে বেশ অভ্যস্ত। 

/রকাকি গাইীএন্রারে নাক্লা কলেজ এনা 
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ক. ঘাসফড়িংয়ের বৈজ্ঞানিক নাম লেখো । ১ 
খ. ওমাটিডিয়াম বলতে কী বোঝায়? 
গ. 'সবজি পাতা কেটে ফেলার সঙ্গে" সম্পর্কিত উপাঙ্গগুলোর 
চিহ্নিত চিত্রসহ গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. 'প্রাণীটির পরিপাকতন্ত্র সবজি হজমে বেশ অভ্যন্ত।'_ 
উদ্দীপকের আলোকে উত্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৮৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ঘাসফড়িং-এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো £০৪///০০745/105 1 
চুর পুঞ্াক্ষি বা যৌগিক চক্ষুর একককে এমাটিডিয়াম বলে। এটি 
আকৃতির দিক দিয়ে সাধারণ চক্ষু থেকে আলাদা ধরনের । এটি 
কোন, আইরিশ পিগমেন্ট আবরণ, র্যাবডোম, রেটিনূলার কোষ, 
রেটিনুলার আবরণ, ভিত্তি পর্দা ও স্মায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। 
ছু উদ্দীপকে বর্ণিত আনোয়ারের সবজি ক্ষেতের সবজি পাতা কেটে 
ফেলার সাথে ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্ঞা সম্পর্কিত। ঘাসফড়িং-এর 
মুখোপাঙ্জা যেসব অংশের সমন্বয়ে গঠিত তাদের মধ্যে মুখছিদ্রের সামনে 
একটি ঝুলন্ত পাতলা পাতের মতো অঙ্গা রয়েছে যাকে ল্যাব্রাম বলে। 
এটি উর্ধোষ্ঠ নামেও পরিচিত। মুখছিদ্রের প্রতি পার্থ একটি করে মোট 
এক জোড়া শ্ত দীতযুন্ত উপাঙ্গা ম্যান্ডিবল রয়েছে। এটি খাদ্যকে ধরতে 
ও কাটতে সাহায্য করে। ম্যান্ডিবলের পেছনের দিকে একজোড়া 
ম্যাক্সিলা থাকে। প্রতিটি ম্যাক্সিলা কয়েকটি খণ্ডে বিভন্ত। ম্যাক্সিলা দুটির 
পেছনে একটি ল্যাবিয়াম যা তিনটি খণ্ডে বিভন্ত। যথা; সাবমেন্টাম, 
মেন্টাম ও প্রিমেন্টাম। ল্যাব্রামের ঠিক নিচে মুখগহ্বরের মেন্টামের সাথে 
হাইপোফ্যারিংক্স নামক উপজিহ্বা রয়েছে। 
১০(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দরষ্টব্য। 
দূর ১০(ঘ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রটব্য। 
ছয়ে প্রাপিজগতে এমন একটি প্রাণি রয়েছে যার দেহে 
আক্রমণাত্মক কোষ বিদ্যমান । আবার এ প্রাণিটি পদতলকে মুস্ত করে 
ঘুত গতিতে এবং মুক্ত না করে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে। 
/ভিঞ্এক সাহদি কলেজ, বল্লোর।, 
ক. হাইপোস্টোম কী? ১ 
খ. সম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আক্রমণাত্মক কোষটির বর্ণনা দাও। . ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চলন সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪. 
৮৫ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
ছুত্রু 7,44-র দেহের মুস্ত প্রান্তে অবস্থিত, মোচাকৃতির ছোট ও 
সংকোচন-প্রসারণশীল অংশই হলো হাইপোস্টোম। 
চুর যে রূপান্তরে শিশুপ্রাণী ও পূর্ণাঙ্জ প্রাণীর মধ্যে কোনো আঙ্গিক মিল 
থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশ্প্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থপ্রাপ্ত 
হয় তাই সম্পূর্ণ বৃপান্তর। সম্পূর্ণ রূপান্তরের ৪টি সুস্পষ্ট ধাপ হচ্ছে। 
ডিম-৯ লার্ভা-৯ পিউপা-৯ ইমাগো (পূর্ণাঙ্গ) 
মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর সম্পূর্ণ রূপান্তরের একটি উদাহরণ । 
্্র উদ্দীপকে উন্লিখিত প্রাণীটি হলো //,4/4। এদের দেহে নিভোসাইট 
নামক আক্রমণাত্মক কোষ রয়েছে। নিচে কোষটির গঠন ব্যাখ্যা করা 


হলো- 
প্রতিটি নিডোসাইট দ্বপ্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহবর ও সুত্রকযুস্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট। 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষান্ত-তরল হিপনোটক্সিন 
দ্বারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সনু, ফাঁপা সুত্রকটি থলের সরু সম্মুখ প্রান্তে লাগানো 
থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি বড় ও 
অসংখ্য ছোট কীটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট কীটাগুলো 
বাবিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি, বাট ও কীটাসহ 
থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক 
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ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে, তাই অপারকুলাম। উন্ুন্ত অবস্থায় 


২] এটি পাশে সরে যায়। নিডোসাইট কোষের মুন্ত প্রান্তের শক্ত, দৃঢ়, 


সংবেদনশীল কাটাটি হলো নিডোসিল। এটি ট্রিগারের মত কাজ করার 
ফলে প্যাচানো সৃত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে । কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও 
নেমাটোসিস্টের প্রাটীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও 
কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। 
চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটি হলো /7১44। উদ্দীপকে এদের চলন 
প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাণীটি পদতলকে মুন্ত করে দ্ুত গতিতে 
অর্থাৎ সমারসন্টিং বা ডিগবাজী প্রক্রিয়ায় এবং পদতল মুস্ত না করে লম্বা 
দূরত্ব অতিক্রম করে লুপিং বা হামাগুড়ি প্রক্রিয়ায় চলন সম্পন্ন করে। 
নিচে প্রক্রিয়া দুটো বিশ্লেষণ করা হলো 
সমারসন্টিং বা ডিগবাজি চলন প্রক্রিয়া হাইড্রার সাধারণ ও দ্রুত চলন 
্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে হাইড্রা দেহকে বাঁকিয়ে কর্ষিকাস্থিত 
গুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্টের সাহায্যে চলনের গতিপথকে স্পর্শ 
করে। এসময় গন্তব্যস্থলের দিকের পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন 
ও অপর পাশের অনুরূপ কোষের সম্প্রসারণ ঘটে । এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি 
ঘটিয়ে ঘুত স্থান ত্যাগ করে। 
অপরদিকে লম্বা দুরুত্ব অতিক্রমের জন্য হাইড্রা সাধারণত লুপিং বা 
হামাগুড়ির সাহাযোই চলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে এক পাশে পেশি- 
আবরণী কোষগুলো সংকুচিত হয় এবং অপর পাশের অনুরূপ কোষগুলো 
সম্প্রসারিত হয়। ফলে হাই্রা গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত ও 
ৰাকিয়ে মৌখিক তলকে ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং কর্ষিকার 
মুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। এরপর 
পদতলকে মুস্ত করে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং কর্ষিকা 
বিমুন্ত করে সোজা হয়ে দীড়ায়। এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে হাইড্রা 
স্থান ত্যাগ করে। 
হতে তোমার জীববিজ্ঞান ২য় পত্র প্রাণীর পরিচিতি অধ্যায়ে 
বাংলাদেশের অন্যতম একটি কার্প জাতীয় মাছের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ 
গঠন ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ৬/০৮1৫৪ উপপর্বের 
এবং /০010068 শ্রেণির একটি মাছ। এই মাছটিতে বিশেষ 
ধরনের রন্তু সংবহন চলে। যা অন্তর্বাহী ও বহিধর্বাহী ফুলকা 
ধমনির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। 
/রাজেনগার ব্যান্টেসমেন্ট গাবাদীক সচল ও বজুলেজে, গাজার 
ক. হাইপোস্টোম কী? ১ 
খ. সিলেন্টরন বলতে কী বোঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্প জাতীয় মাছটির শ্রেণিবিন্াস ব্যখ্যা করো। ৩ 
ঘ. কার্প জাতীয় মাছটির অন্তনর্বাহী ও বহিগ্বাহী রন্তসংবহন 
প্রক্রিয়াটির সচিত্র ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুত্্র /,4/৭-র দেহের সম্মুখ প্রান্তের মুখছিদ্র যুক্ত উঁচু ও ছোট মোচাকৃতি 
অংশটি হলো হাইপোস্টোম। 
চুর ,4/-র দেহ প্রাচীরের ভেতরে আবদ্ধ লম্বা ও নলাকার গহররটির 
নাম সিলেন্টেরন। পরিপাক ও সংবহনে জড়িত থাকে বলে একে 
গ্াস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বরও বলে। এর এক প্রান্তে মুখছিদ্র এবং অপর প্রান্ত 
পদতলে গিয়ে সমাপ্ত হয়। 
[দ্র উদ্দীপকের উল্লিখিত কার্প জাতীয় মাছটি হলো রুই মাছ। এটি 
কর্ডাটা পর্বের ভািব্রাটা উপপর্বের অন্তরভ্ত প্রাণী। এর বৈজ্ঞানিক নাম 
14৮০০ 7০14. নিচে রুই মাছের শ্রেণীবিন্যাস দেওয়া হলো: 
917) _00াথথএ 
50৮01 _ ৬৩1৮ 
987৩401955 _ সি9০৩$ 
01855 _09161011017/65 
01০. 0001 
নি) _00070৫6 
905 _/22০ 
30০065-1770/16 


চুর কা্পজাতীয় মাছটি হলো বুই মাছ। রুই মাছের অন্তর্বাহী সংবহনের 
ক্ষেত্রে অডকীয় ধমনির যে পাশ্বীয় নালিসমূহ দৃপাশের ফুলকায় ০০5যুক্ত 
রত্ত নিয়ে যায় তাই অন্তঃবাহী ফুলকা ধমনী। ১ম হতে উর্থ অন্ত্বাহী 
ফুলকা ধমনিগুলো, নিলয় হতে যথাক্রমে ১ম হতে ৪র্থ ফুলকায় ০02যুন্ত 
রন্তু বহন করে নিয়ে যায়। হৃৎপিন্ড হতে অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনির 
মাধ্যমে ০০ যুক্ত র্ত ফুলকায় পৌছালে, 02 সমৃদ্ধ পানির সংস্পর্শে তা 
02যুন্ত হয় এবং বহিধ্বাহী ফুলকা ধমনির সাহায্যে ফুলকা থেকে দেহের 
'দিকে অগ্রসর হয়। 


চিত্র: রুই মাছের অন্তর্বাহী ও বহিতর্বাহী ধমনিসমূহ 
বহিগর্বাহী ফুলকা ধমনি পাশ্ীয় নালিকাসমূহ দ্বারা ফুলকা হতে 00: 
বিমুস্ত 0 ষমৃদ্ধ রন্ত সারাদেহে সরবরাহের জন্য পৃষ্ঠীয় ধমনিতে 
পৌছায়। চার জোড়া ফুলকা হতে চার জোড়া বহি্র্বাহী ফুলকা ধমনি 
সৃষ্টি হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে ০0যুস্ত রস্ত সরবরাহ করে। পৃষ্ঠীয় ধমনি 
মেরুদন্ডের নিচ দিয়ে দেহের পেছন লেজ অঞ্চল পর্যন্ত বিভ্ূত হয় । লেজ 
অঞ্চলে পুচ্ছ ধমনি নামে এর সমাপ্তির আগে এটি বিভিন্ন শাখা ধমনি 
সৃষ্টির মাধ্যমে বিভির্ অঙো প্রবেশ করে 0২যুস্তরম্ত সরবরাহ করে। 
রহিম প্রাণিবিজ্ঞান ক্লাসে জানতে পারলো স্বাদু-পানিতে এক 
ধরনের দ্বসরী প্রাণী রয়েছে যারা শিকার ধরতে হিপনোটক্সিন নামক 
বিষাস্ত পদার্থ ব্যবহার করে। 
ক. মেসোপ্রিয়া কী? ১ 
খ. লার্ভা ও নিম্ফ বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের বিষাস্ত পদার্থ উৎপন্নকারী কোষটির গঠন বর্ণনা 
কর। ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের প্রাণীটির শিকার কৌশল ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৮৭ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর দিন্রী প্রাণীদের উভয় স্তরের মধ্যবর্তী জেলির মতো অকোধীয় স্তরই 
মেসোগ্রিয়া। 
ছু সম্পূর্ণ রৃপান্তরে শিশু অবস্থার প্রাণীকে লার্ভা বলে। 
যেমন-মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদির বৃপান্তরে ডিম থেকে উদ্ভুত পরবতী 
দশটি লার্ভা। অসম্পূর্ণ রূপান্তরে তেলাপোকা, ঘাসফড়িং ইত্যাদি পতঙ্গো 
ডিম ফুটে যে শিশু দশা বের হয়ে আসে তাকে নিম্ফ বলে । 
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ছু উদ্দীপকে ছ্িন্তরী প্রাণী /1474-র কথা বলা হয়েছে যাদের 
নিভোসাইট বা নিডোব্রাস্ট কোষের থলিতে হিপনোটক্সিন নামক বিষাত্ত 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

প্রতিটি নিডোসাইট দ্বিন্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে 
দানাদার সাইটোপ্লাজমসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। 
কোষের অভ্যন্তরস্থ গহবর:ও সূত্রকযুন্ত থলেটি হলো নেমাটোসিস্ট। 
গহবরটি আমিষ ও ফেনলের সমন্বয়ে গঠিত বিষাস্ত তরল হিপনোটক্সিন 
ছারা পূর্ণ থাকে। লম্বা সরু, ফাপা সূত্রকটি থলের সরু সম্মুখ প্রান্তে 
লাগানো থাকে। সূত্রকের গোড়াটিকে বাট বলে। বাটের গায়ে তিনটি 
বড় ও অসংখ্য ছোট কীটা থাকে। বড় কীটাগুলো বার্ব ও ছোট 
কীটাগুলো বাৰিউল নামে পরিচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি, বাট ও 
কাটাসহ থলের ভেতর ঢুকানো থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও থলি যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে, তাই 
অপারকুলাম। উন্দুত্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। নিডোসাইট 
(কোষের মুস্ত প্রান্তের শস্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কীটাটি হলো নিডোসিল। 
এটি ট্রিগারের মত কাজ করার ফলে প্যাচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে 
আসে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল 
কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের 
একটি প্যাচানো সূত্র থাকে। ্ 
[ত্র উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো //)44-ুধার্ত //১৫/এ-পদতলকে ভিত্তির 
সাথে আটকে নিদিষ্ট এলাকা জুড়ে মূলদেহ ও কর্ষিকাগুলো ভাসিয়ে 
শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো খাদ্য প্রাণী বা শিকার কাছে আসা 
মাত্র কর্ষিকার নেমাটোসিস্টগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং এ শিকার 
কর্ষিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট সূত্র 
নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন- পেনিষ্রান্ট নেমাটোসিস্টের সূত্রকটি শিকারের দেহে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর হিপনোটক্সিন বিষটি শিকারের গায়ে 
নিক্ষিপ্ত করে তাকে অসাড় করে ফেলে । এসময় ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট 
শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলে এবং থুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট কাটা ও সূত্রকের 
সাহায্যে একে জীকড়ে ধরে রাখে। কর্ষিকাগুলো এ অবস্থায় শিকারকে 
মুখের কাছে নিয়ে আসে ও প্রসারিত মুখছিদ্র খাদ্যটি গ্রহণ করে। 
মুখছিদ্রের চারদিকে অবস্থিত গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাসে শিকারটি 
সিন্ত ও পিচ্ছিল হয় এবং হাইপোস্টোম ও দেহ প্রাচীরের সংকোচন 
প্রসারনের ফলে এটি সিলেন্টরনে এসে পৌছে। এভাবেই উদ্দীপকের 
প্রাণীটি অর্থাৎ %/)4/এ-শিকার ধরে এবং গলাধঃকরণ করে। 


খ. পার্শ্ব রেখাতন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের প্রথম প্রাণীটির স্বসন অঙ্গের বর্ণনা দাও। ৩ 
ঘ. রত্ত ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণীটির শ্বসন ক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়? 


ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভূর যে হর্থপন্ডের মধ্যে দিয়ে কেবল 00১ সমৃদ্ধ রন্তু বাহিত হয় তাই 
ভেনাস হাট। 


ছুঘ্জু রইমছের দেহের দুপাশে একসারি ছোট ছোট গর্ত আছে যা 
জাইশের নিচে অবস্থিত একটি লম্থা খাদের সঙ্গো যুন্ত। এ খাদ ও 
গর্তের সময়ে মাছের পার্শ্ব রেখাতন্তর গঠিত হয়। এতে অবস্থিত সংবেদী 
কোষ পানির তরঙ্গ থেকে পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত রাসায়নিক সংবেদ 
গ্রহণ করে। 


চু উদ্দীপকের প্রথম প্রাণীটি হলো বুইমাছ। চারজোড়া ফুলকা বুইমাছের 
শ্বসন অঙ্ঞা। 


চিত্র: বুই মাছের ফুলকা 
রুইমাছের কানকোয়ার পেছনের দিকে এক ধরনের ব্রর্তিওস্টেগাল পর্দা 
ঝুলে থাকে। এখনকার ফুলকা প্রকোষ্ঠ একটি বৃহদাকার ফুলকা ছিদ্র 
দিয়ে বাইরের দিকে খোলা থাকে। দুটি ফুলকার মাঝের গলবিলীয় 
প্রাচীরটি অস্থি নির্মিত, থাকে ফুলকা আর্চ বলে। বুইমাছের গলবিলের 
প্রতিপাশে পাচটি ফুলকা আর্চ থাকে, যার প্রথম চারটি একটি করে 
ফুলকা বহন করলেও ৫মটি তা করে না। ফুলকা আর্চের ভেতরের দিকে 
কয়েকটি ভাজ বিশিষ্ট ফুলকা দন্তিকা থাকে। প্রতিটি ফুলকা দু'সারি 
ফুলকা সূক্রক দ্বারা গঠিত। ফুলকা ল্যাসিলির প্রতিটি সারিকে হেমিব্রাত্ক 
বা ডেমিব্রাঙ্ক বলে। প্রতিটি ফুলকা সূত্রকের ভেতরের ছোট ছোট 
অনেকগুলো এপিথেলিয়াম পর্দা আবৃত পাত থাকে। এ পাতের ভেতরে 
রস্ত নালিকার কৈশিক জালক রয়েছে যার একপাশ দিয়ে অন্তর্বাহী ও 
অন্যপাশ দিয়ে বহির্বাহী ফুলকা ধমনি বিস্তৃত 
ত্র উদীপকের দ্বিতীয় প্রাণীটি হলো ঘাসফড়িং। শ্বাসরঞ্জক না থাকার 
ঘাসফড়িং এর রন্ত শ্বসনে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না। দেহের 
বিভিন্ন ্া-প্রত্াঙ্গে জালিকার মতো ছড়িয়ে থাকা ট্রাকিয়াল তন্ত্র অর্থাৎ 
ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। প্রক্রিয়াটি 
পপ 
নিক িনিিনান। সনিতা 
হলে ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বরও আয়তনের বৃদ্ধি পায়। এসময় 
প্রথম চারজোড়া শ্বাসরন্্র খুলে যায়, ফলে 02 যুস্ত বায়ু প্রথমে 
শ্বাসরন্দ্রের মাধ্যমে ট্রাকিয়ার পৌছে পরে ফেখানে. থেকে ট্রাকিওল 
ও বায়ু থলির মাধামে অন্ত্কোষীয় স্থানে পৌছে। 
' শ্বাসত্যাণ বা নিঃশ্বাসঃ দেহকোষ বিপাকের ফলে সৃষ্ট ০০১ ব্যাপন 
প্রকিযায় বায়ুথলি ও ট্রাকিওল হয়ে ট্রাকিয়ার প্রবেশ করে। এসময় 
পেশির সংকোচনে উদরীয় খন্ডকগুলো সংকুচিত হলে ট্রাকিয়ার 
অন্তঃস্থ গহ্বরের আয়তন কমে যায় এবং বাকি ছয়জোড়া শ্বাসরন্ধ 
খুলে যায়। ফলে ট্রাকিয়ার অবস্থিত 002 সজোরে শ্বাসরন্ধর পথে 
বাইরে নির্গত হয়। 
কাজেই উপরের বিশ্লেষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, রন্ত ছাড়াই 
ট্রাকিয়াল তন্ত্রের মাধ্যমে বুই মাছের শ্থসন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় 
তন ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষক একটি পতঙ্গোর মুখছিদ্রের চারপাশের 
বিভিন্ন উপাঙ্জা ফরসেপের সাহায্যে টেনে তুললেন। উপাঙ্গুগলোর মধ্যে 
বিশেষ একটি গঠন ব্যতিক্রমধমী। এর উভয় পাশে একটি করে তিন 
সন্থিযুন্তপাল্প রয়েছে। /লা্টনমন্ট পাবাদিক সু ও কলেজ রর 
ক. পেরিট্রফিক পর্দা কাকে বলে? ১ 
খ. সিন্যাপসের কাজ লিখো। ২ 
গ. ব্যতিক্রমধমী উপাঙ্গটির চিহ্নিত চিত্রসহ গঠন বর্ণনা করো। ৩. 
ঘ, উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাঙ্াগুলো উত্ত পতঙ্োর জীবন ধারণে 
কোনো ভূমিকা পালন করে কী? মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪ 


৮৯নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর কাইটিন ও প্রোটিন গঠিত যে ধরনের পর্দা মধ্যআন্ত্ের টিস্যুকে খাদ্য 
থেকে পৃথক রাখে তাকে পেরিট্রফিক পর্দা বলে। 
জি রর তে 

নিউরন থেকে নিউরনে তথ্য স্থানান্তর । 
. স্ায়ু উদ্দীপনা কেবল একদিকে প্রেরণ করে নিদিষ্ট গন্তব্যে 
পৌছাতে সাহায্য করে। 
. বিভিন্ন নিউরনের প্রতি সমন্থিত সাড়া দেয়। 
. অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দেয়। 

অতি উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা দেয়। 
 উপকের বাতিক উপালাটি ঘাসফড়িং এর ল্যাবিয়াম নামক 
মুখোপাক্তা। 


ঘাসফড়ং এর মুখছিতর নিচে ধ্াং বরাবর স্থানে বহুস্থিল একটি 
ল্যাবিয়াম ৰা অধঃওষ্ঠ রয়েছে। এটি মূলত দুটি খন্ডে বিভন্ত _মেন্টাম ও 
সাবমেন্টাম, প্রতি পাশে মেন্টামের মুস্ত প্রান্তে দুটি নড়নশীল লিগুলি এবং 
তিন সন্ধিমুন্ত ল্যাবিয়াল পাল্প থাকে । 

চুন্ধু উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাক্তাগুলো হলে ঘাসফড়িং এর মুখোপাঙ্জা। 
মোট পাচ ধরনের সাতটি মুখোপাঙ্া ঘাসফড়িং এর জীবন ধারণে 
নিম্নরূপ কাজ করে থাকে। 

1. ল্যান্রাম: ল্যাব্রামের মাঝ বরাবর খাজটি খাবার ধরে রাখতে, 
ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দিতে ও স্থাদ নিতে সাহায্য করে। 

॥. ম্যান্ডিবল: ম্যান্ডিবলের করাতের মতে দীত খাদ্য কেটে চিবানোয় 
সাহায্য করে। 

॥. ম্যাক্সিলা: খাদ্যের স্থাদ গ্রহণ, খাদ্য ধরে রাখতে, মুখের ভেতর 
প্রবেশ করতে এবং খাদ্য চর্ণকরণে সাহায্য করা ম্যাক্সিলার কাজা। 
ম্যাক্সিলারি পাল্প ত্যান্টেনা ও পায়ের অগ্রভাগ পরিষ্কারে অংশ নেয়, 
খাদ্যবস্তু হরণ প্রতিরোধ করে এবং সংবেদী জঙ্গ হিসেবে কাজ করে। 
1. ল্যাবিয়াম: ল্যাবিয়াম খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করে ও চর্বিত খাদ্য 
মুখে প্রবেশ করায়। ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদনশীল অঙ্া হিসেবে কাজ 
করায় একটি উপযুন্ত খাদ্য নির্বাচনে সাহায্য করে। 

৬. হাইপোফ্যারিংক্স: খাদ্যবস্তু নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মেশায়। 
যেকোনো প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য । 
কাজেই উদ্দীপকে উল্লিখিত আলোচ্য মুখোপাঙ্জাগুলো খাদ্য গ্রহণ ও তা 
প্রক্রিয়াজাত করণের সাথে জড়িত থেকে ঘাসফড়িং নামক পতঙ্গোর 
জীবনে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

৯৯০৭ 


ঞ 


খ. 

গ. উদ্দীপকের '*'যুস্ত প্রাণীদের পর্ব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। 

ঘ. উদ্দীপকের "৪ যুক্ত প্রাণীদের দর্শন কৌশল ব্যাখ্যা কর। 
৯০ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুন জাতি হলো শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিম্ন ধাপ ও মৌলিক একক। 


1717. 


চুর +.157০45 পরবভু্ত প্রাণীর দেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডকায়িত। কিন্তু 
এর অধিকাংশ খশ্ডকগুলো স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট বণ্ডকগুলো দেহের বিভিন্ন 
জায়গায় মিলিত হয়ে দেহে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল গঠন করে । এই 
গঠনকৃত প্রত্যেকটি অঞ্চলকে ট্যাগমা বলে এবং ট্যাগমা সৃষ্টির মাধ্যমে 
দেহের অঞ্জলীকরণই হলো ট্যাগমাটাইজেশন। 

[জু উদ্দীপকের /. হলো সিটা যা আ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের চলন 
অঙ্ঞা। এই পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-_ 

দেহ লম্বা, নলাকার, দ্বিপাস্বীয় প্রতিসম, এপিথেলিয়াম নিঃসৃত 
পাতলা কিউটিকল-এ আবৃত এবং প্রকৃত সিলোমমুন্ত। 

প্রকৃত খণ্ডকায়ন উপস্থিত। এদের চলন জঙ্ঞা কাইটিনময় সিটি বা 
পেশল প্যারাপোডিয়া। 

দেহের প্রায় প্রতিটি খণ্ডকে অবস্থিত নেফ্রিডিয়া নামক প্যাচানো 
নালিকা প্রধান রেচনজঙ্গা হিসেবে কাজ করে। 

.রত্ত সংববহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির, রন্তের বর্ণ লাল। 

পৌফ্টিক নালি নলাকার ও সম্পূর্ণ; মুখ ও পায়ুছিদ্র সমন্থিত। 
পরোক্ষ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মুক্ত সাতারু ট্রোকোফোর নামক লার্ভার 
বিকাশ ঘটে। রর 

এরা মিঠা পানি, নোনা পানি বা স্থলে বাস করে। অনেকে 
স্বাধীনজীবী, কিছুসংখ্যক পরজীবীও বটে। 

দ্র উদ্দীপকের অর্থাৎ সন্থিযুস্ত পা আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীদের থাকে । 
এ পর্বের প্রাণীরা মৃদু আলোয় সুপারপজিশন এবং উজ্জ্বল আলোয় 
আযাপজিশন প্রতিবিম্ব গঠন করে দর্শন সম্পন্ন করে। সুপারপজিশন 
পদ্ধতিতে মৃদু আলোতে রেটিনাল সিথের রঞ্জক কণিকা সংকুচিত হয়ে 
কর্নিয়ার দিকে ঘনীভূত হয় এবং ক্রিস্টালাইন কোনের অধিকাংশ অনাবৃত 
হয়ে পড়ে। উলম্ব আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার ভেতর 
প্রবেশ করে তার র্যাবডোমে পৌছালেও তি্যক আলোকরশ্মি একটি 
ওমাটিডিয়ামের ক্রিস্টালাইন কোনের অনাবৃত অংশের মধ্যে দিয়ে পাশের 
ওমাটিডিয়ামের র্যাবডোমে পৌছায়। অর্থাৎ একটি ওমাটিয়াম তার 
নিজন্ব কর্নিয়া থেকে আগত রশ্যিও পেয়ে থাকে। পুঞ্জাক্ষির উপর কোনো 
বন্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিম্বগুলো একে অপরের উপর পড়ায় সম্পূর্ণ 
বন্তুটির অম্পষ্টপ্রতিবিদ্ব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে উজ্জ্বল আলোতে রেটিনাল 
সিথের কোষের রঞ্জক পদার্থ ক্রিস্টালাইন কোষের নিচের দিকে 
এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যাতে তার চারদিকে একটি কালো পর্দার সুষ্ঠ 
করে। ফলে একটি ওমাটিডিয়াম কেবলমাত্র নিজস্ব কর্ণিয়া থেকে আগত 
লম্বভাবে প্রতিফলিত রশ্বিই গ্রহণ করে প্রতিবিদ্ব গঠন করে। তির্যকভাবে 
আগত পার্শববতী ওমাটিডিয়ামের আলোক রশ্মি আইরিশের রঞ্জক পদার্থে 
শোষিত হয়। এ অবস্থায় একটি মাত্র ওমাটিডিয়ামের প্রতিবিম্ব অনেকটা 
মোজাইক করা মেঝের পাথরের মতো মনে হয়। 


5 উদ কেরি বির বরা বাত কোর চি 
একে চিহ্নিত কর। 

. টপকে বা কৃত দর পিক 

বিশ্লেষণ কর। 


৯১ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ূ্র ছিন্রী নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের এপিডার্মিস ও এন্ডোডার্মিস 
কোষস্তরের মাঝে অবস্থিত অকোষীয় জেলির ন্যায় পদার্থই হলো 
মেসোগ্লিয়া। 
হুয যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুত্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে 
মিথোজীবিতা বলে । যেমন- 0/1975/5474 ৮77455%4 নামক সবুজ 


হাইদ্রা ও 2০০০/০/৭/৪ নামক শৈবাল মিথোজীবিতার মাধ্যমে 
পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়। 

চুন :/,45-র শিকার ধরার জন্য ব্যবহৃত কোষটি হলো নেমাটোসিস্ট। 
বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্টের মাধ্যমে হাইড্রা শিকার করে থাকে। নিচে 
হাইড্রার বিভিন্ন নেমাটোসিস্টের চিত্র এঁকে চিহ্নিত করা হলো-_ 


পেনি্ান্ট 


চি: বভি প্রকার নেমাটোসিল্য 

[রে ,4র খাদ্য পরিপাক পর্ব দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়, 
যথা-বহিঃকোষীয় পরিপাক ও অন্তকোষীয় পরিপাক। কোষের বাইরে 
খাদ্যবন্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা আন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে। 
খাদ্য সিলেন্টেরণে পৌছার সঙ্তো সঙ্গে মুখছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং 
অন্তঃত্রকীয় গ্রন্থিকোষগুলো সক্রিয় হয়। কোষগুলো বড় ও দানাদার হয়ে 
উঠে এবং এনজাইম ক্ষরণ করে। প্রথমে এনজাইমের প্রভাবে শিকারের 
মৃত্যু ঘটে। দেহপ্রাটীরের প্রবল সংকোচন-প্রসারণের ফলে শিকারটি 
ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এ সময় অন্তঃত্বকীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা 
সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যকণাকে এনজাইমের সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করে। 
গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যকণা পরিপাক হতে 
থাকে হলে প্রোটিন পলিপেপটাইডে পরিণত হয়। লিপিড খাদ্যাংশের 
কোনো পরিবর্তন হয় না 

অন্তঃকোষীয় পরিপাকে দেহের সংকোচন প্রসারণের ফলে খাদ্য আরও 
ক্ষুত্র কণায় পরিণত হয়। তখন পেশি-অন্তঃআবরণীর ক্ষণপদীয় 
কোষগুলো ক্ষণপদ বের করে কিছু কিছু খাদ্যকণা সামান্য তরল পদার্থের 
সাথে কোষীয় ভক্ষণ প্রক্রিয়ায় (ফ্যাগোসাইটোসিস) গলাধঃ£করণ করে। 
খাদ্যকণা তখন কোষের অভ্যন্তরে খাদাগহ্বরে সাইটোপ্রাজম থেকে 
নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক হয়। খাদ্যগহ্বরের মাধ্যম প্রথমে 
আম্লিক থাকে, পরে ক্ষারীয় ধারণ করে। এখানে প্রোটিন পরিপাক 
সম্পূর্ণ হয় এবং আযামিনো এসিড-এ পরিণত হয়। 


/কগমাতা বেগম জাতিলদেরো চাক আহিল যার, পিরোজপুর/ 
অগ্রাধিকার আইন কী? ই 
সকল কর্ডেট মেরুদন্তী নয় কেন? 

. কোন টে উরি পভ রো বাধা 


ক পক দন 
হয় কেন? বিশ্লেষণ কর। 

৯২ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর একাধিক বিজ্ঞানী একই জীবের নামকরণ করলে প্রথম বিজ্ঞানীর 
প্রদ্ত নামটি গ্রহণের আইনই হলো অগ্রাধিকার আইন। 
চু কটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে বিভন্ত করা হয়, যথা- 
07০০0৫এ৫, 0690৫1900৫থএ এবং ৬০1৪০৫। এদের মধ্যে 


ঞ 
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01০০0থএ ও 050210070৫8 উপপর্বের প্রাণীদের নটোকর্ড 
মেরুদন্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় না, কিন্তু ৬৩7৮৫ উপপর্বের প্রাণীদের 
ভুণীয় নটোকর্ড পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মেরুদন্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। 
এজন্যই বলা হয় যে, সকল কর্ডেট মেরুদন্ডী নয়। 

চুর উদীপকের উল্লিখিত প্রাণীটি হলো 77১4থ-দুত পথ অতিক্রমের 
ক্ষেত্রে প্রাণীটি ডিগবাজী বা সমারসন্টিং পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে । এ 
পদ্ধতিতে /1)474 খুব দূত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত 
হতে পারে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রাণিটি তার দেহকে ৰীকিয়ে 
কর্ষিকাগুলোকে চলনতলে স্থাপন করে ও গুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট এর 
সহায়তায় কর্ষিকগুলোকে চলনতলে আকড়ে ধরে রাখে । এতে একটি 
লুপ গঠিত হয়। এরপর /14/এ তার পাদচাকতি তল হতে মুস্ত করে ও 
৯০০ কোণে দেহকে কর্ষিকার উপর ভর করিয়ে উল্টো দীড় করায়। 
পরক্ষণে আবার দেহকে সামনের দিকে বীকিয়ে পাদচাকতি দিয়ে 
চলনতল স্পর্শ করে। ফলে আরেকটি লুপ গঠিত হয়। পাদচাকতি 
চলনতল আকড়ে ধরে কর্ষিকাগুলোকে তল হতে মুস্ত করে এবং এইগুলো 
উপরের দিকে করে আবার সোজা হয়ে দীড়ায়। তখন পুরো দেহের ভর 
পাদচাকতির উপর থাকে । এ পদ্ধতি বার বার অনুসরণ করে /75474 
দ্ুত চলন সম্পন্ন করতে পারে । এ ধরনের চলনে একক প্রক্রিয়ায় দু'বার 
লুপ গঠিত হয় এবং দেহ একবার কর্ষিকা, অন্যবার পাদচাকতি নির্ভর 
করে ৯০০ কোণে সোজা হয়। এভাবে /1১4এ ডিগবাজী চলন এর 
মাধ্যমে দুত পথ অতিক্রম করে। 


[চিত্রের প্রদশিত প্রাণীটি হলো //)৫/৫। /1)4/৫-র দেহের কোনো 
অংশ অথবা কর্ষিকা বিনষ্ট হলে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলো পরিবর্তিত 
হয়ে দূত সব অংশ পুনঃগঠন করে । 
জীবিত একটি /7)4/4-কে আড়াআড়িভাবে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ 
করলে প্রত্যেক টুকরা থেকে একটি নতুন //১4/৫ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 
নতুন /1)474 গুলো মাতৃ //)4/4 অপেক্ষা আকারে ছোট হয়। একেকটি 
টুকরা যদি 0.008 মি.মি. ব্যাসেরও হয় এবং যদি এপিডার্মিস ও 
গ্যাস্ট্রোডার্মিস অক্ষুপ্ন থাকে তা হলেও একটি পূর্ণাঙ্গ সদস্য পুনর্গঠিত 
হতে দেখা যায়। //,4/4-র দেহে মৌখিক থেকে বিমৌখিক প্রান্তে এক 
ধরনের মেরুতু রয়েছে। তাই দেখা যায় যে, মৌখিক প্রান্তের একটি খন্ড 
আরেক সদস্যের মাঝখানে কলম লাগানো যায় তা হলে সে অংশ 
আরেকটি মৌখিক প্রান্তই সৃষ্টি করে। তাছাড়া, মৌখিক প্রান্তের টুকরা 
অপেক্ষা বিমৌখিক প্রান্তের টুকরার মল্থর পুনর্গঠন প্রক্রিয়াও মেবুত্র 
ধারণের প্রমাণ প্রদর্শন করে । কোনো উপায়ে যদি-/1১4/৫-র অন্তর্দেশ 
বের করা যায় এবং বহির্দেশ ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাতেও অসুবিধা 
হয় না। এপিডার্মিস ও গাস্ট্রোডার্মিসের কোষগুলো তখন মেসোগ্রিয়ার 
ভেতর দিয়ে নিজ.নিজ অবস্থানে পরিযাত্রা করে । 17১474-র এ ধরনের 
স্বভাবের জন্য রূপকথার বহুমাথাবিশিষ্ট দানব হাইড্রা এর নামানুসারেই 
এর নামকরণ করা হয়েছে। 
ছূত্রেতু্্ পঙ্জপালের দেহে এক বিশেষ অঙ্গ শ্বসনকার্য পরিচালনা 
করে, যা পুকুরের রুই, কাতলা মাছের শ্বসন অঙ্গা থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা । /িজ্গমাতো বেগম বাজীব্নালেকো ঠিক নাহি মহাবদ্ালযা /পিরোজ্পার। | 
ক, সিলোম কী? ১ 
খ. হোমিওথার্মিক বলতে কী বুঝ? ২ 


গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ শ্বসন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুটির শ্বসন অঙ্তোর লিনা 
আলোচনা কর। 
৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্ু সিলোম হলো পৌফ্টিকনালি ও দেহ প্রাচীরের মধ্যবততী ফাকা স্থান 
যা মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম কলার আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। 
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চুর প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে 
সমানভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে ধুব রাখার প্রক্রিয়াকে হোমিওথার্মিক বলা 
হয়। সকল পাবি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীরা হোমিওথার্মিক প্রাণী । 

[ুঘ্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ শ্বসন অশ্তাটি হলো ঘাসফড়িং এর 
ট্রাকিয়ালতন্ত্র। শ্থাসরন্ধ, ট্রাকিয়া, ট্রাকিওল ও বায়ুথলির সমন্বয়ে 
ট্রাকিয়ালতন্ত্র গঠিত হয়। নিচে ট্রাকিয়ালতন্ত্রের বৈশিষ্টা আলোচনা করা 
হলো: 

ঘাসফড়িং এর দেহে দুটি বক্ষীয় ও আটটি উদরীয় খণ্ডকে প্রতি পার্খে 
একজোড়া করে মোট দশ জোড়া শ্াসরন্ধর রয়েছে। প্রতিটি স্বাসরন্ধে 
বিশেষ ধরনের পেশি নিয়ন্ত্রিত কপাটিকা বায়ুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। 
প্রতিটি স্বাসরন্ধর আ্রিয়াম নামক একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উন্মত্ত হয়। 
এখান থেকেই উৎপন্ন হয় সুক্ষ শাখা-প্রশাখা যুস্ত ও স্থিতিস্থাপক 
ট্রাকিয়া বা বায়ুনালি, যা ঘাসফড়িং এর সারাদেহে জালিকাকারে বিল্লুত 
থাকে। ট্রাকিয়ার সৃক্ষমতম শাখা যা সরাসরি দেহকোষের সাথে যুক্ত হয় 
তা হলো ট্রাকিওল। এগুলো এককোধী নালিকা। এদের প্রাচীর ইন্টিমা ও 
টিনিডিয়াবিহীন। কিন্তু এগুলোর অভ্যন্তর টিস্যুরসে পূর্ণ থাকে। এই 
ট্রাকিওল রস গ্যাসীয় আদান প্রদানে সহায়তা করে। ঘাসফড়িং এর 
্রাকিয়া সুষম প্রাচীরযুক্ত থলের ন্যায় বায়ুখলিতে সম্প্রসারিত হয়। এসব 
থলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বাযুপরবাহ নিয়ন্ত্রণ করে । 
[জর উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী দুইটি হলো ঘাসফড়িং ও রুই মাছ। এর 
মধ্যে ঘাসফড়িং ট্রাকিয়ালতন্্র এবং রুই মাছ ফুলকার মাধ্যমে শ্বসনের 
গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায়। 

রুই মাছের প্রধান শ্বসন অক্গা ফুলকা। এদের গলবিলের দুপা 
অবস্থিত দুটি ফুলকা প্রকোষ্ঠের প্রতিটিতে চারটি করে মোট চারজোড়া 
ফুলকা বিদ্যমান। প্রতিটি ফুলকা প্রকোষ্ঠ কানকুয়া নামক অস্থিপাত 
ছারা আবৃত থাকে । গলবিলের পার্খবপ্রাচীরে পাচজোড়া ফুলকাছিদ্র থাকে। 
এ ছিদ্রগুলো দিয়ে গলবিল পাশের ফুলকা প্রকোষ্ঠের সাথে যুস্ত থাকে। 
অপরদিকে ঘাসফড়িং এর ট্রাকিয়ালতন্ত্রে দশজোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে যা 
দেহের দুই পাশে উন্মুস্ত হয় এবং কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
বুইমাছের ফুলকা ফিলামেন্ট এ যে প্লেট থাকে তা এপিথেলিয়াম এ 
আবৃত এবং এর ভেতর রক্তনালিকার কৈশিকজালিকা বিস্তৃত থাকে। 
অন্যদিকে ট্রাকিয়ালতন্তেরট্রাকিওলনালিসমূহ দেহকোষের সান্ধ্য আসে 
এবং গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে, যেখানে রুই মাছে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে 
রক্তনালির মাধ্যমে বুইমাছের বাযুখলি বা পটকা পৌঁফিকনালীর পৃষঠীয় 
প্রাচীর থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা 
দিলে বায়ুথলিতে বিদ্যমান গ্যাস শ্বসন কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে 
ঘাসফড়িং এর বায়ুথলি ট্রাকিয়ার সাথে সরাসরিযুন্ত যা বাতাস জমা রাখে 
এবং শ্বসনের সময় বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। 

কাজেই ঘাসফড়িং ও রুই মাছ দুইটি ভিন্ন ধরনের শ্বসন অঙ্জোর মাধামে 
গ্যাসীয় বিনিময় করে থাকে। মাছ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ 
করায়। ফুলকার গঠন-প্রকৃতি এক রকম । আবার ঘাসফড়িং বায়ু থেকে 
গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায় ট্রাকিয়াল তন্ত্র নামে ভিন্ন রকমের নালিকাতন্ত্ের 
মাধ্যমে ।. 


দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাণীর পরিচিতি 


৩৬. 


৩৭. 


৩৮, 


৩৯. 


৪০. 


৪১, 


৪২, 


৪৩. 


8৪৫. 


(কোনটি মিথোজীবী প্রজাতি? 

(অনুখবন) [রা. বো.-১৫] 
ক 11/9৮/1825 ্ 
€) //4৭ 98400 
€) 144 ৪০785//5 
ছে) 0%19794148/7/055/887 গু 
হাইপোস্টোমে সংখ্যা কত? (জান) 
পে ২-৪টি ঞ ৩-৫টি 
€) ৫-৮টি প্লে ৬-১০টি গু 
/)44 কত স্তরবিশিষ্ট প্রাণী? (জান) 
পে একস্তর ঞ দু'্তর 
ঘ) তিনস্তর € চার স্তর ব 
হাই্রার নিডোসাইট সবচেয়ে বেশি থাকে 


(কোথায়? জান) (ঢা. বো.-১৫] 

ও দেহকান্ডে €) কর্ষিকায় 

ও) হাইপোস্টোমে- : দে পাদচাকতিতে ৪) 
হাইড্রার বীর গতির চলন কোনটি? (অনুখবন) সি. 
বো.-১৫] 


ক লুপিং ও গ্লাইডিং 


পঁ সমারসন্টিং ঞ সাতার 

হাইড্রার পরিস্ফুটনের সঠিক ধাপ কোনটি? 

(প্রয়োগ) |ঢা, বো.-১৫] 

ও জাইগোট -৯ রাষ্ট্ুলা _৯ মরুলা ৯ 
গ্যসট্লা -৯ হাইছ্ুলা -৯ পরণঙ্তা 

ও জাইগোট -৯ গ্যাস্টুলা _৯ মুলা _৯ 
হাইডুলা -৯ রাস্টুলা ৯ পূর্ণাঙ্গ 


€) জাইগোট -৯ মরুলা -» ব্রাস্ট্রলা -৯ 


গাস্টুলা ৯ হাইজুলা ৯ পুর্ণাঙ্গ 
ঘটে জাইগোট -৯ গ্যাস্টুলা -৯ মরুলা -৯ 
. হাইছুলা ৯ রাষটরলা -১ পূর্ণাঙ্গ ০ 
ঘাসফড়িং এর মন্তকে ওসেলাস কয়টি? (জান) 
[দি. যো.-১৫] 


দু রে ৩ 
তু ৪ গু 
ঘাসফড়িং এর মুখে মালার সংখ্যা কত? 
আন 
ঙ একটি ঞ এক জোড়া 
ও) তিনটি ডিন ও 
গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ? (জান) 
উস 
ও ভিস্বাকৃতির তে ফড়ভুজাকৃতির ও 
পাবি়াল বার কত সন্ধি 
পে এক টা 
ও) তিন 
ফা এর পি কত কো বিলি? জেন 


ও ৫ 
৯ গু 


. উজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িং এর ওমাটিডিয়ামে 


৪৮. 


৪৯. 


৫০. 


৫১, 


কী ধরনের প্রতিবিস্ব তৈরি হয়? (জান) 


শু সম্পূর্ণ ওস্প্ট 

পু) অস্পষ্ট পে ঝাপসা বা] 
ম্স্য খনি কোন নদীকে বলা হয়? (জান) [আইডিয়াল 
স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা! 

ভে পদ্মা পে) পশুর 

ও) হালদা গে রূপসা 
রুই মাছের চলন অঙ্গা কোনটি? 


(জান) ঢ. বো. ১৫, ব. বো, ১৫] 
শে পৃষ্ঠীয় পাখনা ঝি বক্ষ পাখনা 
ও) পুচ্ছ পাখনা এ শ্রোণি পাখনা . 


£4৮০০79%/4 র জীইশের কেন্দ্রকে কী বলে? 
(অনুধাবন) [কু, বো.-১৫] 

ক সারকুলী ও) আ্যানুলী 

পট ফোকাস পে ক্রোমাটোফোর ৪ 


ৰুই মাছের পুচ্ছ পাখনা কোন ধরনের? (জ্ঞান) 

শু প্রোটোসার্কাল ্) হেটারোসার্কাল 
ও) ডিফাইসার্কাল ও) হোমোসার্কাল , ৪ 

বি পক বট ৭ 

পে অলিন্দ 


. বুই মাছ গলবিলে চোষণ-_ বলের সৃ্টি করে 


ভ 13৪ ৪1ও%। 
ও ৪৩1 1,031 ঘি] 


. ঘাসফড়িং এর ট্রাকিয়ার সুষ্ষ্মতম শাখা হলো 


ট্রাকিওল। এটি ___ প্রয়োগ) 

+ এক মাইক্রন ব্যাসারধবিশিষ্ট 

॥. দেহকোষে 0১ সরবরাহ করে 

8. দেহস্থ ০০১ফিরিয়ে নিয়ে আসে 


নিচের কোনটি সঠিক? 
ভে ।ও॥ ৪7৪ 
৪১ ও $॥ ৪৪7,771 গো] 
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১ হলোট্রাইকাস আইসোরাইজা ভু 
৬১. চিত্রটির ক্ষেত্রে বলা যায় __ প্রয়োগ) 


& এটি মাঝারি আকৃতির নেমাটোসিস্ট 
&.. এতে তিনসারি বাবিউল বিদ্যমান” 
9. এতে তিনটি বার্ব বিদ্যমান 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 13৭ ৪1৩ 
ও 5৩) ডে 77৩ ণ 
উদ্দীপকটি পড়ে ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : 
ঘাসফড়িং এর জীবনচক্রের দুটি দশা নিম্নরূপ : 
৮ _ কিছু সময়ের জন্য ভুণীয় বর্ধন থেমে থাকা। 
॥. নিষেক ৮ _ শস্য জাতীয় খাদ্য খেতে খেতে দত বেড়ে ঠা। 
ঢা. পরিস্ফুটন ৪০০7০998, 
নিচের কোনটি সঠিক? তেরো 
ও 1৩7 ৪137 ৬, ও অম্ধিতিষ্থাপক 
ও 770 ও ৮ও)॥ গু ০ গু তা ও 
উপস্থিত -ঃ , ঘবাসফড়িং __ ডেভতর দক্ষতা) 
৫৮. কাটি থাকো? (অুখকন) (ক. বো-১৫] বাইরের পরি ভা 
॥ লিপিড &. খাদ্যের অপ্রতুলতা 
1. প্রোটিন ॥॥. ডিমের শত্ত আবরণ 
নিচের কোনটি সঠিক? নিচের কোনটি সঠিক? , 
ও 1॥ ৪73৪ ভি 13 137 
৪7৩ ১73৪ গু ও) 037 2 ও 
৫৯. ভারসাম্য রক্ষা ছাড়া দুই মাছের বায়ুখলি কাজ 2 
করে-__ (প্রয়োগ) 
।. শ্রবণ ও শব্দ তৈরির অঙ্গা হিসেবে 
॥.. খাদা পরিপাকের অক্তা হিসেবে রর ০, 
সন সাদি দল উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
[তি নর 7 সা উবগকের  অংপের সামী 
৭৪) 8৩ 737 গু (অনুখবন) [হলিল্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর] 
দেখে ৬০ ও ৬১নং প্রশ্নের উত্তর দাও: গু ফোকাস ও সা্কুলি 
কি বে) অগ্রক্ষেত্র নে) পশ্চাৎক্ষেত্র ভ 
৬৫. উদ্দীপকটির ক্ষেত্রে বলা যায়- (প্রয়োগ) |হলিলযানড 
কলেজ, দিনাজপুর] 
॥ ৪ অংশ দ্বারা মাছের বয়স নির্ণয় করা যায় 
॥.. এটি ছারা মাছের দেহ আবৃত থাকে 
রে যানে 
৬০. চিত্রে প্রদত্ত অংশটির নাম কী? (অনুখবন) সিসি তা 
স্টিনোটিল ও ভলভেন্ট না রর 
হু ও 5৩ - ৮73 ও 
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অধ্যায়-৩: মানব শারীরতত্: পরিপাক ও শোষণ 


/ ক ০১% 
পরিপাক কী? ৯ 
মিশরপ্রন্থি বলতে কী বোঝায়? ২ 
পরিপাক ক্রিয়ায় '১' এর অংশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত /, 8 ও 0 অংশের মধ্যে কাজের সমন্বয় 
না থাকলে কী ঘটবে- বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১ নংপ্রস্নের উত্তর 

যে জৈব রাসায়নিক ওরক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষনকৃত জটিল অদ্রবণীয় ও 

খাদ্যবস্ভু সরল, দ্রবণীয় ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয়ে শোষণ ও 
আতীকরণের উপযোগী উপাদানে পরিণত হয় তাই হলো পরিপাক। 
চু ঘে খন্থি একই সাথে বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ 
করে তাকে মিশরগ্রন্থি বলে। যেমন: অগ্ল্যাশয়, এটা অন্তক্ষরা গ্রন্থি 
হিসেবে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক কোষগুচ্ছ থেকে বিভিন্ন 
হরমোন যেমন- ইনসুলিন, গুকাগন ক্ষরণ করে। আবার বহিঃক্ষরা গ্রন্থি 
হিসেবে বিভিন্ন পরিপাককারী এনজাইম যেমন: ট্রিপসিন্ড লাইপেজ 
ইত্যাদি ক্ষরণ করে। 
[ঘর উদ্দীপকের 7 হলো কষদন্ত্র। পরিপাক ক্রিয়ায় 1১ বা কষুতান্্র দুইভাবে 
কাজ করে। যথা : পরিপাক এনজাইম নিঃসরণ ও পরিপাক সম্পন্ন করা 
এবং শোণ সম্পরন করা। 
্ষদ্রান্ত্র হতে শর্করা, লিপিড ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের 
এনজাইম ক্ষরিত হয়। শর্করা পরিপাকের প্রধান এনজাইম হলো 
আ্যামাইলেজ, মন্টেজ, সুকরেজ। এগুলো জটিল শর্করাকে সরল শর্করায় 
পরিণত করে। লিপিড পরিপাকের এনজাইম হলো লাইপেজ, 
ফসফোলাইপেজ, ইত্যাদি। এরা লিপিডকে ভেঙ্গো ফ্যাটি এসিড ও 
গ্লিসারলে পরিণত করে। প্রোটিন পরিপাকের এনজাইম হলো 
ইত্যাদি। এরা পেপটোন কে ভেঙ্গে আ্যামিনো এসিড মুক্ত করে 
কষুদরান্ত্ররে অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পরিপাককৃত খাদ্যের শোষণ । 
ভিলাই এ অবস্থিত ল্যাকটিয়াল ও কৈশিক জালিকা সরল শর্করা, গ্নেহ 
ও আযামিনো এসিড শোষণ করে রন্তের মাধ্যমে যকৃতে প্রেরণ করে। 
চুর উদ্দীপকে / হলো পাকস্থলি যেখানে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি অবস্থিত, ৪ 
হলো- পিত্রথলি এবং ০ হলো অগ্যাশয়। পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক গ্রস্থি 
নিঃসৃত রসে [01, রেনিন এবং পেপসিনোজেন এনজাইম থাকে। 
701 এর অস্লীয় পরিবেশে উত্ত এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। ফলে 
'পাকস্থলিতে আগত খাদ্যব্তু ক্ষুদ্র অংশে বিষ্লিষ্ট হয়। পাকস্থলি হতে 
পরিপাক বা অর্ধ পরিপাককৃত খাদ্য পাইলোরিক স্ফিংকটার দিয়ে 
্ষুদ্রান্তরে প্রবেশ করে। ক্ষুন্রান্ত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে অগ্্যাশয় নিঃ 
সিক্রেটিন বা প্যানক্রিয়-জাইমেজ এনজাইম পাইলোরিক স্ফিংটার ৫ 
সংকোচন নিয়ন্ত্রন করে এবং পিত্তরস ক্ষরণে যকৃতকে উদ্দীপনা জাগায়। 
পিত্তরসের প্রভাবে ক্ষারীয় পরিবেশে অগ্ল্যাশয় ও আন্্িক গ্রন্থি নিঃসৃত 


ক 
রগ 
গ. 
চে 
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এনজাইম সমূহ ক্রিয়াশীল হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে পরিপাক একটি 
সমন্বিত প্রক্রিয়া যা পাকস্থলি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়ের সমন্বিত প্রভাবে 
সম্পন্ন হয়। যেকোন একটির অভাবে অন্যটির কাজ ব্যাঘাত ঘটে। 


/% এব ৭০১৫/ 
মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি কোনটি? ১ 
পাকস্থলিতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না কেনো? ২. 
উদ্দীপকে '' চিহ্নিত অংশের ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা করো। ৩. 
উদ্দীপকে "৪: চিহ্নিত অংশটি খাদ্য পরিপাক করে কিন্তু নিজে 
পরিপাক হয় না_ বিশ্লেষণ করো। ৪ 

২ নং ্রশ্নের উত্তর 

[সর মানব দেহের সববৃহত গ্রন্থির নাম হলো যকৃত। 
ছুছ্ু শর্করা পরিপাককারী এনজাইম অনুপস্থিত থাকায় পাকস্থলিতে 
শর্করা জাতীয় খাদা পরিপাক হয় না। পাকস্থলি নিঃসৃত রসের 710 
শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। কিন্তু 
শর্করা পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম যেমন, টায়ালিন, 
আ্যামাইলেজ, মলটেজ, সুক্রোজ, ইনভারটেজ ইত্যাদি পাকস্থলি নিঃসৃত 
রসে থাকে না। তাই পাকস্থলিতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না। 
ছু উদ্দীপকের '' চিহ্নিত অংশটি হলো যকৃত। এটি মানবদেহের 
বৃহত্তম পৌস্টিকগ্রন্থি। এ গ্রন্থিটি মানবদেহের পরিপাক ক্রিয়া কৌশলে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি পিত্তরস নিঃসরণের 
মাধ্যমে পরিপাকে সাহায্য করে। এটি লবণ ও পানির সমতা বিধান 
করে। এটি কোষে গ্লাইকোজেন ও চর্বি জাতীয় খাদা, ভিটামিন. 4. ও 1১ 
সঞ্চয় করে। রক্তের মধ্যস্থ অপ্রয়োজনীয় উপাদান অপসারণের মাধ্যমে 
এটি প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পুরণ করে থাকে। তাছাড়া 
আ্যামোনিয়া জাতীয় বিষাস্ত পদার্থকে কম ক্ষতিকারক ইউরিয়ায় এটি 
পরিণত করে। এটি লোহিত কণিকার ধ্বংসের মাধ্যমে পিত্তরপ্তক বের 
করে দেয়। দেহের তাপ নিযন্ত্রণেও এটি সাহায্য করে। রস্ত জমাট বাধার 
প্রোপরস্থিন ও ফাইব্রিনোজেন যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়। এটি ব্যাকটেরিয়া 
ধ্বংসে সাহায্য করে। আয়রন সঞ্চয়ের মাধ্যমে যকৃত হি 
গঠনে সাহায্য করে থাকে। এছাড়াও যকৃতের পিত্তরস পৌস্টিকনালিতে 
অদ্পীয় পরিবেশ প্রশমিত করে এবং পৌফ্টিকনালির সংকোচন ও প্রসারণ 
তুরাম্থিত করে। 
[রে ৪. চিহ্তি অংশটি হলো পাকস্থলি। এ অংশটি মানবদেহে আমিষ 
জাতীয় খাদ্যের পরিপাকে অংশ নেয়। পাকস্থলি এবং অস্ত্রের অসংখ্য 
সনাল গ্রশ্থি প্রোটিয়েজ এনজাইম তৈরি করে। ধ্োটিয়েজ দ্বারা 
পাকস্থলির লুমেনে আমিষ পরিপাক হয়। প্রোটিয়ে সৃষ্টিকারী 
গ্রন্থিকোষগুলো প্রোটিন দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্েও এরা নিজে পরিপাক 
হয় না। এর কারণ প্রথমত, প্রাথমিক অবস্থায় প্রোটিয়েজগুলো নিষ্ক্রিয় 
অবস্থায় থাকে। দ্বিতীয়ত, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্তের প্রাটীরের কিছু কোষ 
ও লালাগ্রন্থি মিউকাস উৎপাদন করে। তৃতীয়ত, কোষে কিছু পরিমাণ 
এন্টি এনজাইম থাকার জন্য প্রোটিয়েজ এনজাইমগুলো পাকস্থলি বা 
অন্তর প্রাচীরে অবস্থিত সজীব কোষের ওপর ক্রিয়া করতে পারে না। 
চতুর্থত, পাকস্থলি কোষ প্রোস্টীগ্রান্ডিন উচ্চ মাত্রায় ধারণ করে যা 
পাকস্থলি স্থারা সৃষ্ট এসিড নিউট্রালাইজিং এর সাথে সম্পরক্ুস্ত। এছাড়া 


প্রেত 
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মিউসিন নামক একটি প্রোটিন মিউকাসের প্রধান উপাদান। পাকস্থলি 
অন্ত্প্রাটীরের ভেতরের গাত্র সব সময়ে মিউকাসের গাঢ় আবরণ ছারা 
আবৃত থাকে। মিউকাসের এ আবরণের জন্য আমিষ হজমকারী 
এনজাইমসমূহ পাকস্থলি বা অন্তর প্রাচীরের কোষের সংস্পর্শে আসতে 
পারে না বলে এসব অঙ্গোর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এ জন্যই 
পাকস্থলি আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করলেও নিজে পরিপাক হয় না। 


চিত্র-0 
/রা এ ২০১%/] 
লালা কী? ১ 
বলতে কী বোঝায়? ২. 
'পকের '' অংশের পরিপাকে ভূমিকা উল্লেখ করো। ৩ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত '8' টোল রকি। হকি 
ব্যাখ্যা কর। 
৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
লালাগ্রন্থিসমূহ কর্তৃক নিঃসৃত গল্ধ ও দ্বাদবিহীন, স্বচ্ছ ও সামান্য 
তানি হলে 


ক. 
খ. 
প্‌ 
৭ 


দেহের ওজন অতিরিত্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা | চুসত 


হয় তাকেই স্থূলতা বলে। 141 ৩০ কেজি/মি অতিক্রম করলে 
একজন মানুষ স্থুলতাজনিত সমস্যায় ভুগছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 
এক্ষেত্রে চর্বি জমার কারণে দেহের উচ্চতার তুলনায় ওজন অনেক বেড়ে 
যায় যা বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। 

উদ্দীপকের ১ অংশটি হলো যকৃত। দেহের বৃহতম গ্রন্থি যকৃত 
পিত্তরস তৈরি করে যা পিত্রথলিতে জমা থাকে। পিত্রথলি থেকে 
পিত্তনালি এসে অগ্নযাশয়নালির সাথে মিলিত হয়ে ডিওডেনামে প্রবেশ 
করে। পিত্তনালিবাহিত পিত্তরস একটি ক্ষারীয় রাসায়নিক পদার্থ। 
পিত্তরসের পিশ্তলবণের প্রভাবে ইমালসিফিকেশন প্রক্রিয়ায় চৰি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কণায় পরিণত হয়। পিত্তরসে কোনো এনজাইম থাকে না। এই রসের 
সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত পাকমন্ডের 
170-কে প্রশমিত করে এবং এর প্রভাবে ডিওডেনামে ক্ষারীয় মাধ্যম 
সূচিত হয়। এই ক্ষারীয় মাধ্যমে পরিপাককারী বিভিন্ন 
ডিওডেনামে সক্রিয় হয়। এভাবেই উদ্দীপকে চিত্রিত / অংশ অর্থাৎ যকৃত 
পরিপাকে ভূমিকা রাখে। 
[ঘুর উদ্দীপকে উন্নিখিত 8 অংশটি হলো পাকস্থলি। অন্ননালির পেছনে 
অবস্থিত থলির মতো পাকস্থলির প্রাচীর বেশ পুরু ও 
পেশিবহুল। পাকস্থলিতে যান্ত্রিক পরিপাক তিনভাবে ঘটে থাকে যা 

পপ 
খাদ্য জমা রাখা: খাবার যখন পাকস্থলিতে প্রবেশ করে তখন এর 
পেশিবহূল দেয়াল ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। ফলে নতুন গৃহীত খাবার 
পাকস্থলির প্রথম অংশে প্রবেশ করলে পূর্বের গৃহীত খাবার এর পরবতী 


পর্যন্ত পাকস্থলিতে একটি দুর্বল পেরিস্টালটিক ৪সংকোচনমূলক ঢেউ 
কাজ করে। প্রতিবার ক্রম সংকোচন ঢেউ এর ফলে খাবার পাকস্থলির 
আ্যান্ট্রাম অংশ হতে পাইলোরাস অংশের মুখে চলে যায় এবং অল্প 
পরিমাণ খাবার ডিওডেনামে পৌছায়। বাকি অধিকাংশ খাবার উর্ধমুখ্য 
ক্রমসংকোচনের মাধ্যমে আন্ট্রাম অংশে ফিরে আসে । এভাবে ঘূর্ণায়মান 
ক্রমসংকোচক বলয়ের সাথে উর্ধবমুখ্য সংকোচনমূলক ক্রিয়ার ফলে 
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পাকস্থলির খাবার গ্যাস্ট্রিক রসের সাথে পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হয়। ফলে 
পাকস্থলির খাবার অর্ধতরল কাইম বা পাকমণ্ডে পরিণত হয়। 

পাকস্থলি খালিকরণ: পাকস্থলির খালি হওয়া নির্ভর করে পাকস্থলি 
কতটা খাদ্য পূর্ণ হয়েছে এবং পাকস্থলির ক্রমসংকোচন এর ফলে 
নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিন হরমোন কতটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে তার উপর। 
এভাবে পরিপাককৃত খাবার ক্রমশ পাকস্থলির পাইলোরিক স্ফিংকটার 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে প্রবেশ করে। 


4? বে +০১% 
ক. স্পাইরাকল কী? ১ 
খ. “পিটুইটারি গ্রস্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয়।"_ ব্যাখ্যা করো। ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ৪ অংশে খাদ্যের পরিপাকে পৌদ্টিক 
গ্রন্থির ভূমিকা বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের 0 অংশে খাদ্যের পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪ 
নং ্রশ্নের উত্তর 
চুর ঘাসফড়িং এর ট্রাকিয়ালতন্ত্রের উন্মত্ত ছিদ্রপথই হলো স্পাইরাকল। 
অগ্রমস্তিষ্কে অবস্থিত মানবদেহের সকল গ্রম্থি নিয়ন্ত্রণকারী একটি 
দর গ্রন্থি হলো পিটুইটারি গ্রন্থি। এই গ্রন্থি কর্তৃক নিঃসৃত হরমোনের 
সংখ্যা অনেক। এসব হরমোন দেহের অন্যান্য অনেক হরমোন নিঃ্াবী 
গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য পিটুইটারিকে প্রডুন্থি বলে। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত ৪ অংশটি হলো পাকস্থলি। পাকস্থলির প্রাচীর 
পেশিবহুল এবং গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি সমৃদ্ধ। এসৰ গ্রন্থি পাকস্থলির 
পরিপাকের বিভিন্ন এনজাইম ও হরমোন ক্ষরণ করে। 
গ্যাস্টিকগ্রম্থি এক ধরনের নলাকার গ্রস্থি এবং চার ধরনের কোষ নিয়ে 
গঠিত। এদের মধ্যে প্যারাইটাল কোষ থেকে 170. জাইমোজেনিক 
কোষ থেকে পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন এবং মিউকাস কোষ থেকে 
মিউকাস নিঃসৃত হয়। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষরণকে গ্যাস্ট্রিক 
জুস বলে। গ্যান্ট্রিন নামক হরমোন এই জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রর করে। 
পাকস্থলি থেকে শর্করাবিষ্নেষী কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। 
গ্যাস্ট্রিক জুসে পেপসিনোজেন এবং প্রোরেনিন নামক প্রোটিওলাইটিক 
এনজাইম থাকে । এ দুটি নিস্কিয় এনজাইম, যা 1101 এর সংস্পর্শে 
সক্রিয় হয়ে যথাক্রমে পেপসিন ও রেনিন এ পরিণত হয়। পেপসিন 
অশ্ীয় মাধ্যমে জটিল আমিষের আর বিশ্লেষণ ঘটিয়ে প্রোটিওজ ও 
পেপটোন তৈরি করে। রেনিন দুধের আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে 
পরিণত করে। এভাবে বিভিন্ন পৌষ্টিক গ্রস্থি পাকস্থলিতে খাদ্য 
পরিপাকে ভূমিকা রাখে। 
[নর উদ্দীপকের ০ অংশ হলো ক্ষুদ্রান্ত। খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান 
ষদ্রান্ত্ে পরিপাক ও শোষিত হয়। এখানে খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস 
একসঙ্ো কাজ করে, যেমন-_ পিওরস, অগ্র্যাশয়রস ও আন্ত্রিকরস। 
পিত্তরস ক্ষারজাতীয় তরল পদার্থ। এতে কোন এনজাইম থাকে না। 
পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত 
0 -কে প্রশমিত করে কষদরান্তরে ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। পিততরসের 
অবস্থিত পি্তলবণ এর প্রভাবে চর্বির ক্ষুদ্র বিন্দুগুলো ভেঙ্তো অতিক্ষুন্ 
কণায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইমালসিফিকেশন বলে। 
অগ্ন্যাশয় রসে ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্কোক্সিপেপটাইডেজ, 
আ্যামাইলেজ, লাইপেজ, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে। ট্রিপসিন 
আন্্রিকরসের এন্টারোকাইনেজ এন্জাইমের প্রভাবে সক্রিয় হয়ে 
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প্রোটিওজ ও পেপটোন নামক আমিষকে ভেঙ্তো পলিপেপটাইডে পরিণত 
করে। কার্বোক্সিপেপটাইডেজ পলিপেপটাইডকে ভেঙ্ো আ্যামিনো 
এসিডে পরিণত করে। আ্যামাইলেজ স্টার্চকে ভেঙ্গে মন্টোজে পরিণত 
করে। অগ্যাশয়িক লাইপেজ চবিকে ভেক্কো ফ্যাটি এসিড ও প্লিসারলে 
পরিণত করে। 
আন্ত প্রাচীরে মিউকোসা স্তরের এককোধী গ্রন্থি থেকে আন্ত্িক রস 
নিঃসৃত হয়। আন্ত্রক রসের মধ্যে এন্টারোকাইনেজ, মন্টেজ, সুক্রেজ, 
ল্যাকটেজ, আ্যামাইলেজ ইত্যাদি গুরৃত্পূর্ণ এনজাইম থাকে। এই 
এনজাইমগুলো জটিল খাদ্য উপাদানগুলোকে শোষণযোগ্য সরল এককে 
পরিণত করে। 
পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে কষদ্রান্ত্ের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র 
অভিক্ষেপ বা ভিলাই এর মাধ্যমে শর্করা, আমিষ, লিপিড শোষিত হয়। 
শর্করা, গুকোজ ও গ্যালাকটোজ হিসেবে এবং আমিষ, আযামিনো এসিড 
হিসেবে পোর্টাল শিরার মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে। চবি ফ্যাটি এসিড ও 
গ্লিসারল কাইলোমাইক্রন গঠন করে ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় শোষিত 
হয়। 
সাইফুর মাংসের গামলায় একটা বিশেষ টুকরা দেখিয়ে 
বলল আমাদের দেহে এমন একটা অঙ্গ আছে যা দেহের সবচেয়ে বড় 
গ্রন্থি। এছাড়াও আমাদের দেহে গাছের পাতার মত আরো একটি গ্রন্থি 
আছে। /ছি বে: +০১৫/ 

ক, পেসমেকার কী? ১ 

খ, পরিপাকতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ.. উদ্দীপকের উল্লেখিত সবচেয়ে বড় গ্রশ্থির কাজ লেখো । ৩ 

ঘ. বিজ রাকালোমারা দিজদ পাতার অজি যু 

লেখো। 
৫ নংঘ্রশ্নের উত্তর 

ক নি ভি কলর 
হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বুকে বা উদরে চামড়ার নিচে 
স্থাপিত ছোট একটি যন্ত্রই হলো পেসমেকার । 

পরিপাকতন্তর হলো মানবদেহের পৌফ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্র্থি নিয়ে 

বিশেষ তন্ত্র যার মাধ্যমে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পৌম্টিক 
গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমের সহায়তায় জটিল খাদ্যবন্ু ভেঙ্তো জীবদেহের 
বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য সরল দ্বণীয় ও শোষণযোগ্য অবস্থায় 
পরিবর্তিত হয় এবং তা গ্রবতীতে পৌহিকনাি দেহের নিভির 
অংশে শোষণের পর মলর্পে বের হয় । 
ছু উদ্দীপকে উল্লেখিত সবচেয়ে বড় গ্রশ্থি হলো যকৃত 
সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । ... 
[রে উদ্দীপকে আমাদের দেহে গাছের পাতার মতৌ যে গ্রন্থির কথা বলা 
হয়েছে তার নাম অপ্ন্যাশয় । 
অগ্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশের মধ্যে কিছু কোষ একত্রিত হয়ে বিক্ষিপ্ত কষদ্র 
ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো একেকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সৃষ্টি করে। এগুলোকে 
আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্ান্স বলে। এসব গ্রন্থি কোষের সম্মিলিত 
আয়তন মোট অগ্যাশয়ের আয়তনের ১-২%। প্রতিটি ্বীপগরস্থির কোষ 
দানাদার, বনুডুজাকৃতি ও রন্তবাহিকাযুক্ত। এর স্বীপগ্রল্থি থেকে ইনসুলিন, 
গুকাগন, সোমাটোস্ট্যাটিন প্রভৃতি হরমোন নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন রক্তে 
গুকোজের পরিমাণ কমায়। অপরদিকে গুকাগন রস্তে গুকোজের পরিমাণ 
বাড়ায়। রন্তে যখন গুকোজের পরিমাণ কমে যায় তখন ধুকাগন নিঃসৃত 
হয়। গুকাগনের প্রভাবে যকৃতের গ্লাইকোজেন গুকোজে পরিবর্তিত হয়। 
ফলে রস্তে গুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ইনসুলিন ধুকাগনের 
বিপরীত কাজ করে। খাবারের পর রন্তে গুকোজের পরিমাণ বেড়ে গেলে 
ল্যাঙ্গারহ্যান্ের স্বীপপুঞ্জ থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। অতএব দেখা 
যাচ্ছে যে গুকাগন ও ইনসুলিন হরমোনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে রক্তে 
ধুকোজের একটি নিদিষ্ট মাত্রা বজায় থাকে । তাই আমরা বলতে পারি 
রম্তে গুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত পাতার মতো গ্রন্থি অর্থাৎ 
অগ্ন্যাশয় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। 
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ুকুতুক। ঘটোধ বয়সী '5-এর পছন্দনীয় খাবার চিযক্ত মাংস। 
প্যাথোলজিক্যাল পর্যবেক্ষণ শেষে ডান্তার তাকে শারীরিক সমস্যার 
কারণে চবিষুন্ত মাংস পরিহার করার পাশাপাশি শর্করা জাতীয় খাদ্য 
পরিমিত গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বললেন- "খাদ্য 
পরিপাকে শুধুমাত্র এনজাইম নয় বরং হরমোনও বিশেষ ভূমিকা পালন 
করে।” 4 বে! ২০১% 
ওমাটিডিয়াম কী? ১ 
যকৃতকে জৈব রসায়নাগার বলা হয় কেনো? ২ 
উদ্দীপকে ডান্তার যে খাদ্য পরিমিত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিল 
সে খাদ্যের মানুষের কষন্রান্তে পরিপাক বর্ণনা করো। ৩ 
উদ্দীপকে ডান্তারের শেষোস্ত উত্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো ।৪ 
৬ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ু্র ঘাসফড়িং-এর পুষ্াক্ষির দর্শনের গঠনগত ও কার্যকরী এককই হলো 
ওমাটিডিয়াম। 
চু ফকতে বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যা দেহের 
বিপাক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন- শর্করা বিপাক, 
ফ্যাট বিপাক, প্রোটিন বিপাক, ইউরিয়া প্রস্তুতি, রন্তের প্রোটিন তৈরি, 
রন্ত জমাট বাঁধানোর উপাদান প্রস্তুতি, চর্বির অসম্পৃত্তকরণ, লোহিত 
কণিকার গঠন ও ভাঙন, হরমোনের ভাঙন, তাপোৎপাদন, ভিটামিন 
সংশ্লেষ, পিত্ত উৎপাদন ইত্যাদি বহুবিধ বিক্রিয়াসমূহ যকৃতে ঘটে থাকে। 
এজন্যই যকৃতকে জৈব রসায়নাগার বলা হয়। 
চুন উদ্দীপকে ডান্তার শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিমিত গ্রহণের পরামর্শ 
দিয়েছেন। 
পৌট্টিকনালির অন্যতম অংশ ক্ষ্ান্ত্ে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় 
মূলত অগ্ল্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের ' এনজাইমের প্রভাবে। এসব 
এনজাইমসমূহ নিষ্নরূপে পরিপাকে ভূমিকা রাখে; 
॥  আ্যামাইলেজ এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল 
শর্করাকে ভেঙ্তো মন্টোজে পরিণত করে । 
মন্টেজ এনজাইম মন্টোজ জাতীয় শর্করাকে গুকোজে পরিণত করে। 
আইসোমলটেজ এনজাইম আইসোমলটোজ জাতীয় শর্করাকে 
আর্দুবিশিষ্ট করে মলটোজ ও গুকোজ উৎপন্ন করে। 
সুক্রেজ এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক 
অণু গুকোজ ও এক অণু ফুকটোজ তৈরি করে। 
৬. ল্যাকটেজ দুধের ল্যাকটোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক 
অণু ধুকোজ ও এক অণু গ্যালাকটোজ উৎপন্ন করে। 
এভাবেই ক্ষণ্রান্ত্রে এনজাইমসমূহের ক্রিয়ায় জটিল শর্করা শোষণ 
উপযোগী সরল উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়। 
[ক্র উদ্দীপকে ডান্তার শেষোস্ত উত্তির মাধ্যমে মানুষের খাদ্য পরিপাকে 
এনজাইমের পাশাপাশি হরমোনের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ 
করেছেন। 
খাদ্য পরিপাকে নানা ধরনের এনজাইম ভূমিকা রাখলেও এসব 
এনজাইমকে নিঃসৃত হতে উদ্দীপনা যোগায় এবং নিঃসরণের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন, ধরনের হরমোন । নিচে পরিপাকে হরমোনসমূহের 
ভূমিকা উল্লেখ করা হলো 
7. গ্যাস্ট্রিন : পাকস্থলির প্রাচীর হতে গ্যাস্ট্রিন নামক হরমোন নিঃসৃত 
হয়ে পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক রস ও 1101 ক্ষরণ নিয়ন্ত্রর করে। 
ম. সিক্রেটিন: অন্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত সিক্রেটিন হরমোন এর 
প্রভাবে অগ্ল্যাশয় থেকে অগ্ল্যাশয় রস ক্ষরিত হয়। এছাড়া এটি রক্ত 
দ্বারা বাহিত হষ়্ পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং 


এ ঞ 


শর 


া 
হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অগ্াশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং 
অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। এছাড়া এটি পিত্তথলি 
থেকে পিত্তরস বের হতে উদ্দীপনা প্রদান করে। 


৭. এন্টেরোকাইনিন: ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত এন্টোরোকাইনিন 
হরমোনের প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্তরিক গ্রন্থি 
তকে মন্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাকটেজ এনজাইম 

হয়। 
মস : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। 
এর প্রভাবে আন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীরগতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয়, 
যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়। 

গ্যাস্ট্রিক ইনিহ্যাবিটরি পেপটাইভ: ডিউডেনাম-এর প্রাচীর থেকে এ 
হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি পাকস্থলি থেকে খাদ্য অস্ত্রে প্রবেশ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 
কাজেই উদ্দীপকে ডান্তার সাহেব যথার্থই বলেছেন যে, খাদ্য 
পরিপাকে শুধু এনজাইম নয় বরং হরমোনও বিশেষ ভূমিকা পালন 
করে। 


ডায়াফ্লামের নিচে অবস্থিত আমাদের পরিপাকে সহায়ক 
বস্ুকোষী গ্রন্থিগুলোর মধ্যে একটি বহিঃক্ষরা ও অপরটি মিশ্র। 
গ্রন্থিগুলো সম্মিলিতভাবে দেহের জৈবনিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। 


/ রা ২০১8] 
ক. প্যারিস্ট্যালসিস কী? ১ 
খ. গিজার্ডের কাজ লেখো। 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথমোস্ গরন্থিটির গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. 


রিনি লি নে হুল হর 
করে? বিশ্লেষণপূর্বক মন্তব্য করো। 
৭ নং্রশ্নের উত্তর 

তত প্যারিস্ট্যালসিস হলো আন্ত্রিক পেশির ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণ 
যার ফলে পাকস্থলি থেকে আসা অর্ধপাচিত খাদ্য বা কাইম পরিপাকীয় 
রসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং শোষণের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। 

গিজার্ড হলো ক্রুপের পরবর্তী ত্রিকোণাকার বেশ শত্ত, পুরু প্রাচীর 

এবং অন্তঃপ্রচারের কাইটিনময় দুটি দাত ও ছয়টি অনুপ্রস্থ ভাজ 
নিয়ে গঠিত অংশ। এর দৃঢ় সংকোচন প্রসারণ খাদ্যকে চুর করে। প্যাডের 
চুলগুলো খাদ্যকণাকে মেসেন্টেরনে প্রবেশের সময় ছাকনির কাজ করে 
এবং কপাটিকাগুলো খাদাকে বিপরীত দিকে আসতে বাধা দেয়। 
[ছু উদ্দীপকের প্রথম গ্রন্থি হলো যকৃত। মানবদেহের যকৃতটি 
ডায়াফ্ামের ঠিক নিচে উদরগহররের উপরের দিকে এবং 
অবস্থিত। যকৃত প্রধানত চারটি অসম্পূর্ণ খণ্ডক নিয়ে গঠিত। 
খণ্ডকগুলো যথাক্রমে ডান, বাম, কোয়াড্রেট ও কর্ডেট নামে পরিচিত। 
যকৃতের মধ্যে হেপাটিক পোর্টাল শিরা এবং যকৃত ধমনি প্রবেশ করেছে 
এবং এর থেকে যকৃত শিরা ও পিত্তনালি নির্গত হয়েছে। এর প্রতিটি 
খণ্ডক অসংখ্য উপখণ্ডক নিয়ে গঠিত। প্রস্থচ্ছেদে প্রতিটি উপখণ্ডক 
অসংখ্য পলিগোনাল কোষ নিয়ে গঠিত । কোষগুলো কেন্দ্র থেকে পরিধির 
দিকে সারিবদ্ধভাবে চক্তাকার স্পোকের মতো সাজানো থাকে। কেন্দ্রে 
কেন্দ্রীয় শিরা অবস্থিত। দু'সারি যকৃত কোষের অন্তবরতী স্থানকে 
সাইনুসয়েড বলে। সাইনুসয়েডের প্রা্ীরে আগ্রাসী কাপফার কোষ 


যকৃত নালি পিত্তাশয় থেকে নির্গত সিস্টিক ডান্টের সাথে মিলিত হয়ে 
সাধারণ পিত্তনালি গঠন করে। পিত্তাশয়টি ডান যকৃত খণ্ডকে অবস্থিত 
একটি নাসপাতি আকৃতির থলিবিশেষ। পরবর্তী সময় সাধারণ 
পিত্তনালির সাথে অগ্্যাশয় থেকে আগত অগ্ন্যাশয় নালি মিলিত হয়ে 
একটি সাধারণ পিত্ত-অগ্্যাশয় নালি রূপে অগ্রসর হয়ে ডিওডেনামের 
ভ্যাটারের আ্যাম্পুলা নামক স্ফীত স্থানে উন্মস্ত হয়। 

চর উদ্দীপকে উন্লিখিত গ্রন্থিদ্ধয়ের মধ্যে প্রথমটি হলো যকৃত। এটি 
মূলত বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে এবং সিত্তরস তৈরি করে। এই 
পিত্তরসে উপস্থিত সোডিয়াম বাইকার্বনেট জাতীয় খাদ্যের অশ্লীয়ভাবকে 
প্রশমিত করে ও ক্ষারীয় পরিরেশ তৈরি করে, যা লাইপেজ এনজাইমকে 
- সাহায্য করে গ্লেহ পদার্থকে ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত 
করতে যকৃত মূলত সরাসরি পরিপাকে ভূমিকা পালন করে না। দ্বিতীয় 


গ্রন্থিটি হলো অগ্নাশয়, যা অপরদিকে একটি মিশ্র গ্রন্থি। কারণ এটি 
একই সাথে বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ন্যায় কাজ করে যা পরিপাকে 
বিশেষ অবদান রাখতে সহায়তা করে। 

অগ্ল্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে বিভিন্ন রস ক্ষরিত হয়। এ রসে 
আ্যামাইলেজ, লাইপেজ ও প্রোটিয়েজ নামক ৩টি প্রধান এনজাইম থাকে। 
আ্যামাইলেজ স্টার্চকে ভেঙ্তো ক্ষুদ্রতর কার্বোহাইড্রেট ও চিনির অগুতে 
পরিণত করে । লাইপেজ পিত্ত লবণের উপস্থিতিতে ফ্যাটকে ফ্যাটি এসিড 
ও গ্লিসারলে পরিণত করে। প্রোটিন বিগ্লেষণকারী বিভিন্ন এনজাইম 
(প্রোটিয়েজ) পেপটাইড অণুকে ক্ষুদ্রতর পেপটাইডে পরিণত করে। 
প্রোটিয়েজ এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ট্রিপসিন ও কাইমোদ্রিপসিন। ইহা 
্ষারীয় প্রকৃতির । পাকস্থলিতে এটি পাচিত খাদ্যের অশ্লীয়ভাবকে প্রশমিত 
করে, ফলে তা ক্ষু্রান্ত্ের আন্তরিক প্রাচীরের কোনো ক্ষতি করে না। 
একইভাবে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ল্যাশয় কিছু হরমোন নিঃসরণ 
করে যা রন্তে গুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। 

ঘুকাগন হরমোন রন্তে গুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ইনসুলিন হরমোন 
রন্তের গুকোজের পরিমাণ কমায় । 

উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, যকৃত অপেক্ষা অগ্ন্যাশয় পরিপাকে 
অধিক ভূমিকা পালন করে। 


২] হত কামাল অপেক্ষাকৃত ভাত বেশি খায়, তবে মাংস খেতে 


পছন্দ করেনা । সে সমবয়সী অন্যান্য বন্ধূদের তুলনায় অত্যধিক মোটা। 
তাই চলাফেরায় তার সমস্যা হয়। 1? বা ২০১৫/ 
গ্যাস্্িন কী? ১ 
যকৃতকে জৈব রসায়নাগার বলা হয় কেনো? ২ 
কামালের অপছন্দের খাবারটির পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩ 
কামালের শারীরিক সমস্যা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত 
অনুসরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব__ ব্যাখ্যা করো। ৪. 
৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্রু পাকস্থলি হতে পাচকরস নিঃসরণের নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন হলো 
। 
চুর দেহের জন্য গুরুত্পূণ অনেক জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া যকৃতে 
সংঘটিত হয়। যেমন- ডিআ্যামিনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া সৃষ্থি, 
প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষণ, পিত্তরস তৈরি, রন্তকণিকা উৎপাদন 
গুকোনিওজেনেসিস, ফ্যাট বিপাক, হিমোগ্লোবিনের ভাঙন, কোলেস্টেরল 
উৎপাদন, হরমোনের ভাঙ্গান ইত্যাদি। এ জন্য যকৃতকে মানবদেহের 
জৈব রসায়নাগার' বলে। 
[জু কামালের অপছন্দের খাবারটি হলো মাংস অর্থাৎ প্রাণিজ প্রোটিন। 
পৌষ্টিকনালিতে এ জাতীয় খাবারের পরিপাক সম্পন্ন হয়। 
মুখ গহ্বরে পরিপাক: লালায় কোনো প্রোটিওলাইটিক এনজাইম না 
থাকায় মুখে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক হয় না। 


শ্রতিঞে 


উদ্দীপনায় সক্রিয় হয়ে পেপসিন নামক সক্রিয় উৎসেচকে পরিণত হয়। 
পেপসিন অস্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষকে আর বিশ্লেষণ করে প্রোটিওজ 
ও পেপটোনে পরিণত করে । এ অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য এরপর অশ্লীয় 
কাইমে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে ডিওডেনামে প্রবেশ করে। 

ডিওডেনামে পরিপাক: ডিওডেনামের ক্ষারীয় মাধ্যমে এন্টেরোকাইনেজ 
নামক উৎসেচকের প্রভাবে আন্ত্রিকরস ও অগ্ল্যাশয় রসের নিষ্ছিয় 
জাইমোজেন ট্রিপসিনোজেন সক্রিয় এনজাইম ট্রিপসিনে পরিণত হয়। 
ট্রিপসিন প্রোটওজ ও পেপটোন নামক আমিষকে ভেঙ্গে আ্যামাইনো 
আযাসিড ও ডাইপেপটাইডে পরিণত করে । এরপর খাদ্য ইলিয়ামে প্রবেশ 


করে। 

ইলিয়ামে পরিপাক: ইলিয়ামে প্রায় পরিপাককৃত খাবার পৌছলে এর প্রাচীর 
থেকে এন্টেরোকাইনিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে 
ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত ইরেপসিন নামক সক্রিয় প্রোটিওলাইটিক 
উৎসেচক ডাইপেপটাইডসমূহকে ভেঙ্তো আ্যামাইনো আযাসিডে পরিণত 
করে। ইলিয়ামের ভিলাইয়ে ্যামাইনো এসিড শোষিত হয়। 

এভাবে কামালের অপছন্দের খাবারটি পরিপাক হয়ে থাকে। 
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চুর কামাল মোটা হয়ে যাচ্ছে তাই তার চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে। এ 

সমস্যা থাকুক বা না থাকুক সবারই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। এ 

৮477 

সহকারে অনুসরণ করতে হবে যাতে করে কামালের মতো সমস্যা 
এড়িয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করা যায়। কামালের শারীরিক 
সমস্যা এড়াতে নিন্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে : 

? সারাদিন শুয়ে বসে না থেকে শারীরিক পরিশ্রম হয় এরকম কাজে 

নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে । 

॥. দৈনিক শরীরচর্চা করতে হবে। ভোরে হাটা, সাইকেল চালানো, 
সীতার কাটা ইত্যাদি উত্তম ব্যায়াম। খেলাধুলা বাগানে কাজ করা 
ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেকে সচল 
রাখা যায়। 

. অতিরিস্ত খাদাগ্রহন করা যাবে নাঁ। 

1%. সুষম খাবার খেতে হবে। 

৬. প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ফলমূল, শাক-সবজি এবং অন্যান্য 
আশ জাতীয় খাবার থাকতে হবে। 

1. দানাযু্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং মিহি গুড়া করা খাবার কম 

খেতে হবে। 

নিশ্লমান সম্পন্ন খাবার যেমন ফাস্টফুড ও জাংকফুড জাতীয় খাবার 

এড়িয়ে চলতে হবে। 

১॥.স্থুলতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এরুপ শারীরিক বা মানসিক 

রোগ হয়ে থাকলে তার চিকিৎসা করা। 

1৮. অতিরিত্ত মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ও পানীয় বর্জন করতে হবে। 

&, আযালকোহল গ্রহণ হতে দূরে থাকতে হবে। 

এভাবে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত অনুসরণের মাধ্যমে কামালের 

শারীরিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। 


ডা, 


4 রো! ২০১% 
হ 


এ এ 


উদ্দীপকে "৮ দি অং পক সং 
কোষগুলোর নাম ও কাজ লেখো । 
ঘ. উদ্দীপকের '0' আল জে প্রোটন পিকে ভি 
রাখে- ব্যাখ্যা করো। 
৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
নর যে প্রক্রিয়ায় নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে জাইগোটটি 
্াস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় তাকে 


তে ডে ভে সত না তি কে হালি 
বলে। এটি নেফনের অগ্রভাগে অবস্থিত। বোম্যান্স ক্যাপসুল ও 
গ্লোমেরুলাসের সমন্বয়ে মালপিজিয়ান বডি গঠিত। এর অভ্যন্তরে কৈশিক 
জালিকার গুচ্ছ হলো গ্লোমেরুলাস। 

চু উদ্দীপকে উল্লিখিত 7৮ অংশটি হলো পাকম্থলি। পাকস্থলির প্রাচীর 
পেশিবহুল এবং গ্যাস্ট্রিক গ্রম্থি সমৃদ্ধ । এসৰ গ্রন্থি পাকস্থলিতে 
পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে। গ্যাস্ট্রিক -বা পাকস্থলির গ্রন্থি 
এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং তিন ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। 
কোষগুলো হলো প্যারাইটাল কোষ, মিউকাস কোষ এবং পেপটিক 
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কোষ। প্যারাইটাল কোষ হাইড্রোক্লোরিক এসিড ক্ষরণ করে। পেপটিক 
ও মিউকাস কোষ পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন নামক নিস্ক্রিয় এনজাইম 
ক্ষরণ করে, যা চ0-এর সংস্পর্শে সক্রিয় পেপসিন ও রেনিনে পরিণত 
হয়। মিউকাস কোষ মিউকাস ক্ষরণ করে। এই তিনটি কোষের 
সগ্মিলিত ক্ষরণকে গ্যাস্ট্রিক জুস বলে। এছাড়া পাকস্থলি প্রাচীরের 
মিউকাস স্তর গ্যাস্ট্রিন হরমোন ক্ষরণ করে যা গ্যাস্ট্রিক গ্রল্থিগুলোর 
ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। 
[ঝর উদ্দীপকে 0 চিহিত অংশটি হলো অগ্লযাশয়, এটি মানুষের 
পরিপাকতন্ত্রের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। এটি পাকস্থলির নিচে 
অবস্থিত এবং এর আকৃতি অনেকটা নলাকার মরিচের মতো। আমিষ 
জাতীয় খাদ্য পরিপাকে এ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। 
অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত অগ্ল্যাশয় রসের এনজাইমগুলো নি্নরূপে প্রোটিন 
পরিপাক করে থাকে_ 
-. ট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে 
পলিপেপটাইডে পরিণত করে। 
-. কাইমোট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিয 
অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে ।। 
-. কাৰক্সিপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডের প্া্তীয় লিঙেকজকে 
সরল পেপটাইড ও আ্যামিনো আ্যাসিডে রূপান্তরিত করে । 
-  আ্যামিনোপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেজে 
আ্যামিনো আযাসিডে পরিণত করে। 
-. ট্রাইপেপটাইডেজ এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে আ্যামিনো আযাসিডে 
পরিণত করে। 
-  ডাইপেপটাইডেজ এনজাইম ডাইপেপটাইডকে আ্যামিনো আযাসিডে 
পরিণত করে। 
-  কোলাজিনেজ কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে 
রূপান্তরিত করে। 
-.. ইলাস্টেজ যোজক কলার প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেক্তো পেপটাইড 
উৎপন্ন করে। 
ছুত্রে্মু্লু কামাল সাহেবের 941 ৩৪ 7:8/121 তিনি বুকে মারাত্মক 
ব্যথা অনুভব করায় ডান্তারের শরণাপন্ন হলে, ডান্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে জানালেন তার করোনারি ধমনিতে প্লাক জমে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। 
তার চিকিৎসার প্রয়োজন। এর জন্য সহজ উপায়ও আছে। / বো ২০১০/ 
ক. মানব দেহের জৈব রসায়নাগার কাকে বলে? ১ 
খ, নে এনজাইমগুলোর নাম কী? ২ 
গ রা এপ ৫ এ ক তি 
৯ ব্যাখ্যা করো। 
চর মিবিৎসকবজানালের উদ্দীপকে উল্েিতরোগ থেকে মুত 
জন্য তিনি চিকিৎসার সহজ উপায়টি গ্রহণ করবেন__ 
উপায়টি সম্পর্কে আলোচনা করো। ৪ 
১০ নং প্রশ্নের উত্তর 
৪ | চুন ফকুতকে মানবদেহের “জৈব রসায়নাগার" বলে। 
ছু ডিওডেনামে নিঃসৃত এনজাইমগুলো হলো_ 
1 মন্টেজ; 1. সুক্রেজ; 1. ল্যাকটেজ; 1৬. এন্টারোকাইনেজ; ৬. 
পে' 
চুর উদ্দীপকের কামাল সাহেবের 91 ৩৪1:/1+। সাধারণত একজন 
মানুষের 814] ৩০ 78/যত এর বেশি হলে সে স্থুলতাজনিত সমস্যায় 
ভুগছে বলে ধরা হয়। অতিরিত্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে 941 বাড়তে পারে। 
কিন্তু অতিরিস্ত খাদ্য থ্রহণই 814] বাড়ার একমাত্র কারণ নয়। আরও 
অনেক কারণে ৪74] বাড়তে পারে । যেমন : 

চ শরীর চর্চা ও কায়িক পরিশ্রম না করে শুয়ে, বসে, টিভি দেখে, 
কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে ইত্যাদি ভাবে 4 বাড়তে পারে । 
॥. কিছু জিন বহুপ্রস্থতা, ক্ষুধা, বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে দেহের 
৪৫] বাড়িয়ে দেয়। যেমন-_ চা জিনের উপস্থিতিতে 21 
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॥. হাইপোথাইরয়ডিজম, কুসিং সিনড্রোম, বৃদ্ধি হরমোনের ঘাটতি ও 
খাদ্য প্রহণজনিত সমস্যার কারণেও 8141 বাড়তে পারে। 
1. অতিরিস্ত বা অপর্যাপ্ত ঘুম, হরমোনাল সমস্যা, তাপমাত্রার তারতম্য 
ইত্যাদি কারণেও 8] বাড়তে পারে । 

উপরোস্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় কামাল সাহেবের ৪1 বাড়ার জন্য 
অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণই একমাত্র কারণ না। 

[তরু উদ্দীপকের কামাল সাহেবের করোনারি ধমনিতে প্লাক জমে সংকীর্ণ 
হয়ে গেছে। ফলে তিনি বুকে মারাত্মক ব্যথা অনুভব করছেন। কামাল 
সাহেবের বর্ণিত রোগটি হলো করোনারি হৃদরোগ । করোনারি হৃদরোগের 
সবচেয়ে সহজ চিকিৎসার উপায় হলো- এনজিওপ্রাস্টি। বড় ধরনের 
অস্ত্রোপচার না করে হৃৎপিণ্ডের সংকীর্ণ লুমেনযুন্ত বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া 
করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুন্ত বা উন্মুস্ত করার পদ্ধতিকে 
এনজিওপ্লাস্টি বলে। এনজিওয্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাক জমা বা রন্তু 
জমাটের কারণে সংকীর্ণ বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনীর লুমেন 
চওড়া করে 0 সমৃদ্ধ রস্তের প্রবাহ অক্ষুপ্র রাখা । করোনারি হৃদরোগের 
অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভেতর ব্লক 
সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত 0:-সমৃদ্ধ রত্ত হৃৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। 
ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট আ্যাটাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হতে পারে। এমন মারাত্মক অবস্থা মোকাবিলায় এনজিওপ্লাস্টি কার্যকর 
ভুমিকা পালন করে। এনজিওগ্লাস্টি ধমনির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ 
ৰা হ্রাস করতে পারে । ফলে শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয় যা হার্ট 
আযাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। বেলুন ও স্টেন্ট 
পদ্ধতি একই সাথে ব্যবহার করলে প্লাক-এর পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা 
কমে যায়। মাত্র এক থেকে কয়েক ঘণ্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা 
সন্তব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি সময় লাগে না। তাই কামাল 
সাহেবের চিকিৎসায় এনজিও্লাস্টিই সবচেয়ে সহজ উপায় । 


/ বো! ২০১% 


লালা কী? 
8141 বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকে /, অংশটির পরিপাকে ভূমিকা উল্লেখ করো। ৩. 
উদ্দীপকে উন্লিখিত ৪ অংশটিতে যাক্ত্রিক পরিপাক প্রক্রিয়া 
উল্লেখ করো। ৪ 

১১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু লালা হলো লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এক ধরনের তরল পদার্থ । 
চুদ 0৫1 (3০৭১ 11955 1705১) হলো দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের 
সামঞ্স্য রক্ষা করার সূচক। 

দেহের ওজন (কেজি), 
চাপল হ 
[ দেহের উচ্চতা (মিটার)] 

এর মাধ্যমে দেহের স্থূলতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ৪141 -এর 
মান বেশি হলে তা স্থুলতাজনিত সমস্যা নির্দেশ করে। 
[ু্জ জনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 
দ্র সজনশীল ৩ এর “ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো। 


ঁ. 


শ্রঞিডে 


ছয়েক্ছুতর মানুষের গৃহীত খাদ্যের মধ্যে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় 
খাদ্য জটিল প্রকৃতির। এসব জটিল খাদ্যের পরিপাকের প্রয়োজন হয়। 
বিভিন্ন রকম উৎসেচক খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। /& বো: ২০১৬/ 
খাদ্য কী? ১ 
খাদ্যের লেখো। ২ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশের যৌন্তিকতা উল্লেখ করো ।৩ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষের উত্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১২ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর জীব বেচে থাকার জন্য যা গ্রহণ করে, যা থেকে শস্তি লাভ করে 
এবং পুষ্টি লাভ করে, তাই হলো খাদ্য । 

চুর জীবের বেঁচে থাকার জন্য শত্তি দরকার এবং শল্তি উৎপাদনে খাদ্যের 
প্রয়োজন। পৃথিবীতে শ্তির উৎস সূর্য। উ্ভিদ সূর্য থেকে প্রয়োজনীয় 
শস্তি গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন করে এবং তার কিছু অংশ ফলে সঞ্জয় 
করে। বিভিন্ প্রাণী সে ফলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে শ্বসন প্রক্রিয়ায় 
শত্তি উৎপাদন করে। খাদা গ্রহণ না করলে কোন জীবই স্থসন প্রক্রিয়ায় 
শক্তি উৎপাদন করতে পারবে না ফলে মৃত্যু বরণ করবে। তাই বেঁচে 
থাকার জন্য যেকোন জীবের খাদ্য প্রয়োজন । 

চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, আমাদের গৃহীত 
জটিল খাদ্যবস্তুর পরিপাক আবশ্যকীয় । পরিপাক হলো জৈব রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গৃহীত জটিল খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন এনজাইমের 
সহায়তায় ভেঙ্গে দেহের জন্য শোষণ উপযোগী সরল অবস্থায় 
হয়। কারণ আমাদের শরীরের কোষ জটিল খাদ্যবস্তু বূপে 
শর্করা, প্লেহ ও আমিষ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। কোষ 
শোষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে। শর্করা ভেঙ্তো 
সরল গুকোজে পরিণত হলেই কেবল তা শরীরের জন্য গ্রহণ উপযোগী 
হয়। অনুরূপভাবে, পরিপাকের মাধ্যমে গ্লেহজাতীয় পদা সরল ফ্যাটি 
জ্যাসিডে এবং আমিষ জাতীয় পদার্থ সরল আ্যামিনো আযাসিডে পরিণত 


এ এ 


নং 


অপেক্ষাকৃত সরল উপাদান পেপটোন এ পরিণত হয়। 


প্রোটিন __পেপসিন ৯ প্রোটিওজ + পেপটোন 
দ্নেহ: স্নেহ জাতীয় খাদ্য লাইপেজ এনজাইমের প্রভাবে ফ্যাটি আযাসিড ও 


স্লিসারলে পরিণত হয়। 


লিপিড_লাইপেজ + ফ্যাটি আযাসিড + সিসারল। 
চত্বর রফিক সাহেব মাংস খেতে পছন্দ করলেও সে শুধু মুরগীর 
মাংস খায়। কারণ গরু বা খাসীর মাংসের অতিরিন্ত চর্বি তার হজমের 
সমস্যা করে। তাই সে অতিরিস্ত তেল, চর্বি, ঘি, মাখন সমৃদ্ধ খাবার 
এড়িয়ে চলে, যদিও কিশোর বা যুবক বয়সে এসব খাবার সে ঠিকই 
খেতে পারতেন 4 লো ২০ 
ক. পরিপাক কী? ১ 
পরিপাকে দাতের ভূমিকা উল্লেখ করো । ২ 
উদ্দীপকে রফিকের পছন্দের খাবারটির পরিপাক প্রণালী 
বর্ণনা করো। ত 
রফিক সাহেব উদ্দীপকে বর্ণিত খাবার এড়িয়ে চলে ঠিক 
কাজটিই করেন-__ব্যাখ্যা করো। ৪ 


প্‌ 
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১৩ নং্রপ্নের উত্তর 
ছুঝ্রু যে জৈব রাসায়নিক প্রিয়ার মাধ্যমে জটিল খাদ্যব্তু ভেঙ্গে দ্রবশীয় 
সরল, তরল এবং দেহকোষের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে তাই হলো 
পরিপাক। 
চুর মানুষের মুখ গহ্বরে অবস্থিত দাতের সাথে পরিপাকের সরাসরি 
সম্পর্ক না থাকলেও, দীত খাদ্যদ্রব্যকে ছেঁড়া, কাটা, ছোট ছোট টুকরায় 
পরিণত করে এবং পেষণ করতে অংশ নেয়। ফলে খাবারের বড় টুকরো 
লালারসের সাথে মিশতে ও গলাধঃকরণ করতে সুবিধা হয়। এভাবেই 
দাত পরিপাকে ভূমিকা রাখে। 
[সরু রফিক সাহেবের পছন্দের খাবার হলো মুরগির মাংস অর্থাৎ প্রাণিজ 
আমিষ । পৌস্টিকনালিতে এ জাতীয় খাবারের পরিপাক সম্পন্ন হয়। 
৮ এর “গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো। 

স্নেহ বা চবি জাতীয় খাদ্য হলো লিপিড জাতীয় খাবার। রফিক 
সাহেব যে খাবারগুলো এড়িয়ে চলে সেগুলো লিপিড জাতীয় খাবার। 
লিপিড খাদ্যের পরিপাক পাকস্থলিতে আরম্ত হয়ে ক্ষুদ্রান্তে শেষ হয়। 
পাচ্চরসের লাইপেজ, অগ্ন্যাশয় রসের লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, 
কোলেস্টেরল এস্টারেজ, আন্্িকরসের লাইপেজ প্রভৃতি লিপিড 
পরিপাককারী এনজাইম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ এনজাইমের 
পরিমাণ কমতে থাকে। এছাড়া পিত্তরস বা পিত্তলবণের পরিমাণ কমে 
যায়। এ ধরনের এনজাইম ও লবণ গৃহীত লিপিড জাতীয় খাবারকে 
শোষণযোগ্য ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও অন্যান্য সরল অণুতে পরিণত 
করে। এ ধরনের খাবার বেশি বেশি গ্রহণ করলে এনজাইম নিঃসরণ 
আস্তে আস্তে কমতে থাকে আর শরীরে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হতে 
থাকে ফলে খাবার হজমে সমস্যা হয়। তাই সব সময় এধরনের খাবার 
এড়িয়ে চলা শরীরের জন্য খুব ভালো। এছাড়া এসব চবিযুত্ত খাবার 
অধিক হারে খেতে থাকলে দেহ একসময় স্থুল হয়ে পড়ে । তাই রফিক 
সাহেবের এধরনের খাবার এড়িয়ে চলা যুক্তিসঙ্গাত। 


২ 

ত 
কীভাবে ', '« দ্বারা পরিপাক হয়? -বিশ্লেষণ করো। ৪ 

১৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 

[ভর মানুষের মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দুপাশে 
অবস্থিত বায়ূপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বর সাইনাস। 
চু লসিকাতত্রের বিশেষ শাখাসমূহকে ল্যাকটিয়াল_নালি বলে। এরা 
কোষের অভ্যন্তরে ফ্যাটি এসিড ও গ্রিসারল পুনর্গঠিত হয়ে তৈরি 
ট্রাইগ্লিসারাইড বহন করে। ট্রাইগ্লিসারাইভ কণাকে কাইলোমাইক্রন বলে, 
যা সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। 
[উদ্দীপকে '"' হলো যকৃত। যকৃত প্রধানত চারটি অসম্পূর্ণ খণ্ডক 
নিয়ে গঠিত। খণ্ডকগুলো যথাক্রমে ভান, বাম কোয়া্ডরেট ও কর্ডেট নামে 
পরিচিত। যকৃতের মধ্যে হেপাটিক পোর্টাল শিরা এবং যকৃত ধমনি 
প্রবেশ করেছে এবং এর থেকে যকৃত শিরা ও পিত্তনালি নির্গত হয়েছে। 
এর প্রতিটি খণ্ডক অসংখ্য উপখণ্ডক নিয়ে গঠিত। প্রস্থচ্ছেদে প্রতিটি 
উপখণ্ডক অসংখ্য পলিগোনাল কোষ নিয়ে গঠিত। কোষগুলো কেন্দ্র 
থেকে পরিধির দিকে সারিবদ্ধভাবে চক্রাকার স্পোকের মতো সাজানো 
থাকে। কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শিরা অবস্থিত। দু'সারি যকৃত কোষের অন্তবতী 
স্থানকে সাইনুসয়েড বলে। সাইনুসয়েডের প্রাচীরে কাপফার কোষ 
থাকে। যকৃতের খণ্ডগুলো থেকে একটি করে যকৃত নালি নির্গত হয়ে 
ডান ও বাম যকৃত নালি গঠন করেছে। উভয় যকৃত নালি পরস্পরের 
সাথে মিলিত হয়ে একটি সাধারণ নালি গঠন করে। এরপর এ সাধারণ 
যকৃত নালি পিতাশয় থেকে নির্গত সিস্টিক ভাক্টের সাথে মিলিত হয়ে 
সাধারণ পিত্তনালি গঠন করে। পিত্রাশয়টি ডান যকৃত খন্ডকে অবস্থিত। 
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পরবতী সময় সাধারণ পিত্তনালির সাথে অগ্ল্যাশয় থেকে আগত অগ্ল্যাশয় 
নালি মিলিত হয়ে একটি সাধারণ পিত্ত-অগ্যাশয় নালি রূপে অগ্রসর হয়ে 
ডিওডেনামে উন্মস্ত হয়। 

ছু উদ্দীপকে উল্লিষিত '*' হলো যকৃত এবং ১ হলো খাদ্য । নিল্নে. যকৃত 
কর্তৃক খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হলো- 

খাদ্য প্রধানত তিন প্রকারের হয়, যথা- শর্করা, প্রোটিন ও চর্বি। যকৃত 
এই তিন প্রকারে খাদ্য পরিপাকে ভূমিকা রাখে। যকৃত দেহের 
প্রয়োজনের অতিরিন্ত গুকোজকে গ্রাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় 
গ্রাইকোজেনে রূপান্তর করে। এছাড়া জুক্টোজ, গ্যালাকটোজ ও 
ম্লিসারলকে গুকোজে পরিণত করে। এভাবে দেহে গুকোজের মাত্রা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া যকৃত ডি-আ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় প্রোটিন থেকে 
প্রাপ্ত আযমিনো এসিডকে ভাঙ্গে। আবার ডি-আ্যামিনেশন প্রক্িয়ায 
্যামিনো এসিডের নাইন্রোজেন অংশকে ইউরিয়ার রূপান্তরিত করে। 
যকৃত পিত্তরস তৈরি করে যা পিত্তথলিতে জমা থাকে । এই রস পিত্তথলি 
থেকে পিতনালিতে আসে। এরপর অগ্যাশয়নালির সাথে মিলিত হয়ে 
ডিওডেনামে প্রবেশ করে। পিত্তনালিবাহিত পিত্তরস একটি ক্ষারীয় 
রাসায়নিক পদার্থ। পিত্তরসের পিত্তলবণের প্রভাবে ইমালসিফিকেশন 
প্রক্রিয়ায় চবি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। পিত্তরসে কোনো এনজাইম 
থাকে না। এই রসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি 
থেকে আগত পাকমন্ডের 110-কে প্রশমিত করে এবং এর প্রভাবে 
ডিওডেনামে ক্ষারীয় মাধ্যম সূচিত হয়। এই ক্ষারীয় মাধ্যমে 
পরিপাককারী বিভিন্ন এনজাইমসমূহ ডিওডেনামে সক্রিয় হয়। এভাবেই 
যকৃত খাদ্য পরিপাকে ভূমিকা রাখে । 


জ্ঞা 
/ ধু গোপাল জনাঙ্ঠ জলজ 


ক. আআগেনডিক্স কী? ১ 

খ. গুকোনিওজেনেসিস ব্যাখ্যা কর । 

গ. মানুষের ক্ষেত্রে 2 এর বর্ণনা দাও। 

ঘ. %ও % এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। 

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর 

[ত্র বৃহদান্রের সিকামের সাথে যুন্ত একটি বদ্ধ ধরনের থলি হচ্ছে 
আযাপেন্ডিক্স। 
ছু ফকতের একটি বিপাকীয় কার্যাবলী হলো গুকোনিওজেনেসিস। 
থুকোজের চাহিদার প্রেক্ষিতে যদি যকৃতে গ্রাইকোজেনের ঘাটতি পড়ে 
তখন ননকার্কোহাইড্রেট উৎস যেমন আআমিনো এসিড ও গ্লিসারল প্রভৃতি 
থেকে গুকোজ সংশেষিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে গুকোনিওজেনেসিস 
বলে। 
[্্র উদ্দীপকে 2 দ্বারা দত্ত সংকেত কে নির্দেশ করা হয়েছে। একটি 
সরল রেখার উপরেও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাতের ইংরেজি নামের প্রথম 
অক্ষর লিখে এ ধরনের দীত প্রতি চেয়ালের অর্ধাংশে কয়টি আছে তা 
লিখে দন্ত সংকেত পাওয়া যায়। 
পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দন্ড সংকেত: 


1207315৪8৮2 
৮ 82322৮ রি 
1200 62152 82৮15818528 


অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মানুষের প্রত্যেক চোয়ালের দন্তকোটরে 
১৬টি করে মোট ৩২ টি দাত থাকে। প্রতি চোয়ালের সামনে ৪টি কর্তন 
075০0. এগুলোর দু'পাশে ১টি করে ছেদন (04100), ছেদনের পাশে 
২টি করে অগ্রপেষন (11018) এবং চোয়ালের দুপ্রান্তে ৩টি করে 
পেষণ (4৩19) দীত রয়েছে। 

ছু উদ্দীপকের 7 হলো শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং % হলো পৌষ্টিকনালির 
অন্যতম একটি অংশ অন্ত্র। শর্করা পরিপাকের অন্যতম একটি স্থান হলো 
অন্তর। কষদরান্তের গাত্রের এককোষী গ্রন্থি ও জগ্ল্যাশয় গ্রন্থি নিঃসৃত শর্করা 
পরিপাককারী এনজাইম সমূহ অন্তরে নিশ্নরূপে ক্রিয়া করে: 


৯ 


২. 
ত 
৪ 
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আযামাইলেজ: স্টার, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে 
সি নাল, বররন ওর জেন ই 


. আইগো ঘলটেজ: আইসোমলটোজ জাতীয় শকণাকে আশি 
করে মলটোজ ও পুকোজ উৎপন্ন করে। 
1. মলটেজ: মলটোজকে বিশিষ্ট করে গ্ুকোজ তৈরি করে। 
. সুক্রেজ: সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইড বা দ্বিশর্করাকে ভেঙ্গে 
এক অনু গুকোজ ও এক অণু ফ্ুটোজ তৈরি করে। 
ল্যাকটেজ; দুধের ল্যাকটোজ নামক ডাই-স্যাকারাইড কে ভেঙ্গে 
এক অণু গ্ুকোজ ও এক অণু গ্যালাকটোজে পরিণত করে। 
অন্যদিকে সরলীকৃত শর্করা প্রধানত গুকোজ হিসেবে আন্তের ভিলাই 
কর্তৃক শোষিত হয়। এভাবেই, খাদ্যোপাদান সরলীকরণ করার 
জন্য ও শোষণের জন্য ১ ও % অর্থাৎ শর্করা এবং অন্ত্রের মধ্যে 
- সম্পর্ক গড়ে উঠে। 
কত গল রমা দক রক। লে দে দি কারিজাতও 
ক্ষুধা অনুভব করে। সে ভাত, আলু, রুটি ইত্যাদি খেয়ে তার ক্ষুধা 
নিবারণ করে।* তার গৃহীত খাদ্যোপাদানগুলো মানবদেহের অতি 
প্রয়োজনীয় একটি যোজক কলার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় । 
ির্পাল ক্যাতেট কেস 
, পেরিস্টালসিস কী? ১ 
কোন ধরনের তরুণাস্থি অস্থির মতো শ্ত? ব্যাখ্যা করো। ২ 
* গলিনিরার সৃতি খাবারের ভুতাডে পরিপাক 'পশ্থতি, যায 
করো। 
, উদ্দীপকের শেষোস্ত লাইনটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। 


চুর চম বা ক্যালসিফাইড তুণাস্থি অস্থির ন্যায় শত্ত। কেননা 
চুনময় তবুণাস্থির ম্যাট্রিকসে প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমা থাকে। 
যার ফলে এই তরুণাস্থি অস্থির ন্যায় শত্ত রূপ ধারণ করে । হিউমেরাস 
ও ফিমারের মস্তকে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়। 

[তর উদ্দীপকে উল্লিখিত গণি মিয়ার গৃহীত খাদা ভাত, আলু, রুটি সবই 
হলো শর্করা জাতীয় খাদ্য। ক্ষুপরান্তে শর্করা খাদ্যের পরিপাকপদ্ধতি 


নিমর্পঃ 

অগ্ন্যাশয় রসে শর্করা পরিপাককারী আ্যামাইলেজ নামক এনজাইম 
বকে আল ডোজ সীকে গ্টোজ। (ক ধরানোক্চাইসাকার ই) 
পরিণত করে। 

আর, প্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতকগুলো এককোষীগর্থি খাদ্য 
পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে। এসব গ্রন্থি নিঃসৃত রসকে আস্ত্রিক 
রস বলে। আস্তিক রসে শর্করা পরিপাককারী মন্টেজ, সুক্রেজ, ল্াকটেজ 
আযামাইলেজ ইত্যাদি থাকে। মন্টেজ মন্টোজকে গুকোজে পরিণত করে। 
সুক্রেজ সুক্রোজকে গুকোজ ও ফ্ুকটোজে পরিণত করে। ল্যাকটেজ 
ল্যাকটোজকে গুকোজ ও গ্যালাকটোজে পরিণত করে । আ্যামাইলেজ 
সটার্চ ও ডেক্স্রিনকে সরল শর্করায় পরিণত করে। 

[রে উদ্দীপকের শেযোস্ত লাইনে পরিপাককৃত খাদ্যোপাদান পরিপাক 
হওয়ার পর রস্তের মাধ্যমে দেহের প্রয়োজনীয় স্থানে পরিবহনের কথা 
বলা হয়েছে। 

্ষদ্রান্তের ইলিয়াম অংশে পরিপাকের চুড়ান্ত পর্যায়ের শেষে উৎপনন পদার্থ 
শোষিত হয়। এসব পদার্থ শোষণে ভিলাই আদর্শ গঠন। এর 
কৈশিকজালিকায় ব্যাপন বা সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে মনোস্যাকারাইড, 
ডাই-পেপটাইড ও আযামিনো এসিড শোষিত হয়। ভিলাই থেকে বেরিয়ে 
কৈশিকজালিকা হেপাটিক পোর্টাল শিরায় যুস্ত হয়। এ শিরা শোষিত 
খাদ্যসার যকৃতে মু্ত করে। রন্তের অতিরিস্ত গুকোজ, গ্রাইকোজেনেসিস 
প্রক্রিয়ায় গ্রাইকোজেন এ বৃপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা 
থাকে। আবার, রন্তের মাধ্যমেই সমগ্র দেহের সরুল কোষে প্রয়োজন 
অনুযায়ী পুকোজ সরবরাহ হয়ে থাকে, কেননা গুকোজ কোষের সকল 


কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষত মস্তিষ্কের কোষ তথা 
নিউরন গুকোজ ছাড়া বাচতেই পারে না, কেননা নিউরনের একমাত্র খাদ্য 
হলো গুকোজ। 

পরিশেষে বলা যায়, পরিপাককৃত খাদ্যোপাদান গুকোজকে প্রয়োজনীয় 
স্থানে ব্যবহার এবং মজুদের জন্য রন্তের মাধ্যমে সংবহন অত্যন্ত 
গুরত্পূর্ণ। এ প্রক্রিয়া ব্যতীত মানব জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পরত! 


অন্ননালির পশ্চাতে স্ফীত অংশ । 

& এর পশ্চাতে পুরুপ্রাচীরযুক্ত অংশ যা দীতের ন্যায় কাজ করে। 
"0' আকৃতির অংশ যা '/' এর পশ্চাতে অবস্থিত। 

0 এর পরবতী প্যাচানো নালিকা। 


ক. কাইলোমাইক্রোন কি? 
ব. আনি রস বির গজ দিবা বাব 
গ. পরিপাক 0 ও 9 অংশের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা কর। ৩ 
ঘ. পৃথকভাবে 4, 9 এবং /১, 0, দ্বারা গঠিত পরিপাক নালির 
তুলনামূলক আলোচনা কর (চিত্রসহ)। ৪ 
১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর লিপো-ধরোটিন গঠিত ট্রাই গ্লিসারাইড কণাই হলো রাইলোমাইক্রন। 
চুদ্ধ অগ্যাশয় রসে ইনসুলিন ও গ্ুকাগণ নামক দুটি হরমোন থাকে। রন্তে 
থুকোজের পরিমাণ কমে গেলে গুকাগণ লিভারের গ্রাইকোজেনকে 
গুকোজে পরিবর্তিত করে গুকোজের মাত্রা ঠিক রাখে । আবার রন্তে 
গুকোজ বেড়ে গেলে ইনসুলিন তা কমিয়ে দেয়। তাই গুকোজের মাত্রা 
নিয়ন্ত্রণে অগ্নযাশয় রস অতি প্রয়োজনীয়। 
[ঘর উদ্দীপকে উল্লিখিত '০ হলো '0' আকৃতির অংশ যা মূলত কষুদরন্ 
এবং "9 হলো '০' এর পরবতী প্যাচানো নালিকা যা মূলত বৃহদন্ত্র। কোন 
প্রাণীর দেহে এই দুটি অংশ পরিপাকে বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিন্নে 
কষদ্ান্ত্রে ও বৃহদন্ত্রে খাদ্যের পরিপাকের তুলনামূলক আলোচনা করা 
হলো- 
কষদ্ান্ত্ে খাদ্য বন্তু অত্যন্ত পাচিত অবস্থায় আসে । এখানে খাদ্যবস্তুর 
উপর বিভিন্ন এনজাইম ক্রিয়া করে। পাচিত শর্করা জাতীয় খাদ্যের উপর 
মলটেজ,_ সুক্রেজ, আ্যামাইলেজ এনজাইম। আমিষের উপর 
আ্যামিনোট্রিপসিন, প্রোলিজেজ এনজাইম এবং গ্লেহের উপর লাইপেজ, 
“লেসিথিনেজ প্রড়ৃতি বিভিন্ন এনজাইম কাজ করে । এরা খাদ্যবস্তু সরল ও 
শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত করে। এরপর ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই দ্বারা 
খাদ্যের শোষণযোগ্য উপাদান শোষিত হয়। 
বৃহদন্ত্রে খাদ্যের পাকমণ্ুড পৌছানোর পর এখানে কোনো পরিপাক হয় 
না, মূলত এখানে শোষণ হয়। খাদ্যের পাকমন্ড থেকে অবশিষ্ট খাদ্যবস্তু 
পানি, আয়ন ইত্যাদি শোষিত হয়ে তা প্রায় কঠিন মলে পরিণত হয়। 
এভাবে কষুদ্রান্্ ও বৃহদন্ত্র পরিপাকে ভূমিকা রাখে। 
[ত্র উদ্দীপকে 4 স্বারা অন্ননালির পশ্চাতে অবস্থিত স্থীত অংশ বা ক্র 
এবং দ্বারা '&' এর পিছনের পুরুপাটীরযু্ত অংশ যা দীতের ন্যায় কাজ 
করে অর্থাৎ 'গিজার্ড' কে বোঝায়। মূলত এই অংশগুলো পতঙ্গা জাতীয় 
প্রাণীর দেহে বিদ্যমান। আবার "/' দ্বারা ক্রুপের পাশাপাশি 
পাকস্থলিকেও বোঝায়। '০ দ্বারা '' আকৃতির অংশ যা '/ এর 
পশ্চাতে অবিস্থত অর্থাৎ কষদরান্ত এবং ")' দ্বারা প্যাচানো নালিকা অর্থাৎ 
বৃহদন্্রকে বোঝায়। এই পাকস্থলি, কুরান ও বৃহদন্ত্র অংশগুলো মানুষের 
পরিপাকতন্ত্রে বিদ্যমান। নিন্সে & ও 3 দ্বারা গঠিত পত্র 
পরিপাকতন্ত্র এবং &, 0 ও. দ্বারা গঠিত মানুষের পরিপাকতন্ত্রের তুলনা 
ব্যাখ্যা করা হলো__ 
॥ পতঙ্গের ক্রপ খাদ্য সঞ্চয়ের থলি হিসেবে কাজ করে। মানুষের 
পাকস্থলিও একই কাজ করে। . 
॥. পতাঙ্গের ক্ষেতে খাদ্াবস্ভু পেষিত হয় গিজার্ডে। মানুষের গিজার্ড 
নেই, তবে খাদ্য পেষণের কাজ সংঘটিত হয়। 
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1॥. পতঙ্গোর গিজার্ডে দীতের ন্যায় গঠন থাকে, কিন্তু মানুষের 
পাকস্থলি পেশিবহুল এবং তাতে দীতের ন্যায় অংশ নেই। 

1%. পতঙ্তা ও মানুষের উভয়ের কষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ 
সাধিত হয়। 


চুর ঘসান দুপুরের খাবার ভাতের সাথে মাছ খেতে পছন্দ করে । 


/াব্চগিটি জলে 
ক. মানুষের লালগ্রস্থি কত জোড়া? ১ 
খ. গ্রাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় কোন হরমোন সাহায্য করে? ২ 
রগ মিরর জনন মহিনিনিন সদন কত 
বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও। 
ঘ. উপর শে টি পরিপত্র কোন কোন নে 
বিশ্লিষ্ট হয় তা বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও। 
১৮ নং ্রশ্নের উত্তর 


ই 
বৃপান্তরের প্রক্রিয়াটি হলো 


গ্রাইকোজেন 
কোকেন ই প্রি নি সিকেরে। 
চিনির পরিমাণ বেড়ে গেলে তার প্রতি সাড়া হিসেবে অগ্যাশয়ের 
আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স থেকে ইনসুলিন উৎপন্ন হয়। এর ফলে 
যকৃত গ্যালাকটোজ, ফুক্টোজসহ সমস্ত হেক্সোজ চিনি গুকোজে পরিবর্তিত 
করে গ্রাইকোজেন হিসেবে সঞ্তিত রাখে। 


1717. 


খু উদ্দীপকের প্রথম খাদ্যটি হলো শর্করা জাতীয় খাদ্য । মুখ গহ্বরে 
শর্করার সামান্য পরিপাক হলেও ক্ষদ্রান্তের মধ্যেই বেশিরভাগ খাদোর 
পরিপাক সংঘটিত হয়। কষুদরান্তের প্রাচীরে মিউকোসা স্তরে কতকগুলো 
এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে । এসব গ্রন্থি 
নিঃসৃত রসকে আন্ত্রিক রস বলে। ক্ষুদ্রান্তের বিভিন্ন এনজাইমের ব্রিয়ায় 
শর্করা জাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণরূপে । পাচিত হয়ে কষদরান্তের মিউকোসা স্তরের 
(ভিলাই নামক কোৰ দ্বারা শোষিত হয়। কষু্রান্ত্ে শর্করা জাতীয় খাদ্যের 
পরিপাক হলো__ 


মন্টোজ_মন্টেজ গুকোজ + গুকোজ 


সুক্রোজ_সুর্রেল+ গুজো + ফু্টোল 


ল্যাকটোজ প্যাকটেজ গুকোজ + গ্যালাকটোজ 


টর্চ ও ডেকসটিন ত্যামাইলেজ) সরল শর্করা 


এভাবে শর্করা জাতীয় খাদ্য কু্রান্তে আন্ত্রিক রসের মাধ্যমে পরিপাক হয়ে 
সরল খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত হয়। 

[নু উদ্দীপকের শেষের খাদ্যটি হলো আমিষ জাতীয় খাদ্য। লালায় কোন 
প্রোটিওলাইটিক এনজাইম না থাকায় মুখে আমিষ জাতীয় খাদ্যের 
পরিপাক হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পাকস্থলি এবং 
ান্তে হয়। 

0) পাকস্থলিতে পরিপাক: 

পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক গ্রশ্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয়। এ রসে 
পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন নামক নিক্কিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম 
থাকে। এ দুটি নিষ্কিয় এনজাইম গ্যাস্ট্রিক রসের 1101 এর সাথে 
বিক্রিয়া করে যথাক্রমে পেপসিন ও রেনিন নামক সক্রিয় এনজাইমে 
পরিণত হয়। পেপসিন অ্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষকে আর বিশ্লেষণ 
করে প্রোটিওজ ও পেপটোনে পরিণত করে। রেনিন দুগ্ধ আমিষ 
১4 


আমিথ + পানি -পেপসিন প্োটিওজ + পেপটোন 


9) ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক: ক্ষুদ্রান্তের ডিওডেনাম এবং ইলিয়াম অংশে 
আমিষের পরিপাক হয়। অগ্যাশয় হতে অগ্যাশয় রস নালির মাধামে 
ডিওডেনামে আসে । রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ট্রিগসিন, 
কাইমোদ্রিপসিন, _ কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, . ট্রাইপেপটাইডেজ, 
ডাইপেপটাইজ, কোলাজিনেজ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। এরা আমিষ 
খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়াকরে-. * 


£্রোটিওজ ও পেপটোন ট্রিপসিন/কাইমোট্রিপসিতু পলিপেপটাইভ 
পলিপেপটাইড-কারবোিপেপটাইডেল) ত্যামিনো আসি 
্রাইপেপটাইড _ ট্ইপেপটাইভেজ ৯ আ্যামিনো আসিড 


ডাইপেপটাইড-_ভাইপেপটাইডেজ১ ত্যামিনোত্যাসিড 


কোলাজেন __কোলাজিনেজ ৯ আযামিনো আযাসিড 


আন্তিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ইরেপসিন থাকে । এটি 
ডাইপেপটাইডকে আ্যামিনো আ্যাসিডে পরিণত করে। 


ভাইপেপটাইড-_ ইরেপসিন  আ্যমিনো ত্যাসিভ 


চুমুর নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ 


/রজেটুর ক্চদমেন্ট গারলীক সু ও কলেজ গাীগর/ 


ক. লালারস কী? ১ 
খ. ২১421 & 
গ. উদ্দীপকটিতে "/২" অংশের ভূমিকা উল্লেখ কর। 

খ. উদ্দীপকে উল্লিখিত "৪" তে তিক বিটি বাধার 

্ ১৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 

লালা গ্রস্থি থেকে নিঃসৃত রসই হলো লালারস। 

দেহের ওজন অতিরিস্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যার 
হয় তাকেই স্থুলতা বলে। অতিরিস্ত খাদ্য গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রম না 


করা এবং বংশগত কারণে স্থুলতাজনিত সমস্যা হয়। এর ফলে বিভিন্ন 

ধরনের রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। যেমন- ডায়াবেটিস, যকৃত ও 

পিতথলির অসুখ, অস্িওআর্ীইটিস ও উচ্চরন্তচাপ। 

[সর সজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 

ছু সজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 

ছু মখ_মুখগহ্বর-১অনননালি--কুরান্্-৯৪.৯মলাশয়-৯পায়ু 
/জাালাবা। 


ব্যা্টন্মোন্টা গবাদি সুরলা এত কলেজ স্েটে। | 
ক, পরিপাক কী? ১ 
খ. প্যারিস্ট্যালসিসের কারণ কী? ২. 
গ. উদ্দীপকের "/১' অংশের কাজগুলো বর্ণনা করো । ৩ 
ঘ. কষদ্রান্রকে কেন শোষণের একক বলা হয়? এর কাজসহ বর্ণনা 
করো। ৪ 

২০ নংপরশ্সের উত্তর 
চুর যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল বিভিন্ন ধরনের 
হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় ভেঙ্গে দ্রবণীয় সরল, তরল 


এবং দেহকোষের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে তাই হলো পরিপাক। 

চু পরপাকতন্ত্ের ইনট্রিনসিক প্লেক্াসকে এন্টেরিক ফ্লাযূতন্্র বলে। দুই 
ধরনের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাসের মধ্যে মায়েনটারিক প্রেক্সাস 
পরিপাকতস্ত্রের মসৃণ পেশীগুলোর সংকোচন বা পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রণ কর। খাদ্য পৌফ্টিকনালীতে প্রবেশ করনে মায়েনটারিক প্রেক্সাস 
উদ হর। ফলে সম পৌন্টিকনালীতে সংকোচন বা পেরিসটযানসিস 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 


ভিজ & হলো পৌফিকনালীর বৃহদন্ত্র। এই অংশের কাজ 


- বৃহদন্ত্ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া মিথোজীবী হিসেবে বসবাস 
করে। এসব ব্যাকটেরিয়া উ্ভিদতন্তুর সেলুলোজ, হেমিলেসুললোজ 
ফারমেন্টেশন ও হাইদ্রোলাইসিস ঘটিয়ে ক্ষুদ্র খাদ্যাগুতে 

করে। 


-_. ক্ষুদরান্র থেকে আগত পরিপাক বর্জ্যে বিদ্যমান পানির পায় 
৭০-৮০% অভি্ববণের মাধ্যমে শোষিত হয়ে কঠিন মলের আকার 
ধারণ করে। 

_. কিছু পরিমাণ অজৈব লবণ, গুকোজ, আ্যামিনো এসিড, ফলিক 
এসিড, ভিটামিন_ 8 এবং % বৃহদন্ত্ে শোষিত হয় । 

_ বৃহদন্ত্রে মিউকোসা স্তরের গবলেট কোষ মিউকাস ক্ষরণ করে 
বৃহদন্তের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে । 

- কষদ্রান্তের পরিপাক ও শোষণের পর খাদ্য ও পাচকরসগুলোর 
অর উপাই লিক পেরি লস কার 
ও কোলনে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘসময় সঞ্জিত থাকে! 


1717. 


চু কষদান্রকে শোষণের একক বলা হয়। ক্ষপরাপ্রের অন্তঃপ্রাচারে 
অবস্থিত অসংব্য ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ বা ভিলাই খাদ্যসার শোষণের জন্য 
যথাযথভাবে অভিযোজিত ! ভিলাই-এ কৈশিক জালিকায় ব্যাপন ও. 
সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে মনোস্যাকারাইড, ডাইপেপটাইড, আ্যামিনো 
এসিড, গ্লিসারিন ও ফ্যাটি এসিড শোষিত হয় । মানুষের ক্ষুদ্রা্ত্ে প্রায় 
৫০,০০০ ভিলাই থাকে। তাই ক্ষুদরান্ত্রকে শোষণের একক বলা হয়। 
কষুদান্তরে খাদ্যবস্তুর চূড়ান্ত পরিপাক ও খাদ্যসার শোষণ হয়ে থাকে। 
্ষু্রান্ত্রে পরিপাক: ক্ষুদ্রান্ত্রে বাদ্যের উপর তিন ধরনের রস; পিশ্তরস, 
অগ্ল্যাশয় রস ও আন্তরিক রস ক্রিয়া করে। পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্তরে 
জীবাণুর ক্রিয়া কমায় ! পিভুলবণ স্নেহত্রব্যকে ইমালসিফাই করে সাবানের 
ফেনার মতো ক্ষ ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। অগ্নযাশয় ও আন্তরিক রসের 
এনজাইমের ক্রিয়ায় পাকস্থলী থেকে আগত কাইম চূড়ান্তভাবে পরিপাক 
হয় এবং সরল খাদ্যসারে পরিণত হয়। 

ুদ্রান্ত্ে শোষণ: ক্ষুদ্রান্তের অন্তঃপ্রাচীরের অসংখ্যা ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ বা 
ভিলাই-এর মাধ্যমে খাদ্যসার শোষিত হয়'। শর্করা জাতীয় খাদ্য 
মনোস্যাকারাইড অর্থাৎ গ্ুকোজ, গ্যালাকটোজ, ফুক্টোজ, সুক্লোজ ও 
ল্যাকটোজ আকারে শোষিত হয়। আমিষ জাতীয় খাদ্য সাধারণত ডাই 
পেপটাইড ও আ্যামিনো এসিভ হিসেবে শোষিত হয়। আযামিনো এসিড 
ব্যতীত কিছু প্রোটিওজ; পেপটোন ও পলিপেটাইড অণু সামান্য শোষিত 
হয়। চবি পরিপাকজাত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় 
ভিলাইয়ের স্তস্ভাকার এপিথেলিয়ামে প্রবেশ করে। 

রে ডায়াফামের নিচে অবস্থিত আমাদের পরিপাক সহায়ক 
বহুকোষী গ্রশ্থিগুলোর মধ্যে একটি বহ্ধিক্ষরা ও অপরটি মিশ্র। 
গ্রন্থিগুলো সম্মিলিতভাবে দেহের জৈবনিক কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। 


/দনামাহদ কলেজ (গিলে 
প্যারস্ট্যালসিস কী? ১ 
তিনজোড়া লালাগ্রন্থির নাম লিখ । ২ 
. উদ্দীপকে উদ্লিখিত প্রথমোস্ত গ্রন্থিটির গঠন বর্ণনা করো। ৩. 
গ্রশ্থিদ্ধয়ের মধ্যে কোনটি পরিপাকে অধিক ভূমিকা পদ 
করে? বিপ্লেষণপূর্বক মন্তব্য করো। 

২১ নংপ্রশ্নের উত্তর 

দ্র প্যারিস্ট্যালসিস হলো আন্ত্রিক পেশির ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণ 
যার ফলে পাকস্থুলি থেকে আসা অধধপাচিত খাদ্য বা কাইম পরিপাকীয় 
রসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং শোষণের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। 


চুর মনুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। 
এগুলো হচ্ছে- 
? দুপাশের কানের নিচে প্যারোটিড গ্রন্থি, 
মূ. নিচের চোয়ালের ভেতর দিকে সাবম্যান্ডিধুলার গ্রন্থি এবং 
1. জিহ্বার তলায় সাবলিঙ্গুায় গ্রন্থি। 
সৃজনশীল ৭ এর 'গ' নং ্রশ্নোততর পরটিব্য। 
চুদ সলনশীল ৭ এর “ঘ' নং প্রশ্নোত্তর পরষ্টব্য। 
ছু বেচে থাকার, জন্য আমাদের খেতে হয়। দিনে মাত্র তিনবার 
খেলেও চব্বিশ ঘণ্টাই পরিপাক চলতে থাকে । আমাদের পৌষ্টিক নালির 
একটি অংশে দুটি গ্রন্থি তাদের নিজস্ব নালীর মাধ্যমে যুক্ত আছে। এই 
গ্রন্থিগুলো থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে অংশ গ্রহণ করে। অবশ্য 
পৌস্টিক নালী নিজেও খাদ্য পরিপাক করে। 

টি 

ক. পেরিস্ট্যালসিস কী? 


খ. কোন ধরনের খাবার পাকস্থলিতে হজম হয় না? 

গ. উকি আরম পক কর 
বিশ্লেষণ করো । ঃ 

ঘ.' পৌস্টিক নালির উদ্দীপকে' উল্লিখিত অংশে বানের পাক 
বর্ণনা করো। ৪ 


এ তি এ 
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২২নং প্রশ্নের উত্তর 
দূত্র পেরিস্ট্যালসিস হলো আন্ত্িক পেশির ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণ 
যার ফলে পাকস্থলি থেকে আসা অর্ধপাচিত খাদ্য বা কাইম পরিপাকীয় 
রসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং শোষণের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। 
[চু শর্করা পরিপাককারী এনজাইম অনুপস্থিত থাকায় পাকস্থলিতে 
শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না। পাকস্থলি নিঃসৃত রসের 110 
শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। কিন্তু 
শর্করা পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম যেমন, টায়ালিন, 
আ্যামাইলেজ, মলটেজ, সুক্লোজ, ইনভারটেজ ইত্যাদি পাকস্থলি নিঃসৃত 
রসে থাকে না। তাই পাকস্থলিতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না। 
[উদ্দীপকে উদ্দিখিত গ্রন্থি দুটি হলো যকৃত ও অগ্ল্যাশয় । অপেক্ষাকৃত 
বড় গ্রল্থিটি হলো যকৃত পরিপাকে যার ভূমিকা নিচে দেয়া হলো: 
দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি যকৃত পিত্তরস তৈরি করে যা পিওথলিতে জমা 
থাকে। পিতথলি থেকে পিন্তনালি এসে অ্্যাশয়নালির সাথে মিলিত হয়ে 
ডিওডেনামে প্রবেশ করে। পিত্তনালিবাহিত পিত্তরস একটি ক্ষারীয় 
রাসায়নিক পদার্থ। পিত্তরসের পিশুলবণের প্রভাবে ইমালসিফিকেশন 
প্রক্রিয়ায় চর্বি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। পিত্তরসে কোনো এনজাইম 
থাকে না। এই রসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি 
থেকে আগত পাকমন্ডের 110া-কে প্রশমিত করে এবং এর প্রভাবে 
ডিওডেনামে ক্ষারীয় মাধ্যম সূচিত হয়। এইু ক্ষারীয় মাধ্যমে 
পরিপাককারী বিভিন্ন এনজাইমসমূহ ডিওডেনামে সক্রিয় হয়। এভাবেই 
উদ্দীপকে চিত্রিত /$ অংশ অর্থাৎ যকৃত পরিপাকে ভূমিকা রাখে। 
[জু পো্টিক নালির উদ্দীপকে উন্লিখিত অংশটি হলো ক্ষুদ্রান্র। নিচে 
খাদ্যের পরিপাকে কষদ্রান্তের ভূমিকা দেওয়া হলো: 
খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান ক্ষদ্রান্তরে পরিপাক ও শোষিত হয়। এখানে 
খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস একসঙ্গে কাজ করে, যেমন__ পিওরস, 
অগ্যাশয়রস ও আন্ত্রকরস। 
পিত্তরস ক্ষারজাতীয় তরল পদার্থ। এতে কোন এনজাইম থাকে না। 
পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত 
170 -কে প্রশমিত করে ক্ুদান্্ে ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে । পিশুরসের 
অবস্থিত পিত্তলবণ এর প্রভাবে চবির ক্ষুদ্র বিন্দুগুলো ভেঙ্গে অতিক্ষু্ 
কণায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইমালসিফিকেশন বলে। 
অগ্ল্যাশয় রসে ট্রিপসিন, কাইমোন্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, 


করে। কার্বোক্সিপেপটাইডেজ পলিপেপটাইডকে ভেঙ্জো আযামিনো 
এসিডে পরিণত করে। আ্যামাইলেজ স্টার্চকে ভেঙ্ো মন্টোজে পরিণত 
করে। অগ্্যাশয়িক লাইপেজ চর্বিকে ভেঙ্গো ফ্যাটি..এসিড ও গ্লিসারলে 
পরিণত করে। 

আন্তরের থ্রাটীরে মিউকোসা স্তরের এককোধী গ্রন্থি থেকে আন্রিক রস নিঃসৃত 
হয়। আস্ত্রক রসের মধ্ো এন্টারোকাইনেজ, মন্টেজ, সুকরেজ, ল্যাকটেজ, 
আ্যামাইলেজ ইত্যাদি গুরুতপূর্ণ এনজাইম থাকে। এই এনজইমগুলো জটিল 
খাদ্য উপাদানগুলোকে শোষণযোগ্য সরল এককে পরিণত করে। 

পরিপাক ক্রিয়া, সম্পন্ন হলে ক্ষদ্রান্ত্ের অন্তঃগ্রাচীরে অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র 
অভিক্ষেপ বা ভিলাই এর মাধ্যমে শর্করা, আমিষ ও লিপিড শোষিত হয়। 
শর্করা, গ্ুকোজ ও গ্যালাকটোজ হিসেবে এবং আমিষ, আযামিনো এসিড 
হিসেবে পোর্টাল শিরার মাধ্যমে রন্তে প্রবেশ করে। চবি ফ্যাটি এসিড ও 
মিসারল কাইলোমাইক্রন গঠন করে ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় শোষিত 
হয়। 


লসিকা কী? ১ 
মিথোজীবিতা বলতে কী বুঝায়? ২ 
উদ্দীপকে চিত্রিত 4 অক্তো খাদ্যবস্তুর বিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা 
করো। ত 
আমিষ পরিপাকে 9 এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো ॥ ৪ 
- ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর, 

লসিকা এক ধরনের সামান্য ক্ষারধমী পরিবর্তিত স্বচ্ছ কলারস যা 

বহিকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং দেহের কোষসমূহকে 

সিন্ত রাখে। 
চুন্নু ভিন প্রজাতির দুটি জীব যখন পারস্পরিকভাবে সহাবস্থান করে' 
এবং উভয়ই উভয়ের নিকট থেকে উপকৃত হয় তখন এ ধরনের 
সহাবস্থানকে মিথোজীবীতা বলা হয়। সহাবস্থানকারী জীবদ্বয়কে বলা 
হয় মিথোজীবী। যেমন- হাইড্রা ও শৈবাল এক সাথে অবস্থানকালে 
পরস্পরের নিকট থেকে উপকৃত হয়। 
চুদ উদ্দীপকে উল্লিখিত /, অঙ্জাটি হলো মানবদেহের সবচেয়ে বড় গরল্থি 
যকৃত । যকৃতে নিচে বর্ণিত বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয়: 
শর্করা বিপাক : যকৃতে শর্করা জাতীয় খাদ্যের গ্রাইকোজেনেসিস ও 
গ্ুকোনিওজেনেসিস ঘটে। অন্ত্র থেকে শোষিত গুকোজ পোর্টাল শিরার 
মাধ্যমে যকৃতে প্রবেশ করে। ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃতে 
গুকোজ গ্রাইকোজেন হিসেবে জমা হয়। এছাড়া দেহে গুকোজের 
চাহিদার প্রেক্ষিতে ননকার্বোহাইদ্ড্রেট উৎস যেমন আযামিনো এসিড ও 
গ্িসারল প্রভৃতি থেকে গুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গুকোজ উৎপন্ন হয়। 
প্রোটিন বিপাক: প্রোটিন বিপাকের ডি-আ্যামিনেশন প্রক্রিয়া যকৃত 
সংঘটিত হয়। এছাড়া রক্তের প্লাজমার অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় উপাদান 
প্লাজমা প্রোটিন আযালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোখরদ্িন, ফাইব্রিনোজেন 
যকৃতে তৈরি হয়। 
ফ্যাট বিপাক: যকৃত কোষ অতিরিস্ত কার্বোহাইদ্ড্রটকে ফ্যাটে বৃপান্তর, , 
রত্ত থেকে কোলেস্টেরল সরিয়ে নেওয়া, ভেঙে ফেলা বা প্রয়োজনে 
সংশ্লেষ করে । গুকোজের ঘাটতি হলে শ্বসনের উদ্দেশ্যে যকৃত ফ্যাটকে, 
ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও ম্িসারলে পরিণত করে । 

উদ্দীপকে ৪ চিহ্নিত অংশটি হলো অগ্্যাশয়। এটি মানুষের 

[পাকতন্ত্রের অন্তর্গত গুরুতপূর্ণ গ্রন্থি। এটি পাকস্থলির নিচে 
অবস্থিত এবং এর আকৃতি অনেকটা নলাকার মরিচের মত। আমিষ 
জাতীয় খাদ্য পরিপাকে এ গ্রল্থিটি উল্লেখযোগ্য উমিকা পালন করে। 
অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত অগ্ল্যাশয় রসের এনজাইমগুলো নিষ্নরূপে প্রোটিন 
পরিপাক করে থাকে_ 
ট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে 
পলিপেপটাইডে পরিণত করে। 
কাইমোট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ 
অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে। | 
কার্ক্িপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডের পরন্তীয় লিঙকেজকে 
সরল পেপটাইড ও ত্যামিনো আযাসিডে বৃপান্তরিত করে । 
এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেজো 


এ ঞ 


খ 


ডাইপেপটাইডেজ এনজাইম ডাইপেপটাইডকে আযামিনো আযাসিডে 


করে। 
কোলাজিনেজ এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল 
পেপটাইডে বৃপান্তরিত করে। 
ইলাস্টেজ যোজক কলার প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেজো পেপটাইড 
উৎপন্ন করে। 
প্রাণীবিদ্যার শিক্ষক করিম সাহেব মেয়েকে মাংশের একটি 
বড় টুকরা দেখিয়ে বললেন, আমাদের দেহে এমন একটি অক্া আছে যা 
দেহের সবচেয়ে বড় গ্রল্থি। এছাড়াও আমাদের দেহে পাতার মতো 
একটি গ্রন্থি রয়েছে। হা. 28. 
/প গম শো রাজিলালেনেচা সরি সালকারী বহ্তার্দি়ালর চালা? 


ক. পিত কী? ১ 
ডি-আ্যামিনেশনের সাথে যকৃতের সম্পর্ক কী বুঝিয়ে লেখো । ২ 
. উদ্দীপকের প্রথম অঙ্গাটি মানবদেহে কীভাবে সঞ্চয়ী ও 
বিপাকীয় ভূমিকা পালন করে বিশ্লেষণ কর । ৩ 
ঘ. রন্তের গুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে পাতার মতো গ্রন্থিটির ভূমিকা 
লিখ। ৪ 


সে 


২৪ নংঘ্রস্নের উত্তর 
চুন পিত হলো যকৃত কোষ থেকে ক্ষরিও চটচটে, সবুজাভ হলদে তরল । 


ছুয্ধ যে প্রক্রিয়ায় আযমাইনো এসিডের নাইট্রোজেন অংশ ইউরিয়ায় 
বৃপান্তরিত হয় তাকে ডি-আযমিনেশন প্রক্রিয়া বলে। ডি-আ্যামিনেশন 
প্রক্রিয়ার সাথে যকৃতের সম্পর্ক রয়েছে। মানবদেহে যকৃতে এই প্রক্রিয়ায় 
প্রোটিন থেকে প্রাপ্ত আযামিনো এসিডকে ভেঙ্গে ইউরিয়ায় পরিণত করে। 


[নুর উদীপকের প্রথম অঙ্ঞটি হলো যকুত। 

সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় কাজে মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্তপূরণণ এই 
গ্রন্থিটির অবদান অপরিসীম। হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে কষপতান্ত 
থেকে শোষিত গুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তের অতিরিস্ত গুকোজ 
গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্রাইকোজেন এ রূপান্তরিত হয়ে যকৃত কোষে 
জমা হয়। যকৃত প্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ (১. 1). ৮. &). পানিতে 
দ্রবনীয় ভিটামিন (8), ০). নিকোটিনিক এসিড (812) এবং ফলিক 
এসিড সগ্যয় করে। এছাড়া সুস্থদেহের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ 
যেমন- কপার, জিংক, কোবাল্ট, মলিবডেনাম প্রভীতিসহ আয়রন ও 
পটাশিয়াম যকতে সঞ্জিত থাকে। যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে 
পিত্ুথলিতে জমা থাকে যা খাদ। পরিপাকের কাজে লাগে। রম্তের 
অতিরিস্ত লিপিড যকৃতে গ্লাইকোলিপিড হিসেবে সঞ্চিত হয়। 

যকৃত কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। শর্করা বিপাকের গ্রাইকোজেনেসিস, গুকোনিওজেনেসিস সহ 
অনেক প্রক্রিয়া, যকৃতে সংঘটিত হয়। যকৃত রস্তের প্লাজমা প্রোটিন 
সংশ্লেষণ করে। প্রোটিন বিপাকের ডি-আ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় আআমোনিয়া 
সৃষ্টি হয় যা অরনিথিন টক্তের মাধ্যমে ইউরিয়া গঠন করে। যকৃত মৃত 
প্রায় লোহিত রন্ত কণিকাসমূহকে রন্ত থেকে অপসারণ করে এখং নতুন 
লোহিত রক্ত কণিকা গঠনের প্রয়োজনীয় কীচামাল সরবরাহ করে । 
[রে উদীপকে আমাদের দেহে গাছের পাতার মতো যে গ্রন্থির কথা বলা 
হয়েছে তার নাম অগ্যাশয়। 

অগ্ল্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশের মধ্যে কিছু কোষ একত্রিত হয়ে বিক্ষিপ্ত 
কষুদ্ ছু্র ্বীপের মতো একেকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সৃষ্টি করে । এগুলোকে 
আইলেটস অব ল্যাঙ্গারগ্যান্স বলে। এসৰ গ্রন্থি কোষের সম্মিলিত 
আয়তন মোট অগ্্যাশয়ের আয়তনের ১-২%। প্রতিটি ্পপ্রস্থির কোষ 
দানাদার, বধুভুজাকৃতি ও র্তবাহিকাযুস্ত। এর স্বীপগ্রম্থি থেকে 
ইনসুলিন, গুকাগন, সোমাটোস্ট্যাটিন প্রন্ততি হরমোন নিঃসৃত হয়। 
ইনসুলিন রক্তে গ্ুকোজের পরিমাণ কমায়। অপরদিকে গুকাগন র্তে 
গুকোজের পরিমাণ বাড়ায়। রন্তে যখন গুকোজের পরিমাণ কমে যায় 
উর কাত দিরেত হর মুক্তার তারে রাহ 
গুকোজে পরিবর্তিত হয়। ফলে রন্তে গ্ুকোজের ৭ বৃদ্ধি পায়। 
অপরদিকে ইনসুলিন গুকাগনের বিপরীত কাজ করে । খাবারের পর রস্তে 
গুকোজের পরিমাণ বেড়ে গেলে ল্যাঙ্তারহ্যান্দের দ্বীপপুঞ্জ থেকে 
ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে গুকাগন ও ইনসুলিন 
হরমোনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে রন্তে গ্ুকোজের একটি নিদিষ্ট মাত্রা 
বজায় থাকে। তাই আমরা বলতে পারি রন্তে গ্ুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে 
উদ্লিখিত পাতার মতো গ্রন্থি অর্থাৎ অগ্ন্যাশয় গুরুতুপর্ণ ভমিক' পালন 
করে। 


সাকিবের দাদা ভাইর গছন্দীয় খাবার চর্বিুস্ত মাইস। 
টেস্টের পর ডান্তার তাকে শারীরিক সমস্যার কারণে চবিযুক্ত 
খাবার পরিহার করার পাশাপাশি শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিমিত পরিমাণে 
গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও কললেন- “খাদ্য পরিপাকে 
শুধুমাত্র এনজাইম নয় বরং হরমোনও বিশেষ ভূমিকা পালন করে" ! 

একের সরলাী জলেল/ 


1717. 


ক. খাদ্যের উপাদানগুলোর নাম লিখ । ১ 
খ. যকৃতকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকে ডাস্তার ষে খাদ্য পরিমিত পরিমাণ গ্রহণের পরামর্শ 
দিয়েছিলেন মানুষের কষন্রান্ত্রে সে খাদ্যের পরিপাক বর্ণনা কর।৩ 
ঘ. উদ্দীপকে ডান্তারের শেষোস্ত উত্তিটি যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪ 
২৫ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর বাদ্যের উপাদানগুলো হলো- শর্করা, আমিষ, দনেহত্রব্য, ভিটামিন, 
খনিজ লবণ ও পানি। 
চুর ফকতে বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যা দেহের 
বিপাক প্রক্রিয়ায় অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন- শর্করা বিপাক, 
ফ্যাট বিপাক, প্রোটিন বিপাক, ইউরিয়া প্রস্তুতি, রন্তের প্রোটিন তৈরি, 
রন্তু জমাট বাধানোর উপাদান প্রস্তুতি, চর্বির, অসম্পৃত্তকরণ, লোহিত 
কণিকার গঠন ও ভাঙন, হরমোনের ভাঙন, তাপোৎপাদন, ভিটামিন 
সংক্লেষ, পিত্ত উৎপাদন ইত্যাদি বহুবিধ বিক্রিয়াসমূহ যকৃতে ঘটে থাকে । 
এজন্যই যকৃতকে মানবদেহের ল্যাবরেটরী বলা হয়। 
উদ্দীপকে ডান্তার শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিমিত গ্রহণের পরামর্শ 
দিয়েছেন 


পৌস্টিকনালির অন্যতম অংশ সব্রান্তে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় 

মূলত অগ্যাশয় রস ও আন্তরিক রসের এনজাইমের প্রভাবে। এসব 

এনজাইমসমূহ নিষ্নরূণে পরিপাকে ভূমিকা রাখে: 

7 আযমাইলেজ এনজাইম স্টার্ট ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল 
শকরাকে ভেঙ্তো মন্টোজে পরিণত করে। 

॥. মন্টেজ এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্ুকোজে পরিণত 


করে। 

8. আইসোমলটেজ এনজাইম আইসোমলটোজ জাতীয় শর্করাকে 
আদ্রবিশিষ্ট করে মলটোজা ও গ্ুকোজ উৎপন্ন করে । 

7. সুক্রেজ এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক 
অণু গুকোজ*ও এক অণু ফুঁকটোজ তৈরি করে। 

৬. ল্যাকটেজ দুধের ল্যাকটোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক 
অণু গুকোজ ও এক অণু গ্যালাকটোজ উৎপন্ন করে। 

এভাবেই ক্ষন্ান্ত্রে এনজাইমসমূহের ক্রিয়ায় জটিল শর্করা শোষণ 

উপযোগী সরল উপাদানে বিশিষ্ট হয়। 

ত্র উদ্দীপকে ডাত্তার শেষোস্ত উত্তির মাধমে মানুষের খাদা পরিপাকে 

এনজাইমের পাশাপাশি হরমোনের বিশেষ ডুমিকার কথা উল্লেখ 

করেছেন। 

খাদ্য পরিপাকে নানা ধরনের এনজাইম ভুমিকা রাখলেও এসব 

এনজাইমকে নিঃসৃত হতে উদ্দীপনা যোগায় এবং নিঃসরণের পরিমাণ 

নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন ধরনের হরমোন। নিচে পরিপাকে হরমোনসমূহের 
ভূমিকা উল্লেখ করা হলো_ 

৮. গ্যাস্্রিন : পাকস্থলির প্রাচীর হতে গ্যাস্টরিন নামক হরমোন নিঃসৃত 
হয়ে পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক রস ও 110 ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। 

॥.. সিক্রেটিন: আন্তের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত সিক্রেটিন হরমোন এর 
প্রভাবে অগ্নযাশয় থেকে অগ্ল্যাশয় রস ক্ষরিত হয়! এছাড়া এটি র্ত 
ছারা বাহিত হয়ে পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং 
যকৃতকে পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে । 

, কোলেসিস্টোকাইনিন: কুরানের গ্রাটীর হতে কোলেসিস্টোকাইনিন 
হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অগ্ল্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং 
অগ্ল্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। এছাড়া এটি পিত্রথলি 
থেকে পিত্তরস বের হতে উদ্দীপনা প্রদান করে। 

1৭. এন্টেরোকাইনিন: ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত এন্টোরোকাইনিন 
হরমোনের প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্তরিক গ্রন্থি 
থেকে মন্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাকটেজ এনজাইম 
নিঃসৃত হয়। 

+.. পেপটাইড %% : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। 
এর প্রভাবে অন্তরের ভেতর দিয়ে ধীরগতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয়, 
যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়। 
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প. গ্যাস্ট্রিক ইনিহ্যাবিটরি পেপটাইভ: ডিউডেনাম-এর প্রাচীর থেকে এ 
হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি পাকস্থলি থেকে খাদ্য অন্তরে প্রবেশ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

কাজেই উদ্দীপকে ডাক্তার সাহেব যথার্থই বলেছেন যে, খাদ্য পরিপাকে 

শুধু এনজাইম নয় বরং হরমোনও বিশেষ ভূমিকা পালন করে 


4, 8,0 চিহ্নিত অংশের কাজ লিখ। 
0- অংশের খাদ্যসারের পরিশোষনই মানুষের খাদ্যগ্রহণ কে 


শর ঞে কে 


অর্থবহ করে তোলে। উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪ 
২৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
[স্তর হখপন্ডের অলিন্দ ও নিলয়ের একবার সংকোচন ও একবার 
প্রসারপকে একত্রে বলা হয় হৃদস্পন্দন ৰা হার্টবিট । 
চু রত হলো এক ধরনের তরল যোজক কলা। রন্তে হিমোগ্লোবিনের 
উপস্থিতির জন্য এর বর্ণ লাল হয়। এটি আঠালো, অস্বচ্ছ, ঘন, চটচটে 
তরল পদার্থ। সজীব রন্তের তাপমাত্রা ৩৬০ _ ৩৮০ সেলসিয়াস। অজৈব 
লবণের উপস্থিতির জন্য এটি লবণান্ত। এটি ঈষৎ ক্ষারীয় এবং 77 : 
৭.৩৬ _:৭.8৫। 
ছু উদ্দীপকে /. ৪ ও ০ চিহ্নিত অংশগুলো হলো- যকৃত, পাকস্থলি ও 
অগ্যাশয়। 
যকৃত পিত্তক্ষরণ করে পিত্াশয়ে জমা রাখে এবং গ্নেহজাতীয় পদার্থ 
শোষণে সাহায্য করে। তাছাড়াও শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি 
খাদ্যকে পরিপাকের পর রন্তপ্রোতে পাঠাতে সাহায্য করে। পাকস্থলি 
খাদ্য সাময়িকভাবে জমা রাখে। পাকস্থলির হাইড্রোক্লোরিক এসিড 
জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। এর পেপসিন-এনজাইম প্রোটিনকে 
পেপটোন ও ধ্রোটিওজ-এ পরিণত করে। 
এছাড়া অগ্ল্যাশয় রসের ট্রিপসিন, আ্যামাইলেজ ও লাইপেজ এনজাইম 
যথাক্রমে প্রোটিন, শর্করা এবং প্লেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা 
করে। 
অপরদিকে অগ্যাশয় একাধারে বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে 
কাজ করে। ইনসুলিন, গুকাগন ইত্যাদি হরমোন ক্ষরণ করে। দেহের 
শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণে এসব হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। 
[রে মানুষের পরিপাকতন্তরের পরিপাককৃত খাদ্যসার পরিশোষণের প্রধান 
স্থান হলো ক্ষুদ্রান্ত্র যা চিত্রে ')' দ্বারা চিহিত করা হয়েছে। ক্ষুদরান্ত্রের 
মিউকোসা স্তরের ভিলাই হলো পরিশোষণের একক । মানুষের অন্তরে প্রায় 
৫০০০০০০ ভিলাই থাকে। এগুলোর শোষণতলের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় 
১০ বর্গ মিটার। আ্যামিনো আযাসিড এবং সরল শর্করাগুলো ভিলাই 
মধ্যস্থ কৈশিকজালিকার রস্তে শোষিত হয় এবং পোর্টালতন্ত্র বাহিত 
হয়। অন্যদিকে চর্বি জাতীয় খাদ্যসার ভিলাই এর লসিকায় শোষিত হয় 
এবং লসিকাতন্ত্র দিয়ে পরিবাহিত হয়। এছাড়া বেশির ভাগ পানিই 
ষু্ান্ত্রে শোষিত হয়। 


মানুষের খাদ্য খাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো দেহের পুষ্টি নিশ্চিত করা। 
মানুষের গৃহীত খাদ্য পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে সরলীকৃত বা পরিপাক হয়ে 
রম্ত বা লসিকার মাধ্যমে খাদ্যসার দেহের প্রতিটি কোষে পৌছে যায়। 
এখানে কোষ বিপাকের মাধ্যমে আমরা শস্তি পাই। পরিপাকতন্ত্র হতে 
খাদ্যসার সংবহনতন্ত্রে আসার অন্যতম জায়গা হলো ")' অংশ বা 
কষা । কাজেই ক্ষুদ্ান্রে খাদ্য পরিশোষণ না হলে তা দেহের বৃদ্ধি ও 
শল্তি অর্জনে কোনো ভূমিকা রাখবে না। খাদ্যসার বর্জের সাথে পায়ুপথ 
দিয়ে বের হয়ে যাবে, যা মোটেও পরিপাকের উদ্দেশ্য নয়। এ জন্যই 
বলা হয়েছে যে, "১" অংশ বা কষুদ্রান্ত্রে খাদ্যসারের পরিশোষণই মানুষের 
খাদ্যগ্রহণকে অর্থবহ করে তোলে । 


ইস্পাহাদা পাবলিক সুক্ক ও ক্লোজ চঠহানা 
ইমপ্লান্টেশন কাকে বলে? ১ 
ভেনাস হার্ট বলতে কী বুঝ? ২ 
. মানুষের পরিপাকে উদ্দীপকের /, অংশটির ভূমিকা উল্লেখ কর ৩ 
উদ্দীপকের উল্লিখিত 9 অংশটিতে যান্ত্রিক পরিপাক প্রক্রিয়া 
ব্যাখ্যা কর। ৪ 


প্রতি এ ঞে 


২৭ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছু যে ক্রিয়ার মাধ্যমে ররাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত 
হয় সেই পরক্রিয়াই হলো ইমপ্লান্টেশন। 
চুন ঘেসব হ্র্খপণ্ কেবল ০০0: সমৃদ্ধ রন্ত বহন করে তাকে ভেনাস হার্ট 
বলে। সকল মাছের হৃৎপিন্ডই ভেনাস প্রকৃতির । এ ধরনের ভূৎপিন্ডে রত্ত 
প্রথমে সাইনাস ভেনোসোসে প্রবেশ করে। সেখান থেকে আ্রিয়াম, 
ভেন্ত্রিকল, বাস্বাস আযাওর্টা হয়ে ফুলকায় যায়। এক্ষেত্রে রস্তু প্রবাহ 
একমুখী এবং কখনো 0 পরিবহন করে না। 
ছু উদ্দীপকের / অংশটি হলো পিত্তথলি। দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি যকৃত 
পিন্তরস তৈরি করে যা পিত্ুথলিতে জমা থাকে। পিত্তথলি থেকে 
পি্তনালি এসে অগ্্যাশয়নালির সাথে মিলিত হয়ে ডিওডেনামে প্রবেশ 
করে। পিত্তনালিবাহিত পিত্তরস একটি ক্ষারীয় রাসায়নিক পদার্থ। 
পিন্তরসের পিত্তলবণের প্রভাবে ইমালসিফিকেশন প্রক্রিয়ায় চর্বি কষুদকষুদ্ 
কণায় পরিণত হয়। পিত্তরসে কোনো এনজাইম থাকে না। এই রসের 
সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত পাকমন্ডের 
70-কে প্রশমিত করে এবং এর প্রভাবে ডিওডেনামে ক্ষারীয় মাধ্যম 
সূচিত হয়। এই ক্ষারীয় মাধ্যমে পরিপাককারী বিভিন্ন এনজাইমসমূহ 
ডিওডেনামে সক্রিয় হয়। এভাবেই উদ্দীপকে চিত্রিত / অংশ অর্থাৎ 
পিত্থলি পরিপাকে ভূমিকা রাখে। . 
[চু জনশীল ৩ এর “ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
ছুেবুতুন্ু মলির সিঙ্গারা খাওয়া দেখে তার সহপাঠী বলল যে, পরিপাক 
একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন প্রকার দ্লায়ুর কার্যকারিতায় পরিপাকের 
প্রয়োজনীয় এনজাইম ও হরমোন ক্ষরিত হয়। যকৃত একটি গুরুত্পূর্ণ 
পরিপাক-্রন্থি। /সরকারি কিএএ চি মাহিল কলেজ নওগা 
ক. মেনিনজেস কী? ১ 
খ. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদান দুটি কীভাবে পরিপাকে সহায়তা 
করে ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. “উদ্দীপকে উল্লিখিত ্রম্থিকে জৈব রসায়নাগার বলে" উত্ভিটি 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 
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২৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছু কেন্ীয় স্লাযুতন্র যে ঝিল্লীতে বেষ্টিত থাকে তাই হলো মেনিনজেস। 
চু্জ আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস হলো অগ্ল্যাশয়ে অবস্থিত একটি 
অন্তরক্ষরা গ্রন্থি। এ গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন, গুকাগন গ্রযাস্টরিন, 
(সোমাটোস্ট্যাটিন প্রভৃতি হরমেনে নিঃসৃত হয়। এর মধ্যে ইনসুলিন রক্তে 
শর্করার পরিমাণ কমায় এবং গ্ুকাগন রন্তে শর্করা পরিমাণ বাড়ায়। 
[ুন্জু উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদান দুটি হলো এনজাইম ও হরমোন। 
এনজাইম বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে এবং হরমোন অন্তঃক্ষরা গ্রল্থি থেকে 
নিঃসৃত হয়। দেহের মুখগহ্বর থেকে শুরু করে অন্তর পযন্ত বিভিন্ন 
পৌস্টিকগ্রন্থি থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়। খাদ্যের প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করে এনজাইম প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা: শর্করা বিশ্লেষী, 
প্রোটিন বিশ্লেষী, চর্বি বিশ্লেষী এনজাইম | শর্করা বিশ্লেষী এনজাইমের 
মধ্যে টায়ালিন, অগ্ল্যাশয়িক আ্যামাইলেজ, মন্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাকটেজ 
ইত্যাদি প্রধান। প্রোটিন বিশ্লেষী এ. হলো পেপসিন, 
দ্িপসিন, কাইমোট্রিপ্সিন ইত্যাদি। চবি বিশ্লেষী এনজাইমগুলো হলো 
গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ, অগ্ল্যাশয়িক লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ ইত্যাদি 
খাদ্যের উপর ক্রমাগত ক্রিয়ার ফলে এনজাইম জটিল খাদাকে সরল 
শোষণযোগ্য সরল উপাদান যেমন গ্ুকোজ, আযমিনো এসিড, ফ্যাটি 
এসিড ও গ্লিসারল-এ পরিণত করে। অন্যদিকে পোষ্টিক নালী জুড়ে 
অবস্থিত বিভিন্ন পৌ্টিক গ্রন্থি হতে হরমোন নিঃসৃত হয়। যেমন: 
পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে গ্যাস্ট্রিন, ডিওডেনামের প্রাচীর থেকে 
কোলেসিস্টোকাইনিন ও সিক্লেটিন। এসব হরমোন রত্তে বাহিত হয়ে 
পৌস্টিকনালীর গ্রন্থি থেকে এনজাইম ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া 
অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন ও 
গুকাগন শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে, আদ্রেনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত 
গুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা ও আমিষ বিপাকে সাহায্য করে। 
এভাবে এনজাইম ও হরমোন পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 


করে। 

ছু উদীপকে উল্লিখিত গ্রন্থি হলো যকৃত এ গ্রল্থিকে জৈব রসায়নগার 
বলে। যকৃত পিত্তরস নিঃসরণের মাধ্যমে পরিপাকে সাহায্য করে। এটি 
লবণ ও পানির সমতা বিধান করে । কোষে গ্লাইকোজেন ও চবি জাতীয় 
খাদ্য, ভিটামিন /, ও ভিটামিন 1 সগ্চয় করে। রক্তের মধাস্থ 
অপ্রয়োজনীয় উপাদান অপসারনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাদান ঘাটতি 
পুরণ করে থাকে। তাছাড়া আযামোনিয়া জাতীয় বিষান্ত পদার্থকে কম 
ক্ষতিকারক ইউরিয়ায় পরিণত করে। লোহিত কপিকার ধ্বংসের মাধ্যমে 
পিত্তরঞ্জক বের করে দেয়। দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। রত্ত 
জমাট বীধায় প্রোথস্থিন ও ফাইব্রিনোজেন যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়। 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে সাহায্য করে। আয়ন সঞ্চয়ের মাধ্যমে যকৃত 
হিমোগ্লোবিন গঠনে সাহায্য করে। যকৃতের পিত্তরস পৌফ্টিকনালিতে 
অস্লীয় পরিবেশ প্রশমিত করে এবং পৌষ্টিকনালির সংকোচন ও প্রসারণ 
তররান্িত করে। এসব কারণে যকৃতকে জৈব রসায়নগার বলে । 


পেয়ারস প্যাচ কী? 
খ. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের / অংশের পরিপাকের ভূমিকা উল্লেখ কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের ৪ অংশ কীভাবে প্রোটিন পরিপাকে সহায়তা করে 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 
২৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু পেয়ারস প্যাচ হলো ক্ষদ্ান্ত্রের ইলিয়ামে অতি অল্প মাত্রায় উপস্থিত 
লসিকা যা মানুষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভূমিকী রাখে। 
ছুস্্ু নিরেট বা দৃঢ় অস্থির গঠনমূলক একককে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বলে। 
নিরেট অস্থির মান্রিক্স কতগুলো স্তরে (৫--১৫টি) সাজানো থাকে। 
স্তরগুলোকে ল্যামেলি বলে। ল্যামেলি একটি সুষ্পষ্ট নালির চারদিকে 
চক্রাকারে বিন্যন্ত। কেন্দ্রীয় এ নালিকে হ্যাভারসিয়ান নালি বলে। প্রতিটি 
হ্যাভারসিয়ান নালি ও একে বেন্টনকারী ল্যামেলির সমন্বয়ে একটি 
হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র গড়ে উঠে। 
[ু্র জনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দ্র্টব্য। 
[ত্র উদ্দীপকে ৪ চিহ্নিত অংশটি হলো অগ্ন্াশয়, এটি মামুষের 
পরিপাকতন্ত্রের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ গ্রল্থি। এটি পাকম্থলির নিচে 
অবস্থিত এবং এর আকৃতি অনেকটা নলাকার মরিচের মতো। আমিষ 
জাতীয় খাদ্য পরিপাকে এ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। 
অগ্ল্যাশয় থেকে নিঃসৃত অগ্্যাশয় রসের এনজাইমগুলো নিষ্নরূপে প্রোটিন 
পরিপাক করে থাকে 
ট্রিপসিন এনজাইম প্রোটওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে 
পলিপেপটাইডে পরিণত করে। 
কাইমোট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ 
অগুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।। 
কার্ক্িপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডের প্াস্তীয় 
লিড্কেজকে সরল পেপটাইড ও আযামিনো আযাসিডে বৃপান্তরিত 
করে। 
আযমিনোপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙ্গে 
আযামিনো আযাসিডে পরিণত করে । 
ট্রাইপেপটাইডেজ এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে আযামিনো আ্যাসিডে 
পরিণত করে। 
ডাইপেপটাইডেজ এনজাইম ভাইপেপটাইডকে আযামিনো আসিডে 


ক. ১ 


ইলাস্টেজ যোজক কলার প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙ্তো পেপটাইড 
উৎপন্ন করে। 


1717. 


তৃতীয় - অধ্যায়: মানব শারীরতত্: ৭৫. কোনটিকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয়? ব. 


পরিপাক ও শোষণ বো.-১৫| (জান) 
৪ পে যকৃত ) যা 
৬৬. মানুষের কত জোড়া লালাগ্রম্থি থাকে? পো হৃর্থপণ্ড 
কু. বো.-১৫] নি ৭৬. ক কতদিন জীবনকালৌ পরত কণিকার 
শি এক জোড়া ঞ দুই জোড়া ভাঙ্তান ঘটেঃ (৩) 
ও) তিনজোড়া ও চার জোড়া গু ভি ৭৫ ৮০ ্ 
৬. নিচের কোনটি মানুষের লাবারপথযরাভক ও ১২০ ঘ্ ১৮০ 
উত্তরা মডেল কলে ৭৭; নিচের কোনটি পিত্তরঞ্ক? (জ্ঞান) 
্ান্ট্রিক আ' পে হিমোযোবিন ও বিলিবৃবিন 
সাব-লিঙ্গুয়।ণ গ্রন্থি বে) মেসোঘিল “ঘ' প্লেটলেট 
তি গ্যরোটিড রনি ক ৭৮, 'কেশিন' কোন ধরনের উপাদান? রা, কো.-১৫] 
তে সবুজ এল্থি 2) (জ্ঞান) 
৬৮. কোনটি খাদাকে পিচ্ছিল করে তা গলাধ:করণে। ₹ ১ শকরা ও প্রোটিন 
সহায়তা করে? (জান) 55 দে) ফ্যাট ভি 
প্) টায়ালিন পতি পেখসিন ৬৯:০৪ ৭৯, নিলের কোনটি হরমোন? টা বো.১৫] (জ্ঞান) 
) রেনি নম মিউকাস বি] তু পেপসিন ১ ট্রিপসিন 
৬৯, পাকস্থলীর আকার কীর্প? (জ্ঞান) ) ইনসুলিন ) টায়ালিন 
ক আংটির মতো তু ৮০, ৬০ ভাগ 17 পাবি 
এ) গামলার মতো ঘ) বৃত্তের মতো ] ? 
৭০, কোন ধরনের উৎসেচ শ্যাটকে ফ্যাটি এসিডে ক ৯০% খ) ৬০% 
ও) ৭০% খ ৫9% 
মহিলা কলেজ, পাধনা| . ৮১, টিভি জেবা 


ঞ) ট্রিপসিন এ লাইপেজ 
রর ও পর 
৪ স 
অভিক্ষেশমুলে।কে কী বলে? (জ্ঞান) 
€১ ভিলাই খ) বূগী 
৩ ও) লুমেন « সাইনুসয়েড 
৭ ৮৩, ক্ষদরান্ত্ের কোন শুর গবলেট কোষ থাকে? |. 
) : ক) ট্রিপ গত 
৭৩. মানুষের আপেনভিক্স পরিপাক নালীর কোন অংশের 
সাথে যুক্ত? (দি. বো.-১৫। (জ্ঞান) রা ারিস ।সউকে।সা 
তে জেন্নাম ও) ইলিয়াম ৮৪. আত্রিকরলের যে পরিপাককারী এনলাইণ __ 
লট সিকাম ঘ্ কোলন গু (অনখাবল) 
৭৪. দেহের সবচেয়ে বড গ্রন্থি কোনটি? (জ্ঞান) ॥. লাইপেজ ॥. লেসিধিনেজ 
ক) লালাগ্রন্থি সত যকৃত 8. মনোগ্রিসারিডেজ 
প্) অগ্যাশয় ৬ পিটুইটারি গু নিচের কোনটি সঠিক? 
পতি 13৪ ৩1৭ 
(৮ তে 1১070 
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৮৭. 


৮৮, 


৮৯, 


॥ খাদ্য অসম্পর্ণরূপে পাচিত হয় 
॥.. মিউকোসা স্তরে ভিলাই অনুপস্থিত 
$. ক্ষারীয় পরিবেশ বিরাজমান থাকে 


নিচের কোনটি সঠিক? 
9137 13৩) নর 
ও 737 পি ১7৪ - 


স্থূলতা প্রতিরোধে প্রয়োজন ___ (অপুধাধন) 
॥. দানাযুক্ত খাবার গ্রহণ 
॥.. অধিক ক্যালরিযুন্ত খাবার গ্রহণ 


"0. বাদামি চালের প্রস্তুতকৃত খাবার গ্রহণ 


নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 1৩% 
€) ৪৩7 


খে) ।ও 7 
৬০ 


কে 1) ও১।3)। 

তি) 0৩) ছে ),00 10 
মানবদেহের প্যারোটিড গ্রস্থি __ (অনুধাবন) 
1. লালা নি:সরণ করে 

॥ জিহ্বার তলায় অবস্থিত 

1. কানের নিচে অবস্থিত 

নিচের কোনটি সঠিক? 
1৩৮ 

ও) 037 


৫913) 
আও) 


প্রয়োগ) 
) রব কে 
॥.. আদীয় মাধাম সৃষ্টি করে প্র 
1. জীবিত প্রোটোপ্লাজমকে মেরে ফেলে 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 1৩৪ 
৪) 8৩৪ 


৩737 
৪৮93৮ 


6) 


উদ্দীপকটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪নং প্রশ্নের উতর দাও : 


শিক্ষক বললেন যে, পরিপাকতন্ত্রে এমন একটি অঙ্গ 
আছে যা 1101 ক্ষরণ করে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য 


করলেও নিজে কখনও পরিপাক হয় না। 

৯০. উদ্দীপকের অংগটি কোন স্লাযু ছারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়? [কু- বো.-১৫ (অনুখবন) 
শি) অকুলোমোটর.. পট অপথ্যালমিক 
ও) গ্রসোফ্যারিগ্রিয়াল ঘৌ। ভেগাস 


৯১. উদ্দীপক অঙ্তোর কোন কোষ থেকে 110 ক্ষরিত 


হয়? !কু. কো.-১৫) (ুয়োগ) 
ভু অক্সিনটিক কোষ 
জে আজেন্টাফিন কো 
১ জাইমোজেনিক কোষ 

উদ্দীপকটি পড়ে ১১৬ ও ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও। 


নিদিষ্ট গঠন ও অবস্থানবিশিষ্ট পরিপাক গ্রন্থি 


ও) মিউকাস কোষ 


$ 4 $ 
লালাগ্রন্থি সু অগ্ন্যাশয় 
৯২. ২ গ্রস্থিতে কোনটি সঞ্চিত হয়? (অপধাবন) 
ও বর্জ্য পদার্থ পল প্লাইকোজেন 


ও) অঞ্জন বে) টেসটোস্টেরণ, 


॥. গুকোজের 

॥ লোহিত রন্তুক্ণিকার 

নিচের কোনটি সঠিক? 

গু 137 ত)।ও ।। 

9370 ছে) 8,000 
পড়ো এবং ৯৪ ও ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: 


খেতে হবে, তাতে আমিষের চাহিদা পূরণ হবে । 
৯৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডাক্তারের নির্দেশিত, 
খাবারসমূহ কিভাবে রাজিবের শরীর গঠনে 
সাহায্য করে? [ড. বো -১৫| (অনুধাবন) 
ও আ্যামাইনো এসিড সৃষ্টির মাধ্যমে 
ও বেশি র্ত উৎপাদনের মাধামে 
ও প্রচুর মেহযুক্ত খাবারের কারণে 
ষ্টে প্রচুর শকরাযুন্ত খাবারের কারণে 
৯৫. রাজিবের দেহভর সূচক (9০1) ৯19১ 10000,) 
কোনটি? (অনুধাবন) 1. ধো -১৫। * 
ক ৩১ ও ৩২ 
ও ৩৩ খে ৩৪ 


গড 


গু 


গু 


ও 


রাজিবের ওজন ৫০ কেজি ও উচ্চতা ১,২ মিটার। 
স্থলতার কারণে সে শুধূমাত্র সক্তি দিয়ে ভাত খায়। 
কথাটি শুনে ডান্তার বললেন মাঝে মধে মাছ-নাংসও 


ও 


গু 


অধ্যায়-৪: মানব শারীরতত্ব: রক্ত ও স্‌ 


ছেতুস্ মমতাজ স্ফিগমোম্যানোমিটার দ্বারা নিয়মিত রন্তচাপ পরিমাপ 
করেন। আজ দুপুরে তার রন্তচাপ ছিল ১৭৫/১১০। 
ক. সিস্টোল কী? . ১ 
খ. রন্ততপ্ণন বলতে কী বোঝায়? ২ 
গর. মিঃ মমতাজের দেহে কী ধরনের রন্তচাপ বিদামান-_ ব্যাখ্যা 
করো। ত 
মিঃ মমতাজের দেহে হার্ট আ্যাটাকের ঝুঁকি থাকলেও 
রন্তশূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই_ বিশ্লেষণ করে । ৪ 
১ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন হ্খপন্ডের সংকোচনই হলো সিস্টোল। 
চুর রড তন হলো ক্ষত স্থানে রন্ত জমাট বাধার প্রক্রিয়া এ প্রক্রিয়ায় 
ক্ষতসথান থেকে নির্গত হওয়া রন্তের প্লাজমা থেকে 
আলাদা হয়ে ক্ষতস্থানে ফাইব্রিন জালক নির্মাণের মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ 
হয়, ফলে রন্তের অবশিষ্টাংশ থকথকে পিন্ডে পরিণত হয়ে রন্ত তণ্ন বা 
জমাট বাঁধে । রম্তবাহিকার অভান্তরে হেপারিন নামক পদার্থ থাকায় রম্ত 
জমাট বাধতে পারে না। 
[ঘু মমতাজের রন্ত চাপ ছিল ১৭৫/১১০, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। 
অর্থাৎ তার দেহে উচ্চ রশ্ুচাপ বিদামান। রম্তচাপ বলতে প্রবাহমান রন্ত 
নালিগাত্রে যে পার্থচাপ প্রয়োগ করে তাকে 'বোঝায়। হুপিন্ডের সিস্টোল 
অবস্থায় ধমনির প্রাটীরে রত্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক হয়। একে 
সিস্টোলিক চাপ বলে এবং এর স্বাভাবিক চাপ ১০০-১৪০ মিলিমিটার 
পারদ ভতস্তের সমান। হৃর্থপণ্ডের ডায়াস্টোল অবস্থায় রঞ্তচাপ সর্বনিম্ন 
মাত্রায় পৌছে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে এবং এর স্বাভাবিক চাপ 
৭০-৯০ মিলিমিটার পারদ স্তস্ভের সমান। কোনো ব্যন্তির সিস্টোলিক 
রম্তচাপ যদি সবসময় ১৬০ মিলিমিটার পারদ্তত্ত বা তার বেশি এবং 
ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ সব সময় ৯৫ মিলিমিটার পারদনতস্ত বা তার বেশি 
থাকে তবে তার উচ্চ রস্তচাপ আছে বলা হয়। 
মমতাজের সিস্টোলিক চাপ ১৭৫ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ১১০ যা 
স্বাভাবিক রক্তচাপ থেকে বেশি । তাই বলা যায় মতোতাঙ্ের দেহে উচ্চ 
রন্তচাপ বিদামান। 
ত্র মমতাজ উচ্চ রন্তচাপ জনিত সমসায় ভুগছেন। অতিরিস্ত শারীরিক 
ওজন, মেদবহুল শরীর, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ডায়াবেটিস, অস্থির 
চিত্ত ও মানসিক চাপগ্রস্ত থাকলে এই সমস্যা দেখা যায়ে। উচ্চ রন্তুচাপের 
ফলে স্ট্রোক প্যারালাইসিস, হুর্থপণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হাট আ্যাটাক ও 
ফেইলিউন, বৃক্ধের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, দৃষ্টশস্টির ব্যাঘাত প্রভৃতি 
হতে পারে। 
মমতাজের যেহেতু উচ্চ রপ্তচাপ তাই তার হার্ট ত্যাটাকের সম্ভাবনা 
রয়েছে। কিন্তু তার রক্তশূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কারণ রক্তশন্যতা 
মূলত খাদ্য ঘাটতির কারণে হয়ে থাকে। অর্থাৎ দেহে প্রোটিন ও অন্যান্য 
খাবারের অভাবে রন্ত কণিকা সৃষ্টিতে ব্যাঘাত হয়। ফলে রক্তশূন্যতা দেখা 
দেয়। মমতাজের দেহে এধরনের অভাব নেই। তাই বলা যায় মমতাজের 
হার্ট আ্াটাকের ঝুঁকি থাকলেও রত্তশন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। 


চু 


“ভা একা ২০১৫/| 


ঘুরে রড প্রবাহের সময় রক্তবাহিকার উপর যে পার্খ চাপ প্রয়োগ করে 
তাই রন্তচাপ। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক চাপ 
১০০-১৪০ গ্িলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৭০-৯০ মিলিমিটার 
পারদন্তম্তের সমান হয়ে থাকে । লু 

চুন উদ্দীপকে হৃ্খপন্ডের কপাটিকাসমূহের উল্লেখ রয়েছে। আমাদের 
হূরখপন্ডের বিভির্ ছিদ্রপথ কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে । যেমন 

. ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের ছিদ্রপথ ত্রিপত্রী বা ট্রাইকাসপিড 
কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত ! 

বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের ছিদ্রপথ দ্বিপত্রী বা বাইকাসপিড বা 
মাইট্রাল কপাটিকা সারা সুরক্ষিত। 

॥. পালমোনারি ৰা ফুসফুসীয় ধমনি এর গোড়ায় পালমোনারি কপাটিকা 
নামক অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা রয়েছে। 

মহাধমনি বা আ্যওরটা এর গোড়ায় আওরটিক কপাটিকা নামক 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা রয়েছে। 

উল্লিখিত কপাটিকাসমূহ রন্তের একমুখী ও নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ নিশ্চিত 
করে। এর মধ্যে দ্বিপত্রী ও ত্রিপত্রী কপাটিকাদয় কর্ডি টেন্ডনি নামক 
তত দ্বারা নিলয়ের প্রাচীরের কলামনি কর্ণির সাথে যুস্ত থাকে। 
ছবির নদ এসারণ সূ করা জন্য এর গঠনে 
স্বতঃপ্রণোদনা দানকারী ও কয়েকটি নোড রয়েছে যা 
উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী এসব নোড ও 
এদের কার্যাবলি নিষ্নরূপ : 

সাইনো আাট্রিয়াল নোড (5 1২০০৫) £ 5/. নোড ডান অলিন্দের 
উপরের দিকের দেয়ালে অবস্থিত একগুচ্ছ বিশেষায়িত হৃদপেশিকোষ, 
যা অলিন্দে ছান্দিক গতি সৃষ্টির তাড়না তৈরি করে। এই প্রাকৃতিক 1০০ 
১44০ -এর তন্তুগুলো সরাসরি অলিন্দের পেশিতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে । 
আ্যাট্রিওভেন্্রিকুলার নোড (২৮ 1০0৫) $ ডান অলিন্দ নিলয়ের মধাবরতী " 
পর্দার নিকটে ত্রিপত্রী কপাটিকার ঠিক পেছনে অবস্থিত /১/ 14০৫ 
সক্রিয় হয় 5/২ 1২০০ থেকে উৎপন্ন স্নায়ু তাড়নার মাধ্যমে । এর ফলে 
/৬ নোড উদ্দীপিত হয়ে হৃদস্পন্দনে ভূমিকা রাখে। একে সংরক্ষিত 
পেসমেকার বলে । কোনো কারণে 5/ নোড বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টিতে 
ব্যর্থ হলে /৬ নোড তা সৃষ্টি করে। 

বান্ডেল অব হিজ ঃ আন্তনিলয় প্রাচীরে অবস্থিত বান্ডেল অব হিজ /৬ 
নোড থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং বান্ডেল অব হিজ এর ডান ও বাম 
শাখা বরাবর উদ্দীপনা প্রবাহিত হয়ে পারকিনজি তত্তুর মাধ্যমে নিলয়ের 
প্রাচীরে সঞ্চারিত হয়। এতে রক্তপর্ণ নিলয়ের সংকোচন ঘটে। 
এভাবেই উদ্দীপকে বর্ণিত নোডসমূহ দ্বারা হৃৎপিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 

হুযুর জামিল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা । তিনি 
একটু পরিশ্রম করলেই তার বুকে ব্যথাসহ অস্বস্তি অনুভব করেন। তিনি 
রাতে ভালো ঘুমাতে পারেন না এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার 


পর আমাদের হুদমন্ত্রট কিছু কপাটিকা ও নোড এর সাহায্যে | উপক্রম হয়। / কে ২১৬ 

স্বযংক্িয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। (লে ক২০১%] ক. ইনসুলিন কী? ১ 

ক. কলামনি ক্ণি কী? ১ খ. মানুষের লালাগ্রন্থিগুলোর নাম লেখো । ২ 

খ. রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়? ২ গ. জামিল সাহেব কী ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন? এবং এর 

গ.. উদ্দীপকে উল্লিখিত কপাটিকা সমূহের বিবরণ দাও। ৩ ফলে তার আরও কী ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে? ৩ 

ঘ. উদদীপকে বর্ণিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী নোডসমূহ এর ঘ. জামিল সাহেবের সুস্থতার জন্য করণীয় সম্পর্কে তোমার 

কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৪ মতামত দাও । ৪ 

২নংপ্রশ্নের উত্তর ৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

চু হখপত্ডের নিলয় প্রাচীরের অন্তর্গাত্র হতে যে মাংসল পেশিগুলো নিলয়] ছু অগ্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস হতে উৎপন্ন হরমোন, যা 

প্রকোষ্ঠে অভিক্ষেপিত অবস্থায় থাকে সেগুলোই হলো কলামনি কর্ণি। রস্তে গ্ুকোজের পরিমাণ কমায় তাই হলো ইনসুলিন 
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ছু মনুষের মুখের দুপাশে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে! এগুলো হলো__ 
1. দু'পাশের কানের নিচের প্যারোটিড গ্রল্থি। 
উদ্দীপকের তথ্যমতে, জামিল সাহেব আ্যানজাইনা রোগে ভুগছেন। 
হুরথপন্ডের গাত্রে রত্তস্বল্রতাজনিত একটি রোগ: করোনারি ধমনির 
অর্তগাত্রে চবিজাতীয় পদার্থ জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির প্ল্যাক গঠন করে। 
একে করোনারি আ্যাথেরোমা বলে। প্লাকের বহি্ভাগে বিভিন্ প্রক্রিয়ায় রক্ত 
জমাট বাধার কারণে ধমনির ল্যুমেন বা গহ্বর ছোট হয়ে যায়। এভাবে 
ধমনির লুমেন ৯০-৯৯% পর্যন্ত সংকুচিত হলে হুদপেশিতে ০১ সমৃদ্ধ 
পর্যাপ্ত রস্তু সরবরাহ হয় না। তখন বুক নিস্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে 
আসছে বলে মনে হয়। একেই আযানজাইনা বলে। আ্যানজাইনার চিকিৎসা 
না করা হলে এটি জটিল আকার ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ করোনারি 
.ধমনির ল্যুমেন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হৃৎপেশিতে 0১ এর সরবরাহ 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে হুদপেশি ধ্বংস হয় বা মরে যায় 
এবং হার্ট আ্যাটাকের মতো মারাত্মক সৃষ্টি হতে পারে। এই 
হার্ট আ্যাটাকের অপর নাম হলো মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। এছাড়া হার্ট 
আযাটাক অনেক বড় মাত্রায় হলে অর্থাৎ অনেক হৃদপেশি ধ্বংস হলে হার্ট 
(ফেউলিউর পর্যন্ত হতে পারে। 
দ্র উদীপকে জামিল সাহেবের রোগটি হলো আ্যানজাইনা। শরীরকে 
সুস্থ. রাখতে আযানজাইনায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই এর প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি । সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং তা ধরে 
রাখাই হচ্ছে আযানজাইনা প্রতিরোধের প্রধান উপায় । এ জন্যে কিছু বিষয় 
[বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ 
আমাদের হাতে নেই, যেমন বয়স, লিঙ্তাভেদ, হৃদরোগ ও আ্যানজাইনার 
পারিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে 
- হাটাচলা বা র্যায়াম করা, 
- স্থুলতা প্রতিরোধ করা । 
- সুষম ও হুদ-বান্ধব খাবার খাওয়া। 
- রন্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা। 
- ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা। 
- ধূমপান ত্যাগ করা। 
_ মদপানের ধারে কাছে না যাওয়া। 
এছাড়া বছরে একবার করে সম্পূর্ণ শরীরের চেকআপ করিয়ে নেওয়া। 
এসব বিষয় মেনে চললে ত্যানজাইনা রোগটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। 
[তু বানুষের বক্ষদেশের অভ্যন্তরে এমন একটি যন্ত্র আছে যার 
স্পন্দনে রন্ত দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে পারে এবং দেহের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে পুনরায় ফিরে আসতে পারে। সুস্খ-দেহের জন্য প্রয়োজন 
যনতরটির স্বাভাবিক স্পন্দন। 
ক. ১ 
খ ২ 
শ. যন্ত্রটির মধ্যে যে সমস্ত কপাটিকা আছে তাদের গুরুত্ব উল্লেখ 
কর। তি 
উদ্দীপকে উল্লেখিত যন্্রটির স্থাভাবিক স্পন্দন চাক্িক গতিতে 
সম্পন্ন হয়- বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 
যে প্রক্রিয়ায় দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে 
চাপের সমতা রক্ষিত হয় তাই অসমোরেগুলেশন। 
বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হ্র্থপণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
হয়। এ ধরনের নিয়ন্ত্রকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে অর্থাৎ 


ঘ. 


সনাযুতন্্র বা হরমোন কিংবা অন্য কোন উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে | চস 


হৃৎস্পন্দন তৈরি হয় স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড এই ধরনের হয়। 

[নত উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটি হলো হৃৎপিশু । হৃৎপিন্ডের রত্তসঞ্ালন 
কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত কপাটিকাসমূহ হলো 
বাইকাসপিড, ট্রাইকাসপিড, ত্যাওটিক, পালমোনারি, থিবেসিয়ান ও 
ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা। এই কপাটিকাগুলো রন্ত প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রিত 
করে তা একমুখী করে। 


/ছ বো: +০১%| 


বাইকাসপিড কপাটিকা বাম অলিন্দ ও নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থান 
করে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে রন্তকে প্রেরণ করে। কিন্তু 
রন্তকে নিলয় থেকে অলিন্দে ফেরত যেতে বাধা প্রদান করে। রত্ত 
ট্রাইকাসপিড কপাটিকার মধ্য দিয়ে ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে 
যায়। নিলয়ের সিস্টোলের সময় ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বাধার সৃষ্টি 
করে। ফলে রন্ত ডান নিলয় থেকে ডান অলিন্দে ফেরত যেতে পারে না। 
আবাওটিক কপাটিকা বাম নিলয় ও আ্যাওটার সংযোগস্থলে অবস্থান 
করে এবং রন্তকে বাম নিলয় থেকে আওরায় প্রেরণ করে। কিন্তু রস্তকে 
উল্টে পথে যেতে বাধা দেয়। আবার পালমোনারি ধমনি মুখে অবস্থিত 
সেমিলুনার কপাটিকার একই রকম কাজ করে। থিবেসিয়ান কপাটিকা 
করোনারি সাইনাস ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে এবং ইউস্টেসিয়ান 
কপাটিকা ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে 
অবস্থান করে। ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা র্তকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা 
থেকে ডান অলিন্দে প্রেরণ করে। সুতরাং রন্তের একমুখী চলনে 
কপাটিকাগুলো গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
ু্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটি হলো হুৎপিশ | এটি স্পন্দনের মাধমে 
সারাদেহে রন্তু সঞ্চালন করে । এর স্পন্দন একটি চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন , 
হয় যাকে হৃদচক্র বলে । নিম্লোন্ত ধাপে হৃদচক্র আলোচনা করা যায়। 
হুদচক্রের শুরুতে অলিন্দদ্বয় শিথিল বা প্রসারিত হয়ে থাকে। 
ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ 
থেকে ০0: সমৃদ্ধ রন্তু সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান 
অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে ০: সমৃদ্ধ রস্ত বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে । এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড। 
অলিন্দের প্রসারণ শেষ হলে প্রায় একই' সাথে উভয় অলিন্দ সংকুচিত হয়। 
ডান অলিন্দে অবস্থিত 5 নোড থেকে সংকোচনের সূত্রপাত হয়। এই, 
দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড। এসময় ডান অলিন্দ থেকে ০0১ সমৃদ্ধ রস্ত 
ডান নিলয়ে ও বাম অলিন্দ থেকে ০১ সমৃদ্ধ রত্ত বাম নিলয়ে আসে । 
অলিন্দের সংকোচনের পরপরই, নিলয্য় রত্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত 
হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয়" এবং 
সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। ডান নিলয় থেকে 00; সমৃদ্ধ রন্ত 
পালমোনারি ধমনিতে এবং. বাম নিলয় থেকে ০ সমৃদ্ধ র্ত আযাওটায় 
প্রবেশ করে । এ দশার স্থায়িত্বকাল ০.৩ সেকেন্ডে। 
নিলয়ের সংকোচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর প্রসারণ শুরু হয় । এসময় 
বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে রত্ত অলিন্দ 
থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার কপাটিকাগুলো 
সজোরে বন্ধ হয়। এ দশার স্থায়িত্বকাল ০.৫ সেকেন্ডে । 
এভাবে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয়। 
প্রাণিবিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক বললেন, “মুফ্টিবদ্ধ হাতের 
আকৃতিবিশিষ্ট পাম্প যন্ত্রটি দুটি ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থান করে। 
জীবনের প্রারস্ত থেকে শেষ পর্যন্ত রত্তকে সঞ্চালন ও সংবহন করে যার 
গতিপথ অনেকগুলো কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।” /ি বে! ২০১৬ 
হার্টবিট কী? ১ 
করোনারি রস্ত সংবহন বলতে কী বোঝায়? ২. 
উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটি চিহ্নিত চিত্র আীক। ৩ 
উদ্দীপকে উদ্লিখিত অঙ্তো রত্তসঞ্জালন গতিপথ কপাটিকা 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়-- ব্যাখ্যা করো। ৪ 
€ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছু হখপন্ডের একবার সংকোচন ও একবার প্রসারণকে একত্রে বলা হয় 
হার্টবিট । 


প্র এ 


করোনারী রন্তু সংবহন হলো হৃরপণ্ডের প্রাটীরে রন্তু সংবহন 
ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃদগহ্বর থেকে রত্ত সঞ্চালিত হয় 
না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির মাধ্যমে 02 
সমৃদ্ধ রন্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর হতে 002 সমৃদ্ধ রন্তু 
করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। 

[দু উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটি হলো হৃৎপিশু। 

সৃজনশীল ৪ এর (গ) নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 


1717. 111 


মুর উদ্দীপকে উন্লিখিত অঙ্গাগুটির রক্তসঞ্জালন অর্থাৎ হৃৎপিন্ডের 
রন্তসপ্জালন কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কপাটিকা ধমনি বা শিরার 
রন্তকে একত্রে মিশতে না দিয়ে র্ত প্রবাহের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে 
একমুখী করে। 

ট্রাইকাসপিড কপাটিকা ডান অলিন্দ ও ডান: নিলয়ের সংযোগস্থলে 
অবস্থান করে! ডান অলিন্দ থেকে রন্তকে ডান নিলয়ে প্রেরণ করে, 
কিন্তু রস্তকে উল্টো পথে যেতে বাধা দেয়। বাইকাসপিড কপাটিকা বাম 
অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। বাম অলিন্দ 
থেকে রন্তকে বাম নিলয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু রম্তুকে উন্টে' পথে যেতে 
বাধা দেয়। আ্যাওটিক কপাটিকা বাম নিলয় ও আ্যাওটার সংযোগস্থলে 
অবস্থান করে। রস্তকে বাম নিলয় থেকে আ্যাওটায় প্রেরণ করে। কিন্তু 
রম্তকে উন্টো পথে যেতে বাধা দেয়। ডান ভেস্ট্রিকল এবং পালমোনারি 
ধমনির সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা আছে, যা রন্তকে 
পেছনদিকে প্রবাহিত হতে, বাধা দেয়। থিবেসিয়ান কপাটিকা করোনারি 
সাইনাস ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। হতপিশুগাত্র 
থেকে আগত রন্তকে ডান অলিন্দে প্রেরণ করে । ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা 
ইনফিরিয়র ডেনাক্যাভা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। 
রম্তকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অলিন্দে প্রেরণ করে। 
উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাণু 
র্তসগ্মালন অর্থাৎ হুৎপিগ্ডের রন্তসঞ্ালন কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 


ছয়েব্ুক্ নাদিম আম কাটতে গিয়ে হাত কেটে গেল। এর ফলে 
সেখান থেকে কিছু লাল তরল পদার্থ বের হলো। একটু পরে সেই পদার্থ 
বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। 

ক, আ্যানজাইনা কী? 

. খ.. প্রতিবত্তী ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? 

গ দির তের কিন থেকে সরে পড়া লল তর 
পদার্থের কাজ লেখো । প্র 
(বিশেষ তরল পদার্থ বের হওয়া বন্ধ হলো কিভাবে তা ব্যাখ্যা 
করো। ৪ 


রব 


ঘ. 
৬ নং প্রশ্নের উত্তর 

হৃদপেশি যখন ০১ সমৃদ্ধ রক্তের পর্যাপ্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক 
হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্থস্থি 
অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাই হলো আযানজাইনা। 

ছুছ্্ু তিবতী ক্রিয়া হলো আকস্মিক উদ্দীপনায় এক বিশেষ ধরনের 
অনৈচ্ছিক ও স্বয়ধক্রিয় আচরণ যা শুধুমাত্র সুমুদ্নাকাণড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। এটি অতি দূত সম্পাদিত। এটি পরিণাম চিন্তাবর্জিত 
অপরিবর্তনীয় ও আত্মরক্ষামূলক আচরণ এবং এ ক্রিয়া হলো সহজাত ও 
শিখন আচরণের মিশ্র একটি আচরণ। যেমন কোনো উত্তপ্ত বস্তুতে 
হত লাগা মাত্র আমরা হাত সরিয়ে নেই। আবার মশা কামড়ালে মপাটি 
মারার জন্য দত হাত চলে যাওয়া । ি 

[নর নাদিমের হাতের ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়া বিশেষ তরল হলো 
রন্ত। রন্তসংবহনতন্তরের অংশ হিসেবে রন্তু মানবদেহের সবত্র সঞ্যালিত 
হয়ে নানাবিধ শারীরবৃতীয় কাজে ভূমিকা রাখে। যেমন- 

অক্সিজেন পরিবহন: লোহিত রন্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ও প্রাজমার 
মাধ্যমে রন্ত ফুসফুস থেকে কলায় 03 বহন করে। 

কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন: রন্তু অন্তঃশ্বসনের ফলে সৃষ্ট 00: 
কলাকোষ থেকে ফুসফুসে বহন করে । 

খাদ্যসার পরিবহন: রন্তু পরিপাককৃত খাদাসার অন্ত্র থেকে কলাকোষে 
পরিবহন করে। 

হরমোন পরিবহন: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন দেহের 
প্রয়োজনীয় কোষে রক্তের সাথে পরিবাহিত হয়। 

সম্তিত খাদ্য পরিবহন: রন্ত দেহের বিভিন্ন সঞ্চয় ভান্ডার থেকে খাদ্যসার 
কলাকোষে বহন করে । 

দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ: অধিকতর সক্রিয় কলার উৎপন্ন তাপ দেহের সর্বত্র 
রন্তের সাহায্যে বন্টনের ফলে শরীরের নিদিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
জীবাণু প্রতিরোধ: শ্বেতকণিকাগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দেহে 
প্রবিষ্ট জীবাণু গ্রাস করে ধ্বংস করে । 


এই এ! ২০১০ 


ক্ষত নিরাময়; অণুচক্রিকা ফাইব্োরাস্ট উৎপন্ন করে কলার ক্ষত নিরাময় করে। 
রম্তপাত প্রতিরোধ; অপুচক্রিকার তঞ্চন ধর্মের সহায়তায় রন্তু দেহের 
ক্ষতস্থান হতে অস্বাভাবিক রক্তপাত বন্ধ করে। 

বজ্য বস্তুর নিষ্কাশন: রন্ত বিপাকীয় বর্জা পরিবহণ করে সংশ্লিষ্ট অঙ্জোর 
মাধ্যমে নিষ্কাশন করে । এছাড়া ভিটামিন পরিবহণ, আ্যাসিড ক্ষারের 
সাম্য রক্ষা, প্রোটিন সঞ্চয় ইত্যাদি কাজে মানবদেহে রন্তের অপরিহার্য 
ভূমিকা রয়েছে। 

চুন নাদিমের হাত কেটে যাওয়ায় যে লাল তরল পদার্থ বের হলো তা 
হচ্ছে রন্ত। দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে রন্তপাত শুরু হয়। এ 
অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ মানুষের 
ক্ষতস্থানে রন্তজমাট বেঁধে ধীরে ধীরে রন্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে, 
নাদিমের হাতের কাটা অংশ হতে রন্তু যখন বের হতে থাকে তখন এ 
অংশের অণুচক্রিকাগুলো বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভেঙ্তো যায় এবং 
্রস্োপ্লাস্টিন নামক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই গ্রস্থোপ্লাস্টিন রস্তে বিদ্যমান 
রত্তজমাট বাধাতে বাধাদানকারী হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং 
রস্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্রোপস্বিন এর 
সাথে ক্রিয়া করে প্রস্িন উৎপন্ন করে। অতঃপর গ্রস্থিন রক্তে অবস্থিত 
ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিনের সাথে মিলে ফাইব্রিন নামক সূত্রের সৃষ্টি 
করে। সূত্রগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে জালকের আকার ধারণ করে। এ 
ফাইব্রিনের জালে লোহিত রন্তকণিকাগুলো আটকে যায়। ফলে রন্তপ্রবাহ 
বন্ধ হয় এবং রত্ত জমাট বেধে যায়। 

এভাবেই দেহে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রন্ততঞ্চনের মাধ্যমে নাদিমের বিশেষ 
তরল বের হওয়া বন্ধ অর্থাৎ রততপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। 


"ও "বা-এর রন্তের গ্রুপ যথাক্রমে /২ ও 81 
ত আঘাতের কারণে "$4"-এর দেহ থেকে প্রচুর রততক্ষরণ হয় 
কিন্তু "৭"-এর তেমনটি নয়। তার হাত সামান্য কেটে রত্তক্ষরণের এক 
পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে "১" এর শল্য চিকিৎসার জনা রন্তের 


প্রয়োজনে “খ" এর রত দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে ডান্তার তার রত্ত 
নিতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। /র বা ২০5% 
ক. এনজিওপ্লাস্টি কী? রব 
খ. সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? 
গ.. উদ্দীপকে "খ” এ তে সং রা পরীর 
ব্যাখ্যা দাও। 
ঘ. উদ্দীপকের ডান্তার "4" এর রণ নিতে অপরাগতার নি 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৭ নং ্রপ্নের উত্তর 


নর করোনারি ধমনির দেয়ালে চর্বি জমে রন্ত প্রবাহে বাধা তৈরি হলে 
অথবা এর প্রবাহপথ সরু হয়ে গেলে, এটিকে যান্ত্রিকভাবে প্রশস্ত করার 
চিকিৎসা কৌশলই হলো আযনজিওপ্রাস্টি। 

শিখন বা অনুশীলন সাপেক্ষে বিকল্প উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর মূল 
উদ্দীপকের ন্যায় প্রতিক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। এটি এক 
ধরনের অর্জিত প্রতিবর্ত। যেমন-_ পরিচিত টক খাবারের কথা শুনলেই 
মুখে লালা নিঃসৃত হয় কিন্তু অপরিচিত টক খাবারের কথা শুনলে বা 
দেখলেও মুখে লালা আসে না। 
ঘুর উদ্দীপকে “৭” এর হাত সামান্য কেটে রন্তক্ষরণ হলেও রন্তুতঞ্ঠনের 
কারণে তা এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। 
ফে প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রন্তু জমাট বেঁধে দেহ থেকে 
অপ্রয়োজনীয় রন্তপাত বন্ধ হয় তাকে রন্ত জমাট বাধা বা রন্ততঞ্চন বলে। 
রম্ত জমাট বাধার শারীরতত্ত্ নিমরূপ £ 
কাটা স্থান বা ক্ষতস্থানের কলা ও অণুচক্রিকার বাতাসের সংস্পর্শে 
ভাঙ্গণের ফলে গ্রষ্োপ্লাস্টিন নামক এনজাইম নিঃসরণ হয়। 
পরথোপ্াস্টিন রন্তে বিদ্যমান হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং 
রন্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্রোরধস্বিন ও 
অন্যান্য কিছু উপাদানের সাথে ক্রিয়া করে গ্রস্থিন উৎপন্ন করে। 
পর্বিন রক্তে অবস্থিত ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিনের সাথে মিলে 
ফ্রাইব্রিন নামক সূক্ষ্ম তনুর সৃষ্টি করে। 
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1%- ফাইব্রিন মনোমার থেকে ফাইব্রিন পলিমার সৃষ্টি হয়ে তা ক্ষত 
স্থানে জালের আকার ধারণ করে। 
৬. এরূপ ফাইব্রিন জালকে রন্তকণিকাগুলো আটকে গিয়ে রত প্রবাহ 
বন্ধ হয়ে যায় এবং র্ত জমাট বাধে। 

[্র একদেহ হতে অনা দেহে রস্ত সঞ্ালনের জন্য রস্তের গ্রুপের মিল 
থাকতে হয়। উদ্দীপকে "৫" এর দেহে রন্তের প্রয়োজন হলে গ্রুপ ম্যাচ 
না করায় "২" রন্ত দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ ফরলেও ডান্তার তার রন্তু 
নিতে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। রন্তে আ্যান্টিজেন ও আ্যান্টিবডির 
উপস্থিতির উপর ভিন্তি করে সমগ্র মানবজাতির রত্তকে &. 3 48 ও 9 
_ এই চারটি গুপে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে /, গ্রুপের রন্তের আ্যান্টিবডি 
৪ ব্লাড গুপের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে ৪ রুপের 
রন্তের ত্যান্টিবডি /, গ্রুপের রন্তের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। 
একই কারণে ০ রুপের রন্তু নিজের প্রপের রন্তু ছাড়া অন্য ৩টি গ্রুপের 
রন্তকে জমিয়ে দেয়। শুধু /১8 গ্রুপের রন্ত অন্য কোন গ্রুপের রন্থকে 
জমাতে পারে না, কারণ সেখানে কোন আযান্টিবডি নেই। 

আবার 1২) ফ্যাষ্টরের উপন্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে 
মানুষের রম্তুকে যথাক্রমে 0 + ও 1২॥- এই দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়। 
1. রন্তবিশিষ্ট ব্যন্তির দেহে 1২7" বিশিষ্ট রস্ত দিলে প্রথমবার গ্রহীতার 
দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, কিন্ত গ্রহীতার রন্তরসে ক্রমশ 
আন্টিজেনের বিপরীত আ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়।, গ্রহীতা যদি দ্বিতীয়বার 
দাতার ₹)" রন্ত গ্রহণ করে তাহলে গ্রহীতার 'রণ্তরসের উত্ত বিপরীত 
আন্টিবডির প্রভাবে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। 

কাজেই, উপুন্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গরু না মিলিয়ে র্ত 
নিলে গ্রহীতার দেহে রত্ত জমাট বেধে গ্রহীতা মৃত্যামুখে পতিত হবে। 
এজন্যই খপ না মেলায় ডান্তার “1” এর জনা “ব” এর রশ্ত গ্রহণ 


মিতুলের বাবা বুকে ব্যথাসহ আরও কিছু উপসর্গ নিয়ে 
ডাত্তারের কাছে গেলে ডান্তার তাকে ই.সি.জি করার পরামর্শ দেন। 
(৪ এ *০১০/ | 
ক. হিমোডায়ালাইসিস কী? 
খ. উপযোজন বলতে কী বোঝায়? 
গ. উপ উর রমিত 
অংকন করো। 
ঘ. নিতুলের বানা ব্য রোগসমূহ তিনে 
গ্রহণ করা যায়?_ যুস্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর রু্ডকে পাম্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ 
করে আবার দেহে ফেরত পাঠানোই হলো হিমোডায়ালাইসিস। 
ত্র দশনীয় বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দুরতু অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন 
দূরত্বে অবদ্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ 
ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাকে উপযোজন বলে। মানুষ দুটো থেকে একই 
বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে, লেন্সের চক্রতার পরিবর্তন করে এবং পিউপিলের 
সহ্কোচন প্রসারণ ঘটিয়ে উপযোজন সম্পন্ন করে। চোখের আইরিস, 
সিলিয়ারী পেশী, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ও লেন্স সক্রিয়ভাবে উপযোজনে 
অংশগ্রহণ করে। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত আক্রান্ত অঙ্গটি হলো হৃতপিশু! হৃৎপিণ্ডের 
লক্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র : 
৪ এর (গ) নংপ্রশ্নোন্তর দেখো । 
উদ্দীপকে মিতুলের বাবার বুকে ব্যথা হচ্ছে। আ্যানজাইনা, হার্ট 
আ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর প্রভৃতি সম্ভাব্য কারণে এ বুকে ব্যথা হতে 
পারে। ত্যানজাইনা, হার্ট আ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর প্রভৃতি রোগ 
প্রতিরোধের প্রধান উপায় হচ্ছে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। 
নিয়মিত হাটাচলা ৰা ব্যায়াম করা, স্থূলতা প্রতিরোধ করা, টা 
বান্ধব খাবার খাওয়া, রন্তচাপ ও নিয়ন্ত্রণে রাখা, 
ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধুমপান ত্যাগ করা, মনপান না 
করা। এছাড়াও উল্নিধিত রোগ থেকে মুন্ত থাকতে হলে নিয়মিত সম্পূর্ণ 
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শরীর চেকআপ করা ও ডাত্ারের পরামর্শ নিতে হবে। পরিশেষে বলা * 
যায় সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও নিয়মিত জীবন যাপনই মিতুলের বাবার 
সাব রোগসমূহ থেকে মুস্ত থাকার প্রধান উপায়। 


4 এ! ২০৪% 
আযালভিওলাস কী? র্‌ 
করোনারী সংবহন বলতে কী বুঝায়? 
উদ্দীপকে "৮" চিত অপির দের চিত চি জক। ২ 
উদ্দীপকের আলোকে 7 ২ 3 গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৪ 

৯ নংগ্রশ্নের 
ত্র ফসছুসের ক্কোয়মাস এপিখেলিয় কোষে গঠিত ও কৈশিক-জালিকা 
সমৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মতো গ্যাসীয় বিনিময় তলই হলো আ্যালভিওলাস। 
চুর যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের প্রাটীরে রত্ত সর্বরাহ হয় তাকে করোনারি 
সংবহন বলে। হুর্পঞ্ডের গ্রাচীরে সরাসরি হুদগহবর থেকে রন্তু সণ্মালিত 
হয় না। বরং আ্যাওটা বা মহাধমনীর গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির 


শর ল হে ঞএে 


মাধ্যমে হৃর্ণপন্ডের প্রাচীরে রন্ত সরবরাহ করা হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর হতে 
উৎপন্ন ০০২ যুন্ত রন্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃর্থপণ্ডের ডান অলিন্দে 
প্রবেশ করে। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত 7 চিহ্নিত অঙ্গটি হলো হৃৎপিগু। হৃৎপিণ্ডের 
পশ্থচ্ছেদের চিহ্নিত চিত নিনবূপ-, ডিন 
: বযরেটিও 
বাকিসেফালিক ধমনি সাবরগাতযান ধমনি 
িটক্ডি -__পালগোনারি মধাধমনি 
ডগ মঘিরা- ৫ পার নি 
ডান আলিনদ বাম আলিল্গ 
নি মিরা রি বাইকাসণিভ কণাটিকা 
ইকাসপি কপাটিকা-_ তি টেন 
ভান নিয়, বাম নিলয় 


চিত্র: হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ। 

[ুদ্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত 7১ লল 3 গতিপথটি পালমোনারি সংবহন নির্দেশ 
করে। যে সংবহন পদ্ধতিতে ০০১ সমৃদ্ধ রন্ত হৃৎপিণ্ড হতে ফুসফুসে 
প্রেরিত হয় এবং ফুসফুস হতে 0 সমৃদ্ধ রক্ত হৃর্থপন্ডে ফিরে আসে তাকে 
পালমোনারি সংবহন বলে। পালমোনারি সংবহনের রেখাচিত্র : 

ডান নিলয়-৯ পালমোনারি ধমনী _৯ ফুসফুস 

বাম নিলয় ৫ বাম অলিন্দ ₹_ পালমোনারি শিরা ৬ 
অলিন্দদ্বয়ের প্রসারণের সময় প্রথমে সমস্ত দেহ থেকে ০0১ যুক্ত রন্ত ডান 
অলিন্দ, পরবর্তীতে সংকোচনের সময় ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে 
আসে । নিলয়ের সংকোচনের সাথে সাথে ডান নিলয় থেকে 00: সমৃদ্ধ রক্ত 
পালমোনারি ধমনি ছারা বাহিত হয়ে দুটি ফুসফুসে পৌছে। পালমোনারি 
ধমনি ক্রমাগত বিভন্ত হয়ে ফুসফুসের আআলভিওলাসের প্রাটীরে কৈশিক 
জালিকায় বৃপান্তরিত হয়। আ্যালভিওলাস ও কৈশিক জালিকার মধ্যে গ্যাসীয় 
আদান প্রদান হয়। ফলে রন্ডে 0, যুক্ত হয়। কৈশিক জালিকা ও পরবতী 
রন্তনালিকাগুলোর ক্রমাগত সংুস্তির মাধ্যমে চারটির পালমোনারি শিরার 


রাখা, উৎপরর হয়। পালমোনারিশিরার মাধামে রত বাম অলন্দে প্রবেশ করে। বাম 


অলিন্দ থেকে রন্ত বাইকাসপিড কপাটিকার মাধ্যমে বাম নিলয়ে প্রবেশ 
করে। এভাবে ৮ লু 3 গতিপথ সম্পন্ন হয়। 


111 


রা জনাব ডাবলু রায় বুকে ব্যাথা, বুকে ভারী ভারী লাগা, বুকের 
চারদিকে চাপ, জ্বালাপোড়া, অস্বস্তি লাগা প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে 
চিকিৎসকের নিকট গেলেন। চিকিৎসক বললেন, জনাব রায় হার্ট 
ফেইলিউর নয়, তিনি আযানজাইনা পেকটোরিস রোগে আক্রান্ত 


/হি এ ৭০৬/| 
ক. রম্ত কী? ১ 
খ. স্ট্রোক ও হার্ট আযাটাক বলতে কী বোঝার? ২ 
রগ ৮-8549 
যুক্তি উল্লেখ করো। 
ঘ. উদ্দীপকে উন্লিখিত ডান্তার সাহেবের শেষের উট 
যৌন্তিকতাসহ তা থেকে নিরাময়ে তোমার মতামত দাও । ৪ 
১০ নং প্রশ্নের উত্তর 
নু রন্ত হলো এক ধরনের লাল বর্ণের সামান্য ক্ষারীয় তরল যোজক 
কলা। 


চুঘ্জ যখন মস্তিষ্কের কোষ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন না পেয়ে মরে যায়, 
তখন মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ ঘটে যা স্ট্রোক নামে পরিচিত। 
অন্যদিকে, পর্যাপ্ত রম্ত সরবরাহের অভাবে কার্ডিয়াক পেশির ধ্বংস ৰা 
নিষ্কিয হয়ে যাওয়াই হলো হার্ট আ্যাটাক। 

ছু উদ্দীপকে উদ্লিখিত লক্ষণসমূহ দেখে ডান্তার সাহেব বুঝতে পেরেছেন 
যে, জনাব ডাবলু রায় হার্ট-ফেইলিউর-এ তাক্রান্ত নন। কারণ হার্ট 
(ফেইলিউরের লক্ষণগুলো হলো : 

রোগী সক্রিয়, নিম্কিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগে এবং 
ঘুমের সময় মাথার নিচে দুটি বালিশ না দিলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। সাদা 
বা গোলাপি রঙের রন্তুমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা ফৌস করে 
শ্বাস-প্রশ্বাস হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গার টিস্যুতে তরল জমে ফুলে 
উঠে। পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফ্টীত হয়ে যায়। জুতা 
পড়তে গেলে হঠাৎ আটসাট মনে হয়। প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় 
্ান্তিভাব হয়। বাজার-সদাই করা, সিড়ি দিয়ে উঠা, কিছু বহন করা বা 
হাটা সবকিছুতেই ক্লান্তিভাব থাকে । পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় 
কিংবা বমি ভাব থাকে। হ্ৎস্পন্দন এত দুত হয় মনে হবে যেন হুদপিগু 
এক নেমেছে! কাজ-কর্ম, চলনে অসামঞ্তাসা এবং 
স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়। যেহেতু এসব লক্ষণ জনাব ডাবলু রায়ের মাঝে 
দেখা যায় না, তাই বলা যায় তিনি হার্ট ফেইলিউর এর আক্রান্ত নন। 
মন উদ্দীপক থেকে বুঝা যায়, জনাব ডাবলু রায় আযানজাইনায় আক্রান্ত । 
কারণ হুৎপেশি যখন ০১ সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত র্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক 
নিষ্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্থস্থি 
অনুভূত হয় এবং এ ধরনের বুক ব্যথাকে আযানজাইনা ধলে। অপরদিকে, 
হূ্থপণ্ড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রন্তের যোগান দিতে পারে | তত্র 
না, তখন এ অবস্থাকে হার্ট ফেইলিউর বলে। সুস্থাস্থ্ের অধিকারী 
হওয়া এবং তা ধরে রাখাই হচ্ছে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের প্রধান 
উপায়। এ জন্যে কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্বর সাথে পালন করা উচিত। 
তবে কিছু জিনিস আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। যেমন বয়স, 
লিঙ্গভেদ, হৃধরোগ ও আ্যানজাইনার পারিবারিক ইতিহাস। আবার কিছু 
বিষয় আমরা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যেমন- হাঁটাচলা বা 
ব্যায়াম করা, স্থূলতা প্রতিরোধ করা, সুষম ও হৃদ-বান্ধৰ খাবার খাওয়া, 
রম্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, 
ধুমপান ত্যাগ করা, মদপান পে ত্যাগ করা, বছরে একবার 
(সম্ভব হলে দুবার) সম্পূর্ণ শরীরের চেকআপ করিয়ে নেওয়া ইত্যাদি 
করার মাধামে আ্যানজাইনা প্রতিরোধ করা যায়। আর রোগ দেখা 
দেওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও 
ওষুধ সেবন করতে হবে। এছাড়া রোগের অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক 
অপারেশন বা এনজিওগ্রাম এর পরামর্শ দিতে পারেন। উপরিউত্তভাবে 
জনাব ডাবলু রায় এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। 


ছক মানুষের বক্ষগহারে দুই ফুসফুসের মাঝে মোচাকৃতির একটি 
অঙ্গা আছে- যা রন্ত সংবহনের কেন্দ্র বিন্দু। এই ভঙ্তাটি দ্বায়ু উদ্দীপনা 
ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যসম্পাদনে সক্ষম । /র রো ২০%, 


1717. 


ক. জ্যান্টিজেন কী? ১ 
বুই মাছ স্থির পানিতে ডিম পাড়ে না কেন? ২ 
গ্‌ 5858 


ঘ. উইকে উল দিলে অলি স্পট 
যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর। 
১১ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর ত্যান্টিজেন হলো এক ধরনের ধ্রোটিনধর্মী পদার্থ যা দেহে 
জ্যান্টিবডি উৎপাদনে সহায়তা করে। 
চুছ্জ রুই মাছ স্থির পানিতে ডিম পাড়ে না কারণ স্থির পানির তাপমাত্রা 
চে পদ 
পানিতে প্রচুর অক্সিজেন থাকে, যা মাছের যৌন গ্রন্থিকে উত্তেজিত 
৯৮৮৮০ 
থেকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটি হলো ভূৎপিগু। নিচে হৃৎপিণ্ডের 
লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দেয়া হলো : 


এ. 


সৃজনশীল ৯ এর (গ) নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 
উদ্দীপকে উল্লিষিত বিশেষ অঙ্ঞটি হলো হৃৎপিগু। বাইরের কোন 
|ীপনা ছাড়াই হৃর্থপণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়। এ ধরনের 


নিয়ন্ত্রক মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর হুরখপণ্ড 
তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 0: সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭০ সেলসিয়াস 
তাপমাত্রায় রেখে দিলে বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই বেশি কিছু সময় 
পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু 
রূপান্তরিত হুদপেশি এই মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। এদেরকে 
সংযোগী টিস্যুও বলে। টিস্যুগুলো হলো-_ সাইনো আযাট্রিয়াল নোড 
(55). আদ্রিও ভেস্টরকুলার নোড (4১৬৭) ও পারকিনজি তন্ু। 54৭ 
ডান অলিন্দের প্রাচীরে, ডান অলিন্দ ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের 
সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় স্লাঘুতন্্র থেকে কিছু স্লাযুপরান্তসহ 
অল্প সংখ্যক হৃদপেশি তন্তু নিয়ে গঠিত। 5/৭ কে বলে 
আযাকশন পটেনসিয়াল ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে শুরু 
হয়। এটি অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে এর সংকোচন ঘটায়। ডান অলিন্দ 
নিলয়ের প্রাটীরে অবস্থিত 5/1খ এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্টযসম্পন্ন /৬ব 
টিস্যু, £৬ বান্ডেল নামক বিশেষ পেশিতন্তুর গুচ্ছের সাথে যুন্ত থাকে। 
৬ বান্টেলের মাধামে হৃদ উদ্দীপনার ঢেউ অলিন্দ থেকে নিলয়ে 
প্রবাহিত হয়। /১৬ বান্ডেল, বান্ডেল অব হিজ নামক পরিবর্তিত হৃদপেশি 
তন্তু-গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। বান্ডেল অব হিজ থেকে সুক্ষ পারকিনজি 

তত্তুর সৃষ্টি হয়ে সরাসরি প্যাপিলারি পেশিতে এবং পরে নিলয়ে 
পার্বপ্রাচীরে প্রসার লাভ করে। হৃদ উদ্দীপনা বান্ডেল অব হিজ বরাবর 
ঘুততার সাথে পরিবাহিত হয় এবং নিলয়ের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। 
ফলে নিলয় দুটি একই স্থানে সংকোচিত হয়। সুতরাং বলা যায় 
উদ্দীপকের অঙ্গটি অর্থাৎ হ্ৎপিশু, স্ায়ু উদ্দীপনা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে 


| কার্যসম্পাদনে সক্ষম। 


ছুনত্ষুত রফিক সাহেব বুকে তীর ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে 
ভর্তি হলে ডান্তার বিভিন্ন পরীক্ষার পর দেখলেন যে, বিশেষ একটি 
অক্তোর দুইটি রন্তনালি বদ্ধ অবস্থায় আছে। ডান্তার বললেন, বড় 
রকমের অপারেশন ছাড়াই বিশেষ একটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা সম্ভব। 
47 বা! ২০১৬/ 
হাটবিট কী? র্‌ 
ত্যান্টিবডি বলতে কী বোঝায়? 
উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির সাথে জড়িত অপি 
লম্চ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো। 
ঘ. উচীপকে উিবিত বিশেষ প্যতিটি'রফিক সাহেবের রোগ 
নিরাময়ে কতটুকু সহায়ক হবে-_ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্রু হখখপন্ডের অলিন্দ ও নিলয়দ্বয়ের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণ 
হলো হাটবিট। 


এ এ 


111 


চুন ত্যান্টিবডি হলো ৪ লিদ্ফোসাইট ও প্রাজমাকোষ থেকে উৎপন্ন 
হওয়া এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিনধমী যৌগ যা ত্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া 
দেয় এবং রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষায় ভূমিকা রাখে। 
রোগ জীবাণু প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ রাখতে আ্যান্টিকডি গৃরুতপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। 

চু উদ্দীপকে উল্লেখিত অঙ্ঞাটি হলো হৃৎপিণু । 

সৃজনশীল ৯ এর (গ) নং প্রশ্নোত্তর দেখো। 

[নর উদ্দীপকে রফিক সাহেবের হৃৎপিন্ডে রন্ত সরবরাহকারী করোনারি 
ধমনিতে দুইটি ব্লক সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে তার হৃৎপেশির কোষসমূহ 
পর্যাপ্ত র্ত সরবরাহ পাচ্ছে না এবং বুকে ব্যথা হচ্ছে। করোনারি ধমনির 
দেয়ালে চবি জমে রন্ত প্রবাহে বাধা তৈরি হলে অথবা এর প্রবাহ পথ সরু 
হয়ে গেলে, বড় কোন অপারেশন ছাড়াই এটিকে যান্তিকভাবে প্রশন্ত 
করার কৌশল হলো আযানজিওপ্রাস্টি। রর 

এক্ষেত্রে বেলুন ক্যাথেটারকে ধমনির সবু হয়ে যাওয়া স্থানে ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয় এবং চাপ প্রয়োগ এটিকে নিদিষ্ট আয়তনে নিয়ে আসা হয়। 
ধমনির যেখানে প্লাক জমে সুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে সংস্থাপিত এ বেলুন 
বল প্রয়োগ করে সবুস্থানের দেয়ালকে প্রসারিত করে রক্ত প্রবাহের পথ 
তৈরি করে দেয়। পরে সেখান থেকে বেনুন ক্যাথেটার বের করে নেওয়া 
হয়। এক্ষেত্রে কুটকি অথবা বাহুর প্রধান রন্তুনালিতে সুইয়ের মাধ্যমে 
ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয় লোকাল আ্যানেসথেসিয়ার মাধ্যমে বেলুন 
আআনজিওয্লাস্টি ছাড়াও লেজার আ্যানজিওপ্লাস্টি, করোনারি আ্যারেকটমি, 
করোনারি স্টেনটিং এর মাধ্যমেও এ ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়। 
করোনারি স্টেনটিং এর ক্ষেত্রে প্রসারণযোগ্য ধাতব রিং করোনারি ধমনির 
সংকীণ স্থানে ক্যাথেটারের সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেখানে রেখে 
দেওয়া হয়। ফলে হৃৎপিন্ডে রন্তরচলাচলে পথ অব্যাহত থাকে। কাজেই 
আলোচ্য আ্যানিজিওপ্লাস্টির মাধ্যমে রফিক সাহেবের হৃৎপিন্ডে রত্ত প্রবাহের 
পথ স্বাভাবিক রেখে তার রোগ নিরাময় সম্ভবপর হবে। 


্ চিত্র: ৪ চিত্র; 0 
রমনাকে গালি ক্যাডেট কলেজ! 
. লোহিত রম্তকণিকা কী? ১ 
ব্লাড গুপ বলতে কী বোঝায়? ২ 
, উদ্দীপকে '9' এবং ০ চিত্রের রত্তনালির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩ 
উদ্দীপকে '/. চিত্রের সাহায্যে সংবহন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছুন্র লোহিত রন্ত কণিকা হলো রন্তের একটি কণিকা যা হিমোগ্লোবিন 
নামক উপাদান বহন করে। 
রন্তে আ্যান্টিজেন ও আ্যান্টিবডির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে যে 
করা হয় তাকে ব্রাড গ্রুপ বলে। বিজ্ঞানী কার্ল 
ল্যান্ডস্টেইনার সর্বপ্রথম ১৯০১ সালে মানুষের রস্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন 
যা /90 ব্লাড গ্রুপ নামে পরিচিত । মানব রন্তুকে চারটি গ্রুপে ভাগ কবা 
হয়েছে। যথা- 4১ 9,4২8 এবং 0. 
[তর উদ্দীপকে উন্নিখিত চিত্র- 9 হলো ধমনি এবং চিত্র-০ হলো শিরা। 
নিষ্নে দুই রন্তনালির মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো- 
(১) ধমনি হূর্থপণ্ুড থেকে রন্তু পরিবহন করে দেহের বিভিন্ন অঙ্তো নিয়ে 
যায়। অং শিরা বিভিন্ন অঙ্গা থেকে রন্ত পরিবহন করে হৃৎপিণ্ডে 
ফিরিয়ে নিয়ে আসে । 
(২) ধমনি হ্র্থপণ্ড থেকে উৎপন্ন. হয়ে কৈশিক জালিকাতে শেষ হয। 
অপরদিকে শিরা কৈশিক নালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিন্ডে সমাপ্ত 
হ্য়। 
(৩) ধমনি ০১ সমৃদ্ধ রন্তু পরিবহন করে (ব্যতিক্রম পালমোনারি ধমনি)। 
অপরদিকে শিরা ০0.যুস্ত রন্ত পরিবহন কর (ব্যতিক্রম: পালমোনারি শিরা) । 
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(৪) ধমনির প্রাচীর পুরু, গহ্বর সরু ও কপাটিকাবিহীন অপরদিকে শিরার 
প্রাচীর পাতলা, গহ্বর চওড়া ও কপাটিকাযুন্ত । 

(৫) ধমনিতে স্পন্দন হয়! অপরদিকে শিরাতে স্পন্দন হয় না। 

চু উদ্দীপকে উ্লিখিত চিত্র-২ হলো হৃৎপিগু । নিচে হূৎপিন্ডের মাধ্যমে 
রন্ত সংবহন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো- 

শরীরের উপধ্বভাগ থেকে 00১ সমৃদ্ধ রম্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং 
নিশ্নভাগ থেকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার মাধমে ডান অলিন্দে প্রবেশ 
করে। ফুসফুস থেকে ০১ সমৃদ্ধ রম্ত দুটি পালমোনারী শিরার মাধমে 
বাম অলিন্দে পৌছায়। ডান অলিন্দের সংকোচনের সময় নিলয়ে 
প্রসারিত থাকে । তাই অলিন্দের মধ্যে চাপ বেশি থাকে এবং নিলয়ের 
মধ্যে চাপ কম থাকে। এ চাপ পার্থকোর জন্য ডান আ্রিও-ভেম্ট্রকলার 
ছিদ্রপথে অবস্থিত ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায় এবং ০03 সমৃদ্ধ 
রন্তু ভান নিলয়ে প্রবেশ করে । এ সময় ডেনাক্যাভা দুটির কপাটিকা বন্ধ 
থাকে। অলিন্দ খালি হয়ে গেলে এর সংকোচন শেষ হয়ে প্রসারণ শুরু 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গো রন্তপূর্ণ নিলয়ের সংকোচন 'ঘটে। ফলে নিলয়ের 
মধ্যে চাপ বাড়ে এবং বাইকাসপ্ড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলো বন্ধ 
হয়ে যায়। কিন্তু আযাওটা ও পালমোনারী ধমনিতে অবস্থিত সেমিনুলার 
কপাটিকা খুলে যায়। ডান নিলয় থেকে ০0১ সমৃদ্ধ রন্তু পরিশোধনের 
জন্য পালমোনারী ধমনির মাধামে ফুসফুসে প্রেরিত হয়। বাম নিলয় 
থেকে ০২ সমৃদ্ধ রক্ত আ্যাওটায় প্রেরিত হয়। আযাওটা থেকে ধমনি। শাখা 
ও কৈশিক জালিকার মাধ্যমে রন্তু সারা দেহে সংবহিত হয়। এভাবে 
হুর্পন্ডের ভেতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে রন্তসংবহন অব্যাহত থাকে এবং 
প্রতোেক স্পন্দনের সময় চক্রাকারে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে । 

ঢু তত সম্প্রতি মি. সোহান বুকে হালকা ব্যথা অনুভব করছে। কিন্তু 
বাথাটা খুব তীব্র নয়। অপরদিকে মি. জামান বুকে তীব্র বাথা অনুভব 
করছে এবং ব্যথা তার শরীরের উপরের অংশে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই 
তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ডান্তার বিভিন্ন পরীক্ষা করে 
বললেন, তার করোনারি ধমনিতে কিছু বুক পাওয়া গেছে। 


/গাবদা কেট জলে 

ক. ব্যারোরিসেপ্টার কী? ১ 

খ. হৃৎপিণ্ডের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. মি. সোহানের জঙ্গাটির গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩ 

ঘ. মি. জামানের চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১৪ নংগ্রশ্নের উত্তর 


ব্যারোরিসেপ্টার হলো মানুষের রন্তবাহিকতায় অবস্থিত চাপ 
সংবেদী সলাযু্রান্ত। 

বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সয়ংক্রিয়ভাবে 

[তত হওয়াকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। শুন্/পায়ীর হুরখপণ্ড 
স্ায়ূত্ত্র বা হরমোন বা অন্য কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে 
হৃৎস্পন্দন তৈরি করে, সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং সমগ্র দেহে রন্ত 
সঞ্চালন অব্যাহত রাখে। হৃরণপন্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি 
মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। 
[ছু মি. সোহানোর উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটি হলো মানবদেহের রন্তু 
পাম্পান্ত্র হুৎপিগু। নিম্নে এর গঠন ব্যাখ্যা করা হলো- 
মানুষের হৃৎপিণ্ড ত্রিকোণামোচার মতো, এটি একটি দ্বিস্তরী 
পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা ঝিল্লিতে আবৃত। বাইরের স্তর প্যারাইটাল 
ও ভেতরেরটি ভিসেরাল পেরিকািয়াম, দুই স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল 
ফুুইড বিদ্যমান যা হৃর্ঘপণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ সহজ করে। হৃৎপিণু 
চার প্রকোষ্ঠে বিভন্ত। উপরের দুটি ডান ও বাম ভলিন্দ এবং নিচের দুটি 
ডান ও বাম নিলয়। ডান অলিন্দের সাথে সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র 
ভেনাক্যাভার মাধ্যমে সারা দেহ থেকে ০0; সমৃদ্ধ র্ত আসে। ডান 
অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বিদ্যমান। আবার 
বাম অলিন্দের সাথে পালমোনারি ধমনি যুক্ত যা রন্ত ফুসফুসে নিয়ে যায়। 
বাম অলিন্দের সাথে পালমোনারি শিরা যুন্ত যা ফুসফুস থেকে 0১ 
বে জাল তে রে নি তাবে আইনে 
কপাটিকা বিদ্যমান। বাম নিলয় থেকে রন্ত আ্যাওটার মাধ্যমে সারা 
শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাম ও ডান নিলয়ে রক্তনালীর সংযোগস্থলে 
অর্ধচন্দ্রকার কপািকা বিদ্যমান। সমগ্র হৃৎপিশুটি দুই ফুসফুসের মাঝে 
একটু বাম দিকে বাকা হয়ে অবস্থিত । 
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চত্ধু উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জামান সাহেবের হৃৎপি্ডে রন্ত সরবরাহকারী 
করোনারি ধমনিতে দুইটি ব্লক সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে তার হৃদপেশির 
কোষসমূহ পর্যাপ্ত রন্তু সরবরাহ পাচ্ছে না এবং বুকে ব্যথা হচ্ছে। 
করোনারি ধমনির দেয়ালে চর্বি জমে র্ত প্রবাহে বাধা তৈরি হলে অথবা 
এর প্রবাহ পথ সরু হয়ে গেলে, বড় কোন অপারেশন ছাড়াই এটিকে 
যান্্িকভাবে প্রশস্ত করার কৌশল হলো আযানজিওপ্লাস্টি। 

এক্ষেত্রে বেলুন ক্যাথেটারকে ধমনির সরু হয়ে যাওয়া স্থানে ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয় এবং চাপ প্রয়োগ এটিকে নিদিষ্ট আয়তনে নিয়ে আসা হয়। 
ধমনির যেখানে প্লাক জমে সুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে সংস্থাপিত এ 
বেলুন বল প্রয়োগ করে সবুস্থানের দেয়ালকে প্রসারিত করে রন্ত 


প্রবাহের পথ তৈরি কের দেয়। পরে সেখান থেকে বেলুন ক্যাথেটার বের | হয় 


করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কুকি অথবা বাহুর প্রধান রন্তনালিতে 
সুইয়ের মাধ্যমে ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয় লোকাল ত্যানেসথেসিয়ার 
মাধ্যমে বেলুন আ্যানজিওপ্লাস্টি ছাড়াও লেজার আ্যানজিওপ্রাস্টি, 
করোনারি ত্যারেকটমি, করোনারি, স্টেনটিং এর মাধ্যমেও এ ধরনের 
রোগের চিকিৎসা করা হয়। করোনারি স্টেনটিং এর ক্ষেত্রে প্রসারণযোগ্য 
ধাতব রিং করোনারি ধমনির সংকীর্ণ স্থানে ক্যাথেটারের সাহায্যে প্রবেশ 
করিয়ে দিয়ে সেখানে রেখে দেওয়া হয়। ফলে হৃৎপিন্ডের রন্ত চলাচলের 
পথ অব্যাহত থাকে । 

বর্তমানে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীর ব্লক অপসারণ করার উন্নত পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই সহজেই এধরনের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া 
সম্ভব। চিকিৎসার পাশাপাশি খাবারের ডায়েট নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি, 
যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ব্লক সৃষ্টি না হয়। 

ছয়েক হদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ঝুঁকিপর্ণ উপাদান 
ভুমিকা পালন করে। কিছু পরিবর্তন যোগ্য । আবার কিছু নয়। ঝুঁকিপূর্ণ 
উপাদান যত বাড়বে, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতাও তত বাড়বে। 


(চিলির দিলদার 


মেনোপজ কী? 

একমুখী ও দ্বিমুখী সংবহন বলতে কী বোঝায়? 

কীভাবে তুমি বুঝবে রোগী হার্ট আ্যাটাকে আক্রান্ত আরে 
৩ 
৪ 


ক. 
খ. 
গা. 


এর 


১৫ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুত্র ৪৫-৫৫ বছর বয়সের নারীদের মাসিক রজঃচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়াই 
হলো মেনোপজ। 
বেচা তুরিভ জেকলিন 

গমন করে সারা দেহ ঘুরে আবার হুপিন্ডে ফিরে আসে তখন 
তাকে দ্বিমুখী সংবহন বলা হয়। আর যদি ফেরত না আসে তখন তাকে 
একমুখী সংবহন বলা হয়। মাছে একমুখী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দ্বিমুখী 
সংবহন বিদ্যমান। 
[ু্র করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়া থেকে 
হার্ট আযাটকে পরিসমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ 
সময়ের ভেতরে বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে নিম্লোন্ত লক্ষণগুলো অত্যন্ত 
৪৮ 
বুকের অস্বস্তি: বুকের ঠিক মাঝখানে অস্বস্তি হওয়া যা কয়েক 
মিনিট থাকে, চলে যায় আবার ফিরে আসে। বুকে অসহ্য চাপ, 
মোচড়ান, আছড়ান ৰা ব্যথা অনুভূত হয়। 
উরধ্বাঙ্গোর অন্যান্য অংশে অস্বস্তি: এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, 
চোয়াল বা পাকস্থলির উপরের অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভব 
হয়। 
ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস: বুকে অস্বস্তির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাস ঘটে । অনেক সময় বুকে অস্বস্তি হওয়ার আগেও এমন 
অবস্থা দেখা দিতে পারে। 
বমি-বমি ভাব: পাকস্থলিতে অস্বস্তির সঙ্তো বমি-বমি ভাব, বমি 
হওয়া, হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করা অথবা ঠান্ডা ঘাম বেরিয়ে 
যাওয়া। 
ঘুমে ব্যঘাত: ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা, নিজেকে শস্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ 
করা। 


চুর মানুষের দেহের একটি গুরতপূর্ণ অঙ্গ হলো হৃৎপিগু। বিভিন্ন কারণে 
এর কর্মক্ষমতা কমে যেতে পারে ফলে হার্ট আ্যাটাকের মতো বিপদ হতে 
পারে। কিছু ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান এক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ । এগুলো নিচে দেয়া 
হলো 

বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ, অধিক বয়স, ধূমপান, উচ্চ কোলেস্টেরল, উচ্ 
রম্তচাপ, ডায়াবেটিস মেলিটাস, অলস জীবনযাপন, স্থূলতা (841 ২ 
৩০/৪/-)। দীর্ঘদিনের কিডনি রোগ, অত্যাধিক আ্যালকোহল গ্রহণ, 
কোকেন ও এ জাতীয় অন্যান্য নেশায় আসম্ততা, বায়ু দূষনের মধ্যে বাস 
করা, বংশে হৃদরোগ থাকা, আর্থ-সামাজিক খারাপ অবস্থা, দীর্ঘদিন 
ধরে মানসিক চাপে থাকা ইত্যাদি কারণে হার্ট আ্যাটাকের ঝুঁকি তৈরি 


॥ 
এইসৰ ঝুঁকিপূর্ণ উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ না করলে হার্ট আযাটাকের ঝুঁকি 
আরো বাড়তে থাকে। তাই জীবনযাপনের মাধ্যমে 
হ্রপণ্ডের যত্ত নেয়া উচিত। 

চতুর আজকাল করনারি হৃদরোগে আমাদের দেশের একটি 
গুরুত্পূণ ইস্যু । জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে যে কেউ এটা প্রতিরোধ 
করতে পারে। অন্যদিকে এটি চিকিৎসায় আ্যানজিওপ্রাস্টি ব্যবহার করা 


হয়। রাই বাজেট কলেজ! 
ক. 8৬৭ কী? রি টু 
খ. হৃদস্পন্দন বলতে কী বোঝায়? 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে চিকিৎসা ৮ 
ব্যবহার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগটি প্রতিরোধ কা 
যায়?_ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু *৬৭ হলো হ্র্ণপন্ডের এক প্রকার সংযোগী টিস্যু যার মাধামে 


উদ্দীপনার ঢেউ আ্রিয়া হতে ভেন্্রিকলে প্রবাহিত হয়। 

২ একবর যাকে একবার রসারাকে করে সুফল 
বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থব্য্তির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০- 
৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সংকোচন ও প্রসারণের যে 
চক্রাকার ঘটনাবলী অনুসৃত হয় তাকে কার্ডিয়াক চক্র বলে। 

[চু উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সমস্যাটি হলো 
আযানজাইনা। এ রোগের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি হলো 
আ্যানজিওপ্লাস্টি। আযানজিওয্লাস্টি বা করোনারি আযনজিওগ্লাস্টির মাধ্যমে 
সরু হয়ে যাওয়া ধমনি প্রশস্ত করার নাম পারকিউটেনাস করোনারি 
ইন্টারভেনশন। এক্ষেত্রে হূৎপিন্ডের বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন 
পড়ে না, কেবল বাহু বা কুঁচকির রন্তনালিতে গাইড ক্যাথেটার প্রবেশ 
করিয়ে তাকে বৃহদাকৃতির রন্তনালি দিয়ে হুতপণ্ডের দিকে ঠেলে দেয়া 
হয়। এই গাইড ক্যাথেটার এর মাধ্যমে একটি বেলুন ক্যাথেটারকে 
আযাথারোমা গঠিত সরু অংশে পাঠানো হয়। বেলুন ও স্টেন্ট প্রবেশের 
৩০-৬০ সেকেন্ডের মধ্যে বেলুনটিকে* ফুলানো হয় এর ফলে 
্যাথারোমার চৰ্বিগুলো চেপে গিয়ে সরু ধমনিকে প্রশস্ত করে। স্টেন্টে 
কিছু ওষুধের প্রলেপ থাকে যেগুলো সর্বদা ধমনিতে মুন্ত হয়। 
আআনজিওগ্লাস্টির ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে স্বাভাবিক রন্ত প্রবাহ ঘটে 
এবং হৃতপিণু সচল থাকে। 

চুর উদঈপকে উল্লিখিত রোগ হলো বিভির্ ধরনের হৃদরোগ যেমন: 
আ্যানজাইনা, হার্ট আ্যাটাক, হার্ট ফেউলিউর ইত্যাদি। 

আযানজাইনা, হার্ট আ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের 
প্রধান উপায় হচ্ছে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। নিয়মিত 
হাটাচলা ৰা ব্যায়াম করা, স্থূলতা প্রতিরোধ করা, সুষম ও হুদ-বান্ধব 
খাবার খাওয়া, রন্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, ডায়াবেটিস 
প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধুমপান ত্যাগ করা, মদপান না করা। 
এছাড়াও উল্লেখিত রোগ থেকে মুস্ত থাকতে হলে নিয়মিত সম্পূর্ণ শরীর 
চেকআপ করা ও ভান্তারের পরামর্শ নিতে হবে। পরিশেষে বলা যায় 
সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও নিয়মিত জীবনযাপনই সম্ভাব্য রোগসমূহ থেকে 
মুক্ত থাকার প্রধান উপায়। 


1717. 111 


ছুঝ্ন বড ধরনের আস্তরোপচার না করে হৃত্পণ্ডের সংকীর্ণ ল্যুমেনযুস্ত বা 


ক _৯ 00: যুক্ত রন্ত -৯ ফুলকা বুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত ল্যুমেনযুক্ত বা উন্মুক্ত 
ধমনি করার পদ্ধতিকে এনজিও্রাস্টি বলা হয়। এনজিওপ্রাস্টির উদ্দেশ হচ্ছে 
সরু বা বন্ধ হয়ে যাওয়া ল্যুমেনের ভেতর দিয়ে হূৎপিন্ডে, পর্যাপ্ত 02 
'খ -৯০১বুক রন্ত -৯ দেহ সরবরাহ নিশ্চিত করে হূৎপিণু ও দেহকে সচল রাখা। 
কাল শুকল এজ 

ক. হাইপোগন্যাথাস মন্তক কী? উরি চুন্নু উদ্দীপকে হৃৎপিন্ডের কপাটিকাসমূহের উল্লেখ রয়েছে। আমাদের 

খ: ঘাসফড়িং এ ডায়াপোজ ঘটে কেন? ঃ হুরধপন্ডের বিভিন্ন ছিন্রপথ কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে । যেমন_ 
গ. উদ্দীপকে চিহ্নিত 'ক' অংশের পরিবহন ব্যাখ্যা কর। ৩৮ ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের ছিদ্রপথ ব্রিপত্রী বা ট্রাইকাসপিড 

ঘ: উদ্দীপকের 'ক' চিহ্িত এবং "খ' চিহ্ছিত পরিবহনে পার্থক্য কর। ৪ | কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত। 


১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুন্্র আগ্রোপোডা পর্বের অর্থোপটেরান বর্গের প্রাণীতে মুখছিদ্র নি্মুখী 
হয়ে মন্তকের নিচে অবস্থান করে, এই ধরনের মন্তকই হলো 
হাইপোগনাথাস মস্তক । 
চু বাইরের পরিবেশের ঠান্ডা ও খাদ্যের অপ্রতুলতা মোকাবেলার জন্য 
-ঘাসফড়িং এর ডিমের ভিতরে ভুণের বর্ধন কিছু সময়ের জন্য থেমে থাকার 
অবস্থাই হলো ডায়াপোজ। এর মাধ্যমে ভু নিজে প্রতিকূল পরিবেশে 
খাপ খাইয়ে নেয়। যখন পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও খাদ্যের 

৮-5847৮-৮4 
চরকে উন প্রবাহচিত্রের *ক' তে 00১ যুন্ত রন্তের ফুলকাতে 
প্রবাহ দেখানো হয়েছে। মাছের রন্ত সংবহন একচক্রীয় রন্তসংবহন 
ধরনের । মাছের হৃৎ্পিণু হতে 0২ যুস্ত রন্ত প্রথমে ফুলকায় যায়। প্রথম 
হতে চতুর্থ অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনিগুলো 00 যুস্ত রন্তু ১ম হতে ৪র্থ 
ফুলকায় নিয়ে যায়। প্রতিটি অন্তবাহী ফুলকা ধমনি ফুলকা ল্যামেলায় 
প্রবেশ করে এবং কৈশিক জালিকায় পরিণত হয়। এর জালিকা হতে 
ফুলকা ল্যামেলায় বিপরীত দিকে বহির্বাহী ফুলকা ধমণির সৃষ্টি হয়। 
ফুলকায় অবস্থিত ০0: যুন্ত রন্ত 0: সমৃদ্ধ পানির সংস্পর্শে এসে তা 
0 যুক্ত রন্তে পরিণত হয় এবং ০১ যুস্ত রম্ত বহির্বাহী ফুলকা ধমনির 
সাহায্যে ফুলকা থেকে দেহের দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে *ক' অংশে 
অর্থাৎ মাছে পরিবহন সম্পন্ন হয়। 
চরে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রবাহচিত্রে 'ক' ও *খ" তে যথাক্রমে মাছ ও 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর রন্তুসংবহন দেখানো হয়েছে। মাছ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর 
সংবহনে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাইমাছে রন্ত সমগ্র দেহ 
পরিবহন করতে মাত্র একবার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে তাই এই 
সংবহনকে একচন্রীয় সংবহন বলা হয়। এ 'সংবহনে হৃৎপিন্ড হতে 003 
সমৃদ্ধ রন্ত প্রথমে ফুলকায় যায়। ফুলকায় ০0$ ত্যাগের পর রন্তু 03 
সমৃদ্ধ হয়। এই রত্ত সমগ্র দেহ পরিভ্রমণপূর্বক কোষে 0: সরবরাহ করে 
এমং কোষে উৎপন্ন ০০2 গ্রহ্ণপূর্বক পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। 
এভাবে মাছের সংবহন সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, স্তন্যপায়ীর রস্তু সমগ্র 
দেহ পরিবহণ করতে দুইবার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে, তাই স্তন্যপায়ীর 
রন্তসংবহনকে দ্বি-চত্রীয় সংবহন বলা হয়। এই সংবহনে হৃ্ুপিন্ডের 
প্রসারণ বা ডায়াস্টোলের সময় দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রন্ত মহাশিরার 
মাধ্যমে হুর্খপন্ডে প্রবেশ করে। আবার হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বা 
সিস্টোলের সময় হৃৎপিণ্ড থেকে রম্ত মহাধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের 
বাইরে সঞ্মালিত হয়। এভাবে, হু্খপন্ডের সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে 
রর 
ছে আমাদের হৃৎপিন্ডে কিছু কপাটিকা ও নোড বিদ্যমান যার 


১৮০58 
কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত 

এ নাল া 
নামক অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা রয়েছে। 

1৮. মহাধমনি বা আ্যাওটা এর গোড়ায় আওট্িক কপাটিকা নামক 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা রয়েছে। 
উল্লিখিত ক' রন্তের একমুখী ও নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ নিশ্চিত 
করে। এর মধ্যে দবিপ্রী ও ত্রিপ্রী কপাটিকাছয় কার্ডা টেন্ডনি নামক 
তন্তু দ্বারা নিলয়ের প্রাচীরের কলামনি কর্ণির সাথে যুক্ত থাকে। 

[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটি হলো হৃৎপিগু। এটি স্পন্দনের মাধমে 

সারাদেহে রন্ত সঞ্চালন করে । এর স্পন্দন একটি চাক্তিক গতিতে সম্পন্ন 

হয় যাকে হৃদচক্র বলে। নিষ্নোন্ত ধাপে হুদচক্র আলোচনা করা যায়। 

হৃদচক্রের শুরুতে অলিন্দদ্বয় শিথিল বা প্রসারিত হয়ে থাকে। 
টিসি কাটি বন্য হর দেবের বিডি অপ 
থেকে ০০১ সমৃদ্ধ রন্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান 
অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে 0 সমৃদ্ধ রন্ত বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে । এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড। 

অলিন্দের প্রসারণ শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অলিন্দ সংকুচিত হয়। 

ডান অলিন্দে অবস্থিত $/, নোড থেকে সংকোচনের সূত্রপাত হয়। এই 

দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড। এসময় ডান অলিন্দ থেকে ০০১ সমৃদ্ধ রক্ত 
ডান নিলয়ে ও বাম অলিন্দ থেকে ০ সমৃদ্ধ রন্ত বাম নিলয়ে আসে। 
অলিন্দের সংকোচনের পরপরই নিলয়দয় রন্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত 
হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং 
সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। ডান নিলয় থেকে ০০: সমৃদ্ধ রন্ত 
পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে 0১ সমৃদ্ধ রত্ত আ্যাওটায় 
প্রবেশ করে । এ দশার স্থায়িত্বকাল ০.৩ সেকেন্ডে। 

নিলয়ের সংকোচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর প্রসারণ শুরু হয়। এসময় 

বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে রন্ত অলিন্দ 

থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার কপাটিকাগুলো 
সজোরে বন্ধ হয়। এ দশার স্থায়িত্বকাল ০.৫ সেকেন্ডে। 

এভাবে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয়। 

ছুত্রেু রনি শারীরিকভাবে একজন সুস্থ মানুষ। প্রতি মিনিটে তার 

হাটবিট ৭৫ বার । এই জন্য রনির হৃৎপিণ্ডে চক্রাকার যে ঘটনা ঘটে তার 
সময়মাত্র ০.৮ সেকেন্ড। হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের পেশীকলা 
রনির হা্টবীট নিয়ন্ত্রণ করে। /উকারদাদা হুদ শুক্লা এত ককেজ ঢোকা 

ক. চ্ঞাণা পূর্ণ নাম কী? ১ 
হার্টআ্যাটাক ও হার্ট ফেইলর বলতে কী বুঝায়? ২ 


খ. 
গ. 


সাহার করিয়া বি নিয়ত দিত লিজা বিতর দেনা 
রিনি পলনালন 
ক. ৪০10) কী? ঘঘ. উদীদকের উন্লিবিত সময়কালে রনির হৃতপিণ্ডের জালা 
খ. এনজিওপ্লাস্টি বলতে কী বোঝায়? বিশ্লেষণ কর। 
গ উপ উপ অন কপির কী ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ব্যাখ্যা কর। ভুরু াা এর পূর্ণরূপ হলো- 67০0400থ] 10৮০, 
রী উইকে উল নো পন দি করে ছুছ প্যাড অক্সিজেন সমৃদ্ধ রম্ত সরবরাহের অভাবে কার্ডিয়াক পেশির 
বিশ্লেষণ কর। ধ্বংস বা মরে যাওয়াকে হার্ট আ্যাটাক বলে। করোনারি ধমনির অর্তগাত্রে 
১৮ নং প্রশ্নের উত্তর উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জমে ধমনির অন্তঃস্থ গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। 


চুন ০৮0 এক ধরনের সক্রিয় এনজাইম যা দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে 
প্যারাকেসিনে করে। 


অন্যদিকে, হৃর্থপণ্ুড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রন্তের যোগান 
দিতে পারেনা তখন এ অবস্থাকে হার্ট ফেইলিউর বলে। 


1717. 111 


চুস্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত পাযন্তর বা হৃৎপিন্ডের প্রাচীর যে অনৈচ্ছিক পেশি 
দ্বারা গঠিত তা হৃদপেশি নামে পরিচিত। এ পেশিটি এপিকার্ডিয়াম, 
মায়োকার্ডিয়াম ও এন্ডোকার্ডিয়াম এ তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। 
এপিকার্ডিয়াম হু্প্রাচীরের স্বচেয়ে বাইরের স্তর । এ স্তরে কিক্ষিপ্তভাবে 
চর্বি লেগে থাকে। মায়োকার্ডিয়াম হৃদপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর । এ স্তরের 
পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হুখপিন্ড সংকোচন প্রসারণে সক্রিয় 
ভূমিকা পালন করে। এন্োকাডিয়াম ধুদপ্রাচীরের অন্ত:স্থ স্তর যা 
হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের অন্ত:প্রাচীর গঠন করে, ভুদকপাটিকাসমূহ ঢেকে 
রাখে এবং রন্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায় । 
কাজেই উপরোন্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হৃদপেশি তিনটি 
স্তরে অবস্থান করে হৃর্থপণ্ডের একটি সুদৃঢ় গঠন দেয়। 
চক্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত রনির হৃৎপিণ্ডের ঘটনাটিকে কাডিয়াক চক্র বা 
লা হা সার চে পল 
৯1 ধাপে হ্দচক্র আলোচনা করা যায । 

শুরুতে আনম শিথিল বা প্রসারিত হয়ে থাকে 
টা াইকাসলি কপাটিকা বন হয় দেহের রিভিন অংশ 
থেকে ০০১ সমৃদ্ধ রন্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান 
অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে 0১সমুদ্ধ রন্তু বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড। 
অলিন্দের প্রসারণ শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অলিন্দ সংকচিত হয়। 
ডান অলিন্দে অবস্থিত 9 নোড থেকে সংকোচনের সূত্রপাত হয়। এই 
দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড। এসময় ডান অলিন্দ থেকে ০০, সমৃদ্ধ রত্ত 
ডান নিলয়ে ও বাম অলিন্দ থেকে ০0১সমৃদ্ধ রস্ত বাম নিলয়ে আসে । 
অলিন্দের সংকোচনের পরপরই নিলয়্বয় রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকৃচিত 
হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং 
সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। ডান নিলয় থেকে ০০২ সম্‌দ্ধ রন্ত 
পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে 0; সমৃদ্ধ রন্ত আওরটায় 
প্রবেশ করে । এ দশার স্থায়িত্বকাল ০.৩ সেকেন্ডে। 
নিলয়ের সংকোচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর প্রসারণ শুরু হয় ॥ এসময় 
বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে রক্ত অলিন্দ 
থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার কপাটিকাগুলো 
সজোরে বন্ধ হয়। এ দশার স্থায়িতঁকাল ০.৫ সেকেন্ডে। 
এভাবে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয় । 
ঘর পাস্প নামক একটি অঙ্গের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে 
সারা দেহে লাল বর্ণের তরল পদার্থ সগ্যালিত হয়। সাধারণত এ তরল 
রন্তনালীর ভেতর জমাট বাধে না। কিন্তু কাটা স্থানে উত্ত তরল জমাট 


প্রধান উপাদানগুলোর মাধ্যমে রন্ত জমাট বাধার কৌশল নিচে 
ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো_ 
ক্ষতস্থানের কলা ও অপুচক্রিকার বাতাসের সংস্পর্শে ভাঙ্জানের ফলে 
প্রষবোপ্লাস্টিন নামক এনজাইম নিঃসরণ হয় । 
্রষ্বোপ্লাস্টিন রন্তে বিদাযান হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং 
রম্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে ধ্োধ্র্বিন ও 
অন্যান্য কিছু উপাদানের সাথে ক্রিয়া করে রস্থিন উৎপন্ন করে। 
18. এরপরেই গ্রশ্থিন রস্তে অবস্থিত ফাইব্রিনোজেন নামক ধোটিনের 
সাথে মিলে ফাইব্রিন নামক সুষ্ছর তনুর সৃষ্টি করে। 
/. ফাইব্রিন মনোমার থেকে যে ফাইব্রিন পলিমার সুষ্টি হয় তা 
ক্ষতস্থানে জালের আকার ধারণ করে। 

এরুপ ফাইব্রিন জালকে রন্তকণিকাগুলো আটকে গিয়ে প্রবাহ বন্ধ 
হয়ে যায় এবং রন্ত জমাট বাধে। 
এভাবেই রন্ত জমাট বাধার ফলে রন্তপাতজনিত ক্ষতি ও প্রাণহানি থেকে 
মানুষ রক্ষা পায়। 
চুত্ত্ু্ - ১ বার সংকোচন প্রসারণ । 

% _চক্রাকার প্রক্রিয়া, সময় ০.৮ সেকেন্ড। 

৫ বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়া নিয়ন্ত্রিত হয়। 

/ভাহীতিযাল সুষ্ল এজ কলেজ, হাতেরিল, দা 

কোয়ানি কী? ১ 
|. আযালভিওলাস বলতে কী বুঝ? ২ 
উদ্দীপকের '*' ও % শর্তগুলো মানুষের কোন অঙ্গের ক্ষেত্রে 
নি জল লে রনি 
বর্ণনা কর। 
উর পেটে ছে সই 
ব্যা্যাকর। 


২১ নং ্রশ্নের উত্তর 

খুীকর বেরটি উর সালধন উদ তই 
হলো কোয়ানি। 

[রে ফসফসের গঠনগত ও কার্ষিক একক হলো আযালভিওলাস। এটি ক্র 
বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি। দু'টি ফুসফুস মিলে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন 
আ্যাভিওলাই থাকে। এদের প্রাচীরে কৈশিক জালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান 
করে। আ্যালভিওলাই এর প্রাটীর অত্যন্ত পাতলা । এই কারণে রন্ত ও 
ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপন প্রক্রিয়া সহজে ঘটে। 

[ুঘ্ধ উদ্দীপকের "৭" ও% শর্ত পূরণকারী মানুষের অঙ্ঞাটি হলো 
হূর্থপণ্ড। বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে 


বব দারী। লিক ও বেল জনয গল] নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের নিয়ন্্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। 
রঃ তির প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু বৃপান্তরিত হৃদপেশি এই 
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অঙ্চোর লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অংকন হি জা পদকে লী রবিতে, 


করো। ত 
স্ব. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি বিশ্লেষণ করো । ৪ 
২০ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু্ধু ঘাসফড়িং এর পূর্জাক্ষির দর্শনের [লো ওমাটিডিয়াম। 

বায়ুথলির কাজ হলো চারপাশের পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রেখে 

মাছের ভারসাম্য রক্ষা করা, অভিযোজন ও সাতারে সহায়তা করা, 
মাছের দেহে যথাযথ মধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র রক্ষা করা, শ্বসনে সহায়তা করা 
এবং শব্দ উৎপাদন ও প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করা । 
চুর উদ্দীপকের উদ্লিখিত অঙ্গটি হলো মানব হৃতপিগু ! হৃৎপিন্ডের 
সংকোচন-প্রসারণের ফলেই সারা দেহে রন্তু সঞ্চালিত হয়। নিচে মানৰ 
হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র উপস্থাপন করা হলো_ 
৯(গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
চুর উদ্দীপকের শেষ বাক্যে রত্ত জমাট বাধা বা রক্ততঞ্ঞনের 
প্রয়োজনীতার কথা বলা হয়েছে। মানবদেহের কোনো স্থান কেটে গেলে 
রন্তপাত হতে থাকে। রন্তপাত বন্ধ করার জন্য উত্ত স্থানে ঘুত রক্ত 
জমাট বীধা প্রয়োজন। রন্তরসে অবস্থিত ১৩টি ফ্যান্টর রন্ততপ্তনে অংশ 
নেয়। এদের ধারাবাহিক কার্ষকারিতার ফলে রন্তুজমাট বাধে : এর মধ্যে 


টিস্যুগুলো হলো- সাইনো আ্রিয়াল নোড ($/১1২), আ্যান্িও ভেব্টরিকুলার 
নোড (৯৭) ও পারকিনজি তন্ু। 5/খ ডান অলিন্দের প্রাটীরে 
অবস্থিত। 5/৭ থেকে সৃষ্ট একটি আযাকশন পটেনসিয়াল 
ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হার্টবিট শুরু হয়। এটি অলিন্দের 
প্রাচীরে ছড়িয়ে এর সংকোচন ঘটায়। ডান অলিন্দ নিলয়ের প্রাচীরে 
অবস্থিত 5/৭ এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্টাসম্পর এ৬াখ টিস্যু, £৬ 
বান্ডেল নামক বিশেষ পেশিতন্তুর গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। 4১ 
বান্ডেলের মাধ্যমে হুদ উদ্দীপনার ঢেউ অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবাহিত 
হয়। 4৬ বান্ডেল, বান্ডেল অব হিজ নামক পরিবর্তিত হৃদপেশি তত্তৃ- 
গুচ্ছের সাথে যুন্ত থাকে। বান্ডেল অব হিজ থেকে সুক্ষ পারকিনজি তন্তুর 
সৃষ্টি হয়ে সরাসরি প্যাপিলারি পেশিতে এবং পরে নিলয়ে পার্শপ্রাচীরে 
প্রসার লাভ করে। হুদ উদ্দীপনা বান্ডেল অব হিজ বরাবর ঘুততার সাথে 
পরিবাহিত হয় এবং নিলয়ের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। ফলে নিলয় দুটি 
একই স্থানে সংকোচিত হয়। এভাবেই হ্র্থপণ্ডে ইলেকট্রিক্যাল উদ্দীপনা 
পরিবাহিত হয়। 

চুন উদ্দীপকের "১ শর্ত ছারা হূপিন্ডের অভ্যন্তরে রস্তের সংবহন প্রক্রিয়া 
এবং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে অতিবাহিত সময়কে বোঝানো হয়েছে। নিচে 
এই প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো- 
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হুপিন স্পন্দনের মাধমে সারাদেহে রত্ত সঞ্জালন করে। এর স্পন্দন 
একটি চাক্তিক গতিতে সম্পন্ন হয়' যাকে হুদচক্র বলে। একজন 
প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যন্তির হৃদসপপন্দনের হার প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার। 
যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তৰে কার্ডিয়াক চক্রের 


সময়কাল ১৫ ₹ ০.৮ সেকেন্ড স্বাভাবিকভাবেই অললদচক, নিলয়চ 


উভয়ের স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড। নিম্োন্ত ধাপে হৃদচক্র আলোচনা করা 
যায়। 

হুদচক্রের শুরুতে অলিন্দদ্রয় শিথিল বা প্রসারিত হয়ে থাকে। দেহের 
বিভিন্ন অংশ থেকে ০০ সমৃদ্ধ রস্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা 
দিয়ে ডান অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে 0১ 
সমৃদ্ধ রন্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৭ 
সেকেন্ড। 

অলিন্দের প্রসারণ শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অলিন্দ সংকুচিত হয়। 
ডান অলিন্দে অবস্থিত 5/ নোড থেকে সংকোচনের সূত্রপাত হয়। এই 
দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড! এসময় ডান অলিন্দ থেকে ০১, সমৃদ্ধ রস্ত 
ডান নিলয়ে ও বাম অলিন্দ থেকে 0১ সমৃদ্ধ র্ত বাম নিলয়ে আসে । 
অলিন্দের সংকোচনের পরপরই নিলয়্ধয় র্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত 
হয়। ডান নিলয় থেকে ০০: সমৃদ্ধ রন্তু পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম 
নিলয় থেকে ০0: সমৃদ্ধ রন্ত আযাওটায় প্রবেশ করে। এ দশার 
স্থায়িত্বকাল ০.৩ সেকেন্ডে। 

নিলয়ের সংকোচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর প্রসারণ শুরু হয়। ফলে 
রন্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। এ দশার স্থায়িত্ুকাল ০.৫ 
সেকেন্ডে। 

সুতরাং হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া এবং তা 
সম্পর্ন হতে ০.৮ সেকেন্ড সময় লাগে। 


ছকম 
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চিত্র: ০ 


/াক্গ টি জলে 


, র্ত চাপ কী? ১ 
. কার্ডিয়াক চক্রের ধাপগুলোর নাম লেখ । ২ 
, উদ্দীপকের /২ -+ ৪-তে যে প্রক্রিয়ায় রন্ত সংবহন ঘটে তা 
বর্ণনা কর। ৩ 
. উদ্দীপকের 0 অঙ্োর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে '0' চিহ্নিত অংশের 
ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪ 


লহ 


২২ং ্রশ্নের উত্তর 
হুৎপিণু থেকে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রম্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় 
প্রবাহমান রন্ত ধমনির স্থিতিস্থাপক প্রাচীরে যে পার্ীয় চাপের সৃষ্টি 
করে তাই রন্তচাপ। 
[রে কার্ডিয়াক চক্র চারটি ধাপে সংঘটিত হয়। নিচে ধাপগুলোর নাম 


$». নিলয়ের ডায়াস্টোল। 

চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে & হলো বাম নিলয় বা ভেন্ট্রিকল এবং টি 
হলো ডান অলিন্দ বা আ্যট্রিয়াম ! নিচে 4 হতে 9-তে রন্তবংবহন ঘটে 
তা হলো সিস্টেমিক সংবহন। যে সংবহনে রত্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে 
বিভিন্ন রত্ত বাহিকার মাধ্যমে জঙ্ঞাগুলোতে পৌছায় এবং অঙ্গগুলো থেকে 
ডান আ্যাটরিয়ামে ফিরে আসে, তাকে সিস্টেমিক বা তত্্রীয় সংবহন বলে। 
সব সিস্টেমিক ধমনির উদ্ভব হয় আ্যাওটা থেকে, আর ত্যাওর্টার উ্ব 
ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে বাম ভেম্ট্রিকল 
থেকে রন্ত প্রথমে আ্যাওটার ভেতর দিয়ে ধমনিতে প্রবেশ করে। পরে 
দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গোর ধমনিকা ও জালিকার ভেতর দিয়ে 
প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রন্তু পুনরায় সংগৃহীত হয়ে, উপশিরার 
মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রন্ত পরে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা 
(উিধর্ব মহাশিরা) ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা (নিল্ন মহাশিরা) দিয়ে 
হৃৎপিণ্ডের ডান আ্রিয়ামে প্রবেশ করে। 

বাম ভেস্্রিকল _৯ ত্যাওটা _৯ টিস্যু ও অক্তা -১ মহাশিরা _৯ ডান 


আযট্রিয়াম। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত ০ অঙ্াটি হলো হৃৎপিণ্ড এবং 1) হলো সাইনো 
আা্রিয়াল নোড (5//)। নিচে হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে 9/খ-এর 
ভূমিকা দেওয়া হলো 
$/ নোড ডান অলিন্দের উপরের দিকের দেয়ালে যেখানে সুপিরিয়র 
ভেনাক্যাভা বা উত্ধ্ব মহাশিরায় প্রবেশ করে তার সন্নিকটে অবস্থিত 
একগুচ্ছ বিশেষায়িত হৃদপেশি কোষ যা অলিন্দে ছান্দিক গতি সৃষ্টির 
তাড়না তৈরি করে। হৃদপিন্ডের কোষসমূহের বৈদ্যুতিক তাড়না তৈরির 
যেসক্ষমতা রয়েছে তা $/. নোড থেকেই সূচিত হয়। এজন্য $%. 
নোডকে প্রাথমিক গতি উৎপাদক বা পেসপেকার বলা হয়। ও 
হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই 5/, নোড স্বভাবগত ভাবেই প্রতি মিনিটে 
১০০ বিট পর্যন্ত হৃদস্পন্দন সংঘটনের বৈদ্যুতিক তাড়না সৃষ্টি করতে 
পারে। ১. নোডের তন্্রগুলো সরাসরি অলিন্দের পেশি তন্তুর সাথে যুক্ত 
থাকে। সেজন্য $/. নোডে শুরু হওয়া কার্যক্রম বা উদ্দীপনা 
তাৎক্ষণিকভাবে অলিন্দের দেয়ালের পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে । 
এভাবে $/৭ বৈদ্যুতিক তাড়না কার্যক্রম অব্যাহত রেখে হুদপিগুকে 
সচল রাখে। হ্ৎপিগ সচল থেকে সারাদেহে রন্ত বংহন করে। তাই বলা 
যায়, হূৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে 5/৭ অপরিহার্য ভূমিকা রাখে । 
ছুত্রেবুত্ মানবদেহে রয়েছে একটি পাম্পযন্ত্র যা বাইরের উদ্দীপনা 
ছাড়াই সমগ্র দেহে রন্ত সঞ্চালন ঘটায়। সংযোগী কলা এ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ 
/িইসস্টোন কলেজ দেনা 
১ 
খ. ব্যারোরিফ্লেক্স বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের পাম্পযন্তরটির গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সংযোগী কলা গুরত্বপূর্ণ । বিশ্লেষণ 
কর। ৪ 


২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

[ুন্ু করোনারি ধমনির দেয়ালে চবি জমে রক্ত প্রবাহে বাধা তৈরি হলে 
অথবা এর প্রবাহপথ সরু হয়ে গেলে, এটিকে যাক্ত্রিকভাবে প্রশস্ত করার 
চিকিৎসা কৌশলই হলো আ্যানজিওল্লাস্টি। 

ছু্জু মানুষের রত্তবাহিকায় অবস্থিত চাপ সংবেদী দয, 
ব্যারোরিসেপ্টার কর্তৃক অস্বাভাবিক রম্তচাপ শনান্ত করে কেন্দ্রীয় 
রক্তবাহিকায় হৃদস্পন্দন মাত্রা ও শঙ্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রন্তচাপ 
স্বাভাবিকীকরণের যে প্রক্রিয়া তাকেই ব্যারোরিফ্রেক্স বলে। * 
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চুন উদ্দীপকের পাম্পযন্্রটি হলো মানবদেহের হৃদপিগু | ইহা সংকোচন- 
প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রন্ত সঞ্জালন ঘটায়। নিচে এর গঠন 
বর্ণনা করা হলো; 
হুংপিনড একটি দ্বসতরী পেরিকার্ডিযাম নামক পাতলা বিরীতে আবৃত 
থাকে । এর বাহিরের স্তরকে প্যারাইটাল এবং ভিতরের স্তরকে ভিসেরাল 
পেরিকার্ডিয়াম বলে। এই দুই স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল তরল থাকে। 
যা হৃতপিশুকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণের আঘাত থেকে রক্ষা করে। হুদপিণ্ড 
হৃৎপেশি দিয়ে ॥ হুদপেশি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। যথা: 
এপিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম এবং এন্ডোকার্ডিয়াম। হৃর্থপণ্ডে মোট ৪টি 
প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান যথাক্রমে বাম ও ডান অলিন্দ এবং বাম ও ডান নিলয়। 
হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রত্তপ্রবাহ একমুখী করার জন্য এর অভান্তরে কিছু 
কপাটিকা আছে, যেমন: বাইকাসপিড, ট্রাইকাসপিড, সেমিলুনার 
কপাটিকা ইতাদি। সকল কপাটিকা প্যাপিলারি পেশীর সাথে কডিটেন্তনি 
নাম তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে । 
চন্র উদ্দীপকের পাম্পযন্ত্রটি হলো হুদপিগু । ইহা সংকোচন ও প্রসারণের 
মাধ্যমে সারা দেহে রন্ত সরবরাহ করে। সমগ্র হৃৎপিগু এক বিশেষ 
2557 
সপ্ালন প্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। 
বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়ই হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হয়। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। প্রকৃতপক্ষে 
হৃৎপিণ্ডের প্রাটীরের কিছু বৃপান্তরিত হৃদপেশি এই মায়োজেনিক প্রকৃতির 
জন্য দায়ী। এদেরকে সংযোগী টিস্যুও বলে। টিস্যুগুলো হলো-- সাইনো 
আাট্রিয়াল নোড (9/৭), আ্যাট্রিও ভেব্ট্রিকুলার নোড (/১৬ব) ও 
পারকিনজি তন্তু। 5/ ডান অলিন্দের প্রাচীরে, ডান অলিন্দ ও 
সুপিরিয়র ডেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় 
স্বামুতন্র থেকে কিছু সলাযুপরান্তসহ অল্প সংখ্যক হৃদপেশি তন্তু নিয়ে গঠিত । 
54৭৭ থেকে সৃষ্ট একটি আযাকশন পটেনসিয়াল ইলেকট্রিক্যাল 
সিগন্যালের মাধ্যমে হাটবিট শুরু হয়। এটি অলিন্দের প্রাটীরে ছড়িয়ে 
এর সংকোচন ঘটায়। ডান অলিন্দ নিলয়ের প্রাচীরে অবস্থিত 5/.৭ 
এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন /৬খ টিস্যু, /১৬ বান্ডেল নামক 
(বিশেষ পেশিতন্তুর গুচ্ছের সাথে যুস্ত তাকে। /১৬ বান্ডেলের মাধ্যমে হৃদ 
উদ্দীপনার ঢেউ অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবাহিত হয়। /১৬ বান্ডেল, 
বান্ডেল অব হিজ নামক পরিবর্তিত হৃদপেশি তনু-গুচ্ছের সাথে যুক্ত 
থাকে। বান্ডেল অব হিজ থেকে সুক্ষ পা? তন্তুর সৃষ্টি হয়ে 
সরাসরি প্যাপিলারি.পেশিতে এবং পরে নিলয়ের পাশ্বপরাচীরে প্রসার লাভ 
করে। হৃদ উদ্দীপনা বান্ডেল অব হিজ বরাবর দুততার সাথে পরিবাহিত 
হয় এবং নিলয়ের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। ফলে নিলয় দুটি একই 
স্থানে সংকোচিত হয়। 
যদি কোনো কারণে এই বিশেষ হৃদকোষ নষ্ট হয়ে যায় তবে হৃদপিণ্ডের 
রস্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। তাই হুদপিণ্ডের মাধ্যামে-রত্ত সধ্মালনের 
জন্য এই বিশেষ সংযোগী কলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । 
ছু নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 
মানুষের বক্ষ গহ্বরের দুটি ফুসফুসের মাঝে মোচাকৃতির একটি অঙ্গা 
আছে যা রন্ত সংবহনের কেন্দ্রবিন্দু। এটি দেহ থেকে ফুসফুসে এবং 
ফুসফুস থেকে দেহে সংবহন ঘটায়।  /টতরা বাই সুজ্ক এক কলেজে ঢাকা/ 
ক. হাটবিট কী? ১ 
খ. ওপেন হার সার্জারি বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উন্লেখিত'অঙ্গোর লম্বচ্ছেদ এঁকে চিহ্নিত করো । ৩ 
ঘ, উদ্দীপকের শেষে উল্লেখিত মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। 
২৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ত্র হ্খপণ্ডের একবার সংকোচন ও একবার প্রসারণকে একত্রে বলা হয় 
॥ 
চুর ওপেন হট সার্জারি হলো এমন এক চিকিৎসা যেখানে রোগীর বুক 
কেটে হুর্থপণ্ড উন্ুস্ত করে এর অন্তর্গঠনে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করা 
হয়। হূর্থপন্ডের অনেক জটিল সমস্যা দূর করতে ওপেন হার্ট সার্জারি 
করতে হয়। অন্যসব চিকিৎসার পরও যদি হৃৎপিণ্ডে সমস্যা থাকে 
তাহলে ওপন হার্ট সার্জারি হলো শেষ উপায়। 
ঘু ৯ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
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ুষ্ু উদ্দীপকে উন্লিখিত অঙ্গাটি হলো হৃৎপিগু। হৃৎপিত্ডের মাধ্যমে 
কীভাবে দেহ থেকে ফুসফুসে এবং ফুসফুস থেকে দেহে রত্ত সংবহন 
ঘটে তা নিচে দেওয়া হলো-_ 
দেহ থেকে বিভিন্ন উপশিরা ও শিরা হয়ে একটি সুপিরিয়র ও একটি 
ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা (উ্ধ্ব ও নিপ্প মহাশিরা)-র মাধ্যমে 003 নে 
রম্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। একই সময় চারটি 
১৮5 
সংকোচনের ফলে এর অভান্তরে রক্তচাপ বেড়ে যায় । ফলে অলিন্দ-নিলয় 
ছিদ্রে বিদ্যমান কপাটিকাসমূহ খুলে গিয়ে ডান অলিন্দ থেকে রন্তু ডান 
নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে রন্ত বাম-নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয়দয় 
রক্ত স্থারা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এদের সংকোচন ক্রিয়া শুরু হয়! এ সময় 
অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রস্থ কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। ডান নিলয় থেকে 0 
সমৃদ্ধ রন্ত পালমোনারি কপাটিকার মাধ্যমে পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম 
নিলয় থেকে 0১ সমৃদ্ধ রক্ত আ্যাওটিক কপাটিকার মাধ্যমে সিস্টেমিক 
জ্যাওটা বা মহাধমনিতে প্রবেশ করে। পালমোনারি ধমনির 0১ সমৃদ্ধ রস্ত 
ফুসফুসে গিয়ে পরিশোধিত হয়ে 0: সমৃদ্ধ হয় এবং পলিমোনারি শিরার 
মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরে আসে। সিস্টেমিক আ্যাও্টা থেকে 
০১ সমৃদ্ধ রন্ত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কোষ কলা 
তথা সমগ্র দেহে সংবহিত হয়। 
ছুতেব্ুত্ে রাহম সাহেবের হর্থপন্ডের করোনারী ধমনি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় 
হৃদপেশি ধবংস হল। /গ্ ঁর উজ জে জানোয়ার গলসি জ্লেজ ঠক/ 
ক. আযালভিওলাস কি? রৃ 
খ. সাইনুসাইটিস বলতে কি বুঝ? 
উপ উপ রাহ সাহেবের সক কি 
লক্ষণ দেখা যেতে পারে? 
ঘ. উত্ত পরিস্থিতিতে রুদ্ধ লুমেন প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে 
পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। 


লি 


চু সাইনাসের মিউকাস ঝিশ্লিতে সৃষ্ট প্রদাহই হলো সাইনুসাইটিস। 
মাথার খুলিতে মুখমণ্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দু'পাশে অবস্থিত 
ৰায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে সাইনাস বলে। এসব সাইনাস যদি 
বাতাসের বদলে তরলে পূর্ণ থাকে এবং সে তরল যদি জীবাণুতে 
(ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ১ 
বিল্লিতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়ে সাইনুসাইটিস হয় 

[র উদীপকের উ্িিত পরিশ্থিতি রথ ধপপ্ডের করোনারী ধমনি 
বুদ্ধ হয়ে হুদপেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া হলো- হার্ট আ্যাটাক। করোনারী 
ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়ার ফলে এ অবস্থার 
সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

বুকের ঠিক মাঝখানে অস্বস্তি হওয়া যা কয়েক মিনিট থাকে, চলে যায় 
আবার ফিরে আসে । বুকে অসহ্য চাপ, মোচড়ানো বা ব্যথা অনুভূত হয়। 
উর্ধধাঙ্গের 'অন্যান্য অংশ যেমন এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, চোয়াল 
বা পাকস্থলির উপরের অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভূত হয়। বুকে 
অস্বস্তির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে । অনেক সময় বুকে অস্বস্তি 
হওয়ার আগেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে। পাকল্থলিতে অস্বস্তির 
সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, হটাৎ মাথা বিমঝিম করে, ঘুমে 
ব্যাঘাত ঘটে, নিজেকে শস্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ হয়। 

এ সকল লক্ষণগুলো একেবারে দেখা না দিয়ে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়েও 
দেখা দিতে পারে। কেননা করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় 
পদার্থ জমা হওয়া থেকে হার্ট আযাটাকে পরিসমান্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক 
দিন অতিবাহিত হয় এবং লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। 

চুন উত্ত পরিস্থিতিতে হৃর্থপন্ডের সংকীর্ণ লুমেন বা বুদ্ধ হয়ে যাওয়া 
ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুন্ত করার পদ্ধতিটি হলো এনজিও্লাস্টি। 
এনজিওয্লাস্টি করার মাধ্যমে সরু হয়ে যাওয়া লুমেনের ভেতর দিয়ে 
হুরপন্ডে পর্যাপ্ত ০১ সরবরাহ নিশ্চিত করে হৃৎপিণু ও দেহকে সচল রাখা 
যায়। হার্ট আযাটাকের চিকিৎসায় উত্ত পদ্ধতিটি হলো সহজতম উপায় । 
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হার্ট আ্যাটাকের জন্য ধমনিতে ব্লক সৃষ্টি হয় দূলত করোনারি ধমনিতে। 
ধমনির ভেতর ব্রক সৃষ্টি হয়ে পর্যাপ্ত ০ সমৃদ্ধ রর্ত হৃদপেশিতে সংবহিত 
হতে পারে না। ফলে হৃদপেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে হার্ট আ্যাটাকের সৃষ্টি করে। 
এনজিও্রাস্টির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ বা হ্রাস করতে পারে এবং 
শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয়। পুনরাষ্ন হার্ট আযাটাকের সগ্তাবনা 
কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে । যেহেতু বুক উন্মন্ত করতে হয় না 
সেহেতু কষ্ট, সংক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না বেলুন 
ও স্টেন্ট পদ্ধতি একই সাথে ব্যবহার করলে প্লাক-এর পুনরাবির্ভাবের 
সম্ভাবনা কমে যায়। মাত্র এক ঘণ্টা থেকে কয়েক ঘণ্টায় এ জীবন 
রক্ষাকারী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা 
কাজকর্ম করা সম্ভব । সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি সময় লাগে না। 
কাজেই হার্ট আ্যাটাকের ক্ষেত্রে এনজিওয্লাস্টি হলো সহজ, সুলভ এবং 
কম কষ্টদায়ক পদ্ধতি যা শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক চিকিৎসাই নয়, পুনরায় 
হার্ট আ্যাটাক হওয়ার সন্তাবনাও কমিয়ে দেয় অনেকাংশে । 
ঘুর মি. করিম প্রতিদিন সকাল ও রাতে রম্ত চাপ পরিমাপ 
করেন। আজ সকালে তার রন্তু চাপ ১৭৫/১১০। //জহীগি কে ঢাক 


ক. সিস্টোল কী? ১ 
খ. রন্তু তখন বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ, করিম সাহেবের যে ছোট অঙ্গাটি সারা দেহে রক্ত সরবরাহ করে 

তার চিহ্নিত চিত্র দাও । ৩ 


ঘ. উপরোন্ত রন্তচাপ করিম সাহেবের দেহে কী কী সমস সৃষ্টি 
করবে এবং এ সকল সমস্যা প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ 


করা বায় ব্যাখ্যা করো। ৪ 
২৬ নংগ্রশ্নের উভর 
হুর্ণপণ্ডের প্রকোষ্ঠুসমূহের সংকোচনই হলো সিস্টোল । 
রন্ত তঞ্চন হলো ক্ষত স্থানে রণ্ত জমাট বাধার প্রক্রিয়া। এ ওক্রিয়ায় 


ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হওয়া রন্তের প্লাজমা থেকে ফাইব্রিনোজেন 
আলাদা হয়ে ক্ষতস্থানে ফাইব্রিন জালক নির্গাণের মাধামে রঞ্তপাত বন্ধ 
হয়, ফলে রন্তের অবশিষ্টাংশ থকথকে পিগ্ডে পরিণত হয়ে রন্ত তণ্ঠন বা 
জমাট বাধে। রন্তবাহিকার অভ্যন্তরে হেপারিন নামক পদার্থ থাকায় রক্ত 
জমাট বাধতে পারে না। 

ঢু ৯ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দুষটব্য। 

চর মি. করার উচ্চ রন্তচাপ রয়েছে। তার ফলে যেসব সমস্যাগুলো 
দেখা দিতে পারে তা নিম্নরূপ: 

1, মাথা ব্যাথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা করা । 

॥. মাথা ঘোরা। 

. ঘাড় ব্যথা করে। 

বুক ধড়ফড় করে। 

৬. দুর্বল বোধ হয়। উঠি 

, অনেক সময় রোগীর নাক দিয়ে রন্ত পড়ে । 

৬॥. রোগীর সুনিদ্রা হয় না। 

৮. অল্প পরিশ্রমে রোগী হাপিয়ে ওঠে । 


মি. করিমের উচ্চ রন্তচাপ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রয়োজন । সেগুলো 

1. টাটকা ফল ও শাক সবজি খাওয়ার অভ্যাস কর: উচিত। 

॥. দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। 

. শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা। 

চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা । 

%. খাবারে অতিরিস্ত লবণ গ্রহণ না করা। 

. কীচা লবণ খাওয়া পরিহার করা । 

. ধূমপান ত্যাগ করা। 

১1. রন্ত চাপ খুব বেশি হলে ডান্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত উষধ 
সেবন করা। 

সর্বশেষে বলা মায়, উত্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে উচ্চ রন্তচাপ থেকে 

নিজেকে মুস্ত রাখা সম্ভব । 

ছে মানুষের বক্ষগহররে দুই ফুসফুসের মাঝে মোচাকৃতির একটি 

অঙ্জা আছে যা রক্ত সংবহনের কেন্দ্র বিন্দু। এই জঙ্তটি স্নায়ু উদ্দীপনা 


ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্য সম্পাদনে সক্ষম । 
/সা্টিউ্িন সূরার একাডেমি এক কলেজ গাজীপর। | 


ক. আযালভিওলাস কী? 7৮" টি 

খ. করোনারী সংবহন বলতে কী বুঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপকে উদ্লিখিত অঙ্গাটির লম্চ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অভকন কর। ৩ 

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গাটি সম্পর্কিত শেষ উদ্ভৃতিটি 

যুন্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর! ৪ 
২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 

ফুসফুসের প্রতিটি লোৰ যে অসংখ্য লোবিউল দ্বারা গঠিত, সেই 


গুলোই হলো ফুসফুসীয় একক আ্যালভিওলাস। 
চু যে পন্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রন্ত সংবহিত হয় তাকে করোনারি 
সংবহন বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হুদগহ্বর থেকে রম্ত সঞ্চালিত 
হয় না, সিস্টেমিক ধমনির গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির মাধ্যমে 
হুরপিন্ডের প্রাচীরে ০১ সমৃদ্ধ রন্ত সংবহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর হতে 
০০, সমৃদ্ধ রম্ত করোনারি শিরার মাধমে হূ্ণপণ্ডের ডান অলিন্দে 
প্রবেশ করে। 

উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্তাটি হলো হূপিণু। হৃৎপিণ্ডের লম্মচ্ছেদের 
নিত চিত্র নিপ্নরূপ- 
৯ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোততরের অনুর্প। 
হাক ডলে সা গিগু। বাইরের কোন 
উদ্দাপনা ছাড়াই হৃৎপিগ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়। এ ধরনের 
নিয়ন্ত্রণকে মায়োজো ০1248 
কিছু বৃপান্তরিত_হ্দপেশি এই মায়োজেনিক প্র জন্য দায়ী। 
এদেরকে সংযোগী টিস্যুও বলে। টিস্যুগুলো হলো_ সাইনো আ্যাট্রিয়াল 
নোড (5/), ত্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড (/১৬৭) ও পারকিনজি তন্তু। 
5/৭ ভান অলিন্দের প্রাচীরে, ডান অলিন্দ ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার 
ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং সয়ংক্রিয় স্লাযুন্ত্র থেকে কিছু 
সাুপান্তসহ অল্প সংখ্যক হুদপেশি তন্তু নিয়ে গঠিত। $/৭ থেকে সৃষ্ট 
একটি. আযকশন আনিযাল নাল ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে 
হার্টবিট শুরু হয়। এটি অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে এর সংকোচন ঘটায়। 
ডান অলিন্দ নিলয়ের গ্রাটীরে অবস্থিত 3/৭খ এর অনুরূপ গঠন 
তি সা দে 
গুচ্ছের সাথে যুন্ত থাকে। /১৬ বান্ডেলের মাধ্যমে হুদ উদদীপনার 
অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবাহিত হয়। /১ বান্ডেল, বান্ডেল অব হিজ 
নামক পরিবর্তিত হৃদপেশি তন্তু-গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। বান্ডেল অব 
ভিড়ে পরি লি সর পৃ 
পেশিতে এবং পরে নিলয়ে পার্থ প্রসার লাভ করে। হুদ উদ্দীপনা 


বান্ডেল অব হিজ বরাবর দুততার সাথে পরিবাহিত হয় এবং নিলয়ের 
সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। ফলে নিলয় দুটি একই স্থানে সংকোচিত হয়। 
সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের অঙ্গটি অর্থাৎ হুৎপিশু, স্নায়ু উদ্দীপনা 
ছাড়াই 


কলায় বিন্যান্ত থাকে । এক ধরনের কলা অন্যান্য কলার ফাকে ফাকে 
অবস্থান করে বিভিন্ন কলার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এই কলায় 
কোষ ছাড়াও প্রচুর মাতৃকা থাকে। এর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি 


উজ্জল রঙ্গিন ও তরল। কাটিয়া সরকার নালা কলেজা/ 

ক. প্রাকৃতিক পেসমেকার কী? ১ 

খ. মানব দেহের নালীপথে প্রবাহমান বর্ণহীন দেহতরল কখন 

দুধের মতো সাদা হয়ে যায়? ২ 

গ. উদ্দীপকের শেষে উল্লিখিত কলার গঠন বর্ণনা করো। তি 

ঘ. উদ্দীপকের শেষে উদ্নিখিত কলার সঞ্চালক অঙ্ঞাটির কার্যক্রম 

বর্ণনা করো। ৪ 

২৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 

সাইনো-আ্রিয়াল নোড সংক্ষেপে 5৭ ই-হলো প্রাকৃতিক 

পেসমেকার । 


মানবদেহের নালীপথে প্রবাহমান বর্ণহীন তরল হলো লসিকা। ফ্যাটি 
এসিড ও গ্লিসারল ক্ষুদ্রান্তের ভিলাই দ্বারা শোষিত হয় এবং আবার 
লিপিডে পরিণত হয় । এগুলো এপিথেলীয় কোষের প্রোটিনের সাথে যুক্ত 
হয়ে লিপোপ্রোটিন কণা গঠন করে। এই লিপোপ্রোটিন কণা যখন 
ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় প্রবেশ করে তখন বর্ণহীন তরল সাদা বর্ণ 
ধারণ করে। 


1717. 


চু উদ্দীপকের উজ্জল রডিন ও তরল কলাটি হলো রন্ত। এটি ঈষৎ ] 


ক্ষারীয় লাল বর্ণের তরল যোজক কলা। রন্তকণিকা ও রন্তরস সমন্বয়ে 
এটি গঠিত। রন্ত কণিকাগুলো রন্তরসে ভাসমান থাকে। 

র্তরসঃ রস্তের ৫৫% অংশ হলো রন্তরস। এটি হালকা হলুদ বর্ণের 
তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০--৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন 
পদার্থের পরিমাণ ৮-১০%। রত্তরসে খাদ্যসার গ্যাসীয় পদার্থ, বিভির 
ধরনের আয়ন, রন্তু আমিষ, হরমোন ইত্যাদি থাকে । 

রন্তকণিকা: রন্তের 8৫% অংশ হলো রন্তুকণিকা। এগুলো তিন ধরনের, 
যথা: লোহিত রন্তকণিকা, শ্বেত রন্তকণিকা ও অপুচক্তিকা । 

লোহিত রন্তু কণিকা : মানুষের পরিণত লোহিত রন্ত কণিকা গোল. 
দ্বিঅবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন ক্ষুদ্র চাকতির মতো লাল রঙের কোষ। 
এতে হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের রঞ্জক পদাথ থাকে, যার 
উপস্থিতির জন্য রন্তের রং লাল হয়। 

শ্বেত রন্তকপিকা; মানবদেহে শ্বেত রন্তকণিকা হিমোগ্রোবিনবিহীন, 
অনিয়তাকার ও নিউক্লয়াসমুক্ত বড় কোষ। আকৃতি ও গঠনগতভাবে 
শ্বেত র্ত কণিকাকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: . 

(কে) অদানাদার বা ত্যাগ্রাণুলোসাইট: লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট 

(খে) দানাদার বা গ্রাপুলোসাইট: নিউট্রোফিল, ইওসনোফিল ও 


॥ 
অনুচক্রিকা: এরা ক্ষুদ্রতম রন্তকণিকা । এরা গোল, ডিস্বাকার বা রডের 
মতো. দানাদার কিন্তু নিউর্লিয়াসবিহীন। 
[নু উদ্দীপকের শেষে উদ্লিখিত কলার সপ্যালক অঙ্ঞাটি হলো হতপিগু। 
এটি স্পন্দনের মাধ্যমে একটি চাক্রিক গতিতে সারাদেহে রক্ত সরবরাহ 
করে। হূর্থপণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ 
(ডায়াস্টোল) কে একেত্রে হার্টবিট বা হ্ৎস্পন্দন বলে। প্রাপ্তব্রষ্ক সুস্থ 
ব্যস্তির হতস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি স্পন্দন 
সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রাকার ঘটনাবলি অনুসৃত 
হয় তাকে কাঙিয়ারু চক্র বা হৃদচক্র বলে। হৃদচক্রের ধাপগুলো হলো; 
অলিন্দের ডায়াস্টোল, অলিন্দের সিস্টোল, নিলয়ের সিস্টোল এবং 
নিলয়ের ডায়াস্টোল। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ০০- সমৃদ্ধ রত্ত 
সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। 
একই সময়ে পালমোনারী শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে 0 সমৃদ্ধ রত বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে। এসময় অলিন্দের ডায়াস্টোল অবস্থা থাকে। 
পরবর্তীতে অলিন্দের সিস্টোল অর্থাৎ সংকোচন ঘটে এবং ডান অলিন্দের 
রন্ত ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দের রন্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। রর্ত 
নিলয়ে প্রবেশ করলে নিলয়ের সিস্টোল বা সংকোচন ঘটে। ফলে ডান 
নিলয় থেকে ০০১ সমৃদ্ধ রস্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং বাম নিলয় 
থেকে 0: সমৃদ্ধ রন্ত আ্যাওটার মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পরে। 
নিলয়ের সিস্টোলের পরপর এর ডায়াস্টোল ৰা প্রসারণ ঘটে এবং এই 
সময়ে অলিম্দ থেকে রত নিল়ে প্রবেশ করে। খাবে চাক্রিক গতিতে 
রন্ত সারা দেহে প্রবাহিত হয়। 
ছয়ে নি. রহমান দুই ধরণের 0৬১ তে আক্রান্ত- 
১ম ০৬০ হৃরপণ্ড দেহের চাহিদা অনুযায়ী রন্তু সবরাহ করতে পারছে না। 
০4:7৮ 
/ি রাড রোগিে্দাগিয়াল মন্ডেল সুর এত কলেজ মৌলভীবাজার 
ক. সাইনাস কী? ১ 
খ. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝ? 
গ. প্রথম ০৬) এর কারণ ও লক্ষণ লিখ। 
ঘ. দ্বিতীয় ০৬১ এর লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ। 
২৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর মাথার খুলিতে মুখমণ্ডলীয় অংশ নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত 
বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরই হলো সাইনাস। 
চুর বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হওয়াকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। অর্থাৎ দলায়ুত্্র বা 
হরমোন, কিংবা অন্য কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হৃহ্‌ 
উর সু বত নাস শির ফু জনে 
সংকুচিত প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রন্ত সঞ্চালন ঘটায়। 


২ 
৩ 
৪ 
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কিরোদারি ধনীর তথ গার কোলেস্টেরল জমে ধন গলার 

সংকীর্ণ হয়ে বাওয়া। 

হুদপ্রাচীরে পর্যাপ্ত ০১ সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহের ঘাটতি। 

উচ্চ রম্তচাপ বেশি দিন স্থায়ী হওয়া। 

(কোলেস্টেরলের কারণে রস্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়া । 

ডায়াবেটিসের কারণে দেহের পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদন 

বা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা । 

হৃৎপিন্ডে জন্মগত বা সংক্রমনজনিত তুটি। 

্ ফেইলিউরের লক্ষণ: 

সক্রিয়, নিকিয় এমনকি ঘুমের মধযোও স্বসকষ্টে ভোগা । 

সাদা বা গোলাপি রডের রন্তমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা 

ফৌঁস ফৌস করে শ্বাস-রশ্থাস। 

শরীরের বিভিন্ন জায়গায় টিস্যুতে তরল জমে ফুলে উঠে । 

পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায় | 

প্রতিদিন সব কাজে, সমসময় ক্লান্তিভাব । 

পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় কিংবা বমি বমি ভাব থাকে। 

হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া। 

কাজকর্ম, চলনে অসামঞ্সয এবং স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়। 

নে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি হলো হার্ট আ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ অর্থাৎ, 

আ্যানজাইনা। 

আ্যানজাইনার লক্ষণ 

উর£ফলক বা স্টার্নামের পেছনে বুকে ব্যথা হওয়া। 

ব্যয়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতিরিস্ত ভোজন, 

শীতকাল বা আতংকে বুকে ব্যথা হতে পারে। বাথা ৫-৩০ মিনিট 

স্থায়ী হয়। 

আ্যানজাইনা গলা, কীধ, 

ছড়াতে পারে । 

অনেক সময় ব্যথা কোথেকে আসছে তাও বোঝা যায় না। 

বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে 

অস্বস্তির প্রকাশ ঘটায়। 

বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গন্ডগোল ও বমি বমি ভাব হতে পারে । 

ঘন ঘন স্থাস-্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাপানো দেখা দিতে 

পারে। 

অনেক রোগী আ্যানজাইনা টের পায় না, তবে কীধ ও বাস্ণু ভারী হয়ে 

আসে । ঝুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম হয়, মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর 

ফ্যাকাশে হয়ে ষায়। রোগী চিন্তা্িত থাকে, মাথা জুলে থাকে। সারাদিন 

দুর্বল ও পরিশ্রান্ত থাকে, সহজ কাজও কঠিন মনে হয়। 

১. ঝতুকালীন টাটকা ফল ও সবজি খেতে হবে । 

চবি ও কোলেস্টরলযুন্ত খাবার বাদ দিতে হবে । 

বডি-মাস ইনডেক্স মেনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। 

সঠিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা ও রন্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে 

নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। 

ধূমপান ত্যাগ করতে হবে। 

মদপান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। 

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে বা 

বন্ধ করতে হবে। 

৮... বছরে অন্তত একবার সমগ্র দেহ চেক আপের ব্যবস্থা করতে হবে। 

হুল জামাল সাহেব বুকে ব্যাথাসহ আরও কিছু উপসর্গ নিয়ে 

ডাক্তারের কাছে গেলে ডান্তার তাকে তাকে ই.সি.জি করার পরামর্শ 

দেন। দিদনামোকন কলেজ সিলেটে 
ক. 5 কী? ১ 
খ. জ্যানজাইনা বলতে কী বোঝ? ২. 
গ. উদ্দীপকের উন্লিখিত আক্রান্ত অঙ্গোর লচ্ছেদের চিত্র অগ্ুকন কর ।৩ 
ঘ. জামাল সাহেবের সম্ভাব্য রোগসমূগ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা যায়ঃ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪ 


৬৪ 


পক 


কটি সি 2 


১. 
২. 


চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাতেও 


৬. 
এ. 
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৩০ নং প্রগ্নের উত্তর 

চক্র 51৭ হলো সাইনো আন্রিয়াল নোড, যা ডান আ্রিয়াম ও সুপিরিয়র 
ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ক্রিয় প্লায়ুতন্্র থেকে 
কিছু স্াযুপরান্তসহ অল্প সংখ্যক হৃদপেশি তন্তু নিয়ে গঠিত। 
22৯ 

হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্বস্তি অনুভূত 
হলে সে ধরনের বুক ব্যথাকে ত্যানজাইনা বলে। আযনজাইনা কোন 
অসুখ নয়। এটি হচ্ছে হুৎপিন্ডে সৃষ্ট, কোনো সমস্যার লক্ষণ মাত্র। 
আ্যানজাইনাকে সাধারণত ২টি আ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত আক্রান্ত অঙ্গটি হলো হৃৎপিগু। হৃৎপিণ্ডের 
লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র নিষ্নরূপ- 
৯ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর অনুরূপ । 
চরে উদ্দীপকে জামাল সাহেবের রোগটি হলো আযানজাইনা । শরীরকে 
সুস্থ রাখতে আ্যানজাইনায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই এর প্রতিরোধ 
“ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং তা ধরে 
রাখাই হচ্ছে আযানজাইনা প্রতিরোধের প্রধান উপায় । এ জন্যে কিছু বিষয় 
বিশেষ গুরুত্রের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ 
আমাদের হাতে নেই, যেমন বয়স, লিঙ্গাভেদ, হৃদরোগ ও আ্যানজাইনার 
পারিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে 
-- হাটাচলা ৰা ব্যায়াম করা, 
- স্থূলতা প্রতিরোধ করা । 
_ সুষম ও হৃদ-বান্ধৰ খাবার খাওয়া। 
- রন্তুচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা । 
- ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা। 
_ ধূমপান ত্যাগ করা। 
- মদপানের ধারে কাছে না যাওয়া। 
এছাড়া বছরে একবার করে সম্পূর্ণ শরীরের চেকআপ করিয়ে নেওয়া । এসব 
বিষয় মেনে চললে আ্যানজাইনা রোগটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। 
ছতেব্ুে মানবদেহে এমন একটি পাস্পযন্ত্র বিদ্যমান যা জীবনের 
প্রাপ্ত থেকে শেষ পর্যন্ত রপ্তাবপূর্ণ তরল সঞ্মালন ও সংবহনের কাজ ] প্রাচীরে 
করে এবং যার গতিপথ অনেকগুলো কপাটিকা ছ্বারা নিয়ন্ত্িত। 


/জগাহী সরকারি মালা কলেজ! 
ক. দত্ত সংকেত কি? ১ 
খ. 'তুককে কেন প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বলা হয়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উদ্লিখিত ঘন্ত্রটির চিহ্নিত চিত্র জীক। ৩ 


ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গো রত্ত সপগ্ঠালন গতিপথ কপাটিকা ছারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়- ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৩১ নং ্রশ্নের উত্তর 

চুত্র একটি সরলরেখার ওপরে ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাতের ইংরেজি 
নামের প্রথম অক্ষর লিখে এ ধরনের দীত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কয়টি 
আছে তা! লিখে যে সংকেত পাওয়া যায় তাই দন্ত সংকেত । 
চুস্্র তক রোগজীবাণু ও ক্ষতিকর বিভিন্ন উপাদান পরিবেশ হতে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা দিয়ে ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। 
এছাড়া বিভিন্ন কোষ বা গ্রন্থি নিঃসৃত রস, তৈল ইত্যাদি রাসায়নিক 
পদার্থও তুকে কার্যকর থেকে রোগজীবাণু ও ধুলাবালি হতে দেহকে রক্ষা 
করে। এসব কারণে ত্বককে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বলা হয়। 
[জু উদ্দীপকে উদ্লিখিত পাম্প্যত্ত্ের ন্যায় অক্তাটি হলো তৃৎপিগু। 
হু্খপণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র নি্নরূপ- 
৯ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুর্প। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাণুটির রক্তসপ্কালন অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের 
রন্তসঞ্জালন কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কপাটিকা রক্ত প্রবাহের দিক 
নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী করে। 
ট্রাইকাসপিড কপাটিকা ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে 
অবস্থান করে। ডান অলিন্দ থেকে র্তকে ডান নিলয়ে প্রেরণ করে, 
কিন্তু রন্তুকে উল্টো পথে যেতে বাধা দেয়। বাইকাসপিড কপাটিকা বাম 
অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। বাম অলিন্দ 
থেকে রন্তকে বাম নিলয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু রস্তকে উল্টো পথে যেতে 


বাধা দেয়। আ্যাওটিক কপাটিকা বাম নিলয় ও আ্যাওটার সংযোগস্থলে 
অবস্থান করে। রন্তকে বাম নিলয় থেকে ত্যাওটায় প্রেরণ করে। কিন্তু 
রন্তকে উল্টো পথে যেতে বাধা দেয়। ডান ভেন্টিকল এবং পালমোনারি 
ধমনির সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা আছে, যা রন্তুকে পেছন 
দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। থিবেসিয়ান কপাটিকা করোনারি 
সাইনাস ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। হৃৎপিগুগাত্র 
থেকে আগত রন্তকে ডান অলিন্দে প্রেরণ করে। ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা 
ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। 
রন্তকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অলিন্দে প্রেরণ করে। 
উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাণু 
রন্তসঞ্ালন অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের রন্তুসঞ্চালন কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
সদ দেহ (৫) কপি (8) ভুসকুস (0) 
জাল বলাবন্ধু কক গোগাদাগচ/ 
ক. স্পার্মিওজেনেসিস কী? ই 
খ. সেক্স-লিংকড ইনহেরিটেক্স বলতে-কী বোঝায়? 
৭. উতর পাক একের গন ও জল হানা 
করো। 
ঘ. উবে 9. থেকে ৪ হযে. ভে গরনাবের পড়িবে ৫ 
এর আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করো! ৪ 
৩২ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভরতে রনির বান্টি শুক্রাণুতে রূপান্তরিত হয় তাই 


চু গরিতিক বেশিবলিনিয়রণকারী যেসব জিন কেবলমাত্র সেঞ্স 
ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান করে তাকে সেক্স লিংকড জিন বলে। 
এসব জিন ছারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুরুমিক সঞ্চারণকে সেক্স- 
লিংকড ইনহেরিটেন্স বলে। যেমন: লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া । 
[ত্র উদ্দীপকের '০' হলো মানুষের শ্বসন অঙ্ঞা ফুসফুস। এর গাঠনিক 
একক হলো আ্যালভিওলাস। নিম্নে এর গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো- 
আযালডিওলাস ক্ষদ্ত বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি। আযালভিওলাসের প্রাটীর 
৮৬৮ কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া 
কিছু স্থিতিস্থাপক কোলাজেন সুত্রক থাকার জন্য 
আযালভিওলাসের সংকোচন প্রসারণ ঘটে থাকে। আ্যালভিওলাসের 
প্রাটীরে বিশেষ কিছু কোষ থাকে যারা সারফেকটাযান্ট নামক রাসায়নিক 
পদার্থ নিঃসরণ করে । এ পদার্থের জন্য আযলভিওলাসে গ্যাসীয় বিনিময় 
সহজে ঘটে। আ্যালভিওলাসের প্রাচীরে নিবিড়ভাবে কৈশিকজালিকা 
অবস্থান করে। শ্বাস-পরশ্বাসের সময় এই কৈশিক নালি ও 
আ্যালভিওলাসের মধ্যে 0: ও ০০, এর বিনিময় ঘটে। এক্ষেত্রে 
সারফেকট্যান্ট আযালভিওলাস প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান কমিয়ে 
দেয়। ফলে ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে । 
এছাড়া এ পদার্থ আযালভিওলাস আগত জীবাণুও ধ্বংস করে। 
চুর উদ্দীপকের / হলো সমগ্র দেহ, ৪ হলো হৃদপিণ্ড এবং ০ হলো 
ফুসফুস। সমগ্র দেহ থেকে রম্ত হুদপিণ্ডে প্রবেশ করে আবার সমগ্র 
দেহে প্রবাহের ক্ষেত্রে ফুসফুসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। 
সমগ্র দেহ থেকে রন্ত হূৎপিণ্ডে আসে 00ঃ ত্যাগের জনা এবং 0. 
গ্রহণের জন্য। হ্রথপণ্ড রন্তকে ফুসফুসে প্রেরণ করে যেখানে ০03 এবং 
০১ আদান প্রদান ঘটে। আবার র্ত হুদপিন্ডে আসে এবং পুনরায় দেহে 
ফেরত যায়। পুরো প্রক্রিয়ায় হৃদপিণ্ডের ভূমিকা রয়েছে। হৃদপিণ্ডে ডান 
অলিন্দে উরধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়ে সমগ্র দেহ থেকে 00, সমৃদ্ধ রন্ত 
আসে। অলিন্দের সংকোচনে তা ডান নিলয়ে যায়। 
নিলয়ের সংকোচনের সাথে সাথে ডান নিলয় থেকে ০০১ সমৃদ্ধ রত্ত 
পালমোনারি ধমনি দ্বারা বাহিত হয়ে দুটি ফুসফুসে পৌছে। পালমোনারি 
ধমনি ক্রমাগত বিভন্ত হয়ে ফুসফুসের আ্যালভিওলাসের প্রাচীরে কৈশিক 
জালিকায় বৃপান্তরিত হয়। আ্যালভিওলাস ও কৈশিক জালিকার মধ্যে 
গ্যাসীয় আদান প্রদান হয়। ফলে রন্তে 0১ যুক্ত হয়। কৈশিক জালিকা ও 


বাম অলিন্দ থেকে 0 সমৃদ্ধ রন্ত মহাধমনীর মাধ্যমে সমগ্র দেহে 
পৌঁছে। তাই গ্যাসীয় আদান-প্রদানের জন্য ফুসফুসের প্রয়োজন 
॥ 


1717. 


শু জন্তারের নিষেধাজ্ঞা থাকায় হাইপ্রেশারের রোগী খাদ্যরসিক 
দার বেশ কিছুদিন মাহ, মাংস, ডিম, খান না তবুও মাঝে মাঝে 
বুকে ব্যথাসহ তিনি অস্থাভাবিক হৃদস্পন্দন অনুভব করছেন। বিভিন্ 
পরীক্ষা শেষে জানা গেল তার হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দের অভ্যন্তরের 
ক্ষতিগ্রস্থ এক ধরনের বিশেষ এর জন্য দায়ী। 

/গরারি রঙ কলেল গোপালগঞ্জ 
ক. প্ররোসি কী? ১ 
খ. যকৃতকে জৈব রসায়নাগার বলা হয় কেন? ২ 
গ. হাতির জাতে ভরের খালার লোবেপট 

সরলীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ কলার কার্যকারিতায় আমাদের 
হৃদস্পন্দন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে-- ব্যাখ্যা করো। ৪ 
টির... পানি 
দুস্তর খরা পর্দায় সংক্রমণের ফলে পানি 

পের হাই পরেনি 


বিক্তিয়ায় 

বিপাক, ফ্যাট বিপাক, প্রোটিন বিপাক, ইউরিয়া প্রস্তুতি, রন্তের প্রোটিন 
[1 পিত্ত উৎপাদন ইত্যাদি বডুবিধ বিক্রিয়া যকৃতে 

থাকে। 

উদ্দীপকের উল্লিখিত খাদ্যগুলো হলো মাছ, মাংস, ডিম অর্থাৎ আমিষ 

খাদ্য । ক্রান্ত্রে এসব খাদ্যের শোষণযোগ্য ও সরলীকরণ প্রক্রিয়া 
নিম্নে বর্ণনা করা হলো-_ 
আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক শুরু হয় পাকস্থলিতে। পেপসিন নামক 
এনজাইমের ক্রিয়ায় তা প্রোটিওজ ও পেপটোনে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্তে 
এই পাকমণ্ড পৌঁছালে আরো কিছু এনজাইমের ব্রিয়ায় তা আরো ক্ষুদ্র 
কণায় পরিণত হয়। ক্ষদ্রান্ত্ে আ্মিটোট্রিপসিন ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুকে 
আযামিনো এসিডে পরিণত করে, প্রোলিডেজ এনজাইম পেপটাইডকে 
ভেঙ্গো প্রোলিনকে মুস্ত করে। এছাড়া ট্রাইপেপটাইডেজ এনজাইম 
ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙ্গো ডাইপেপটাইড ও আযামিনো এসিড এবং 
ডাইপেপটাইডেজ এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙ্গো দুটি আযামিনো 
এসিড তৈরি করে, পরিপাকের পর আ্যামিনো এসিড রূপে প্রোটিন গৌণ 
সক্রিয় পরিবহন এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই কর্তৃক শোষিত হয়। 
এছাড়া কিছু অংশ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাপন এর মাধ্যমেও শোষিত হয় । এভাবে 
আমিষ খাদ্য পরিপাক ও শোষিত হয়। 


নোড বৈদ্যুতিক তাড়না তৈরি করে। এই তাড়না সমর অলিন্ে ছিরে 
পড়ে। আবার ডান অলিন্দের পেছনের অংশে, আন্তঃঅলিন্দ প্রাচীরের 


আাট্রিওভেন্্রকুলার নোড নিলয়ে এই স্পন্দন সঞ্জালন করে । ফলে পুরো 
হৃদপিন্ড ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং সমগ্র দেহে রন্ত 
সরবরাহ করে। এই বিশেষ নোড কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন 


যের়েতার আম্মাকে মাছ কাটতে দেখে রহস্য করলো সে ও তার ছোট 
বোন ঝরনা মাছ কাটবে কিন্তু অভ্যাস না থাকার কারণে কিছুক্ষণ পর 
ঝরনার হাত কেটে রন্ত বের হতে থাকলো। তা দেখে ওদের আম্মা বেশ 
বিচলিত হয়ে পড়লো । তখন প্রাণী বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্রী দোলনা বললো 
আম্মা কিছু ভেবোনা দেখবা একটু পরেই রন্তু জমাট বেধে যাবে এবং 
সব ঠিক হয়ে যাবে । 


ক. ঘি 2০৮ কী? 
|. ধমনী ও শিরার পার্থক্য করো। 
. আমাদের রে সর্বাধিক প্রাপ্ত কণিকাটির বর্ণনা দাও 
. উদ্দীপকের শেষ লাইনের কৌশলটি বর্ণনা করো। 
৩৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 
মানুষের লোহিত কণিকার বঝিল্লিতে রেসাস বানরের নৌ 
ঝিল্লির মতো এক প্রকার এন্টিজেনই হলো 7২1) [90007 


ধমনী ও শিরার পার্থক্য নিষ্নরূপ : 
রি বিষয় ধমনী শিরা 
[ উৎপত্তি হৃর্থপন্ড থেকে উকশিক জালিকা 
থেকে 
রক্ত প্রবাহের দিক_ | হৃদপিন্ড থেকে দেহকোষ হতে 
দেহকোষের দিকে হৃদপিণ্ডের দিকে 
প্রবাহিত রক্তের আক্সিজেন সমৃদ্ধ কাবন-ডাই- 
প্রকৃতি রন্ত। (ব্যতিক্রম : রন্ত 
পালমোনারী ধমনী) | (ব্যতিরুম 
) 
বন ছোট চর 
কপাট, নাই 
ুব জামাদের দক জাননা ুল জাহির লন 


মানুষের বরিলোহিত বকা দোল, দ্বিঅবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন 
চাকতির মতো ও লাল বর্ণের । এর কিনারা মসৃণ এবং মধ্যাংশের চেয়ে 
পুরু। পরিণত কণিকা অতান্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। প্রত্যেকটি 
লোহিত রত্তকণিকার গড় ব্যাস ৭.৩ |) এবং গড় স্থূলতা ২.২ 11 
রাসায়নিকভাবে এদের ৬০-৭০%পানি এবং ৩০-৪০% কঠিন পদার্থ 
থাকে । কঠিন পদার্থের মধ্যে ৯০% হলো হিমোগ্লোবিন । অবশিষ্ট ১০% 
প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, 
পটাশিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত । 

প্রতিটি হিমোগ্রোবিন অণু হিম নামক লৌহ ধারণকারী রঞ্জক এবং 
গ্রোবিন নামক প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে প্রায় 
১৬ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিনের চারটি পলিপেপটাইড 
চেইনের সাথে একটি হিম গ্রুপ যুক্ত থাকে। হিম গ্রুপের জনাই রন্তু লাল 


হয়। 
দশের তর সহ নিন লাইনার রট বর 


॥ 
রস্তরসে অবস্থিত ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন ক্লটিং ফ্যাষ্টরের ধারাবাহিক 
কার্যকারিতায় ক্ষতস্থানে রন্তু জমাট বাধে। দেহের কোনো অংশে ক্ষত 
সৃষ্টি হলে সেখান থেকে নির্গত রন্তের: অণুচক্রিকাগুলো বাতাসের 
সংস্পর্শে এসে ভেঙে যায় এবং গ্রস্থোপ্লাস্টিন নামক প্লাজমা প্রোটিন 
উৎপন্ন হয়। গ্রস্বোপ্াস্টিন রন্তের হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং 
রন্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্রোথম্বিন নামক 
গ্লাইকোপ্রোটিনের সাথে ক্রিয়া করে সক্রিয় থ্রদ্িন এনজাইম (কুটিং 
ফ্যাক্টর ]19) উৎপন্ন করে । 
্রস্থিন রক্তে অবস্থিত ফাইব্রিনোজেন (কুটিং ফ্যাষ্টর 1) নামক দ্রবণীয় 
প্রাজমা প্রোটিনের সাথে মিলে ফাইব্রিন নামক অদ্রবণীয় প্রোটিন সূত্রের 
সৃষ্টি করে। এভাবে সৃষ্ট সূত্রগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে জালকের 
আকার ধারণ করে। 
ফাইব্রিনের জালকে লোহিত রন্ত কণিকাগুলো আটকে যায়। ফলে রস্তূ 
প্রবাহ বন্ধ হয় এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায়। মানুষের রন্তু জমাট বাধার 
স্বাভাবিক সময় ৪-৫ মিনিট । 
3 ০০২ সমৃদ্ধ রন্ত সারা দেহ থেকে শিরা পথে আসে সাইনাস 
ভেনোসাস এ। এখান থেকে সাইনো-্যাট্রিয়াল ছিদ্র পথে আ্যাট্রিয়ামে। 
রাতে স্বর লি হবে তে 
ভেন্ট্রিকলের_ প্রাচীর পুরো হওয়ায় এর সংকোচন 
পে তুলনায় শত্তিশালী। ভেন্ট্রিকল থেকে রন্তু সবেগে 
ভেস্টিকুলো-বান্থস কপাটিকা ঠেলে ভেট্্রাল ত্যাওটায় চলে আসে। 
ভেন্টাল আ্যাওটার স্ফীত গোড়াকে বলে বান্থাস আটটরিওসাস। এখান 
থেকে রম্ত অন্তর্বাহী ব্রতিকিয়াল ধমনি পথে ফুলকায় আসে । ফুলকা থেকে 


াসলেন্ট লেজ এন সেনা] বস্তু 02 সমৃদ্ধ হয়ে বহির্বাহী ধমনীর মাধ্যমে আসে ডর্সাল আ্যাওটায়। 
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ডর্সাল আ্যাওটা থেকে রন্তু সারা দেহে বিভিন্ন ধমনি, শাখা ধমনি হয়ে 
আসে কৈশিক জালিকায়। এ রক্ত কৈশিক জালিকা থেকে উপশিরা, শিরা 
পথে আবার সাইনাস ভেনোসাসে আসে 1/৮ক্গবা/িয়া সরকারি মালা কলেজ 


ক. অসম্পূর্ণ বুপান্তর কী? ১ 
খ. উদ্দীপকের রত্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি কোন ধরণের? ২ 


অনি ুনাকিরো। উতর ৪ 
৩৫ নং প্রশ্নের 
ছু যে বূপান্তরে শিশু প্রাণী দেখতে প্রায় পূরণা্ত প্রাণীর মতো হয় কিন্তু 


জননাঙ্গ পরিণত থাকে না এবং এদের বিকাশের সময় লার্ভা দশা দেখা 


সংবহন, বদ্ধ প্রকৃতির। অপরদিকে হৃদপিণ্ড থেকে 002 সমৃদ্ধ রক্ত 
গিয়ে 0. হয়, 02. রন্তু হুদপিন্ডে ফিরে যায় 
নার দিসি ছি 


ঘাসফড়িং এর রন্তসংবহন প্রক্রিয়া মুস্ত ধরনের। এতে হুদপ্রকোষ্ঠ, 
আযাওটা, অষ্টিয়া, কপাটিকা, হিমোলিম্ফ, হিমোসিল, সাইনাসং ল্যাকুনা 


প্রসারণের ফরে হিমোলিম্ফ হুদযন্ত্র থেকে সগ্মুখ আ্যাওটায় প্রবেশ করে 
এবং মন্তকের সাইনাসে মুক্ত হয়। মস্তকের সাইনাস থেকে হিমোলিম্ফ 
পেরিনিউরাল ও পেরিভিসেরাল সাইনাস-এ প্রবেশ করে। তারপর 
পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে আসে এবং 
্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি হয়। এভাবে ঘাসফড়িং এর রন্ত তথা 
হিমোলিম্ফের সংবহন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। নিষ্পে রেখাচিত্রে পতঙ্তাটির 
রত্তসংবহন দেখানো হলো. 
হ্দযন্তর _৯ সপ্মখ আও __৯» মস্তকের,সাইনাস 


পেরিনিউরাল সাইনাস 


পেরিকার্ডিযাল সাইনাস €__ পেরিডিসেরাল সাইনাস 
উদ্দীপকে উদ্লিখিত প্রাণীটি হলো কর্ডাটা পর্বের পানিতে বসবাসকারী 
-মাছ। অপরদিকে মানুষ হলো কর্ডাটা পর্বের সবচেয়ে উনত প্রাণী । 
এদের দেহে রন্ত কর্তৃক 0: এবং ০০05 পরিবহনে যথেষ্ট পার্থক্য 
বিদ্যমান। নিম্নে তা তুলনা করা হলো-_ 

). মাছের রন্ত সংবহনতন্ত্র লক্ষ কলে দেখা যায় যে, মাছের হৃৎপিন্ড 
থেকে 00১ সমৃদ্ধ রন্ত প্রথমে ফুলকায় যায়। ফুলকায় ০03 
ত্যাগের পর রন্ত 02 সমৃদ্ধ হয়। এই রত্ত সমগ্র দেহ 
পরিভ্রমণপূর্বক কোষে 02 সরবরাহ করে এবং কোষে উৎপন্ন 003 
গ্রহণপূর্বক পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। দেখা যাচ্ছে, রন্ত মাছের 
সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করতে একবার হৃৎপিণ্ডে অতিক্রম করে । তাই 
এই তন্ত্টিকে এক চত্রীয় সংবহনতন্ত্র বলা হয়। 
মানুষের রন্ত সংবহনতন্ত্র লক্ষ করলে দেখা যায় যে ক্রমাগত 
সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে হুৎপিনু সারা দেহ থেকে 
রস্তু সংগ্রহ করে তা হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ হয়ে অবশেষে 
আবার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বা 
ডায়াস্টোলের সময় দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রত্ত মহাশিরার 
মাধ্যমে হৃর্পণ্ড থেকে রক্ত মহাধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের, বাইরে 
সপ্তালিত হয়। এভাবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে 
রন্তু সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। রন্তু মানুষের সমগ্র দেহ 
পরিভ্রমণ করতে দু'বার হৃৎপিণু অতিক্রম করে । তাই এই তন্তটিকে 
দ্িচক্রীয় রন্তু সংবহনতন্ত্র বলা হয়। 


1717. 


॥) আবার মাছের হুদপিণু তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, কিন্তু মানুষের হৃদপিন্ড 
আনার রি রগ 


8) মাছের হৃদপিন্ডের মধ্যে শুধু ০0১ সমৃদ্ধ রন্ত প্রবেশ করে, 0: 
সমৃদ্ধ রক্ত প্রবেশ করে না। কিন্তু মানুষের হৃদপিন্ডে 032 এবং 003 
উভয় গ্যাস সমৃদ্ধ রত্ত প্রবেশ করে। 

সুতরাং মাছ ও মানুষের রন্তু সংবহনতন্ত্র যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য মূলক। তবে 

উভয়ই ক্ষেত্রে এরা প্রাণীদের প্রয়োজনীয় 02 সরবরাহ করে এবং বর্জ্য 

০০১ দেহ থেকে ত্যাগ করে। 

ছেল জনাব হাবিব ভারী কাজ করলে বা সিঁড়িতে উঠানামার সময় 

বুকে ব্যথা অনুভব করেন। বিশ্রাম নিলে ব্যথা আস্তে আস্তে কমে যায়। 

একদিন প্রচণ্ড বুক ব্যথার সাথে শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে তাকে 
হাসপাতালে নিয়ে কার্ডিওলজিস্টের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করানো হয়। 

/জাবদুল জাদির মোর? সিট কলেজ সরাদি্দী/ 

১ 


ক. 54 কী? 

খ. রন্তৃত্চন বলতে কী বুঝায়? ২ 

গ. হাবিব সাহেবের যে অঙ্গটি রোগাক্রান্ত তার লম্মচ্ছেদের চিহিত 
চিত্র অংকন কর। ত 


ঘ. কার্ডিওলজিস্ট হাবিব সাহেবের চিকিৎসায় কী কী পদ্ধতি 
অরলম্বন করতে পারেন? তোমার মতামত ব্যস্ত কর। ৪ 
৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছূত্র 55২ হলো হপন্ডের স্পন্দনের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক 
পেসমেকার, যার পূর্ণরূপ 3119 /0741 13০৫৩। 
চুঙ্র রড ত্চন হলো ক্ষত স্থানে রন্ত জমাট বাধার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় 
ক্ষতস্থান থেকে নিত হওয়া রক্তের প্রাজমা থেকে 
আলাদা হয়ে ক্ষতস্থানে ফাইব্রিন জালক নির্সাণের মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ 
হয়। ফলে রন্তের অবশিষ্টাংশ থকথকে পিণ্ডে পরিণত হয়ে রস্ত তঞ্চন 
বা জমাট বীধে। রন্তবাহিকার অভ্যন্তরে হেপারিন নামক পদার্থ থাকায় 
রন্ত জমাট বাধতে পারে না। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত হাবিব সাহেবের রোগাক্রান্ত অঙ্ঞটি হলো 
পিশু। হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র নিষ্নরূপ- 
'গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
প্রা জাতের অধ একজন সুদরোগ। প্রচ বুক 
ব্যথার সাথে শ্বাসকষ্ট অনুভব হওয়া হার্ট আ্যাটাকের লক্ষণ। এই রোগের 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্ডিওলজিস্ট বিভিন্ন পল্থায় চিকিৎসা করতে পারেন। 
হার্ট আ্যাটাকের তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় অক্সিজেন সরৰরাহ, আযসপিরিন, 
নাইট্রোপ্লিসারিন, নাইট্রাস অক্সাইড জাতীয় ওষুধ দিতে পারেন। কিছু 
নিয়মতান্ত্রিক পরামর্শ দিতে পারেন। যেমন-- হার্ট আ্াটাকের সমস্যা 
এড়াতে হলে দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। জীবনযাপন কৌশলে 
পরিবর্তন আনতে হবে। ধূমপান না করা, নিয়মিত শরীর চর্চা করা এবং 
যৌস্তিক খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া মদ্যপান থেকে দূরে 
থাকতে হবে। 
অন্যদিকে হার্ট আ্যাটাক নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন রকমের ডায়!গনষ্টিক 
পরীক্ষা করাতে পারেন। যেমন_ _ ইলেকাট্রোকার্ডিওগ্রাম, 
ইকোকারডিওগ্রাফি, কার্ডিয়াক 141, করোনারি আযানজিওগ্রাম, চেস্ট 
রেডিওগ্রাফ এবং বিভিন্ন রকমের রক্ত পরীক্ষা । 
এছাড়া হাবিব সাহেবের হৃদপেশির ধমনিতে অনেকগুলো ব্লকেজ থাকলে 
এবং ডায়াবেটিস মেলিটাস-এ ভুগলে কার্ডিওলজিস্ট তাকে বাইপাস 
সার্জারি করার পরামর্শ দিতে পারেন। এটা তার জন্য ফলদায়ক হবে। 
আমার মতে, কার্ডিওলজিস্টের সম্ভাব্য পদ্ধতি সঠিক এবং মানসম্মত। 
কেননা সঠিক চিকিৎসা না হলে হার্ট আ্যাটাকের কারণে রোগীর মৃত্যু 
হতে পারে। 
টন] $:২_+ ++ পারকিনজি তন্তু -+ সংকোচন ও প্রসারণ 


এগরব্চারি করগঙ্জা কলেজ হালি 
ক. ৪০০-এর পূর্ণনাম কী? ১ 
খ. পালমোনারী সংবহন বলতে কি বুঝ? ২ 
. মানুষের হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকের উল্লিখিত অংশগুলোর 

ব্যাখ্যা কর। ৩ 
9 অংশটি অকেজো হলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি ও 
নিয়ন্ত্রণ সম্ভব- উত্তিটির স্বপক্ষে তোমার মতামত কর। ৪ 


চে 


শর 


171 


৩৭ নংপ্রশ্নের উত্তর 
1800 এর পূর্ণ নাম হলো _ চ0৩10 08৫00 টো, 


1৮৮2 
। যে সংবহনে রত্ত হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে পৌছায় 
এবং ফুসফুস থেকে বাম অলিন্দে ফিরে আসে তাকে ফুসফুসীয় বা 
পালমোনারি সংবহন বলে। এ সংবহনের মাধ্যমে রত্ত ফুসফুসে গিয়ে 
৫০»মুস্ত হয় এবং 0: সমৃদ্ধ হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। 
চুর বইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই মানুষসহ বিভির স্তন্যপায়ী প্রাণীর 
হূর্থপণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থাৎ স্ায়ুত্ত বা হরমোন কিংবা অন্য 
কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের নিয়ন্রণকে 
মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু 
রূপান্তরিত হৃদপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এই 
বিশেষ ধরনের সংযোগী টিস্যু গুলোই হলো _ সাইনো আ্রিয়াল নোড 
(54৭), ত্যাট্রুও ভেভ্ট্িকুলার নোড (১৬খ) ও পারকিনজি তন্তু যা 
উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। 54২৭ ডান ত্যাট্রিয়ামের এবং 
স্বয়ংক্রিয় স্ায়ুতন্র থেকে কিছু সলায়ু প্রান্ত সহ অল্প সংখ্যক হৃদপেশি তন্তু 
নিয়ে গঠিত। $/খ থেকে সৃষ্ট একটি আ্যাকশন পটেনসিয়াল 
ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হার্টবিট শুরু হয়। এই আযকশন 
পটেনসিয়াল ছড়িয়ে সাথে সাথে স্নায়ু উদ্দীপনার অনুরূপ উত্তেজনার 
একটি ছোট ঢেউ হুদপেশির দিকে অতিক্রান্ত হয়। এটি ত্যাট্রিয়ামের 
প্রাটারে ছড়িয়ে আন্রিয়ামের সংকোচন ঘটায়। ডান আনত্রিয়াম 
ভেন্ট্িকলের প্রাচীরে অবস্থিত 9/4৭ এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন 
৬াখ টিস্যু ৬ বান্ডেল নামক বিশেষ পেশি তন্তুর গুচ্ছের সাথে যুক্ত 
থাকে। /১% বান্ডেলের মাধ্যমে হুদ উদ্দীপনার ঢেউ আ্রিয়াম থেকে 
ভেন্ট্িকলে প্রবাহিত হয়। 
%$৮ বান্ডেল, বান্ডেল অব হিঞ্জ নামক পরিবর্তিত হৃদপেশি তন্তু-গুচ্ছের 
সাথে যুস্ত থাকে। বান্ডেল অব হিজ ইন্টারভেন্্রকুলার সেপ্টামে এ 
অবস্থান করে দুটি শাখায় বিভন্ত হয়ে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত 
থাকে। বান্ডেল অব হিজ থেকে সুক্ষ পারকিনজি তন্তুর সৃস্টি হয়ে 
ইন্টরভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম থেকে সরাসরি প্যাপিলারি পেশিতে এবং পরে 
ভেক্ট্রিকলের পার্শপ্রাচীরে প্রসার লাভ করে হৃদ উদ্দীপনা বান্ডেল অব 
হিজ বরাবর দুততার সাথে পরিবাহিত হয় এবং ডেস্্রিকলের সর্বত্র বিস্তার 
লাভ করে। ফলে ভেন্ট্রিকল দুটি একই স্থানে সংকোচিত হয়। 
টিটদিদে (জেলে রে তবে 
লাভ করে। এভাবেই উদ্দীপকের অংশসমূহ হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে 
ভূমিকা রাখে। 
[ু্রু উদ্দীপকে উরলিখিত $11০-/২0থ1 13০৫০ বা 5/৭ যাকে হৃতপিন্ডের 
পেসমেকার বলা হয়, কারণ হুদস্পন্দনের প্রতিটি উত্তেজনার ঢেউ 
এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী উত্তেজনার ঢেউ সৃষ্টির উদ্দীপক হিসেবেই 
এটি কাজ করে। এই উত্তেজনার ঢেউ $/ থেকে /৬ এবং 
পরবর্তীতে পারকিনজি তন্তুর মাধামে তা সমস্ত হুরখপণ্ডে ক্রিয়া করে 
গতি স্বাভাবিক রাখে যা উদ্দীপকে নির্দেশ করা হয়েছে। 
হূর্থপণ্ডের এই প্রাকৃতিক পেসমেকার কোনো কারণে কাজ না করলে বা 
অকেজো হয়ে গেলে দেহে যান্ত্রিক পেসমেকার স্থাপন করা হয়। অসুস্থ 
ও দুর্বল হৃর্ণপন্ড বিদ্যুৎ তরঙ্গা সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে 
আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বুকে বা উদরের চামড়ার নিচে পেসমেকার 
নামক এই ছোট ন্ত্রকে স্থাপন করা হয়। একটি লিখিয়াম ব্যাটারি, 
কম্পিউটারাইজ্ড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্গরযুক্তু কতগুলো তার নিয়ে 
একটি পেসমেকার গঠিত হয়। সেন্সরগুলোকে ইলেকট্রোড বলে; 
ব্যাটারি জেনারেটরকে শস্তি সরবরাহ করে। এ দুটি জিনিস একটি 
পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে 
হৃরণপন্ডের সঙ্গো যুক্ত করা হয়। ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক 
কর্মকাণ্ড শনান্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে। যখন 
পেসমেকারটি হৃদস্পন্দন খুঁজে না পায়, তখন এটি সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ভোল্টের 
স্পন্দন দ্বারা -নিলয়কে উত্তেজিত করে গতি সঞ্চার করে। ফলে 
হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক থাকে। এভাবেই উদ্দীপকের অংশগুলো 
স্বাভাবিকভাবে কাজ না করলে পেসমেকারের মাধ্যমে হৃদস্পন্দন 
সংশোধন করা যায় এবং স্থাভাবিক রত্ত সঞ্চালন বজায় রাখা যায় 


সালাদ তৈরি করার সময় সবজি কাটতে গিয়ে অপির আঙ্গুল 
কেটে গেল। এর ফলে সেখান থেকে কিছু লাল বর্ণের তরল বের হলো । 
একটু পরে সেই পদার্থ বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। 
/ভাদন্দমোহেদ কলেছে বরমদাসি/ 
, আ্যানজাইনা কী? 


১ 
. ৮/ বলতে কী বুঝ? ২ 
. উত্ত লাল বর্ণের তরল সারা দেহে_যে অঙ্গোর মাধ্যমে সংবহিত 
হয় তার ল্ছচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র মক। ত 
. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ তরল পদার্থ বের হওয়া কিভাবে 
বন্ধ হল তা ব্যাখ্যা কর । ৪ 
৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন হদপেশি পর্যাপ্ত পরিমাণ বিপাকীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি না পেলে বুকে 


প্রাণীর আচরণ সব সময় একই 
সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হয়। 1৮ এর পূর্ণর্প হলো 1নিম৩এ 
80707 স্গগাা | যেমন- পাখির বাচ্চার মায়ের ঠোটে দিয়ে খাবার 
খাওয়ার চেষ্টা । 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত লাল বর্ণের তরল হলো রন্ত। রন্তু সারাদেহে যে 
অঙ্গোর মাধ্যমে সংবহিত হয় তা হলো মানবদেহের পাম্প যন্ত্র হৃদপিণু ৷ 
নিচে হৃৎপিণ্ডের লাবচ্ছেদের চিহ্িত চিত্র দেওয়া হলো-_ 
৯(গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ। 
[ত্র অপি হাত কেটে যাওয়ায় যে লাল তরল পদার্থ বের হলো তা হচ্ছে 
রন্তু। দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে রক্তপাত শুরু হয়। এ অবস্থা 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দ্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ মানুষের ক্ষতস্থানে 
রন্তজমাট বেঁধে ধীরে ধীরে রত্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে, অপির 
হাতের কাটা, অংশ হতে রন্তু যখন বের হতে থাকে তখন এ অংশের 
অণুচক্রিকাগুলো বাতাসের সংস্পশে এসে ভেঙ্তো যায় এবং গ্রশ্বোপ্লাস্টিন 
নামক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই প্রষ্থোপ্লাস্টিন রন্তে বিদামান রন্তজমাট 
বাঁধাতে বাধাদানকারী হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং রন্তরসে 
অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্রোগরস্বিন এর সাথে ক্রিয়া 
করে থ্রস্িন উৎপন্ন করে । অতঃপর ্রস্থিন রক্তে অবস্থিত ফাইব্রিনোজেন 
নামক প্রোটিনের সাথে মিলে ফাইব্রিন নামক সূত্রের সৃষ্টি করে। 
সূত্রগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে জালকের আকার ধারণ করে। এ 
ফাইব্রিনের জালে লোহিত রন্তকণিকাগুলো আটকে যায়। ফলে রন্তপ্ববাহ 
বন্ধ হয় এবং রন্ত জমাট বেঁধে যায়। 
এভাবেই দেহে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় র্ততঞ্কনের মাধ্যমে অপির বিশেষ 
তরল বের হওয়া বন্ধ অর্থাৎ রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। 
পর্ণ ছুরি দিয়ে ফল কাটতে গিয়ে রাফির মায়ের আঙুলের 
অংশবিশেষ কেটে লাল চটচটে তরল বের হওয়া শুরু করলো । রাফি ভয় 
পেয়ে গেলো । রাফির মা বললো চিন্তা করো না একটু পরেই বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় এটা বদ্ধ হয়ে যাবে।' 
শা জাজ্িতেকেসা সরকারি মালা কলেজ, গোগালগ। 
১ 


ক. নেফ্রন কী? 

ওটিটিস মিডিয়া বলতে কী বুঝ? ২ 
. উদ্দীপকে উ্লিখিত লাল চটচটে পদার্থাটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩ 
উদ্দীপকে লাল চটচটে পদার্থটি বের হওয়া বন্ধের যে বিশেষ 
পদ্ধতির কথা বলা হলো তার কৌশল বর্ণনা কর। ৪ 


চুম্জু ওটিটিস মিডিয়া শ্বাসনালি সংক্রান্ত একটি রোগ। গলার সহিত 
মধ্যকর্ণের যে নালি সংযোগ স্থাপন করেছে তা অধিকাংশ সময়ই বন্ধ 
থাকে, শুধু ঢোক গেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে কোনো 
জীবাণু এ নালি দিয়ে এসে মধ্যকর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি করলে, তাকেই ওটিটিস 
মিডিয়া বলে। 

চুর উল্লিখিত লাল চটচটে পদার্থ হলো রন্ত 
রন্ত হচ্ছে প্লাজমা ও প্রাজমায় বিভিন্ন কোষীয় উপাদানে গঠিত 
জটিল তরল টিস্যু । রক্ত প্রধানত দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত । যথা- রন্তরস 
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ও রন্তকণিকা। রন্তরস হচ্ছে রন্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ। 
এতে পানির পরিমাণ ৯০-৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ 
৮-১০%। রন্তুরসের কঠিন পদার্থ বিভিন্ন জৈব (৭-৮%) ও অজৈব 
(০৯%) পদার্থ নিয়ে গঠিত। 

মানবদেহে তিন ধরনের রন্তকণিকা দেখা যায়, () লোহিত রন্তকণিকা 
€7) শ্বেত রন্তকণিকা 01) অপুচক্রিকা। 

লোহিত রন্তকণিফা হিমোগ্লোবিনযুক্ত ও লাল বর্ণের। দিশার দেহের 
লোহিত কণিকা ছ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন ও গোলাকার । শ্বেত 
রন্তকণিকা নিদিষ্ট আকৃতিবিহীন এবং নিউক্রিয়াসযুক্ত। এদের 
সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত বা দানাবিহনী। শ্বেত রন্তকণিকার আয়তন 
অন্যান্য রন্তকণিকার চেয়ে বেশি কিন্তু এরা সংখ্যায় কম। এদের 
সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন থাকে না। অণুচক্রিকা আকারে ছোট, 
বর্ুলাকার ও বর্ণহীন। এরা গুপাকারে থাকে। দিশার দেহের অণুচক্রিকা 
দানাময় এবং বিহীন। 

ছু লাল চটটটে পদার্থাট হলো রন্ত। রত্ত জমাট বাধার মাধ্যমে রন্ত বের 
হওয়া বন্ধ হয়। 

যে প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রন্তু জমাট বেঁধে দেহ থেকে 
উর রি 


রমা ধার শারীরতর নি ৪ ত 

এ. কাটা স্থান বা ক্ষতস্থানের কলা ও অগুচক্রিকার বাতাসের 
সংস্পর্শে ভাঙ্গাণের ফলে প্রদ্বোপ্নাস্টিন নামক এনজাইম নিঃসরণ 
হয়। 

॥. গ্রদোপ্লাস্টিন রক্তে বিদ্যমান হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং 
রস্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্োগরদ্থিন, ও 
অন্যান্য কিছু উপাদানের সাথে ক্রিয়া করে গ্র্থিন উৎপর করে। 

॥. ্থিন রন্তে অবস্থিত ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিনের সাথে মিলে 

ফ্রাইব্রিন নামক সুষ্ম তন্তুর সৃষ্টি করে। 

ফ্াইব্রিন মনোমার থেকে ফাইব্রিন পলিমার সৃষ্টি হয়ে তা ক্ষত 

স্থানে জালের আকার ধারণ করে । 

৬. এরুপ ফাইব্রিন জালকে রন্তকণিকাগুলো আটকে গিয়ে রন্ত প্রবাহ 
বন্ধ হয়ে যায় এবং রন্তু জমাট বাধে । 

৪০ 


. মানুষের হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকের উ্লিবিত ৮৯ 
ব্যাখ্যা কর। 
পিকে টিবি হকের "ক আংটি অকেলো হলো যাক 
০১৯৮৯ উত্তিটির স্বপক্ষে 


তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৪০ নংত্রস্নের উত্তর 
1500 এর পূর্ণ নাম হলো _ 21৩00 00019 টআা, 

ফুসফুসীয় সংবহনে রস্তের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের যোগাযোগ 
। যে সংবহনে রন্তু হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে পৌছায় 
এবং ফুসফুস থেকে বাম অলিন্দে ফিরে আসে তাকে ফুসফুসীয় বা 
এ 

0০১মুক্ত হয় এবং 0. সমৃদ্ধ হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে । 
বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর 
পিগ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থাৎ স্লায়ূতন্্ বা হরমোন কিংবা অন্য 
88 নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দি 

রণ বলে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের টব 
রূপান্তরিত হৃদপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এই 
বিশেষ ধরনের সংযোগী টিস্যু গুলোই হলো - সাইটো আ্যাট্রিয়াল নোড 
(৭), আ্যাট্রিও ভেন্্রিকুলার নোড (১৬৭) ও পারকিনজি তত্তু যা ছকে 


1717. 


উল্লেখ করা হয়েছে। 34২৭ ডান আ্রিয়ামের প্রাচীরে, ডান আ্াট্রিয়াম-ও 
সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্বের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় 
টি তকে এ 
। 9 থেকে সৃষ্ট একটি আযাকশন পটেনসিয়াল 
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অনু নবি সর ও 2 
৮3 তন্তুর গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। /১৬ 
বান্ডেলের মাধ্যমে হুদ উদ্দীপনার চেউ আাট্রিয়াম থেকে ভেন্টরিকলে 
প্রবাহিত হয়। 
4১৬ বান্ডেল, বান্ডেল অব হিজ নামক পরিবর্তিত হৃদপেশি তন্ত-গুচ্ছের 
সাথে যুক্ত থাকে। বান্ডেল অব হিজ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে এ 
অবস্থান করে দুটি শাখায় বিভন্ত হয়ে হূ্খপিন্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিদ্ুত 
থাকে। বান্ডেল অব হিজ থেকে সুষ্ষ্মা পারকিনজি তন্তুর সৃষ্টি হয়ে 
ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম থেকে সরাসরি প্যাপিলারি পেশিতে এবং পরে 
ভেস্ট্রকলের পার প্রাচীরে প্রসার লাভ করে হৃদ উদ্দীপনা বান্ডেল অব 
হিজ বরাবর দ্ুততার সাথে পরিবাহিত হয় এবং ভেন্ট্রিকলের সর্বত্র বিস্তার 
লাভ করে। ফলে ভেন্ট্রিকল দুটি একই স্থানে সংকোচিত হয়। 
পিন্ডের নিম্নদেশ থেকে সংকোচন শুরু হয়ে তা উপরের সবদিকে 
লাভ করে। এভাবেই ছকের অংশসমূহ হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে 
রাখে। 

উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকের 'ক' অংশটি হলো $10০-/0141 19৫ বা 
$/খ যাকে হৃর্থপণ্ডের পেসমেকার বলা হয়, কারণ হৃদস্পন্দনের প্রতিটি 
উত্তেজনার ঢেউ এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবতী উত্তেজনার ঢেউ সৃষ্টির 
উদ্দীপক হিসেবেই এটি কাজ করে। এই উত্তেজনার ঢেউ $/. থেকে 
&৬াখ এবং পরবর্তীতে পারকিনজি তন্তুর মাধ্যমে তা সমস্ত হৃর্থপণ্ডে ক্রিয়া 
করে গতি স্বাভাবিক রাখে যা ছকে নির্দেশ করা হয়েছে। 
হূর্খপণ্ডের এই প্রাকৃতিক পেসমেকার কোনো কারণে কাজ না করলে বা 
অকেজো হয়ে গেলে দেহে যাত্ত্রিক পেসমেকার স্থাপন করা হয়। অসুস্থ 
ও দুর্বল হৃৎপিণ্ড বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে 
আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বুকে বা উদরের চামড়ার নিচে পেসমেকার 
নামক এই ছোট যন্ত্রকে স্থাপন করা হয়। একটি লিখিয়াম ব্যাটারি; 
কম্পিউটারাইজ্ড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুন্ত কতগুলো তার নিয়ে 
একটি পেসমেকার গঠিত হয়। সেন্দরগুলোকে ইলেকট্রোড বলে। 
ব্যাটারি জেনারেটরকে শন্তি সরবরাহ করে। এ দুটি জিনিস একটি 
পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহাযো জেনারেটরকে 
হূর্পণ্ডের সঙ্ো যুস্ত করা হয়। ইলেক্রোডগুলো হ্র্ণপণ্ডের বৈদ্যুতিক 
কর্মকাণ্ড শনান্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে। যখন 
পেসমেকারটি হৃদস্পন্দন খুঁজে না পায়, তখন এটি সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ভোন্টের 
স্পন্দন দ্বারা নিলয়কে উত্তেজিত করে গতি সঞ্চার করে। ফলে 
হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক থাকে । এভাবেই ছকের অংশগুলো স্বাভাবিকভাবে 
কাজ না করলে পেসমেকারের মাধমে হৃদস্পন্দন সংশোধন করা যায় 
এবং স্বাভাবিক রন্ত সপ্যালন বজায় রাখা যায়। 
চুদে রফিক সাহেব প্রচণ্ড বুকে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি 
হলেন। রফিক সাহেবের প্রশ্নের জবাধে ডান্তার বললেন, আপনার হার্টে 
২ থেকে ৩টি রক ধরা পড়েছে। তবে চিন্তার কিছু নেই এবং চিকিৎসা 
আছে। জু রি সর পদ 
. আযালভিওলাস কী? 
হ্যাভারসিয়ানতত্ত্র বলতে কী বুঝ? ২ 
যা লি রচিত রি কে 
রন্তের গতিপথ দেখাও । 
ঘ. উদ্দীপকের রফিক সাহেবের সুস্থ হওয়ার চলো 

আলোচনা কর। 


এ 


ফুলে ক্কোরামা কোষে গঠিত ও বৈশিক 
হাত হু 
আযালভিওলাস 
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চু নিরেট অস্থি গঠনকারী এককগুলোই হলো হ্যাভারসিয়ানতন্ত। 
হ্যাভারসিয়ান ক্যানেল, ল্যামেলা, ল্যাকুনি এবং ক্যানালিকুলি নিয়ে 
হ্যাভারসিয়ানতন্্র গঠিত। সাধারণত নিরেটঅস্থি যেমন_ ফিমার, 
হিউমেরাসে এটি বিদ্যমান। 
চুন্নু উদ্দীপকে উল্লিখিত অসুস্থ অঙ্টি হলো হৃৎপিগু। হৃৎপিণ্ডের 
লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র নিন্নরূপ- 
৯(গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ। 
উদ্দীপকে রফিক সাহেব হুদরোগজনিত সমস্যায় ভুগছেন। হৃদরোগ 
কিংবা রোগবৃদ্ধির ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলো পরিহার করে এবং 
পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ করা যায়। 
এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য করণীয় বিষয়সমূহ হলো-_ 
1. ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন। 
॥. ব্যায়াম রম্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। তাছাড়া ব্যায়াম উপকারী 
কোলেস্টেরল 1101 এর পরিমাণ বাড়ায়। ক্ষতিকর 1131. এর 
পরিমাণ কমায়। এটি ওজন হ্াস করে । তাই নিয়মিত ব্যায়াম করা 
প্রয়োজন। প্রতিদিন অন্তত ৪০ মিনিট এমনভাবে হাটা উচিত যাতে 
শরীর থেকে ঘাম বের হয়। 
স্থূলতা হুদরোগীর জন্য একটি ঝুঁকিপূণ ঘটনা। তাই শরীরের 
ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। 
নিযন্্ত জীবনযাপন এবং যথাযথ খাদ্যাভ্যাস হুদরোগ প্রতিরোধে 
সহায়ক। তাই প্রতিদিনের খাবারে যথেষ্ট পরিমাণ শাকসবজী ও 
ফল থাকা.উচিত। পাশাপাশি মাছ, মাংস কম খাওয়া এবং চৰিযুক্ত 
খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। 
ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। 
ছে মানব দেহের বক্ষপিগারের অভ্যন্তরে একটি অঙ্ঞা আছে যার 
স্পন্দনে রন্ত সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
পুনরায় এ অঙ্গে ফিরে আসতে পারে । শরীর সুস্থ রাখার জন্য অঙ্গাটির 
স্বাভাবিক স্পন্দন প্রয়োজন । /ইস্গহাদ গাবাদিক সুদ ও কলেত চটাহাহ/ 


ক. রন্ত চাপ কী? 

খ, মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝ? 

গ উকে উদিত অলি মে ে বল কগটিকা জা 
তাদের গুরুতু উল্লেখ কর। 

£ উদ্দীপকের ্াাবিক স্পন্দন চ্তিক পড়ি স্টার 
হয়-বিশ্লেষণ কর। ৪ 

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর 
চৃন্্র থবাহমান রত্ত নালিগাত্রে যে পার্শচাপ প্রয়োগ করে তাই হলো 


রত্তচাপ। 

রি লেগ লা তই নু ও ব্যালন 
হওয়াকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। অর্থাৎ দ্লায়ুতন্্ বা 

হরমোন, কিংবা অন্য কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই দিজ. থেকে 

তৈরি হয়। মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর দিতি 


্ 


প্র 


ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা। এই কপাটিকাগুলো রত্ত প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রিত 
করে তা একমুখী করে। 

বাইকাসপিড কপাটিকা বাম অলিন্দ ও নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থান 
করে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে রন্তকে প্রেরণ করে। কিন্ত 
রন্তকে নিলয় থেকে অলিন্দে ফেরত যেতে বাধা প্রদান করে। রত্ত 
ট্রাইকাসপিড কপাটিকার মধ্য দিয়ে ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে 
যায়। নিলয়ের সিস্টোলের সময় ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বাঁধার সৃষ্টি 
করে। ফলে রম্ত ডান নিলয় থেকে ডান অলিন্দে ফেরত যেতে পারে না। 
আ্যাওটিক কপাটিকা বাম নিলয় ও ত্যাওটার সংযোগস্থলে অবস্থান 
করে এবং রম্তকে বাম নিলয় থেকে আযাওটায় প্রেরণ করে। কিন্তু র্তকে 
উল্টো পথে যেতে বাধা দেয়। আবার পালমোনারি ধমনি মুখে অবস্থিত 
সেমিলুনার কপাটিকার একই রকম কাজ করে। থিবেসিয়ান কপাটিকা 
করোনারি সাইনাস ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে এবং ইউস্টেসিয়ান 


কপাটিকা ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অনিন্দের সংযোগস্থলে 
অবস্থান করে । ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা রান্তুকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা 
থেকে ডান অলিন্দে প্রেরণ করে। সুতরাং রন্টের একমুখী চলনে 
কপাটিকাগুলো গৃরুত্রপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

ভু] উন্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটি হলো হৃৎপিু | এটি স্পন্দনের মাধমে 
সারাদেহে রন্তু সঞ্জালন করে । এর স্পন্দন একটি চাক্রিক গতিতে সম্পর 
হয় যাকে হূদচক্র বলে। নিলো ধাপে হৃদচক্র আলোচনা করা যায়। 
হুদচক্রের শুরুতে অলিন্দছয় শিথিল বা প্রসারিত হয়ে থাকে। 
ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ 
থেকে ০0 সমৃদ্ধ রম্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান 
অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে 0 সমৃদ্ধ রন্তু বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে ! এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড। 

অলিন্দের প্রসারণ শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অলিন্দ সংকুচিত 
হয় ডান অলিন্দে অবস্থিত 5/. নোড থেকে সংকোচনের সূত্রপাত হয়। 
এই দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড। এসময় ডান অলিন্দ থেকে ০0: 
সমৃদ্ধ রন্ত ডান নিলয়ে ও বাম অলিন্দ থেকে 0, সমৃদ্ধ রস্ত বাম নিলয়ে 
আসে। * 

অলিন্দের সংকোচনের পরপরই নিলয়দ্বয় রন্তপর্ণ অবস্থায় সংকুচিত 
হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং 
সেমিলুনার কপাটিকা খুলে”যায়। ডান নিলয় থেকে ০০5 সমৃদ্ধ রক্ত 
পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে ০১ সমৃদ্ধ রন্তু আযাওটায় 
প্রবেশ করে। এ দশার স্থায়িতুকাল ০.৩ সেকেন্ডে। 

নিলয়ের সংকোচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর প্রসারণ শুরু হয়। 
এসময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে রন্ত 
অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার 
কপাটিকাগুলো সজোরে বন্ধ হয়। এ দশার স্থায়িত্বকাল ০.৫ 
সেকেন্ডে। 

এভাবে হৃৎপিন্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয়। 


নকল 
প্র 


০০৭ 
ক. 5/১1০৫০ কী? 
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বোঝায়? ্‌ 
চন 9 রি শান নিিসূহ £ অনিরদাহ কার 
। 
উদ্দীপকে /, এর মধ্য দিয়ে ৫ এর প্রবাহচিত্র বর্ণনা করো। ৪ 
৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
বে | চুর 9, ৭০4০ হলো হৃতপিন্ডের ডান অলিন্দের উপরের দিকের দেয়ালে 
অবস্থিত একগুচ্ছ বিশেষায়িত হুদপেশিকোষ বা অলিন্দে ছান্দিক গতি 
র তাড়না তৈরি করে। 
দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের "মধ্যে অভিঘবণিক 
চাপের সমতাকে _অসমোরেগুলেশন বলে। মানবদেহে বৃন্ধ 
অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় পানি ও আয়নের সাম্যতা রক্ষা করে। 
নাইট্রোজেনের আধিক্য দেখা দেয়। 
ছু উদ্দপকে+?' চিহ্নিত ছারা হৃৎপিণ্ড বোঝানো হয়েছে এবং 8 হলো ৬ 
কপাটিকা। ঘাসফড়িংয়ের হৃৎপিণ্ড ৬ ,কপাটিকা বিশিষ্ট হয়। 
ঘাসফড়িংয়ের হৃৎপিনু সাতটি প্রকোষ্ঠে বিভন্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে 
দু'পাশে একটি করে ছিদ্র থাকে। ছিদ্র দুটি হলো অস্টিয়া। অস্টিয়ার 
মুখে কপাটিকা অবস্থিত । এগুলোর নামসহ কাজ নিম্নরূপ 
১ম কপাটিকার মাধ্যমে পেরিকাডিয়াল সাইনাস থেকে প্রবেশকৃত 
রস্ত হৃর্ণিন্ডে ১ম প্রকোষ্ঠ থেকে ২য় প্রকোষ্ঠে একমুখীভাবে প্রবেশ 
করে। 
1. ২য় কাপাটিকার মাধ্যমে রত্ত হৃৎপিণ্ডের ২য় প্রকোষ্ঠ থেকে ওয় 
প্রকোষ্ঠে একমুখী প্রবেশ করে । 


ঞ 
? 1৯৪ 
০. 


ঘ. 
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॥॥. ৩য় কাপাটিকার মাধ্যমে রত হৃৎপিন্ডের ওয় প্রকোষ্ঠ থেকে ৪্থ 
প্রকোষ্ঠে একমুখী প্রবেশ করে । 
1৬, ৪র্থ কপাটিকার মাধ্যমে রন্তু হৃৎপিণ্ডের ৪র্থ প্রকোষ্ঠ থেকে ৫ম 
প্রকোষ্ঠে একমুখী প্রবেশ করে। 
৫ম কপাটিকার মাধ্যমে রন্ত হৃৎপিন্ডের ৫ম প্রকোস্ঠ থেকে ৬ষ্ঠ 
প্রকোষ্ঠে একমুখী প্রবেশ করে । 
ডা. ৬ষ্ঠ কপাটিকার মাধমে রম্ত হৃৎপিন্ডে ৬ষ্ঠ প্রকোষ্ঠ থেকে পৃষ্ঠীয় 
ধমনি হয়ে পেরিনিউরাল সাইনাসে প্রবেশ করে । 
[নু উদ্দীপকের /২ হলো মানব হৃৎপিগু এবং ০ হলো 0. ও ০০ রক্ত 
সংবহন। বৃৎপিণ্ডের ডান ও বাম অলিন্দ ডায়াস্টোল বা প্রসারিত 
অবস্থায় সারা দেহ থেকে উধ্ব ও নিন্ন মহাশিরা পথে ০০১ যুক্ত রত্ত 
ডান অলিন্দে এবং ফুসফুস থেকে ০১ যুন্ত রন্তু পালশোনারি শিরার 
মাধ্যমে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দদ্বয় রশ্ত দিয়ে পর্ণ হলে 
এখানে সংকোচন বা সিস্টোল ঘটে । ফলে ০0১ যুক্ত রন্ত ডান অলিন্দ 
থেকে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দিয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে এবং বাম 
অলিন্দ থেকে 0) যুস্ত রস্ত বাইকাসপিড কপাটিকা দিয়ে বাম নিলয়ে 
প্রবেশ করে। এ সময় নিলয় রন্ত দিয়ে পূর্ণ হলে সংকোচন ঘটে যা 
সিস্টোল নামে পরিচিত। এ সময় নিলয়ের ভেতর রন্ত চাপ বেড়ে যায়। 
ফলে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং 
ত্যাওটা ও পালমোনারি ধমনিতে অবস্থিত পালমোনারি কপাটিকা ৰা 
সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। ফলে ০১ যুক্ত রস্ত আযাওটা পথে দেহে 
এবং 00১ যুস্ত রম্ত পালমোনারি ধমনি পথে ফুসফুসে প্রবেশ করে। 
নিলয় যখন সিন্টোল বা সংকুচিত অবস্থায় থাকে, অলিন্দ তখন 
ডায়াস্টোল বা প্রসারিত অবস্থায় থাকে । ফলে অলিন্দে পুনরায় রক্ত 
প্রবেশ করে। এভাবে আমৃত্যু হৃ্খপ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে 
রত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। 
লু মানুষের বক্ষগহ্বরে অবস্থিত কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত সর্বদা 
সংকোচন-প্রসাবণক্ষম পাম্প্যন্ত্র সদৃশ অঞ্াটি সমগ্র দেহে একটি 
ছন্দময় গতিতে রন্ত সংবহন করে। 


৬ 


সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। ডান নিলয় থেকে 003 সমৃদ্ধ রক্ত 
পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে ০: সমৃদ্ধ রন্ত আ্যাওটায় 
প্রবেশ করে। 
নিলয়ের সংকোচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর প্রসারণ শুরু হয়। 
এসময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে রক্ত 
অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার 
কপাটিকাগুলো সজোরে বন্ধ হয়। 
এভাবে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক ছন্দময়: গতিতে সমগ্র দেহে রন্তু সংবহন 
করে। 
তত মাহবুব সাহেব হঠাৎ করে বুকে তীব্র ও অসহনীয় ব্যথা এবং 
সেই সাথে বাহু, পিঠ, ঘাড়ে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তার 
বমি বমি ভাব এবং শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তিনি দ্রুত চিকিৎসকের স্মরণাপনন 
হলেন। এজ্ান্টসমেট গাবাদিক সুদ ও কলেজ রর! 
ক. ভেস্টিবিউল কী? ১ 
খ. হরমোন দেহের রাসায়নিক দূত হিসেবে পরিচিত কেন? ২. 
গ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মাহবুব সাহেবের রোগটি কী? এ 
রোগের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. *গ' অনুযায়ী উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা থেকে পরিত্রাণের 
উপায় আছে কী? মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর এ 
ভেস্টিবিউল: হলো দেহের কোনো গহ্ররের প্রবেশ পথ, 
ঘেমন-অন্তকর্ণের ইউদ্রিকুলাস ও স্যাকুলাস এর মধ্যবর্তী ফাকা স্থান। 


চুর মানবদেহের সকল প্রকার শারীরবৃত্তীয় কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য 
প্রয়োজন রাসায়নিক সমন্বয় । অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন রন্তের 
মাধ্যমে, বাহিত হয়ে কোষীয় পর্যায়ে পৌছায় এবং বিভিন্ন বিপাকীয় 
কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য হরমোন দেহের রাসায়নিক দূত হিসেবে 


পা । 
ঘুর উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মাহবুব সাহেবের রোগটি হলো 


এবাদদ ব্যা্টসফেন্ট সাপার কলে নাটোর] আযানজাইনা । হৃৎপিণ্ডের হৃদপেশি যখন 0১ সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রন্ত সরবরাহ 

ক. পেসমেকার কী? ১] পায় না তখন বুক নিষ্পেয়িত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন 
খ. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন কীভাবে হয়? ২ | মারাত্মক অস্বস্তি অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাকে আযানজাইনা 
গ. উদ্দীপকে উদ্লিখিত অঙ্গাটির লম্চ্ছেদের চিহ্িত চিত্র অংকন কর। ৩) বলে। আ্যানজাইনাকে সাধারণত হার্ট আযটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা 
খঘ. উত্ত অঙ্গ কীভাবে ছন্দময় গতিতে সমগ্র দেহে রন্তু সংবহন | হয়। হুদপেশিতে রন্তু সগ্যালনকারী ধমনিতে বাধা বা রক বা 
করে? ব্যাখ্যা কর। ৪ | সংকোচনের ফলে অপর্যাপ্ত রন্তু সরবরাহ ঘটে। এজন্য হৃদপেশি পর্যাপ্ত 


টি 
ও দুর্বল হূ্থপন্ডে তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্পন্দন 
1৮75582-শ 
স্থাপিত ছোট একটি যন্ত্রই হলো পেসমেকার । 
হার্ট আযাটাকের অপর নাম মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। হার্ট 
হলো পর্যাপ্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রন্তু সরবরাহের অভাবে কার্ডিয়াক 
পেশির ধ্বংস বা মরে যাওয়া। করোনারি ধমনির অন্তগাত্রে উচ্চ মাত্রার 
কোলেস্টেরল জমে ধমনির অন্তঃস্থ গঞ্ধর বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে 
হৃদপেশিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ ধৃস্তের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় 
এবং হুদপেশি ধ্বংস বা মরে যায়। 
চুর ১(গ) নং সৃজনশীল প্রশ্লোতরের দ্রষ্টব্য 
চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটি হলো হৃৎপিশু। এটি ছন্দময় গতিতে 
সারাদেহে রন্তু সঞ্চালন করে। এর স্পন্দন একটি চাক্িক গতিতে সম্পন্ন 
হয় যাকে হৃদচক্র বলে। 
হৃদচক্ের শুরুতে অলিন্দদ্বয় শিথিল বা প্রসারিত হয়ে থাকে। 
ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ 
থেকে 002 সমৃদ্ধ রন্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান 
অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে 0১ সমৃদ্ধ রস্ত বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দের প্রসারণ শেষ হলে প্রায় একই সাথে 
উভয় অলিন্দ সংকুচিত হয়। ডান অলিন্দে অবস্থিত 5. নোড থেকে 
সংকোচনের সূত্রপাত হয়। এসময় ডান অলিন্দ থেকে ০০১ সমৃদ্ধ রত্ত 
ডান নিলয়ে ও বাম অলিন্দ থেকে ০0১ সমৃদ্ধ রন্তু বাম নিলয়ে আসে । 
অলিন্দের সংকোচনের পরপরই নিলয়দয় রত্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত 
হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং 


পরিমাণ বিপাকীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি পায় না। সাধারণত হুরথপণ্ডের 
ধমনির গাত্রে কোলেস্টেরল জমে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। 

[দ্র উদ্দীপকের বুকে ব্যথা বা আ্যানজাইনা থেকে পরিভ্রানের প্রধান 
উপায় হলো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া ও ধরে রাখা । এজন্য কিছু 
বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্তো পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার 
নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, যেমন-বয়স, লিঙ্াভেদ, হৃদরোগ ও 
আযানজাইনার পারিবারিক ইতিহাস। যেসব বিষয় আমাদের নাগালে তার 
মধ্যে রয়েছে হাটা চলা বা ব্যায়াম করা, স্থূলতা প্রতিরোধ করা, সুষম ও 
হুদ-বান্ধব খাবার খাওয়া, রন্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, 
ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ত্যাগ করা, মদপান না 
করা এবং বছরে একবার বা দুবার সম্পূর্ণ শরীরের চেক আপ করিয়ে 
নেওয়া। এ রোগ আক্রান্ত হলে জরুরি ভিত্তিতে ডান্তারের পরামর্শ গ্রহণ 
করতে হবে এবং ওষুধ সেবন করতে হবে। এ ধরনের রোগে 
বেলুন আ্যানজিওপ্রাস্টি ও করোনারি বাইপাস সার্জারি ধরনের চিকিৎসা 
ব্যবস্থা ফলদায়ক। 


মানব বুলি 


& 


. ওটিটিস মিডিয়া কী? 
খ. কাজ লিখ। ২. 
গ. উদ্দীপক '৪ ফেইলিউর এর লক্ষণ এবং প্রতিকার এর উপায় 
ব্যাধ্যা কর। ৩ 
. উদ্দীপক '' এর প্রাকৃতিক সংরক্ষণ অতীব গুরুতরপূর্ণ মতামত 
ব্যস্ত কর। ৪ 


৪ 
দাবা ক্যাসেট গাবাদিক মক ও কলে 
১ 


ক. 


শর 


1717. 


৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু মধ্যকর্নের অভ্যন্তরে সংক্রমনজনিত একটি রোগ হলো ওটিটিস 
মিডিয়া। 
নি কে হিরন গোর 
মাছের ভারসাম্য রক্ষা করা, অভিযোজন ও সীতারে সহায়তা করা, 
মাছের দেহে যথাযথ মধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র রক্ষা করা, শ্বসনে সহায়তা করা এবং 
শব্দ উৎপাদন ও প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করা । 
চু উদ্দীপকের /২ হলো মানব হৃৎপিণু। উল্লিখিত / ফেইলিউর হলো 
হার্ট ফেইলিউর। 
হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ 
সক্রিয়, নিষ্কিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগা । 
সাদা বা গোলাপি রষ্ডের রত্তমাথানো মিউকারসহ স্থায়ী কাশি বা 
ফৌস ফৌস করে শ্বাস-প্রশ্বাস । 
শরীরের বিভিন্ন জায়গায় টিস্যুতে তরল জমে ফুটে উঠে এবং পা, 
গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায়। জুতা 
পরতে গেলে হঠাৎ আটসাট মনে হয়। 
প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় ক্লান্তিভাব। 
হার্ট ফেইলিউরের প্রতিকার 
হার্ট ফেইলিউরের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলে এবং 
প্রতিকার সম্বন্ধে সতর্ক হলে রোগীর তেমন সমস্যা থাকে না। হার্ট 
ফেইলিউরে আক্রান্ত রোগীদের সাধারণ ৩ ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে 
সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয়। 
জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন: চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য 
তালিকা দেখে নিয়মিত সুষম পানাহার করা উচিত। 
ওষুধ গ্রহণ: হার্ট ফেইলিউরের ধরন দেখে চিকিৎসক যেসব ওষুধ 
নির্বাচিত করবেন নিয়মিত তা সেবন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় 
পস্ত অব্যাহত রাখতে হবে। 
অন্যান্য চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া; হার্ট ফেইলিউর যেন খারাপের 
দিকে মোড় না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শারীরিক 
অব্যবস্থাপনা সারিয়ে তুলতে হবে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। 
ছুট উদ্দীপকের '৪' হলো রুই মাছ। বাংলাদেশে মৎস সম্পদের মধ্যে বুই 
মাছ বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। তাই এর প্রাকৃতিক সংরক্ষণ 
প্রয়োজন। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে রুই মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
বাংলাদেশে পর্যাপ্ত জলাশয় রয়েছে যেখানে সহজেই রুই মাছের চাষ করা 
সম্ভব। রুই মাছ চাষ করে দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণের 
পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব, 
যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বুই মাছ চাষের সঙ্গো 
সঙ্গে দেশে জনগণের কর্মসংস্থান হবে,বেকারতু দূর হবে, পাশাপাশি 
দারিদ্র বিমোচন ঘটবে। এগুলো পরোক্ষ বা প্রতাক্ষভাবে আমাদের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে থাকে। বর্তমানে বুইমাছের প্রজনন 
ক্ষেত্রে এবং বেড়ে উৎস ক্রমশ কমে আসছে। তাই অভ্যন্তরীণ 
নদীগুলো থেকে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া দুরুহ হয়ে পড়েছে। এভাবে 
চলতে থাকলে আমিষের চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে হুমকির 
মুখে পড়বে । রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে এই সংকট থেকে 
মুক্তি সম্ভব৷ তাই বুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ অতীব গুরুতৃপূর্ণ। 
পুত্র শফিক সাহেব হঠাৎ বুকে তীব্র ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি 
হলেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানালো, তার 
কার্ডিয়াক পেশি পর্যাপ্ত 02 ও পুষ্টির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হৃৎপিণ্ডে 
রম্ত সঞ্জালন কমে গেছে। তার জরুরী ভিত্তিতে সার্জারি প্রয়োজন । 
/কপ্ঃজা লগ কাজিারেছেচ কিক আইলা মতাকিলর পিরোজপুর 
ক. আ্যালভিওলাস কী? ১ 


খ. আ্যান্টিবডি বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. শফিক সাহেবের উত্ত সমস্যার ঝুঁকি কীভাবে এড়ানো সম্ভব? 
ব্যাখ্যা কর। তা 


ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটির স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন 
হয়-বিশ্লেষণ কর। ৪ 


1717. 


৪৭ নং ্রগ্নের উত্তর 
চুন ফসফুসে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত ও কৈশিক 
জালিকা সমৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মতো গ্যাসীয় বিনিময় তলই হলো 
আ্যালভিওলাস। 
চুস্ ত্যান্টিবডি হলো প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হওয়া এক ধরনের 
গ্রাইকোপ্রোটিন ধমী যৌগ যা ত্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দেয় এবং রোগ 
প্রতিরোধের মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষার ভূমিকা রাখে। আ্যান্টিবডি রোগ 
সৃষ্টিকারী জীবাণুকে শনান্ত করতে পারে এবং ত্যান্টিজেনের সাথে সংযুক্ত 
হতে পারে। 
[ন্ট শফিক সাহেব ত্যানজাইনা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। হৃৎপেশি যখন 0 
সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রস্ত সরবরাহ পায় না তখন বুকে মারাত্মক ব্যাথা অনুভত 
হয়। এ ধরনের বুকে ব্যাথাকে আ্যানজাইনা বলে। বিভিন্ন কারণে 
হৃংপেশিতে রন্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। দুটি করোনারি ধমনি হৃৎপেশিতে 
রন্ত সরবরাহ করে। করোনারি ধমনির অন্তগাত্রে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল 
জমে ধমনির অন্তঃস্থ গহ্কার বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিন্ডে রত্ত সরবরাহ ও 
পুষ্টি উপাদান সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন কারণে ধমনি গাত্রে 
কোলেস্টেরল জমা হতে পারে।' এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ধুমপান 
করা, মদপান করা, অলস, পরিশ্রম না করা, অতিরিত্ত চর্বি সমৃদ্ধ খাবার 
বেশি খাওয়া, সচেতনতার অভাব, বয়স ও ডায়াবেটিস প্রডতি। রিয়াজ 
সাহেবের উত্ত সমস্যার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য তাকে সচেতন জীবনযাপন 
করতে হবে, সুস্থ সবল থাকতে হবে। ধুমপান করা, মদপান ইত্যাদি 
থেকে বিরত থাকতে হবে। অতিরিন্ত ব্যায়াম ও পরিশ্রম করতে হবে। 
তাহলে তিনি উত্ত সমস্যার ঝুঁকি এড়াতে সক্ষম হবেন। 
চন্রু উদ্দীপকে উ্লিখিত অঙ্রাটি হলো বৃর্থপণ্ু। এটি স্পন্দনের মাধমে 
সারাদেহে রন্ত সণ্মালন করে। এর স্পন্দন একটি চাক্রিক গতিতে সম্পর 
হয় যাকে হুদচক্র বলে । 
হুদচক্রের শুরুতে অলিন্দদ্বয় শিথিল বা প্রসারিত হয়ে থাকে। 
ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ 
থেকে 00 সমৃদ্ধ রষ্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ভান 
অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে 0১ সমৃদ্ধ রত্ত বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড। 
অলিন্দের প্রসারণ শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অলিন্দ সংকুচিত 
হয়। ডান অলিন্দে অবস্থিত 5/, নোড থেকে সংকোচনের সূত্রপাত হয়। 
এই দশার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড। এসময় ডান অপিন্দ থেকে ০০৫ 
সমৃদ্ধ রন্তু ডান নিলয়ে ও বাম অলিন্দ থেকে 0; সমৃদ্ধ রন্ত বাম নিলয়ে 
আসে। 
অলিন্দের সংকোচনের পরপরই নিলয়দ্য় রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত 
হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং 
সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। ডান নিলয় থেকে ০০: সমৃদ্ধ রত্ত 
পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে ০১ সমৃদ্ধ রন্ত আ্যাওটায় 
প্রবেশ করে। এ দশার স্থায়িতবকাল ০.৩ সেকেন্ডে। 
নিলয়ের সংকোচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর প্রসারণ শুরু হয়। 
এসময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে রক্ত 
অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার - 
কপাটিকাগুলো সজোরে বন্ধ হয়। এ দশার স্থায়িত্বকাল ০.৫ 


সেকেন্ডে। 
এভাবে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয়। 


অধ্যায় : মানব শারীরতন্তঃ ও ১১০. কোনটি থেকে ফুসফুসীয় ধমনি উৎপন্ন হয়? (ভন) 
টে তি ভ বামঅলিন্দ.. ও ভান অলিন্দ 


€) বাম নিলয় ট ডান নিলয় তু 
৯৬. মোট রন্তের শতকরা কতভাগ রম্তকণিকা? । রা”) ১১১, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি 
ও ৩০% বে ৩৫% মিনিটে কতবার হুদস্পন্দন হয়? (জান) 
৪) ৪০% ম্8৫% চ ভে ৬০বার ' ১ ৬৫বার 
৯৭. কোনটি লোহিত রত্তকণিকার বৈশিষ্ট্য? ।এনুখাধন) ১ ৭০ বার ছ ৭৫বার ] 


ব) অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত ১১২, কোনটি মাইট্রাল ভালব? (জ্ঞান) 


দ্বি-অবতল ও পরিধির দিক হালকা প্৪ ট্রাইকাসপিড কপাটিকা 

১ গোলাকার ও পরিধির দিক মসৃণ ও সেমিলুনার কপাটিকা 
নে) অনমনীয় ও স্থিতিস্থাপক ০] € সিবেসিয়ান কপাটিকা 

৯৮, লোহিত রন্তকণিকার গড় স্থুলতা কত? (৬) দে বাইকাসপিড কপাটিকা 
পে ১:১৮ বে) ১.২ ১১৩.5 নোডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে কোনটি 
৪১. ২২ ৪ ২.৫ ঞ 06 01867 হিসেবে কাজ করে? (জ্ঞান) 

৯৯. মানুষের জান্মের ২০ বছর বয়স পর্যন্ত কোথা তি &৬ নোড ও) পার্কিনজি তন 
থেকে লোহিত রম্তকণিকা উৎপন্ন হয়? (অনুধাবন) ও বাল জার বিজ 
প) লিউকোরাস্ট . এ) হিমোসাইটোরাস্ট ৫ এসি 2১ টি ও 
) -ওডোন্টরাস্ট নর ন্ট তত মানুষের . 
কের ট ট্রিকস 'সিস্টোলিক চাপ কত পারদস্তস্তের সমান? (জ্ঞান) 


ম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নকুল ও কলেজ, উ্গ্রান] ও ৮০ হামাণ। বে) ৯০ থা 
প্ত লোহিত রন্ত কণিক৷ €) ১০০ হামা) বে) ১২০ হাথ) গু 
বে শ্বেতকণিকা ১১৫.আ্যারিথমিয়া রোগের ফলে কোন অঙ্গো 
€ে) অনুচক্রিকা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়? (জান) 
থে লসিকা গু [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা] 
১০১, মানুষের লোহিত রশ্ত কণিকার আয়ুষ্কাল কত? ও হর নে ও 
(জান) 
ও) ২৫ দিন ২) ৯০ দিন ১১৬, পন কার্ধনীতির ভিত্তিতে পেসমেকার কত 
১২০ দিন নং ১৫০ দিন ঞ ধরনের? (জ্ঞান) 
১০২, লোহিত কণিকায় নিষ্কাশিত লৌহ কী হিসেবে তি দুই ও তিন 
জমা হয়? (৬০) ও চার €ে পাচ চি 
ও বিপিরুবিন ৭) বিলিতারডিন, ১১৭. লিখিয়াম ব্যাটারির আযুহ্কাল কত? (জান). 

ও) ফেরিটিন লে ফেরিডক্সিন টা] গু ১৫দিন &) ১৫ মাস 
১০৩.শিশুদেহে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ কত? প) ১৫ বছর ছে) ২৫ বছর ঞ) 
আন) ১১৮, কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন করা হায়-__ (অনুধাবন), 

ত ৩৫৩৮ লক্ষ ২১ ৪৫--৫০ লক্ষ 1. বুকের প্রাচীর ও ত্বকের চর্বি স্তরের নিচে 
নে) ৫০-৬০ লক্ষ . খে ৬০--৭০ লক্ষ ৪) ॥. হাড় শওকত 0 
১০৪, মানুষের রন্তে লোহিত ও শ্বেত কণিকার অনুপাত ॥. বুকের ও হাড়ের 
কত? (৬০) & নিচের কোনটি সঠিক? 
কট ৭০০ :১ ক) ৫০০ :১ ও 1৩7 1৩ 
পে) ১:৫০০৩ * স্ব ১৭০০. গু ও) 531 97,030 ও 
১০৫, আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলা হয় কোনটিকে? (জান) ১১৯. হার্ট ফেইলিউর ঘটে-__ (অনুধাবন) 
ঝি নিউট্রোফিল ও) ইওসিনোফিল ৮. হুদপেশিতে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ ঘটলে 
নে) বেসোফিল ভে লিম্ফোসাইট টু ॥  হৃদপেশি নস্ট হয়ে গেলে 
১০৬,কোনটি হেপারিন তৈরি করে? (জান) ॥. হুদপেশির কার্যকারিতা কমে গেলে 
৩ মনোসাইট ও বেসেফিল নিচের কোনটি সঠিক? 
১ নিউট্রোফিল পে ইওসিনোফিল € ডে 1ও% (2 
ও ও? 7.0) ] 
১০৭.রন্ততপ্ৰনে কোন ধাতব আয়ন অংশগ্রহণ করে? 
জন 
উপ 4৮ [ব্যারোরিসিন্টার 
ও ০৬" ১ ও রি 
১০৮,পরিণত মানুষের প্রতি ঘন মিলিলিটার রন্তে [ধনির ব্যারোরিসিস্টার চর 
অপুচক্রিকার সংখ্যা কত? (জ্ঞান) ও 
শে ১-২লক্ষ ৪ ২৫ লক্ষ ১২০. যেসব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে___ (অনুধাবন) 
ও .২৫-৫.০লক্ষ ভে ৩-৩.৫লক্ষ ৪) চি হে বেন 
০৮595 (জোন) নিচের রর টি সঠিকা 
- ৪1৩ 
তি ৯১ ডি ও ৪) 77317 চা] 


1717. 


১২১. যেসব অঙ্গ হতে গৃহীত রন্ত হেপাটিক পোর্টাল 
শিরার মাধ্যমে যকৃতে প্রবাহিত হয়__ (শরয়োগ) 
।.. পাকস্থলী ও হৃৎপিগু 
8. অগ্্যাশয় ও পাকস্থলী 
0. অন্্রও মলীহা 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ভে 1৩৪ ৫137 
ও 7 ও ৮7৩) 

ই রে হার করা হে 
[চ. বো.-১৫] 
+. হৃর্পণ্ডের বৈদ্যুতিক সংকেত প্রবাহে বাধাগস্ত 


হলে 

॥.. রন্তবাহিকায় প্রাক জমার কারণে 

॥. সাইনো আ্রিয়াল নোড ক্ষতিগ্রস্ত হলে 

নিচের কোনটি সঠিক? 

ভি 19 137 

5 ৪1১8) 
১২৩.রক্তের হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ কণিকা __ (অনুধাবন) 

1. নিউক্লিয়াসযুত্ত ॥ 


॥. দ্বি-অবতল 


0. রঞ্জক পদার্থ 
নিচের কোনটি সঠিক? 
পে ।ও॥ 

ও 0৩) 


১737 
5৮ 
রন্তকণিকা 


তা [িলরব্ীকা] [| অকুকিননা 
১২৪/জুণীয় অবস্থায় উত্ত ১ তৈরি হয় __ (নু 
। কশেরুকায় 


ও 
৮ ৬১7৪ 

১২৫, শ্বেতরস্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায় __ (অনুধাবন) 

:.:. গর্ভবতী মহিলার দেহে 


2 1৩) (১৮ 
ও ৪3) 1.3 77 
উদ্দীপক অনুযায়ী ১২৬ ও ১২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: 
মানবদেহের সংবহনে রন্তু ছাড়াও কোষ কলার ফাক 
দিয়ে এক প্রকার কলারস প্রবাহিত হয়। যা কৈশিক 
জালকের প্রাচীর ভেদ করে কোষের চার দিকে 
অবস্থান করে। এই কলারসটি ঈষৎ ক্ষারধমী যার 
কাজ দেহের প্রতিটি কোষকে সিল্তু রাখা। 
১২৬, উদ্দীপকে কোন কলারসের কথা বলা হয়েছে? (ধন) 
শে লসিকা ও সিরাম 
ও গ্লোবিন ও সেরিন 
১২৭, কলারসটির বৈশিষ্ট্য __ (উচ্চতর দক্ষতা) 
॥. লসিকা নালির মধ্য দিয়ে ধীর সংবহন ঘটে - 
৪. প্রাজমা প্রোটিন ও শ্বেতকণিকা বিদামান 
7 এর কোষীয় উপাদান হলো লিস্ফোসাইট 
নিচের কোনটি সঠিক? 
তে 1৩ 


৪19৮1 


ও 7৩ ১7) ৪) 
উদ্দীপকটি পড়ে ১২৮ ও ১২৯ নংপ্রন্ের উত্তর দাও : 
মানুষের হৃতপিশু থেকে মহাধমনীর মাধ্যমে ০১ যুক্ত 
রন্ত দেহের বিভিন্ন অক্তো যায় এবং ০0; যুক্ত রত্ত 
মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। এজন্য 
হুর্থপণ্ুডকে "সজীব পাম্প যুন্র' বলা হয়। [ব. বো.-১৫ 
১২৮-উদ্দীপকে বর্ণিত ধমনী হূরপণ্ডের কোন প্রকোন্ঠ 
থেকে উৎপত্তি লাভ করে? (অনুধাবন) 


শে ভান ত্যাট্রিয়াম কত) বাম ত্যাট্রিয়াম 
ও) ডান ডেস্িকল বে) বাম ভেন্ট্িকল 

১২৯, উদ্দীপকে উল্লেখিত পাম্পযন্তরটির পেশীতে রত্ত 
সপ্মালনকে কোন ধরনের রন্ত সংবহনতন্তর বলে? 
(জেনুধাবন) 
শু সিস্টেমিক €ে) করোনারী 
€) পোর্টাল ওঁ পালমোনারি ' 


ডা, বো -১৫| 


১৩০.২* চিছিত অংশের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাব”) 


ও এচ্ছিক গু 
১৩১, অজটিতে বৈদ্যুতিক তরজা প্রবাহের সঠিক 

অনুঞ্রম কোনটি? (অনুধাবন) 

পক ০-৮২-৯১-১ 

ও ৪-১-৯৩-৯৮ 

ও) ১-৯১-০-৯৪ 

তে ৮-১৩৯২-৯৫ 
উদ্দীপক অনুযায়ী ১৩২ ও ১৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও; 
তিশার মা ডায়াবেটিস মেলিটাস কোগে আক্রান্ত 
একদিন হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, দমবদ্ধতা এবং 
অতিরিস্ত ঘাম হওয়ায় তিশা মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে 
গেলে ডান্তার বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করে তিশাকে বললেন 
তার মায়ের হার্ট আযাটাক হয়েছে। 
১৩২.তিশার মায়ের ক্ষেত্রে ডান্তার যে পরীক্ষাগুলো 


ও 


ও 9৩77 পে ও 
১৩৩. সমস্যাটি এড়াতে তিশার মাকে__ (রয়ে) 
॥. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে 

অল্‌স জীবন যাপন করতে হবে 

৮. নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হানে 
নিচের কোনটি সঠিক 
৩৪ 
ও-5ও 7) 


. 


1377 


লে?) 
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অধ্যায়-৫: মানব শারীরতত্: শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া 


রন্তের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে যা 
অক্রিজেন পরিবহণে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আমাদের প্রশ্থাস- 
নিঃ্াসকা্করমটি মন্ত্র মেডুলা অবল-গ্যাটার ছারা নিপতিত হয়। 


২০% 
ক. সাইনোসাইটিস কী? 


১ 
খ. যকৃতকে জৈব রসায়নাগ্যর বলা হয় কেন? ২ 


গ. রঞ্জক পদার্থটির কাজ উদ্দীপকের সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. 


উদ্দীপকের বর্ণিত ২য় কার্যক্রমটি বিশ্লেষণ করো ৪ 


সনাসের মিউলাস ঝিলিতে স প্রদাহই হলো সাইনু নুসাইটিস। 
ছুঝ্জু যকতে বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যা দেহের 
বিপাক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখে । যেমন-_ শর্করা বিপাক, 
ফ্যাট বিপাক, ধ্রোটিন বিপাক, ইউরিয়া প্রস্কুতি, রন্তের প্রোটিন তৈরি, 
রন্ত জমাট বাধানোর উপাদান প্রস্তুতি, চর্বির অসম্পুন্তকরণ, লোহিত 
কণিকার গঠন ও ভাঙন, হরমোনের ভাঙন, তাপোৎপাদন, ভিটামিন 
সংশ্লেষ, পিত্ত উৎপাদন ইত্যাদি বহুবিধ বিক্রিয়াসমূহ যকৃতে ঘটে থাকে । 
এজনাই যকৃতকে জৈব রসায়নাগার বলা হয়। 

চুর উদ্দীপকের রঞ্জক পদা্থটি হলো হিমোগ্লোবিন । রন্টের মাধামে এটি 
কোষে 0১ পৌছে দেয় এবং কোষে উৎপন্ন ০0+ কে দেহ হতে মুস্ত হতে 
সাহায্য করে শ্বাসে গৃহীত 0১ হিমোপ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অস্থায়ী 
অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠিত হয়। 

19+ 0১৯ 11১0১ 


এটি রন্তু দ্বারা পরিবাহিত হয়ে কৈশিক জালিক' হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় 
কোষে প্রবেশ করে । আবার শ্বসনে উৎপন্ন ০0. এর সাথে হিমোগ্লোবিন 
যুক্ত হয়ে কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন গঠন করে এবং ফুসফুসের 
আযালভিওলাসে এসে কার্বোনিক আ্যানহাইদ্রেজের প্রভাবে ভেঙে ০0১ কে 
দেহ হতে মুক্ত করে। এভাবেই উদ্দীপকের _রঞ্জক পদার্থটি অর্থাৎ 
হিমোগ্লোবিন প্রধানত 0১ এবং 00+ পরিবহনের মাধ্যমে দেহে গুরুত্পণ 
ভূমিকা পালন করে। 

ত্র উদীপকে বর্ণিত দ্িতীয় কার্যক্রমটি হলো মানুষের শ্শ্বাস ও নিঃশ্বাস 
কার্যরূম। মানুষের প্রশ্বাস নিঃশ্বাস কাধক্ম প্রক্রিয়াটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎ 
অংশের মেডুলা অবলংগাটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্তিষ্কের স্বাসকেন্দ্ 
নামক এক গুচ্ছ প্লাু শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের পনসের 
পার্্দেশে অবস্থিত দুজোড়া দলায়ুকেন্দ্র এবং মেড়ুলার পার্খ্বদেশে 
অবস্থিত দুজোড়া স্লাযুকন্দ প্রশ্বাস ও নিঃশ্বস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাই 
এদেরকে শ্বাসকেন্দ্র বলে। পনসের দুইজোড়া স্ায়ু যথাক্রমে 
নিউমৈটিকসিক ও আ্যাপানিউস্টিক দ্লায়কেন্দ্র নামে পরিচিত । অন্যদিকে 
মেডুলায় দুইজোড়া স্নায়কেন্্র যথাক্রমে প্রশ্বাস কেন্দ্র ও নিশ্বাস কের 
নামে পরিচিত। উপরো্ত প্লায়কেন্দ্রসমূহ শ্বসন সংশ্লিষ্ট অগ্জ৷ প্রতক্তোর 
সঙ্গে দ্লাযুজালক দ্বারা যুস্ত থাকে। 

প্রথমে নিউমেটিকসিক কেন্দ্র থেকে উন্দীপনা আযাপনিউস্টিক কেন্দ্রে যায় 
এবং সেখান থেকে নিঃশ্বাস কেন্দ্রে যায়, নিঃশ্বাস কেন্ত্র থেকে উদ্দীপনা 
প্রশ্বাস কেন্দ্রে গমন করে এবং সেখান থেকে ভায়াফ্রামে যায়। ফলে 
ডায়াফ্রাম কার্যক্রম শুরু করে। অপরদিকে প্রশ্বাসকেন্দ্র থেকে উদ্দীপনা 
ইন্টারকোস্টাল পেশিকে উদীপ্ত করে। ফলে ইন্টারকোস্টাল পেশি 
কার্যক্রম শুরু করে। অন্যদিকে ফুসফুস থেকে উন্দীপনা আআপনিউস্টিক 
কেন্দ্রে গমন করে । এভাবে মস্তিষ্কের য় অবস্থিত 
পনস ও মেডুলা প্রশ্বাস ও নিশ্বাস প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। 


“সিগারেটের ধোয়া আমাদের প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়ে পরোক্ষ 

ক্ষতি বেশি করে। এতে অধূমপায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়” /ঠ বে ২০১৬/ 
ক. টিনিডিয়া কী? 

্রাঙিকওস্টেগাল পর্দার কাজ লেখো। 

উর উপাদান আমাদের দেহে প্রবেশের যা্্িক কৌশস 

বর্ণনা করো। ৩ 

উদ্দীপকের উত্তির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪ 

২ নংঘ্রশ্নের উত্তর 

চুত্র ঘাসফড়িং এর ইন্টিমার আবরণ সমভাবে বিস্তৃত না হওয়ার কারণে 

ট্রাকিয়ার অভ্যন্তরে ইন্টিমায় যে সর্পিলাকার বলয়ের সৃষ্টি হয় তাই হলো 

টিনিডিয়া। 

চুর বাক্িিওস্টেগাল পর্দা হলো কানকোর নিচের কিনারায় অবস্থিত 

একটি পাতলা পর্দা বিশেষ । এটি ব্রার্জিওস্টেগাল রশ্মির সাথে যুক্ত হয়ে 

ফুলকা-প্রকোষ্ঠের বড় অর্ধচন্দ্রাকার ছিদ্রকে ঢেকে রাখে, কানকো খোলা 

থাকলে এই পর্দাটি প্রসারিত হয়ে ব্রাডিকয়াল গহ্বর বন্ধ করে। 

প্রতিরক্ষা, জনন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এই পর্দা ভূমিকা রাখে । 


ছু উদ্দীপকে উদ্লিবিত উপাদানটি হলো সিগারেটের ধোয়া যা প্রশ্বাস বা 
শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে ফুসফুসীয় রস্তনালিকার রন্তে প্রবেশ করে। নিচে 
প্রশ্বাস ৰা শ্বাসগ্রহণ কৌশলটি বর্ণনা করা হলো- 

পেশির সংকোচন ও ডায়াফ্রামের সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে প্রশ্বাস সংঘটিত 
হয়। ডায়াফ্রাম পেশি সংকুচিত হলে এর কেন্দ্রীয় টেনডন. নি্নমুখে 
সঞ্জালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্ররের অনুদৈর্ঘয ব্যাস বেড়ে যায়। একই 
সময়ে নিপ্নভাগের পর্শুকাগুলো কিছুটা উপরে উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের 
পাশ্বীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসও বেড়ে যায়। ইন্টারকোস্টাল পেশির 
সংকোচনের ফলে পর্শুকার শ্যাফট উত্তোলিত হয়। এতে স্টার্ণাম উপরে 
উঠে এবং সামনে সঞ্মালিত হয়। ফলশ্রুতিতে বক্ষের অগ্র-পশ্ঠাৎ ব্যাসসহ 
অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়। 

এভাবে ডায়াফ্রাম ও পশুকা পেশির সংকোচনের ফলে বক্ষীয় গহ্বর 
সবদিকে বেড়ে যায়। এ কারণে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে এর ভেতরের 
আয়তন ও বাড়িয়ে দেয়। প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ চাপ বাতাসের 
সাধারণ চাপ অপেক্ষা কম হওয়ায় নাসিকা পথের ভেতর দিয়ে আসা বায়ু 
ফুসফুসে প্রবেশ করে। 

ভূত উদ্দীপকের উক্তিটি যথার্থ। কারণ ধূমপান শ্বসনতপ্র ও স্বসন 
প্রক্রিয়ার উপর মারাস্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, যার ফলএুতিতে 
শ্বসনতন্ত্রে ও শ্বসন্জনিত বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। একটি 
সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থাকে। 
সিগারেটে যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে তার মধ্যে রয়েছে নিকোটিন, 
আর্সেনিক, মিথেন, কার্বন মনোঝ্মাইড ইত্যাদি। 
ধূমপানের ফলে সৃষ্ট নিকোটিন এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান একজন 
ধূমপায়ীকে যেমন ক্ষতি করে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে তার সংস্পর্শে 
থাকা অধ্মপায়ী ব্যক্তির । সিগারেটের ধোয়ার নিকোটিন ও টার ফুসফুসে 
ক্যান্সার সৃষ্টি করে। সিগারেটের ধোয়ার ০০ ট্রাকিয়া ও ব্রতুকাসের 
সিলিয়াকে অবশ করে দেয়। আর সিলিয়া অবশ হয়ে গেলে ট্রাকিয়ায় 
মিউকাস জমে প্রদাহের সৃষ্টি হয় যা ব্রকাইটিস নামে পরিচিত । 
সিগারেটের ধোঁয়ায় আ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে 
আ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে 
গিয়ে ফুসফুসে ফাকা জায়গার সৃষ্টি করে । এ অবস্থাকে এমফাইসেমা 
বলে । ফলে দেখা যায় ধূমপানের পরোক্ষ ক্ষতিটা অনেক বেশি । 


1717. 


ধূমপানে আসন্ত কলিমুদ্দিন ইদানিং একটু পরিশ্রম করলেই 


সমস্যা চিহ্নিত করলেন এবং ধুমপান বর্জনের পরামর্শসহ উঁষধ দিলেন। 
ডান্তার প্রসঙ্গাক্রমে রন্তের লোহিত কণিকার একটি উপাদানের কথা 
বললেন যা শ্বসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । 

ক. এন্টিজেন কী? ১ 
রন্ততঞ্চন বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকে ডান্তারের বর্ণিত রন্তের বিশেষ উপাদানটি শ্বসনে 
কী ভূমিকা পালন করে ___ব্যাব্যা করো। ৩ 
উদ্দীপকে বর্ণিত আসন্তিটি কলিমুদ্দিনের জীবনে কী ধরনের 
জটিলতা ও পরিণতি ডেকে আনতে পারে বলে তুমি মনে 
করো। ৪ 


নথ 


৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

এন্টিজেন হলো ধ্রোটিনধমী পদার্থ বা জটিল শর্করা যা দেহে ত্যান্টিবডি 

'পাদনে সহায়তা করে এবং আ্যান্টিবডির সাথে বিক্রিয়া করে। 
চুন রততঞন হলো ক্ষত স্থানে রন্ত জমাট বীধার প্রক্রিয়া এ প্রক্রিয়ায় 
ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হওয়া র্তের প্লাজমা থেকে ফাইব্রিনোজেন 
আলাদা হয়ে ক্ষতস্থানে ফাইব্রিন জালক নির্মাণের মাধ্যমে রক্ততঞ্ঞন 
হয়। রন্তরসে অবস্থিত ১৩টি ফ্যাক্টর রত্ত তণ্ঠনে অংশ নেয়। এখানে 
ফাইব্রিন জালকে র্ত কণিকাগুলো আটকে গিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয় ও 
রম্ত জমাট বাধে। 


বিক্রিয়া করে কার্বোমিনোহিমোগ্লোবিন নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। 
কার্কোমিনো হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ রন্ত দেহের বিভিন্ন জক্তা থেকে হৃৎপিণ্ড 
হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে। এভাবে হিমোগ্লোবিন 
অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্াইড পরিবহন করে শ্বসনে গুবতপর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। 


উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে কলিমুদ্দিন ধূমপানে আসন্ত। ধূমপান তার 
ধরনের জটিলতা ও মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে 
পারে। ধূমপানে সৃষ্ট ধোয়াতে প্রায় ৫০০ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ 
যেমন- নিকোটিন, টার, কার্বন মনোক্জাইড ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। 
সিগারেটের ধোঁয়ায় বিদ্যমান এসব বিষাস্ত পদার্থ যেমন নিকোটিন ও 
টার ফুসফুসে ক্যান্সার করতে পারে এবং কার্বন মনোক্াইভ 
শ্বাসনালিতে ব্রডকাইটিস সৃষ্টি করতে পারে । ধূমপানের ধোয়া ফুসফুসের 
প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত করে ফলে এমফাইসেমা রোগ হতে পারে। এছাড়াও 
কার্বন মনোক্মাইড রক্তের 05 পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস করে এবং ধমনী 
গাত্রে কোলেস্টেরল জমতে সাহায্য করে। ফলে উচ্চ র্তচাপসহ স্ট্রোক 
হওয়ার প্রবণতা থাকে । নিয়মিত ধূমপান গলবিল ও অন্ননালীতে ক্যান্সার 
সৃষ্টি করে। ধূমপান শ্বাসগ্রহণে 'মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায় এবং প্রচন্ড 
শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করে। তাই বলা যায় ধূমপান কলিমুদ্দিনের জীবনে খুবই 
ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। 
ভু মানবদেহে রন্তের মাধ্যমে 05 ও 005 এর পরিবহন ঘটে। 
একইভাবে সিলেবাসে অন্তর্ূত্ত অন্য একটি প্রাণীতে কতগুলো 
এবং তাদের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে 0: ও 003 এর 


ব্রাংকিওস্টেগাল বিলি কী? 
বুই মাছের বায়ুথলি গ্রাসনালীর সাথে যুক্ত থাকে কেনো? ২. 
উদ্দীপকে উল্লিখিত ২য় প্রাণীটির স্বসন অক্ষের বর্ণনা দাও। ৩. 
উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীটির স্বসন কৌশল কি একই রকম? 
যুস্তিসহ বুঝিয়ে লেখো । 


দেখা দেয়। ডান্তার তার ফুসফুসের এক্স-রে রিপোর্টে কিছু 


/গ লো ২০%] 


৪ নং ্রশ্নের উত্তর 


স্তর রই মাছের কানকোর পশ্চাৎ কিনারায় অবস্থিত অস্থিনির্মিত, যে 
পাতলা ঝিল্লি কানকোকে দেহপৃষ্ঠের সাথে আটকে রাখে তাই 
ব্রাংকিওস্টেগাল বিলি। 


চুয্জ রই মাছের বায়ুথলি গ্রাসনালীর সাথে যুক্ত থাকে, কারণ এর ফলে 
মুখের মাধ্যমে সহজেই বায়ুথলি বায়ু দ্বারা পূর্ণ এবং খালি হতে পারে 
এই সংযোগের কারণে রুই মাছ সহজেই বায়ুথলিকে বায়ু পূর্ণ করে 
পানিতে ভাসতে পারে । এভাবে বায়ু গ্রহণ করে বায়ুথলির সাহায্যে মাছ 
পানিতে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব বজায় রাখে। 

[ুন্তু উদ্দীপকে মানুষের রন্ত সঞ্চালন পদ্ধতির মতো অপর একটি প্রাণীর 
রম্ত সপ্ালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় প্রাণীটি হলো 
মাছ এবং মাছের শ্বসন অঙ্গ হলো ফুলকা, যা সূক্ষ্পনালিকা ও শাখা- 
প্রশাখার মাধ্যমে রক্ত সঞ্জালন করে 02 এবং 00: পরিবহন করে । নিচে 
ফুলকার গঠন বর্ণনা করা হলো : 

প্রতিটি ফুলকা দু'সারি ফুলকা সৃত্রক বা ফুলকা ফিলামেন্ট নিয়ে গঠিত। 
এগুলো ভেতরের দিকে ব্রাডিকয়াল আার্চের সাথে যুক্ত থাকে। ফুলকা 
ল্যামিলার প্রতিটি সারিকে হেমিব্রাক বলে। দু'সারি হেমিব্রাঙেকের মধো 
হাসপ্রাপ্ত ইন্টারব্রাডিকয়াল পর্দা থাকে। প্রতিটি ফুলকা ফিলামেন্ট 
অনেকগুলো ছোট ছোট আড়াআড়ি সাজানো পাত বা প্লেট নিয়ে গঠিত। 
ফুলকাগুলো গলবিলের দু'পাশে অবস্থিত দুটি ফুলকা প্রকোষ্ঠের মাঝে 
মোট চারজোড়া বিদ্যমান থাকে এবং এগুলো কানকুয়া দ্বারা আবৃত 
থাকে। গলবিলের পার্বপ্রাচীরে পাচ জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে। এগুলো 
দিয়ে গলবিল ফুলকার সাথে যুক্ত থাকে। ফুলকা ছিদ্রসমূহের মধ্যে পাচটি 
ফুলকা আর্চ থাকে, যাদের মধ্যে পঞ্জমটি কোনো ফুলকা বহন করে না। 
ফুলকা আর্চের ভেতরের দিকে গলবিল প্রাচীর থেকে কয়েকটি ভাজের 
মতো গিল রেকার সৃষ্টি হয়। এগুলো ফুলকাসমূহকে কঠিন বস্তুর আঘাত 
থেকে রক্ষা করে। 

[ু্্র উদ্দীপকে মানবদেহের রন্ত স্চালন পদ্ধতির মতো একই প্রকৃতির 
রন্তু সঞ্চালন বিশিষ্ট অপর একটি প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২য় 
প্রাণীটি হলো মাছ এবং এর প্রধান স্বসন অঙ্জা হলো ফুলকা। ফুলকা 
সৃক্ষনালিকা ও শাখা-প্রশাখা মাধ্যমে রন্তে 0: এবং 00; সরবরাহ 
করে। কিন্তু মানুষের থেকে এই প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন। 

মাছের শ্বসনতন্ত্র ফুলকা, বায়ুথলি ও ব্রাড্কওস্টেগাল পর্দা দিয়ে গঠিত। 
স্বাসনালী, ফুসফুস নিয়ে গঠিত। মাছের দুই জোড়া ফুলকা থাকে। কিন্তু 
মানুষের এক জোড়া ফুসফুস থাকে । মাছ পানি থেকে 0১ গ্রহণ করে। 
মাছ মুখ দিয়ে পানি শোষণ করে এবং তা গলবিলের ভেতর দিয়ে ফুলকা 
মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় 0: এবং ০0১ গ্যাস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় 
আদান-প্রদান হয়। অপরদিকে মানুষ বায়ু থেকে 02 শ্রহণ করে। 
মানুষের নাসারন্ধ দিয়ে বায় প্রবেশ করে নাসাগলবিল, শ্বাসনালী দিয়ে 
ফুসফুসে পৌছায় এবং সেখান থেকে আযালভিওলাসের মাধ্যমে বায়ু 
থেকে 0১ এবং 00১ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রন্তে আদান-প্রদান হয়। এছাড়া 
মাছের দেহে বায়ুথলি রয়েছে যা শ্বসনে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের 
দেহে কোনো বায়ুখলি নেই। 

গঠনগত পার্থক্য থাকলেও মানুষ ও মাছ উভয় শ্বসনতন্ত্রই দেহে 0: এবং 
০০5 গ্যাস পরিবহন করে থাকে। 


/রি এব ২০৫/| 


45 বে ২০১/ 


শ্বসন কী? ১ 


ক. 
খ.. ওটিটিস মিডিয়া কী? ২ 
গ্‌ চিত্রে প্রদর্শিত তনরটির ক্ষুদ্রতম এককের গঠন ও কাজ ব্যধ্যা 
করো। তি 
ঘ. উপরের চিত্রের '+' চিহ্নিত অংশে সংক্রমণ হলে যে সমস্যা 
দেখা যায় তা প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করো । ৪ 
€৫ নং ্রশ্নের উত্তর 


চুন্্র যে প্রক্রিয়ায় কলাকোষে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোষস্থ খাদ্য 
জারিত হয়ে স্থৈতিক শস্তি তাপ শক্তিরূপে নির্গত হয় সেই প্রক্রিয়াই হলো 
শ্বসন। 


চুস্র ওটটিস মিডিয়া শ্বাসনালি সংক্রান্ত একটি রোগ। গলার সহিত 

মধ্যকর্ণের যে নালি সংযোগ স্থাপন করেছে তা অধিকাংশ সময়ই বন্ধ 

থাকে, শুধু ঢোক গেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে কোনো 

উর টির ররর বিরহ 
বলে। 


ঘুর উদ্দীপকের চিত্রটি হলো মানৰ শ্বসনতন্ত্র। শ্বসনতন্তরের ক্ষদ্রতম একক 
হলো আযালভিওলাস যা ফুসফুসে অবস্থিত। আযালভিওলাস ক্ষুদ্র বুদবুদ 
সদৃশ বায়ুকুঠুরি। আযালভিওলাসের প্রাটীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস 
এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া প্রাচীরে কিছু স্থিতিস্থাপক 
কোলাজেন সূত্রক থাকার জন্য আযলভিওলাসের সংকোচন প্রসারণ ঘটে 
থাকে। আযালভিওলাসের প্রাচীরে বিশেষ কিছু কোষ থাকে যারা 
সারফেকট্যান্ট নামক রাসায়নিক" পদার্থ নিঃসরণ করে। এ পদার্থের জন্য 
আযালভিওলাসে গ্যাসীয় বিনিময় সহজে ঘটে । আ্যালভিগলাসের প্রাচীর 
নিবিড়ভাবে কৈশিকজালিকা অবস্থান করে। শ্বাস-্্রশ্বাসের সময় এই 
কৈশিক নালি ও আযালভিওলাসের মধ্যে 03 ও 00১এর বিনিময় ঘটে । 
এক্ষেত্রে সারফেকট্যান্ট আযালভিওলাস প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান 
কমিয়ে দেয়। ফলে ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে 
পারে। এছাড়া এ পদার্থ আযালভিওলাস আগত জীবাণুও ধ্বংস করে। 


ছু চিত্রে '' চিহিত অংশটি হলো শ্বাসনালি। এটি কোনো কারণে 

সংক্রমিত হলে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। শ্থাসনালি শ্বসনতন্ত্ের অন্যতম 

কার্যকরী অঙ্ঞা হিসেবে কাজ করে। বুক ভরে শ্বাস নেয়ার জন্য 

শ্বাসনালির সুস্থতা অত্যাবশ্যক । অনেক সময় নানাবিধ ব্যাকটেরিয়া ও 

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্থাসনালির বিভিন্ন অংশ সংক্রমিত 

হয়। সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস ও ওটিটিস মিডিয়া রোগ দেখা 
যায়। 

মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কের হাড়কে হাল্কা করার সুবিধার্থে এর ভেতরে কিছু 

ফাপা জায়গা বা বায়ুকঠুরী আছে যাদের নাম সীইনাস। এর প্রদাহের 

ফলে যে রোগ হয় তাই সাইনুসাইটিস। 

যাদের সাইনোসাইটিসের সমস্যা আছে তাদের রোগ এড়াতে কিছু 

বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। 

1. শুষ্ক, খোলামেলা এবং যথেষ্ট আলোবাতাস আছে এমন ঘরে 
বসবাস সাইনুসাইটিসের সম্ভাবনা অনেকাংশে হাস করে। 
ধুলি-বালি থেকে দূরে থাকতে হবে। ঘন ঘন ঠান্ডা লাগানো যাবে 
না। একটু লবণ পানি নাক দিয়ে টেনে নিতে হবে এবং মুখের উপর 
গরম সেক দিতে হবে। 

॥. গরম ভাপে শ্বাস নিলে শ্রেম্মা তরল হতে সাহায্য করে। শ্লেম্মা তরল 
করার নাকের ড্রপ নিওসাইনেফ্রিন (ফনিলএফ্রিন) ব্যবহার করতে 


হবে। 

॥. প্রয়োজনীয় ত্যান্টিবায়োটিক, হিস্টাসিন জাতীয় কিছু উধ এ 
রোগের বেশ উপশম করে। 
কোনো কারণে জীবাণু শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে মধ্যকর্ণে প্রদাহ 
সৃষ্টি করলে ওটিটিস মিডিয়া হয়। 

'কিছু সাবধানতা অবলম্বনে ওটিটিসি মিডিয়া প্রতিকার করা যায় 

+ ওটিটিস মিডিয়া রোগের কারণে কানের তীব্র ব্যথার জন্য 
প্যারাসিটামল জাতীয় উষধ সেবন করা। 


1717. 


ঈ. ব্যথা কটকটানী তীব্র হলে ভাইক্লোফেনাক পটাসিয়াম, পেনিসিলিন 
জাতীয় উষধ অথবা ক্রক্সাসিলিন। 

&. কানের ভেতরে ব্যবহারের জন্য ক্লোরামফেনিকল জাতীয় উষধ। 
অথবা ব্যথা তীব্র হলে স্টেরয়েড জাতীয় উষধ। 

1%. উপরের বর্ণিত উষধে কোনো উপশন না হলে 'নাক-কান-গলা' 
বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে। 


মানবদেহের বক্ষগহ্বরে দুটি বায়পূর্ণ থলি রয়েছে। প্রতিটি 

থলি অসংখ্য বায়ুকৃঠরীতে বিভন্ত। এরা বিশেষ কৌশলে সংকোচিত 

প্রসারিত (ভেন্টিলেশন) হয়। £ এ! ৭০১% 
ক. হেপারিন কী? ১ 
খ.. ৪৫] বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত একটি বায়ু কুঠুরীর গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভেন্টিলেশন কৌশলটি ব্যাখ্যা করো। ৪ 

৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্র হেপারিন হলো বেসোফিল থেকে উৎপন্ন একটি বিশেষ পদার্থ যা 
রন্তনালির গাত্রে রন্ত জমাট রোধ করে। 


চু দেহ্রে উচ্চতার সাথে ওজনের সামপ্ুস্য রক্ষা করার সূচক হলো 
81 (99৭১ 14855 170০5)। দেহের মোট ওজনকে (কেজি এককে) 
উচ্চতার (মিটার এককে) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে 814] পাওয়া যায়। 
একজন সুস্থ স্বাভাবিক ব্যন্তির 841 ১৮.৫ _ ২৪.৯ এর মধ্যে থাকে। 
৪1 মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সুচক নির্দেশ করে। 

চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত বায়ুকুঠরীটি হলো আ্যালভিওলাস। এটি 
ফুসফুসের গঠন ও কার্ধগত একক। এটি কনর বুদ বুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি। 
এদের. প্রাটীরে কৈশিক জালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। 
পালমোনারি ধমনি থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে 
পালমোনারি শিরা গঠন করে। এদের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস 
এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া প্রাচীরে কিছু স্থিতিস্থাপক 
(কোলাজেন সূত্রক থাকে, যে কারণে আযালভিওলাসের সংকোচন-প্রসারণ 
ঘটে থাকে। আযালভিওলাসের প্রাচীরে কিছু বিশেষ কোষ থাকে যারা 
সারফেকট্যান্ট নামক ডিটারজেন্টের অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক 
পদার্থ নিঃসরণ করে। সারফেকটান্ট সারফেস টেনশন হ্রাস করে 
আযালভিওলাসের স্ফীত অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। 
আ্যালভিওলাসের প্রাচীরে ফ্যাগোসাইটিক আ্যালভিওলার ম্যাক্লোফেজ 
থাকে । এ ম্যাক্রোফেজ অণুজীবসহ বহিরাগত বস্তু বিনষ্ট করে। 

চুর উদগীপকে উল্লিখিত ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়াটি দু'ধাপে সম্পন্ন হয় । যথা: 
প্রশ্বাস এবং নিংশ্বাস। ভেম্টিলেশন প্রক্িয়ায় ডাযাফ্রাম গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। শ্থাসগ্রহণের সময় ডায়াফ্রাম-পেশি সংকুচিত হলে এর 
কেন্দ্রীয় টেনডন নিম্নমুখে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্বরের অনুদৈধ্য 
ব্যাস বেড়ে যায়। একই সময়ে নিম্নভাগের পর্শুকাগুলো কিছুটা ওপরে 
উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের পাস্থীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাস বৃদ্ধি পায়। 
ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচনের ফলে পর্শুকার শ্যাফট উত্তোলিত 
হয়। এতে স্টার্নাম উত্তোলিত হয়ে সামনে সঞ্চালিত হয়। ফলশ্ুতিতে 
বক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসসহ অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়। এভাবে ডায়াফ্রাম 
ও পর্শুকার পেশির সংকোচনের ফলে বক্ষীয় গহ্বর সবদিকে বৃদ্ধি পায়। 
এ কারণে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে এর ভেতরের আয়তনও বাড়িয়ে দেয়। 
প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ চাপ বাতাসের সাধারণ চাপ অপেক্ষা কম 
হওয়ায় নাসিকা পথের ভেতর দিয়ে আসা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। 
অপরদিকে নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো 
স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পশুঁকাগুলো 
নিজস্ব ওজনের জন্য নি্পগামী হয়। উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম 
ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয় । ফলে ফুসফুসীয় 
পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং ্যুরার অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের 
বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকা পথে 
বেরিয়ে যায় ও ফুসফুসের আয়তন কমে যায়। এভাবে ডায়াফ্রাম শ্বসনে 
অর্থাৎ স্থাস-প্রশ্বাসে গুরুতপূর্ণ ভুমিকা পালন করে । 


111 


চুদে লিম্৷ কদিন থেকে বেশ অসুস্থ ডান্তারের পরামর্শে সে রক্ত 
পরীক্ষা ও মুখমণ্ডলের ১-রে করে। ডান্তার রন্তের এবং »-রে রিপোর্ট 


ভর ফুসফুসে ক্কোয়ামাস এলিখেনিয়াল কোষে গঠিত ও কৈশিক 


দেখে বললেন, লিমার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম এবং তার | জালিকাসমৃদ্ধ প্রকোষ্ের মতো গ্যাসীয় বিনিময় তলই হলো 


নাকের গহ্বরের দুপাশ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। 4 কে ২০১/| আ্যালভিওলাস। 
ক. ওটিটিস মিডিয়া কী? হী 
খ. সারফেকট্যান্ট বলতে কী বোঝায়? চুছ বরযন্ত্রটি মুখবিবরে গ্লটিস নামক যে ছিদ্র দিয়ে উন্মুক্ত হয় তার মুখে 
গ্‌ মু আসে উনাকে উর পান ঢাকনার মতো অংশই হলো এপিপ্লটিস। খাদ্য গলাধ্নকরণের সময় 
ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। এপিষ্লটিস স্বরযন্ত্রর মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে খাদ্যবস্তুস্বাসনালীতে 
ঘ. উদ্দীপকে ১-রে রিপোর্টে পাওয়া রোগের লট প্রবেশ করতে পারে না। 
ব্যাখ্যা করো। ৪ | চুদ উদ্দীপকে উ্নিখিত গহ্বরটি হলো সাইনাস এবং এই গহবরটি তরলে 
৭ নং প্রশ্নের উত্তর পূর্ণ হলে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে সাইনুসাইটিস রোগের সৃষ্টি করে। 


তবু মধ্যকর্ণের অভ্যন্তরে সংক্রমণজনিত প্রদাহই হলো ওটিটিস মিডিয়া। 
চুর গসনালির সর্বশেষ প্রান্ত আযালভিওলাস। এর প্রাচীরের কিছু বিশেষ 
কোষ প্রাচীরের অন্তঃতলে ডিটারজেন্ট এর মতো রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ 
করে। এ পদার্থকে সারফেকট্যান্ট বলে। এ পদার্থ আ্যালভিওলাস 
প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দেয়। 
চুর উদ্দীপকে লিমার রম্ত পরীক্ষা করে জানা যায় তার বস্তে 
হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম। রক্তের লোহিত রত্ত কণিকার একটি 
বিশেষ উপাদান হলো হিমোগ্লোবিন। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকে 
উদ্লিখিও রন্তের উপাদানটি হলো লোহিত রন্তু কণিকা । মানুষের 
অন্তশ্বসনে লোহিত রন্তু কণিকা বিশেষ ভূমিকা রাখে । যেমন_ 
1. লোহিত রন্তকণিকাস্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে 0১ যু্ত হয়ে 
অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে যা 0: কে রন্তে বাহিত হতে 


সাহায্য করে। 
॥. লোহিত রন্তকণিকাস্থিত হিমোগ্লোবিন এর গ্লোবিন অংশের আযমিনো 
গুপের সাথে ০০১ যুক্ত হয়ে কার্কোমিনো হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন 
করে। যা কিছু পরিমাণ ০0 কে রন্তে বাহিত হতে সাহায্য করে । 
॥. আর কিছু ৫0১ লোহিত রন্তু কণিকায় ঢুকে কার্বনিক 
আযানহাইচ্ড্রজের উপস্থিতিতে £100) গঠন করে এবং 1110। এর 
সাথে যুন্ত হয়ে 11100+ উৎপন্ন করে রস্তে বাহিত করে ! 
১. ক্লোরাইড শিফট প্রক্রিয়া লোহিত রন্তকণিকার মধ্যে সম্পন্ন হয়। 


চুর উদ্দীপকে »-রে রিপোর্টে দেখা যায় লিমার নাকের গহ্বরের দুপাশে 
জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। উত্ত রোগটি সাইনুসাইটিসকে নির্দেশ 
করে। নাকের গহ্বরে সাইনাস বলে। এ সাইনাসে যদি বাতাসের 
পরিবর্তে তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং সেই তরল যদি জীবাণু দ্বারা 
সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস ঝিল্লিতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। 
এই প্রদাহকে সাইনুসাইটিস বলে। সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, 
ছত্রাকের সংক্রমণে সাইনুসাইটিস হয়ে থাকে। কিন্তু এসব সংক্রমণ 
সৃষ্টিকারী জীবাণু শুধু সাইনাসেই অবস্থান করে না বরং বিভিন্ন 
সংবেদনশীল অঙ্চে ছড়িয়ে পরে । ফলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয় 
যেমন- রক্তের মাধ্যমে জীবাণু সাইনাসের সংলগ্ন সংবেদনশীল অক্তা 
চোখ ও মস্তিষ্কে পৌছালে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এ 
জীবাণু দ্বারা চোখ সংক্রমিত হলে পেরিঅরবিটাল ও অরবিটাল 
সেলুলাইটিস হতে পারে। আবার মস্তিষ্কে সংক্রমণের ফলে তীন্র মাথা 
ব্যথা, দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । 


[তুর মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসা গহ্বরের দু'পাশে 
কয়েকজোড়া বিশেষ গহ্বর থাকে যা বাতাসের পরিবর্তে তরলে পর্ণ হলে 


অবস্থানের উপর ভিত্তি করে মানবদেহে চার ধরনের সাইনাস রয়েছে। 
এসব সাইনাসে সৃষ্ট সাইনুসাইটিসের অবস্থান ও ভিন্ন। নিম্নে এদের 
নাম, অবস্থান ও প্রদাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হলো_ 

1. ম্যাক্সিলারি সাইনাস : ম্যাক্সিলারি ভঞ্চলে এদের অবস্থান। এই 
সংক্রমণে ম্যাক্সিলা বা গালে চাপ প্রয়োগে ব্যথা অনুভূত হয়। 
বিশেষ করে দাত ও মাথা ব্যথা হয়। 

করণ্টাল সাইনাস : চোখের ওপরে অবস্থিত। এর ফলে স্বণ্টাল 
সাইনাসে চাপ প্রয়োগে বাথা অনুভূত হয় এবং মাথা বাথা দেখা 
দেয়। 

এথময়েড সাইনাস: দুই চোখের মাঝে অবস্থিত। এক্ষেত্রে দুই 
চোখের মাঝখানে বা পেছনে ব্যথা অনুভূত হয়। এথময়েড 
সাইনাসে মিউকাস পর্দা সংক্রমিত হয়। 

স্ফেনয়েড সাইনাস : স্ফেনয়েড সাইনাস আক্রান্ত হলে চোখের 
পশ্চাৎ বা মাথার চুড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়। 

[নর উদ্দীপকে উল্লিখিত গহবরটি হলো সাইনাস এবং সাইনাসে সৃষ্ট 
প্রদাহকে সাইনুসাইটিস বলে। এই প্রদাহের ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা 
দেয়। এই প্রদাহ থেকে মুক্ত থাকতে হলে কিছু নিয়ম, মেনে চলতে হয়। 
নিলে তা ব্যখ্যা করা হলো- 

শুষ্ক, খোলামেলা এবং যথেষ্ট আলো বাতাস আছে এমন ঘরে 
বসবাস করা। 

ধুলাবালি থেকে দূরে থাকা । 

1. ঘন ঘন ঠাণ্ডা না লাগানো। 

একটু লবণ পানি নাক দিয়ে টেনে নেওয়া এবং মুখের ওপর গরম 
সেক দিতে হয়। 

গরম ভাপ নেওয়া। 

1. নিউসাইনোফ্রিন ব্যবহার করো। 

». প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিক, হিস্টাসিন জাতীয় উঁষধ ব্যবহার করা। 

এছাড়াও যদি রোগ এড়ানো না ঘায় তাহলে নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞের 
শরণাপর হওয়া। 

হ্েত্ুক্জ মানবদেহের একটি অঙ্গের গঠন পড়ানোর সময় শিক্ষক 
বললেন এটি বক্ষ গহ্বরে অবস্থান করে, এটি লোবিওল নামক 
কতকগুলো অংশে বিভক্ত এবং এতে অসংখ্য বায়ুকুঠুরীও থাকে । তিনি 
আরও বললেন, ধূমপায়ী ব্যন্তির ক্ষেত্রে ঙ্তাটির গঠনে কিছু ভিন্নতা 
দেখা যেতে পারে। রে লো ২০১৬/ 
সাইনুসাইটিস কী? রথ 
শ্বাসরঞ্জক বলতে কী বোঝায়? 

উপ উল অর সী বি বান 


৮, 


ক 
খ 


জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে প্রদাহের সৃষ্টি করে। এ কে২০১%] গং 
ক. আ্যালভিওলাস কী? ১ করো। 
খ. এপিপ্লটিস এর কাজগুলি লেখো। ২ ঘ উদ্দীপক অনুসারে শিক্ষকের শেষ উত্িটির যথার্থতা বিযেষণ 
. উদ্দীপকে উল্লিখিত গহ্বরগুলির নাম, অবস্থান ও প্রদাহ করো। 
্ সম্পর্কে লেখো । ু ৩ ঈনংপ্রশ্নের উতর 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রদাহ থেকে কীভাবে মুস্ত থাকা যায়_ | চুন নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত বায়ুকুঠুরি বা সাইনাস সমূহের 
ব্যাখ্যা করো। ৪ | মিউকাস ঝিললিতে জীবাণুর সংক্রমণে সৃষ্ট প্রদাহ হলো সাইনুসাইটিস। 


1717. 111 


চুস্ মানুষের রন্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন হলো ] ছু উদ্দীপকে +, দ্বারা মানুষের ফুসফুসকে নির্দেশ করা হয়েছে। মানব 
স্বাসরঞ্জক। হিমোগ্লোবিন হচ্ছে এক ধরনের ক্রোমোপ্রোটিন বা রভিন | শ্বসনের নিঃশ্বাস ও প্রস্থাস প্রক্রিয়ায় ফুসফুস সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
আমিষ। এই শ্বাসরগ্রাক অক্সিজেনের সাথে মিশে অক্সিহিযোগ্রোবিন যৌগ ! করে। শ্াস গ্রহণের স্ময় ফুসফুস আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে 
গঠনের মাধ্যমে 0২ পরিবহন করে। আবার 00» এর সাথে কার্কামিনো | আন্তঃফুসফুসীয় চাপ কমে যায়, যার ফলে বাইরের পরিবেশ থেকে 05 


হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এটি কিছু পরিমাণ 005 ও পরিবহন করে । ] 
[ছু শিক্ষক মানবদেহের ফুসফুসের গঠন পড়াচ্ছিলেন। ফুসফুসের 
গহ্বরের ভেতরে আযালভিওলাই এর বাতাস এবং এগুলোর প্রাটীরে 
অবস্থিত কৈশিক নালির রন্তের মধ্যে অক্দিজেন ও কার্বন-ডাই- 
অক্সাইডের বিনিময় ঘটে । 

ফুসফুসের বাযুখলি বা আযালভিওলাই এর প্রাচীর একন্তর চ্যাপ্টা আবরণী 
কোষে গঠিত। এর চারপাশে থাকে পালমোনারি ধমনি ও শিরার কৈশিক 
জালিকা। আ্যালভিওলাই এর প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় রন্ত ও 
ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত গ্যাসীয় পদার্থের অতি সহজে ব্যাপন ঘটে । 
আযালভিওলাসের প্রাচীরের কিছু কোষ থাকে যারা সারফেকট্যান্ট নামক 
ডিটারজেন্ট এর অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। 
এ পদার্থের জন্যই ফুসফুসে গ্যাসীয় বিনিময় সহজে ঘটে । মূলত প্রশ্বাস 
বায়ুতে 0, এর পরিমাণ বেশি থাকায় আ্যালভিওলাসের ভেতর এর চাপ 
বেশি থাকে । আবার নিঃশ্বাসের পূর্বে কৈশিক নালিকায় ০02 এর চাপ 
বেশি থাকে। এই ব্যাপন চাপ পার্থকোর কারণেই ফুসফুসে গ্যাসীয় 
বিনিময় ঘটে থাকে। 


ছু শিক্ষকের শেষ উত্তির মাধ্যমে ধূমপানের ফলে ফুসফুসের গঠনের যে 
পরিবর্তন ঘটে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধুমপায়ীর ফুসফুসে অধূমপায়ীর 
চেয়ে কম সংখাক আযালভিওলাই দেখা যায়। ধূমপানের ফলে 
আযালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায় ও কালচে বর্ণ ধারণ করে, কখনই এগুলোর 
পুনর্জন্ম হয় না। ধূমপানের ফলে ফুসফুসের. অন্তঠগ্রাচীরের সিলিয়া অবশ 
হয়ে পড়ে, ফলে ভেতরে ধুলি কণা জমতে থাকে। 

এজন্য ধূমপায়ীর ফুসফুসে ধূলি-কণার জমাট ছোপ দেখতে পাওয়া যায়। 
এছাড়া ধূমপাযীর ফুসফুসের ব্রতিকওলের মিউকাস গ্রন্থিত বর্ধিত স্ফ্ীতি 
দেখা যায়। আবার ধূমপায়ীর ফুসফুসের বায়ু চলাচলের পথ বা লুমেন সরু 
হয়ে যেতে পারে এবং ক্ষুদ্র ুদ্র টিউমার সদৃশ উপবৃদ্ধি ও ঘটতে পারে ॥ 

, উদ্দীপকে শিক্ষক যথার্থই বলেছেন যে, ধমপাী ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
ফুসফুসের গঠনে কিছু ভিন্রতা দেখা যেতে পারে । 


ক. মেগাক্যারিওসাইট কী? ১ 
-খ. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলতে কী বুঝায়? ২ 
গ. মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় & এর কৌশল বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. '$'ও '৪' উভয়ই ০ ছারা নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১০ নং প্রশ্নের উত্তর 
ক্রু অস্থিমজ্জায় বহুখন্ড নিউক্লিয়াস যুক্ত বৃহদায়কার যে কোষ 
অনুচক্রিকার জন্ম দেয় তাই মেগাক্যারিওমাইট | 
চুঙ্তু হদপেশির কোনো স্থানে অপর্যাপ্ত রস্ত সরবরাহের জন্য হুদটিস্যুর 
(কোষসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে মায়োকার্ডিওয়াল ইনফাকশন বা হাট 
আ্যাটাক ঘটে। করোনারি ধমনি সংকোচিত বা এতে ব্লক হলে 
হৃদপেশিতে পর্যাপ্ত রন্ত প্রবাহিত না হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানের 
কোষসমূহে পুষ্টি ও অক্সিজেনের ঘাটতি হয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় । 


যুক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের আযলভিওলাসসমূহ 
রম্তজালক দ্বারা বেষ্টিত থাকে। শিরার রন্তে 02 এর চাপ কম থাকে কিন্তু 
আযালভিওলাসে 0১, এর চাপ বেশি থাকে। চাপের পার্থক্যের কারণে 
র্যাপন প্রক্রিয়ায় 05 আ্যালভিওলাস হতে কৈশিকনালির র্তে প্রবেশ, 
করে। আবার শ্বাস ত্যাগের ক্ষেত্রে ফুসফুসের আয়তন হ্রাস পায় এবং 
এর অভান্তরীণ চাপ বায়ুমন্ডলের চাপ অপেক্ষা বেড়ে যায়। ফলে ফুসফুস 
হতে বায়ু সহজে বাইরে নির্গত হয়। এক্ষেত্রে শিরার রস্তে ০0: এর 
ঘনত্ব আ্যালভিওলাসের ০02 অপেক্ষা বেশি থাকে। তাই এক্ষেত্রেও 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ০02 শিরার রন্ত হতে আযালভিওলাসে প্রবেশ করে এবং 
পরে নাসা পথে ফুসফুস হতে বাইরে নির্গত হয়। সুতরাং মানুষের 
নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে ফুসফুস সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করে থাকে। 
চু উদ্দীপকে / ছারা ফুসফুস, ৪ দ্বারা আ্যাওটিক ধমনি এবং ০ দ্বারা 
মস্তিষ্ককে নির্দেশ করা হয়েছে। পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলায় শ্বসনের 
কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রের নিচের অংশটি (অজকীয়) প্রশ্বাস কেন্দ্র। এটি 
্রশ্থাসের হার ও গভীরতা বাড়ায়। কোন্দ্ের পৃষ্ঠীয় ও পার্শদেশ প্রশ্বাস 
বন্ধ করে নিঃশ্বাস তৃরান্মিত করে। এ অংশগুলো নিঃশ্বাস কেন্দ্র প্রশ্বাস 
ও নিঃশ্বাস কেন্দ্র ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর সাহায্যে ইন্টারকোস্টাল পেশির 
সাথে সংযোগ রক্ষা করে। ব্রডিকওল ও ব্রকাই মস্তিষ্কের সঙ্গে ভ্যাগাস 
স্নায়ুর সাহায্য যুক্ত। ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশির প্রেরিত ছন্দময় 
স্বাযু উদ্দীপনার ফলে এসব অংশে শ্বসনিক আন্দোলন ঘটে । অন্যদিকে 
অনুপ্রস্থ আ্যাওটিক আর্চ এবং ডান ও বাম অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনির 
ক্যারোটিড সাইনাস এ ব্যারোরিসেপ্টর অবস্থান করে। রন্তের চাপ 
বেড়ে গেলে অর্থাৎ রন্তু নালির, প্রসারণ ঘটলে সেখানকার 
ব্যারোরিসিপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত হয় এবং & উদ্দীপনা মস্তিষ্কের মেড়ুলাতে 
সঞ্চালিত হয় এবং এখানে ভ্যাসোমোটর কেন্দ্রটি দমিত হয়। 
ফলশ্রুতিতে সিমপ্যাথিক স্লায়ু বরাবর হৃৎপিশু ও র্তনালিতে চেষ্টীয় বা 
আজ্ঞাবহ উদ্দীপনার কমতিতে হৃৎপিণ্ডের পাস্পিং ক্রিয়া এবং রন্তনালির 
মধ্য দিয়ে রন্ত সংবহনের মাত্রা হ্াস পায়। এভাবে রন্তচাপ স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরে আসে। কাজেই, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং ধমনির 
রন্তচাপ নিয়ন্ত্রণ উভয়ই ্লায়বিক উদ্দীপনা তথা মস্তিষ্কের মাধ্যমে 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 
হতে দক্ষিণ এশিয়ায় রুই মাছ হলো মিঠা পানিতে চাষকৃত একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মাছ। যখন চাষ করা হয়, তখন মাছটি স্থির পানিতে ডিমপাড়ে 
না। মাছের পোনা নদী থেকে সংগ্রহ করা হয় বর্ষাকালে । 
ীজদদারাট ক্যাডেট দেল চান) 
ক. নিম্ফ কী? ১ 
খ. সম্পূর্ণ ও অসম্পর্ণ মেটামরফোসিস বলতে কী বোঝায়? 
গ. বুই মাছের শ্থাসকার্য কীভাবে সম্পন্ন হয়?- ব্যাখ্যা করো। 
. ঘ. শ্বসনতন্তরে রন্তের ভূমিকা অপরিসীম ।- বিশ্লেষণ কর। 
১১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভ্রু ডিম ফুটে যে তরুণ ঘাসফড়িং বের হয়ে আসে তাই নিম্ফ। 
আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীদের ক্ষেত্রে ডিম ফুটে বের হওয়া বাচ্চা 
প্রাণীটি বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তন ও খোলস মোচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ 
দশা প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে মেটামরফোসিস বলে। এই প্রক্রিয়ায় 
যদি লার্ভা তৈরি হওয়ার কোন দশা না থাকে উবে তাকে অসম্পূর্ণ 
মেটামরফোসিস বলে এবং যদি লার্ভা তৈরি হয় তবে তাকে সম্পূর্ণ 
মেটামরফোসিস বলে । 
রে ই মাছের হুদন অঙ্ত' হলো চার জোড়া ফুলকা, দেহের দুই পাশের 
ফলক রয়েছে। এগুলো 
পর্দা দ্বারা আবত থাকে নিয়ে বুই মাছের 


২ 
ত 
৪ 


বুই মাছ শ্বাস গ্রহণের সময় প্রথমে কানকোয়া ও ব্রাংকিওস্টিগাল পর্দা 
বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ফুলকা ছিদ্রগুলোও সংকচিত হয়ে পড়ে । এসময় 
মুখ খোলা থাকায় প্রসারিত মুখবিবর ও গলবিল অঞ্জল বাইরে থেকে 
আসা পানি দিয়ে ভরে যায়। পানির চাপে ফুলকা প্রক্োষ্ঠের সামনের 
অংশও প্রসারিত হয়। ৪ 
শ্বাসত্যাগের প্রথম পর্যায়ে, পানিকে মুখে ধরে রাখার জন্য মুখের 
কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মুখবিবর ও ফুলকা প্রকোষ্ঠ 
সংকুচিত হতে থাকে। এসময় কানকোয়া ব্যাংকিওস্টিগাল পর্দা তুলে 
নিলে ফুলকা ছিদ্রগুলো মুক্ত হয়ে যায়। ফুলকা প্রকোষ্ঠে জমে থাকা পানি 
ফুলকা সূত্রের উপর দিয়ে বয়ে ফুলকা ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে । 
পুরো শ্বসন প্রক্রিয়ায় ফুলকা প্রকোষ্ঠ সাকশন পাম্প হিসেবে কাজ করে । 
অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি ০02 যুক্ত রন্ত বয়ে এনে ফুলকা সূত্রকের কৈশিক 
জালকে ছেড়ে দেয়। এসময় শ্বাস গ্রহণকালে নেয়া ০১ যুক্ত পানি ফুলকা 
সূত্রকের উপর দিয়ে ধয়ে গেলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। 
রন্ত পানিতে ০0১ ত্যাগ.করে ও পানি থেকে 0১ গ্রহণ করে । ০: সমৃদ্ধ 
রঙ্ু তখন বহিঃফুলকা ধমনির সাহায্যে গৃহীত হয় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে 
পড়ে। 

[রে *সনতন্রে রন্তের ভূমিকা অপরিসীম । কারণ রন্তের মাধামে শ্বাসনিক 

গ্যাস পরিবাহিত হয়। নিল্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো- 

রন্তের তিন ধরনের কণিকা রয়েছে। যথা- লোহিত 'স্ত কণিকা, শ্বেতরতত 

কণিকা ও অনুচক্রিকা। এর মধ্যে লোহিত রন্তকণিকাতে প্রোটিন ও লৌহ, 

গঠিত এক ধরনের উপাদান হিমোগ্লোবিন রয়েছে, যা শ্বসনিক গ্যাস 
পরিবহন করে থাকে। নিম্নে শ্বসনিক গ্যাস পরিবহনের পদ্ধতি দেয়া 
হলো- 

7 লোহিত রন্তকণিকা্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে 00; যুক্ত হয়ে 
অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে যা 0১ কে রন্ডে বাহিত হতে 
সাহায্য করে। 

॥. লোহিত রন্তকণিকাম্থিত হিমোগ্লোবিন এর গ্লে'বিন অংশের 
আ্যামিনো এুপের সাথে ০0 যুস্ত হয়ে কার্বোমিনে' হিমোগ্লোবিন 
যৌগ গঠন করে। যা কিছু পরিমাণ 00: কে রন্তে বাহিত হতে 
সাহায্য করে। 

0. আর কিছু 0০: লোহিত রন্তু কণিকায় ঢুকে কার্বনিক 
আ্যানহাইড্রোজের উপস্থিতিতে 11200) গঠন করে এবং 011১, এর 
সাথে যুস্ত হয়ে 11100$ উৎপন্ন করে র্তে বাহিত করে । 

1%. ক্লোরাইড শিফট প্রক্রিয়া লোহিত র্তকণিকার মধ্যে সম্পন্ন হয়। 

শ্বসনতন্ত্রের উপরোন্ত কাজগুলো করার জন্য রক্তের প্রয়োজন অপরিসীম। 

যদি রন্ত না থাকত তবে 0: পরিবাহিত হয়ে কোষে যেতে না এবং 
খাদ্যের জারণ সম্ভব হতো না। এর ফলে শস্তি উৎপন্ন হতো না এবং 
শরীর কাজ করার শত্তি পেত না। 


টিশিলিজালাননহ 


ক. সাইনুসাইটিস কি? 

খ. সারফেকট্যান্ট এর কাজ লিখ। 

গ. & এর কার্য পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। 

ঘ. % এর মাধ্যমে 0 ও 00১ এর প্রবাহ ব্যাখ্যা কর । 

১২ নং ্রশ্নের উত্তর 
ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণে সাইনাসের মিউকাস 
সৃষ্ট প্রদাহই হলো সাইনুসাইটিস। প্র 

চুর সারফেকট্যান্ট আযালভিওলাস প্রাচীরের তরল পদর্থের পৃষ্ঠটান 
কমিয়ে দেয়, ফলে শ্বাস প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত 
ও প্রসারিত হতে পারে। এ পদার্থ বাতাস ও আ্যালভিওলাস প্রাচীর সংলগ্ন 
তরল পদার্থ 0১ ও 00১ এর দূত বিনিময়ে সাহায্য করে। এ পদার্থ 
আ্যালভিওলাসে আগত জীবাণু ও ধ্বংস করে । 


ছু উদীপকের % হলো ফুসফুস। ফুসফুসের গহ্বরে ফুঁসফুসীয় 
বায়ুথলির বায়ুর সাথে ফুসফুসীয় রন্ত নালিকায় (অর্থাৎ কৈশিক নালির) 
রক্তের মধ্যে যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে তা দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়; 
যথা- প্রস্থাস বা শ্বাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস বা স্বাস ত্যাগ । 
প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ: অনেক ধরনের পেশির সংকোচন ও সমনিত ক্রিয়ার 
ফলে প্রশ্বাস সংঘটিত হয়। ডায়াক্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশির 
সংকোচনে বক্ষীয় গহরর সবদিকে বেড়ে যায়। এ কারণে ফুসফুস 
প্রসারিত হয়ে এর ভেতরের আয়তনও বেড়ে যায়। ফলে ফুসফুসের 
অভ্যন্তরে বায়ুচাপ কমে যা এবং নাসিকাপথের বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ 
করে। 
নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ : এটি প্রশ্বাসের পরপরই সংঘটিত একটি নিক্কিয় 
প্রক্রিয়া প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলোর প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য 
নিঃশ্বাস ঘটে । এ ধাপে বক্ষ গহ্বরের আয়তন কমে যায় এবং ফ্যুরার 
অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর টাপ বেড়ে বায় । বাতাস তখন ফুসফুস 
থেকে নাসিকা পথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়। 
চুর উদ্দীপকের » হলো রন্তনালী অর্থাৎ ধমনী ও শিরা । ধমনীর মাধ্যমে 
হ্র্থপণ্ড থেকে 0১ দেহ কোষে প্রবাহিত হয় এবং শিরার মাধ্যমে 
দেহকোষে উৎপন্ন ০০0: পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। 
র্তে অক্সিজেন দু'ভাবে পরিবাহিত হয়; যথা- ভৌত দ্রবণরূপে ও 
রাসায়নিক যৌগরূপে। 
॥. ভৌত দ্রবণরূপে : প্রতি 100 মিলি. রন্তে 0.2 মি.লি, 03 ভৌত 
দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়। 

যৌগর্পে : 0; রস্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় 
অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সি-হিমোগ্পোবিন গঠন 
করে। 

11৮, + 40: লুল: 410021019 _ হিমোগ্লোবিন] 
অক্সি-হিমোগ্লোবিন যৌগ হিসেবে অক্সিজেন দেহকোষে পরিবাহিত হয় । 
দেহকোধে উৎপন্ন ০0; রস্তে তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয়। 

1. ভৌত দ্বণরূপে : কিছু পরিমাণ (৫%) ০০; রস্তের প্লাজমার 
পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে রন্তে 
পরিবাহিত হয়। 

11:0+ 00:17:09) 

কার্কোমিনো যৌগরুপে: 00: লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের 
ফ্বোবিন অংশের আ্যামিনো পের সাথে ০০১ যুস্ত করে কার্বোমিনো 
হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে। 00১ এর একাংশ প্লাজমা 
প্রোটিনের সাথে সরাসরি যুস্ত হয়ে কার্বোমিনো প্রোটিন গঠন করে। 
মোট ০০.-এর শতকরা ২৭ ভাগ কার্বোমিনো যৌগরুপে 
পরিবাহিত হয়! 
বাইকার্বোনেট যৌগরূপে; ০০:-এর বেশির ভাগই (৬৫%) রক্তে 
বাইকাবনেটবূপে পরিবাহিত হয়। এটি 13:/100) রূপে গাল 
মাধ্যমে এবং 1100) রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে পরিঝ।হ৩ 
হয়। 


মানবদেহের বক্ষগহ্ররে দুইটি বায়ুপূর্ণ থলি রয়েছে। প্রতিটি 
থলি অসংখ্য বায়ুকুঠুরীতে বিভন্ত। এরা বিশেষ কৌশলে সংকোচিত ও 
প্রসারিত (ভেন্টিলেশন) হয় । উদ নদ সুচ্ল এজ কলেজ ঢোবা। 
ক. হেপারিন কী? ঠ 
খ. মুত্রের উপাদানগুলো কী কী? 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বায়ুকুঠুরীর গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের শেষের লাইনটি বিশ্লেষণ কর । ৪ 


চুন্নু হেপারিন হলো বেসোফিল হতে উদ্ভুত পদার্থ যা রন্তনালির অভ্যন্তরে 
রন্তুজমাট রোধ করে । 

চু নেফনের রেনাল টিউব্যুলসে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের নির্বাচিত 
পুন£ুশোষণের পর যে খড় বর্ণের তীব্র ঝাঝালো গল্ধযুন্ত ও অঙ্পধমী তরল 
রেচন বর্জ্য সূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মুত্র বলে। এর উপাদানগুলো 
হলো- পানি, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, ইউরোক্রোম, 
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ছুয় ৬ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। 
চরে ৬ (ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 


/উলরুনাদল্চ হৃদ সুক্ষ এক কলেজ চাকা! 

ক. পুরা কী? রঃ ১ 
খন, ল্যাকটিয়াল বলতে কী বুঝায়? ২ 
গ. উদদীপকের অঙ্গের গাঠনিক এককের বর্ণনা দাও । ৩ 

" ঘ. কলাকোষ হতে উদ্দীপক অঙ্তো ০03 এর পরিবহন কৌশল 
-. বিশ্লেষণ কর। ৪ 


১৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
দ্র চসফুসকে আবৃতকারী একটি ঘত্তরী পাতলা আবরণীই দুরা । 
চুর ল্যাকটিয়াল অর্থ হলো সাদাটে। ক্ষুদ্রান্রের এপিথেলিয়াল কোষে যে 
প্রোটিন থাকে তা লিপিড অণুকে আবৃত করে লিপোপ্োটিন কণা গঠন 
করে। তার নাম কাইলোমাইর্ুন। এগুলো এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় 
এপিখেলিয়াল কোষ ত্যাগ করে এবং ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় প্রবেশ 
করে। লসিকা তখন সাদা, বর্ণ ধারণ করে। একারণে তখন লসিকা 
বাহিকাকে ল্যাকটিয়েল বলা হয়। 
ছু ৬ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরুপ । 
[রে বিপাকীয় কার্ধের ফলে দেহের কলাকোষে কাবন ডাইঅক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এ ০০:শিরা রস্তের মাধ্যমে চিত্রের / অংশে অর্থাৎ 
ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে এই পরিবহন প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। যেমন- 
॥ ভৌত দ্রবণ রূপে : ৫% ০০১ রক্তের প্লাজমায় দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক 
আযসিডরূপে বাহিত হয়। 
৪ ০০৮৪১০৯৭১০০) 
॥ কার্বোমিনো যৌগরূপে ; ১০% ০0:লোহিত কণিকার হিমোম্লোনিনের 
প্রোটিন অংশের আযামিন (-)14)) মূলকের সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগবৃপে রম্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। 

00১৭৮47১-৯1৮470001 


কার্বোমিনোহিমোগ্লোবিন 
1, বাইকার্বোনেট যৌগবৃপে : অধিকাংশ ০০১ -ই রন্তে বাইকার্বোনেট 
বূপে পরিবাহিত হয় দুভাবে। যথা 
৪) 34100) রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 
৮)10700 রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে । 
এক্ষেত্রে ০05 ব্যাপন প্রক্রিয়ার লোহিত রন্তু কণিকায় প্রবেশ করে এবং 
কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের সহায়তায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্বনিক আ্যসিড (7:00২) সৃষ্টি করে। এ কার্বনিক ত্যাসিডের 
অধিকাংশই ভেঙ্গে ?7* এবং 11008 আয়নে পরিণত হয়। 11003 
লোহিত কণিকায় ?+ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট 
(700১) গঠন করে। কিছু 11003 লোহিত কণিকা-থেকে বের হয়ে 
রন্তরসে চলে আসে এবং [খ্' এর সাথে সংযুন্ত হয়ে সোডিয়াম 
বাইকার্বনেট (81100) গঠন করে। 
পরবর্তীতে কার্বন ডাইঅক্সাইভ সমন্বিত যৌগগুলো ভেঙে যায় এবং 005 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের বায়ুথলিতে প্রবেশ করে। 
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চুেক্ষুতু নিচের হকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও 
০১ 
র্‌ কলা কোষ 
0০0১ 


চিত্র: অন্তঃশ্বসনে গ্যাস পরিবহণ 
উদ উ বা্াদীক কিল, চাক/ 
. সাইনাস কী? ১ 


শ্বসনে হিমোগ্লোবিন কী ভূমিকা পালন করে? ্ 
. চিত্রের & অংশের শাঠনিক এককের বর্ণনা দাও । 
. কলাকোষ হতে % অংশে 00 তর রব একটি জটিল 
করিয়া ব্যাখ্যা কর। ৪ 
১৫ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুল্্ু মাথার খুলির মুখমণ্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত 
বাযুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্ররই হলো সাইনাস। 
[ু্র খদনের জন্য কোষে অক্সিজেনের উপস্থিতি অপরিহার্য । রক্তের 
মাধ্যমে এই অক্সিজেন কোষে পৌঁছায়, ৯৮% অক্সিজেন পরিবাহিত হয় 
হিমোগ্োবিনের সাথে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অক্সিহিমোগোবিন 
হিসেবে! অনেক সময় রন্তরসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে 
হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ছাড়তে শুরু করে। এ কারণেই শ্বসন প্রক্রিয়ায় 
হিমোগ্লোবিন মুখ্য ভূমিকা পালন করে । ্ 
রড পকো রজার হল দুল রুলের 
7১৮০৪ ১৮৮ 
বায়ুকুঠুরি।  আআলভিওলাসের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির 
এয়া কোষ ছুরি ওটার সবি 
(কোলাজেন সূত্রক থাকার জন্য আ্যালভিওলাসের সংকোচন প্রসারণ ঘটে 
থাকে। আযালভিওলাসের প্রাচীরে বিশেষ কিছু কোষ থাকে যারা 
সারফেকট্যান্ট নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। এ পদার্থের জন্য 
আ্যালভিওলাসে গ্যাসীয় বিনিময় সহজে ঘটে। আযলডিওলাসের প্রাচীরে 
নিবিড়ভাবে কৈশিকজালিকা অবস্থান করে। স্বাস-পরশ্বাসের সময় এই 
কৈশিক নালি ও আযলভিওলাসের মধ্যে 0১ ও 003 এর বিনিময় ঘটে । 
এক্ষেত্রে সারফেকট্যান্ট আ্যালডিওলাস প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান 
কমিয়ে দেয়। ফলে ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে 
পারে ; এছাড়া এ পদার্থ আ্যালভিওলাস আগত জীবাণুও ধ্বংস করে। 


চুন বিপাকীয় কার্ধের ফলে দেহের কলাকোষে কার্বন ডাইঅক্সাইড 

উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এ 00শিরা রক্তের মাধ্যমে চিত্রের /. অংশে অর্থাৎ 

ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে এই পরিবহন প্রক্রিয়া 

সম্পন্ন হয়। যেমন- 

1. ভৌত দ্রবণ রূপে : ৫% ০০: রর পলাজমায় দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক 
বাহিত হয়। 

০০৮৪:০-৯7:০০৫ 

॥. কার্বোমিনো যৌগরূপে : ১০% ০০3 লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের 

প্রোটিন অংশের আযামিন (73) মূলকের সাথে বিক্রিয়া করে 

কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগরূপে রন্ত স্বারা পরিবাহিত হয়। 

0058072-৯70700908 


1॥. বাইকার্বোনেট যৌগরূপে : অধিকাংশ ০০0১ -ই দুইভাবে রন্তে 
বাইকার্কোনেট বূপে পরিবাহিত হয়। 

যথা- ৪) ২4400) রূপে প্রাজমার মাধ্যমে এবং 

৮) 1100) রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে । 

এক্ষেত্রে ০02 ব্যাপন প্রক্রিয়ার লোহিত রন্তু কনিকায় প্রবেশ করে এবং 
কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের সহায়তায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্বনিক আযসিভ (7:00) সৃষ্টি করে। এ কার্বনিক আ্যাসিডের 
অধিকাংশই ভেঙ্গে 17 এবং 005 আয়নে পরিণত হয়। 17008 
লোহিত কণিকায় &€+ এর সাথে সংযুন্ত হয়ে পটাশিয়াম. বাইকার্বনেট 


প্রি এ এ 
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(0700১) গঠন করে । কিছু £100+ লোহিত কনিকা থেকে বের হয়ে 
রন্তরসে চলে আসে এবং 1৪” এর সাথে সংযুন্ত হয়ে সোডিয়াম 
খুলে 
কার্বন ডাইঅক্সাইড সমন্বিত যৌগগুলো ভেঙে যায় এবং ০02 
০5৮৭ 
চু নিচের সমীকরণটি লক্ষ কর ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 
02 


নু 
/রিসিআহীগি মেজ চাক? | 
. উপ-প্রজাতি কী? ১ 
. অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলতে কী বোঝায়? রর 
. চিত্রে & অংশের গাঠনিক এককের ব্যাখ্যা দাও। 
ক লো তে জালে 00 এ রণ একটি টি 
প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। 
১৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ঝর একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যখন বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার 
সুস্পষ্ট ও প্রকট বৈশিষ্ট প্রকাশ পায় তাই উপ প্রজাতি । 
রে ঘেসব গন্থি নালিবিহীন, তাদের ক্ষরণ সরাসরি রন্তু বা লসিকার 
মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্জো ক্রিয়াশীল হয় সেগুলোই 
হলো অন্তঃক্ষরা গ্রশ্থি। যেমন: পিটুইটারি গ্রন্থি। 
যেসব এস্থি তাদের নিঃসৃত রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে 
উৎপত্তিস্থলের অদূরেই বহন করে সেগুলোই হলো বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। 
যেমনঃ যকৃত। 
[ুন্তু উদীপকের / হলো আযালভিওলাস। ফুসফুসের গঠনগত ও কার্ষণত 
যা কাতিডিাদা। হিট ভাল মর সু 
বায়ুকুঠুরী বিশেষ । এদের প্রতিটির ব্যাস ০.২ মিলিমিটার এবং 
মাত্র ০.১ মাইক্রোমিটার পুরু। এদের প্রা্টীরে কৈশিক জালিকা 
নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। আ্যালভিওলাসের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির 
ম্কোয়ামাস' এপিথেলিয়াল কোম দ্বারা গঠিত। এছাড়া এদের প্রাচীরে 
কিছু কোলাজেন সূত্রক থাকে। এসব সূত্রক থাকার 
কারণে আযালভিওলাসের সংকোচন প্রসারণ ঘটে। আআলভিওলাসের 
প্রাটারে বিশেষ কিছু কোষ থাকে যারা প্রাচীরের ভেতরের দিকে 
সারফেকটেন্ট নামক ডিটারজেন্ট জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। এ 
পদার্থের জন্যই আ্যালভিওলাসে গ্যাসীয় বিনিময় সহজ হয় 
চরে ১৪ (ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দষ্টব্য। 
ঢু মাথার খুলিতে মুখমগ্ডলীয় অংশে নাসাগহররের দু'পাশে 
কয়েক জোড়া বিশেষ গহ্বর থাকে যা বাতাসের পরিবর্তে তরলে পূর্ণ 
হলে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে প্রদাহের সৃষ্টি করে। 
/ভাদমজট ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ঢোক! | 
ক. সারফেকট্যান্ট কী? ১ 
খ. ক্লোরাইড শিফট বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গহ্বরগুলোর নাম, সিহাজির 
সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। 
 উপকে ইত পদ থেকে কী সত থকা থা 
ব্যাখ্যা করো। 


প্রন তি এ 


১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভ্রু সারফেফট্যান্ট হলো আযালভিওলাসের প্রাচীরের কিছু বিশেষ কোষ 

নিঃসৃত ডিটারজেন্ট ন্যায় রাসায়নিক পদার্থ। 
চুর কার্বন ডাইঅক্সাইভ রন্তে বাইকার্বোনেট যৌগ রূপে পরিবাহিত হয়। 
লোহিত রন্ত কণিকায় [17003 এবং রন্তরসে 11003 হিসেবে 
700১ যৌগ থাকে। 
রম্তকণিকা থেকে যতটি 700১ রন্তরসে আসে এতটি 
ক্লোরোইড (07) আয়ন রন্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। 


| শ্বাসনালিতে ব্রভকাইটিস 


একে ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া বা হ্যামবার্জার বিক্রিয়া বলে। 
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1717. 


[ঘুর ৮ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোতর দ্রব্য । 
৮ (ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দুষ্টব্য। 
মু রাফিন একজন চেইন স্মোকার। ধূমপানের ফলে তার দেহ 
দিনদিন দুর্বল ও ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। ডান্তার তাকে কিছু ওষুধ দিয়ে 
ধূমপান না করার উপদেশ দেন। ডান্তার জানালেন, ধূমপানের কারণে 
লৌহ কণিকার অভাবে রন্তের একটি বিশেষ অংশ ঠিকভাবে গঠিত হতে 
পারে না। /৫উগজাগীটি লাবরেটারি সুহল এও কলেজ! ভাবা! 
ক. অন্তঃস্থসন কী? ১ 
খ. শ্বসন রঞ্জক কী? ২ 
গ উরে তর টিপার িজেরে রাজ তর 
ব্যাখ্যা কর। 
ঘ. রাফিনের অভ্যাস তার জীবনে কী ধরনের পরিণতি ডেকে 
আনতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪ 
১৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
[নর যে খসন প্রক্রিয়ায় কোষের ভেতরে গুকোজ জারিত হয়ে শত্তি ও 
00: উৎপন্ন হয় এবং শ্বসন গ্যাস 02 ও 002 রম্ত দ্বারা বাহিত হয় সে 
্রক্রিয়াই অন্ত-শ্বসন। 
ছুছ্জ মনুষের রন্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন হলো 
শ্বাসরঞ্জক। হিমোগ্লোবিন হচ্ছে এক ধরনের ক্রোমোধ্োটিন বা রঙিন 
আমিষ এই শ্বাসরঞ্জাক অক্সিজেনের সাথে মিশে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ 
গঠনের মাধমে 05 পরিবহন করে। আবার 00: এর সাথে কার্বামিনো 
হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এটি. কিছু পরিমাণ 003 ও পরিবহন 
করে। 


চুর উদ্দীপকে বর্ণিত রন্তের বিশেষ অংশটি হল লৌহ্ঘটিত এবং গ্লোবিন 
প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন। 02 এবং 00$ পরিবহন করে 
লোহিত রন্তকণিকার হিমোগ্লোবিন শ্বসনে গুরুত্রপর্ণ ভূমিকা রাখে । 
হিমোগ্লোবিন স্বারা 0১ পরিবহণ; 

বেশির ভাগ অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন দ্বারা পরিবাহিত হয়। শ্বাসরগ্াক 
হিমোগ্লোবিনের হিম অংশে এক অণু ফেরাস আয়ন (৩) থাকে । এটি 
অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ফেরাস অক্সাইড গঠন করে। প্রতিটি 
হিমোগ্লোবিন চারটি হিম অংশ থাকায় এর চারটি ফেরাস অণু চার অণু 
রেল বসত পরে) এর সার রিকি লি? 0৮ + 02 


হকার 0৩. পরব ১০% এর মতো 0০) লোহিত রন্ত 


003+ নিচাব72-+109090ছ 
(কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন) 
এভাবেই আ্যালভিওলাই ও কোষকলার মধ্যে লোহিত রন্তু কণিকার 
হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড 
এর পরিবহণ ঘটে থাকে। 
উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে রাফিন ধূমপানে আসন্ত। ধূমপান তার 
বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও. মারাত্মক পরিণতি ডেকে, আনতে 
পারে। ধূমপানে সৃষ্ট হয়ত পরায় ৫০০ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ 
যেমন_ নিকোটিন, টার, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। 


করতে পারে। ধূমপানের ধোঁয়া ফুসফুসের 
প্রাচীর ক্ষতিপস্ত করে ফলে এমফাইসেমা রোগ হতে পারে। এছাড়াও 
কার্বন মনোক্সাইড রক্তের 02.পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস করে এবং ধমনী 
গাত্রে কোলেস্টেরল জমতে সাহায্য করে । ফলে উচ্চ রন্তচাপসহ স্ট্রোক 
হওয়ার প্রবণতা থাকে। নিয়মিত ধূমপান গলবিল ও অন্ননালীতে ক্যান্সার 
সৃষ্টি করে। ধূমপান শ্বাসগ্রহণে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায় এবং প্রচন্ড 
তি রিল তিন 
ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। 
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হতে আমাদের বক্ষ গহ্বরে একটি অঙ্ঞা আছে। এটি লোবিওল 
৮৮৮১১০১১১৮৯ 
(শে কোরহাদুকদদি পোষ্ট এজুরেটে কলেজ চাকা! 


গ.. উদ্দীপকের অঙ্গটির ক্ষুদ্রতম এককের গঠন ও কাজ লিখ। ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গটির ধৃমপায়ী ও অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে যে ভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা কর। ৪ 
১৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন হ্খপন্ডের অলিন্দ ও নিলয়ের একবার সংকোচন ও একবার 
প্রসরণকে একত্রে বলা হয় হৃদস্পন্দন বা হাটবিট। 


ছু হিমোগ্লোবিনকেই শ্বাসরঞ্জক বলা হয়। হিমোগ্লোবিন হচ্ছে রন্তের 
লোহিত কণিকায় বিস্তৃত লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী ভারী পদার্থ। এর বর্ণের 
জন্যই রন্তু লাল দেখায়। 

- হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস অক্সিজেন পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে, 
কিছু পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডও বহন করে । 

ছু উদ্দীপকের অঙ্টি হলো ফুসফুস। এর ক্ষুদ্রতম একক হলো 
আযালভিওলাস। 

আযালভিওলাস ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি। আযালভিওলাসের প্রাচীর 
চযাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া 
প্রাটারে কিছু স্থিতিস্থাপক কোলাজেন সূত্রক থাকার জন্য 
আল্রডিওলাসের সংকোচন প্রসারণ ঘটে থাকে। আযালভিওলাসের 
প্রাটীরে বিশেষ কিছু কোষ থ্]ুকে যারা সারফেকট্যান্ট নামক রাসায়নিক 
পদার্থ নিঃসরণ করে। এ পদার্থের জন্য আ্যালভিওলাসে গ্যাসীয় বিনিময় 


অবস্থান করে। শ্বাস-রশ্বাসের সময় এই, 
আযলডিওলাসের মধ্যে 03 ও 00১ এর বিনিময় ঘটে। এক্ষেত্রে 
সারফেকট্যন্ট আ্যালভিওলাস প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান, কমিয়ে 
দেয়। ফলে ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। 
এছাড়া এ পদার্থ আ্যালডিওলাস আগত জীবাণুও ধ্বংস করে। 
রা ওহ সেরে গলের ভন 
কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 
ধুমূপায়ার ফুসফুসে অধূমপায়ীর চেয়ে কম সংখ্যক আ্যালভিওলাই দেখা 
যায়। ধ্পানের ফলে আযালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায় ও কালচে বর্ণ ধারণ 
করে, কখনই এগুলোর পুনর্জন্ম হয় না। ধূমপানের ফলে ফুসফুসের 
অন্তঃাটীরের সিলিয়া অবশ হয়ে পড়ে, ফলে ভেতরে ধুলি কণা জমতে 
থাকে। 
এজন্য ধূমপাযীর ফুসফুসে ধূলি-কণার জমাট ছোপ-দেখতে পাওয়া যায়। 
এছাড়া ধূমপায়ীর ফুসফুসের ব্রডিকওলের মিউকাস গ্রদ্থিতে বর্ধিত স্ফীতি 
দেখা যায়। আবার ধূমপায়ীর ফুসফুসের বায়ু চলাচলের পথ বা লুমেন 
সরু হয়ে যেতে পারে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার সদৃশ উপবৃদ্ধি ও ঘটতে 


পারে। 

কাজেই, উদ্দীপকের ধূমপায়ী ব্যন্তির ক্ষেত্রে ফুসফুসের গঠনে কিছু 
ভিন্নতা দেখা যেতে পারে । 

চুত্েবুক্লু নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ 
শারমিন কদিন থেকে বেশ অসুস্থ। ডান্তারের পরামর্শে সে রন্তু পরীক্ষা 
ও মুখমণ্ডলের ১8 করে। ডান্তার রন্তের এবং »-/ রিপোর্ট দেখে 
বললেন, নর রক্তে পরিমাণ কম এবং তার নাকের 
গহ্বরে দু'পাশে জীবাণু ছারা সংক্রমিত হয়েছে। 


ঘ. উরে রিপো্ে পাওয়া তোপের জটিলতা বণনা কর 2 


1717. 


২০ নং প্রশ্নের উত্তর রঃ 
ছু মধ্যকর্ণের অভ্যন্তরে সংক্রমণজনিত প্রদাহই হলো ওটিটিস মিডিয়া। 
চুদ সনালির সবশেষ প্রান্ত আযালভিওলাস। এর প্রাচীরের কিছু বিশেষ 


২] কোষ প্রাচীরের অন্ত্তলে ডিটারজেন্ট এর মতো রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ 


করে। এ পদার্থকে সারফেকট্যান্ট বলে।“এ পদার্থ আযালভিওলাস 
প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দেয়। 

চু্ধ ৭ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 

চুর ঘে) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দষ্টব্য। 

ছুত্রেতুত্নু আমাদের প্রতিটা জীবিত কোষেই শত্তি উৎপাদিত ও ব্যবহৃত 
হয়। শত্তি উৎপাদনের জন্য একটি গ্যাসীয় মৌলের প্রয়োজন হয়। এই 
প্রক্রিয়ায় বর্জযও উৎপাদিত হয়। শত্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
গ্যাসীয় মৌল গ্রহণ ও বর্জ্য নির্গমনের জন্য আমাদের দেহে একটি 


ব্যবস্থা রয়েছে। /ঞাজগরাটিরা সরবলারি নাহিলা কলা 
ক. ওটিটিস মিডিয়া কী? / ১ 
খ. সাইনুসাইটিস কেন হয়? ২. 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গটির বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা করো। 


ঘ, উীরকের উললিবিত ব্যথার পরান অঙ্গ ও প্রতিটি জীবিত 
কোষের মধ্যে প্রয়োজনীয় গ্যাসীয় মৌল ও উৎপাদিত বর্জ্য 
পরিবহণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ৪ 

২১ নং ্রশ্নের উত্তর 
[ত্র গটাটিস মিডিয়া হলো মানবদেহের মধ্যকর্ণের প্রদাহ। 
চুয্ মাথার খুলিতে মুখমগুলীয় অংশে নাসাগহ্ররের দুপাশে বাযূপূর্ণ 
চারজোড়া সাইনাস' ৰা প্যারান্যাসাল গহ্বর আছে। এসব সাইনাস যদি 
বাতাসের বদলে তরলে পূর্ণ থাকে এবং সে তরল যদি জীবাণু (ভাইরাস, 
ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক) দ্বারা সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস 
ঝিল্লির প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এভাবে সাইনাসের মিউকাস ঝিল্লির প্রদাহ হলে 
সাইনুসাইটিস হয়। 
চুস্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গটি হলো ফুসফুস। এর 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন নিম্নরূপ: 
বাহ্যিক গঠন: মানবদেহে বক্ষগহ্ররের দুপাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। 
ধ্ুরা নামক দ্বত্তরী একটি পাতলা আবরণে ফুসফুস দুটি আবৃত থাকে। 
দুটি ফুসফুসের মধ্যে ডানদিকের ফুসফুস তিনটি এবং বামদিকের 
ফুসফুস দুটি লোবে বিভন্ত। প্রতিটি লোৰ আবার লোবিউল নামক ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি 
লোবিউল থাকে। 
অভ্যন্তরীণ গঠন: ত্যালভিওলাস হলো ফুসফুসের গঠন ও কাজের 
একক । এটি স্কোয়ামাস এপিথেলিয় কোষে গঠিত ও কৈশিষকজালিকা 
সমৃদ্ধ প্রকোষ্টের মতো গ্যাসীয় বিনিময় তল। প্রত্যেক আযালভিওলাসের 
প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, মাত্র ০.১ 171 পুরু। কৈশিকনালিকাগুলো 
পালমোনারি ধমনি থেকে সৃষ্টি হয়ে পরে পুনর্মিলিত হয়ে পালমোনারি 
শিরা গঠন করে। আ্যালভিওলাসপ্রাচীরের কিছু বিশেষ কোষ প্রাচীরের 
অন্তঃতলে ডিটারজেন্ট এর মতো রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এ 
পদার্টিকে সারফ্যাকটেন্ট বলে। এটি প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান 
কমিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুসফুসকে সহায়তা করে । 
১ ছু উদ্দীপকের উল্লিখিত জঞ্ঞাটি হলো ফুসফুস। এটি দেহের প্রতিটি , 
জীবিত কোষের জন্য 0১ গ্যাস সরবরাহ করে এবং কোষে উৎপাদিত 


২ 0০২ বর্জ্য হিসেবে দেহের বাইরে নিষ্কাশন করে । এই দুটি গ্যাস অর্থাৎ 


05ও 0০05 এর পরিবহন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ: 
১২ ঘে) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
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রি. 


/ঠচলা্াবাদ ক্যান্টনমেন্ট গাবাদিক সু এক রষ্লেজা /সিলেটে। 
, 48৫05 যত কী? ১ 
ওটিটিস বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকের '/১'-চিহিত অংশের গঠন বর্ণনা করো । ৩ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্তো কীভাবে 03 এবং 00১ পরিবাহিত 
হয়?_ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২২ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ু সর্যন্ত্ের থাইরয়েড তরুণাস্থিই হলো /২৫আ০13 /2৩ 
ছুঝ্ ওটটিস মিডিয়া হলো শ্বাসনালি সংক্রান্ত একটি রোগ। যে নালির 
মাধ্যমে গলার সাথে মধ্যকর্ণের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে তা অধিকাংশ 
সময়ই বন্ধ থাকে, শুধু ঢোক গেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে 
কোনো জীবাণু এ নালি দিয়ে এসে মধ্যকর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি করলে তাকেই 
ওটিটিস মিডিয়া বলে। 


ঘুর ৬ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
২০১1 
02 002 পরিবহনে ফুসফুস গুরত্বপূর্ণ পালন করে থাকে । 
শ্বাস গ্রহণকালে গৃহীত অক্সিজেন ফুসফুসে. থাকে। ফুসফুসের 
আ্যালভিওলাস থেকে আগত রন্তে 0 চাপ থাকে 40117118। সুতরাং 
ফুসফুস থেকে অক্সিজেন (03) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিল্লী ভেদ 
'করে রক্তে প্রবেশ করে। রস্তে 0+ দুভাবে পরিবাহিত হয় যথা-_ ভৌত 
দ্রবণরূপে ও রাসায়নিক যৌগর্পে। 

প্রতি 100 মি. লি. রক্তে 0.2 মি. লি. অক্সিজেন ভৌত দ্বণরূপে 
পরিবাহিত হয়। বাকী অক্সিজেন রাসায়নিক যৌগরুপে পরিবাহিত হয়। 
রন্তে 0: প্রবেশের পর তা লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের 
সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্রোবিন গঠন করে 07৮$ + 40 লুল | কারণ: 
47১0১)। পরবর্তীতে এ অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন থেকে পৃথক হয়ে 
কলাকোষে প্রবেশ করে । 

আবার জীবদেহে কোষের বিপাকীয় কাজের ফলে কোষে 00: সৃষ্টি হয় । 
এই 00১ তিনটি ভিন পদ্ধতিতে রন্তে পরিবাহিত হয়। কিছু পরিমাণ 
(৫%) ০০, রস্তের প্লাজমার পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড 
(2093) কৃপে পরিবাহিত হয়। 

কিছু পরিমাণ ০০, কার্বোমিনো যৌগরূপে পরিবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ০0: 
লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে হিমোগ্লোবিনের ধ্রোটিন_ অংশের ত্যামিনো 
খুপের (4172) সাথে যুক্ত হয়ে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে। 
00.এর বেশিরভাগই (৬৫%) রন্তে বাইকার্বনেটরূপে পরিবাহিত হয়। 
এটি 181800- রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 1100১ রূপে লোহিত 
কণিকার মাধামে পরিবাহিত হয়। এভাবে 00: থেকে 
ফুসফুসের আযালভিওলাসে প্রবেশ করে এবং দেহের বাহিরে নির্গত হয়। 
এভাবে ফুসফুসে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে । 

ঘুয়েতুত্র শিশু রিমা ক'দিন থেকে বেশ অসুস্থ ভান্তারের পরামর্শে 
তার রন্তু পরীক্ষা ও মুখমন্ডলের এক্সরে করানো হয়। ডান্তার রন্তের ও 
এক্সরে রিপোর্ট দেখে বললেন, রিমার রন্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম 
ও তার নাকের গহ্বরের দু'পাশ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। 


79 
ক. সাইনুসাইটিস কী? ্ 
খ. সারফেকট্যান্ট বলতে কী বোঝ? 
গ. মানুষের অন্তশ্বসনে উদ্দীপকে উল্লিখিত রন্তে জানা 
ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. উীপকে এররে রিপোর্টে পাওয়া রোগের জটিতাসমূহ ব্য 
করো। ৪ 


শ্রেনি ডে 


1717. 


২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমনে সাইনাসের মিউকাস 
সৃষ্ট প্রদাহই হলো সাইনুসাইটিস। 
ছুগ্্ু খসনালির সবশেষ প্রান্ত আযলভিওলাস। এর প্রাটীরের কিছু নিশেষ 
(কোষ প্রাচীরের অন্ত£তলে ডিটারজেন্ট এর মতো রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ 
করে। এ পদার্থকে সারফেকট্যান্ট বলে। এ পদার্থ জ্যালরিগলাস 
প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দেয়। 
চর" (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । এ 
চুর" (ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। 
ছুত্েুত ব্থী বেশ কিছু দিন যাবৎ সর্দি, চোখের পেছনে ব্যথা এবং মধ্য 
কর্ণের ব্যথা অনুভব করছে। ডান্তার পরীক্ষা করে দেখলেন সে সাইনাস ও 


মধ্য কর্ণের অসুখে আক্রান্ত । 
/দি বাডস রোগিভ্নোগরাল হেল সু এত কলেজ মৌলতাজার/ 
ক. ওটিটিস কী? 
খ. মেসোগ্রিয়া কী ও এর কাজ কী? 
রশ. ইক নিলি বি রগের কারণ ও লো 
। 
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত দ্বিতীয় রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ । ৪ 
২৪ নং প্রশ্নের উতর 
ছু কানের ভেতরে বা বাইরে যে কোন অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহই 
হলো ওটিটিস। 
ছু 17১4. এর এপিডার্মিস. ও গ্যাস্ট্োডার্মিস এর মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থিত জেলির মতো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরই হলো মেসোমিয়া। 
কাজ: 
১. মেসোম্িয়া দেহকে সাপোর্ট করতে সহায়তা করে । 
২. দুটি কোষস্তরের ভিত্তিরূপে কাজ করে। 


৩, স্ায়ুকোষ, সংবেদী কোষতন্তুসমূহ ও মায়োফাইব্রিল ধারণ্‌ করে। 
ছু উদ্দীপকে নির্দেশিত বিথীর প্রথম রোগটি হলো সাইনুসাইটিস। নিম্নে 
সাইনুসাইটিসের কারণ ও লক্ষণ উল্লেখ করা হলো 


১ াাইনাসগলো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া -ও ছবাক দ্বারা আক্রান্ত হলে 
এটি হতে পারে। 

২. ঠান্ডা অথবা আ্যালার্জিজনিত কারণে এটি হতে পারে। 

৩. নাকে পলিপ সৃষ্টির কারণে, নাসা পথ সরু হয়ে ক্রমিক 
সাইনুসাইটিস হতে পারে । 

৪. দীতের ইনফেকশন বা দীত তুলতে গিয়েও এর সংক্রমণ হতে 
পারে। 

৫. ই সা বে রী সাইট তে পে 

৬. ২০58২ 

৭. ইউস্টেশিয়ান নালীর অস্থাভাবিকতায় এটি হতে পারে । 

লক্ষণ; 

১. নাক থেকে রক্ত বা পুঁজসহ হলুদ বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের 

হতে থাকে। 

তীব্র দীর্ঘ ও ক্ান্তিকর মাথা ব্যাথা লেগেই থাকে। 

মাথা নাড়াচাড়া বা নিচু করলে ব্যাথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। 

জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোন কিছুতেই ভালো লাগে না। 

নাক বন্ধ থাকে ও নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের 

হয়। 


চুর উদ্দীপকে নির্দেশিত দ্বিতীয় রোগটি হলো মধ্যকর্ণের অসুখ অর্থাৎ 
ওটিটিস মিডিয়া । 
নিম্নে ওটিটিস মিডিয়ার লক্ষণ ও প্রতিকার উল্লেখ করো হলো- 


৯৬৫ 


লক্ষণ: 
১. কান চুলকান ও জোরে কান টানা । 
২. ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা। 
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১০০.৪০ চ এর বেশি দেহতাপসহ জ্বর । 

প্রচন্ড মাথাব্যাথা ও ক্ষুধামন্দা হওয়া। 

কাশি ও নাক দিয়ে পানি ঝরা। 

কান ব্যথা ও কানে চাপ অনুভব করা । 

কান ভৌ ভৌ করা বা গুণ-গুণ ধ্বনি শোনা। 

বমি ৰা ডায়রিয়া হওয়া। 

কানের পর্দা ফেটে গেলে পিনা গড়িয়ে তরল পদার্থ নির্গমন হওয়া। 


প্রতিকার: ধূমপায়ীদের অন্যের ধূমপানের আওতামুস্ত রাখতে হবে। 
বায়ুদূষণ থেকে দূরে থাকতে হবে । এক বছর বা তারও বেশিকাল পর্যন্ত 
মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। বোতলে দুধ খাওয়ালে উলম্ব 
অবস্থায় খাওয়াতে হবে। কানের পাশে সেঁক দিতে হবে। বিশেষজ্ঞ 
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথা ও জীবাণুনাশক ওষুধ বা কানের ড্রপ 
ব্যবহার করতে হবে। 
চুদে মানবদেহের একটি অঙ্গের গঠন পড়ানোর সময় শিক্ষক 
বললেন এটি বক্ষ গহ্বরে অবস্থান করে, এটি লোবিওল নামক 
কতগুলো অংশে বিভন্ত এবং এতে অসংখ্য বায়কুঠুরীও থাকে। তিনি 
আরো বললেন, ধূমপায়ী ব্যস্তির ক্ষেত্রে অজ্ঞাটির গঠনে কিছু ভিন্নতা দেখা 
যেতে পারে। 5 

ক. জিনোম কি? 

খ. টেস্টক্রুস ও ব্যাকক্রস বলতে কী বুঝ? 

গ. উদ্দীপকে উন্লেখিত অঙ্গোর গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩ 

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে শিক্ষকের শেষ উত্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ 

কর। ৪ 


১ 


২৫ নং ্রশ্নের উত্তর 

ছুন্ু জীবের একটি জননকোষের জিনের সমস্টিই হলো জিনোম । 
255৬ 

জীবের যে ক্রস করা হয় তাকে টেস্টক্রস বলে। চি। বা চি; জনুর 
বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য টেস্ট 
ক্রস করা হয়। যেমন £ সংকর লম্বা মটর গাছের 'সাথে 01) বিশুদ্ধ 
খাটো মটর গাছ (৫) এর ক্রস ঘটালে ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক 
অনুপাত ১ $ ১ হবে। 
না৷ জনুর হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃবংশীয় যে কোন 
সদস্যের ক্রুসকে ব্যাক ক্রস বলে। 
[ঘুর শিক্ষক মানবদেহের ফুসফুসের গঠন পড়াজ্ছিলেন। ফুসফুসের 
গহ্বরের ভেতরে ্যালভিওলাই এর বাতাস এবং এগুলোর প্রাচীরে 
অবস্থিত কৈশিক নালির রন্তের মধ্যে অক্সিজেন. ও কার্বন-ডাই- 
অক্সাইডের বিনিময় ঘটে । 
ফুসফুসের বায়ুথলি বা আযালডিওলাই এর প্রাচীর এক্তর চ্যাপ্টা আবরণী 
কোষে গঠিত। এর চারপাশে থাকে পালমোনারি ধমনি ও শিরার কৈশিক 
জালিকা। আ্যালভিওলাই এর প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় রন্ত ও 
ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত গ্যাসীয় পদার্থের অতি সহজে ব্যাপন ঘটে । 
আ্যালভিওলাসের প্রাটীরের কিছু কোষ থাকে যারা সারফেকট্যান্ট নামক 
ডিটারজেন্ট এর অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। 
এ পদার্থের জন্যই ফুসফুসে গ্যাসীয় বিনিময় সহজে ঘটে । মূলত প্রশ্থাস 
বায়ুতে 02 এর পরিমাণ বেশি থাকায় আযালভিওলাসের ভেতর এর চাপ 
বেশি থাকে । আবার নিঃশ্বাসের পূর্বে কৈশিক নালিকায় ০05 এর চাপ 
বেশি থাকে। এই ব্যাপন চাপ পার্থক্যের কারণেই ফুসফুসে গ্যাসীয় 
বিনিময় ঘটে থাকে । 
চু পিকে শেষ উত্তির মাধ্যমে ধূমপানের ফলে ফুসফুসের গঠনের যে 

ঘটে তার ইঙ্জিত পাওয়া যায়। ধূমপায়ীর ফুসফুসে অধূমপায়ীর 
চেয়ে কম সংখ্যক আ্যালভিওলাই দেখা যায়। ধূমপানের ফলে 
আ্যালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায় ও কালচে বর্ণ ধারণ করে, কখনই এগুলোর 
পুনর্জন্ম হয় না। ধূমপানের ফলে ফুসফুসের অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবশ 
হয়ে পড়ে, ফলে ভেতরে ধুলি কণা জমতে থাকে। 


/জ্াহী সরলার মালা ক্লেভা/ 


এজন্য ধূমপায়ীর ফুসফুসে ধুলি-কণার জমাট ছোপ দেখতে পাওয়া যায়। 
এছাড়া ধূমপায়ীর ফুসফুসের ব্রতিকওলের মিউকাস গ্রশ্থিতে বর্ধিত স্ফীতি 
দেখা যায়। আবার ধূমপায়ীর ফুসফুসের বায়ু চলাচলের পথ বা লুমেন সরু 
টির সারে তা জুভনরে। 
কাজেই, উদ্দীপকে শিক্ষক যথার্থই বলেছেন যে, ধূমপায়ী ব্যন্তির ক্ষেত্রে 
ফুসফুসের গঠনে কিছু ভিন্নতা দেখা যেতে পারে। 
ছয়েত রর 
02. 

কলাকোষ 


০০, 
/ভাবদুল জাদ্রি মোলা।গিটি কলেজ বরাগিগ 
ঃ 
রি 


ক্লোরাইড শিফট কী? 

পিটুইটারিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয় কেন? 

. চিত্রের & অঙ্তোর কার্ষগত এককের বর্ণনা দাও। 

কতো হে এর হর পা একা ভাটা 

রক্রিয়া__ ব্যাখ্যা কর। ৪ 
২৬ নং ্রশ্নের উত্তর 

[তর 1০০. আয়ন এর সমতুল্য সমপরিমাণ 0. আয়ন দিয়ে লোহিত 

রম্তকণিকার মধ্যে প্রতিস্থাপিত হওয়াই ক্লোরাইড শিফট। 


এত এ 


২ চস প্টুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে সংযুস্ত একটি 


গোলাকার অন্তঃক্ষরাগ্রল্থি। এ গ্রন্থি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন 
ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থির উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। এজন্য এ গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্তি 
বলা হয়। 

চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত /, অঙ্গটি হলো ফুসফুস। ফুসফুসের কার্যগত 
একক হলো আযালভিওলাস। এটি ক্ষুদ্র বুদ বুদ সদৃশ বায়ুকুঠরি। এদের 
প্রাচীরে কৈশিক জালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে । পালমোনারি" ধমনি 
থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে পালমোনারি শিরা গঠন 
করে। এদের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা 
গঠিত। এছাড়া প্রাটীরে কিছু স্থিতিস্থাপক কোলাজেন সূত্রক থাকে, যে 
কারণে আ্যালভিওলাসের সংকোচন-প্রসাণ ঘটে থাকে। 
আযালভিওলাসের প্রাচীরে কিছু বিশেষ কোষ থাকে যারা সারফেকট্যান্ট 
নামক ডিটারজেন্টের অনুর্প ফসফোলিপিড রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ 
করে। সারফেকট্যান্ট সারফেস টেনশন হ্রাস. করে আযালভিওলাসের 
স্ফীত অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। আযলডিওলাসের প্রাচীরে 
ফ্যাগোসাইটিক ভ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ থাকে। এ ম্যাক্রোাফেজ 
অণুজীবসহ বহিরাগত বস্তু বিনষ্ট করে। 

[জু বিপাকীয় কার্ধের ফলে দেহের কলাকোষে কার্বন ডাইঅক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এ ০০0১শিরা রন্তের মাধ্যমে চিত্রের /২ অঙ্গো অর্থাৎ 
ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে এই পরিবহন প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। যেমন- 

1. ভৌত দ্রবণ ৰূপে : ৫% ০০ঃরন্তের প্লাজমায় দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক 
আ্যাসিডরূপে বাহিত হয়। 

00১৮১০0-৯7:00১ 

॥. কার্বোমিনো যৌগৰৃপে : ১০% ০0হ:লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের 
প্রোটিন অংশের আযামিন (-73) মূলকের সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগরূপে রত দ্বারা পরিবাহিত হয়। 
০0৮া7১৮৮ব700907 


কার্বোমিনোহিমোগ্লোবিন 
7. বাইকার্কোনেট যৌগরুপে : অধিকাংশ 00-ই রক্তে বাইকার্বোনেট 
রূপে পরিবাহিত হয় দুভাবে। 
যথা -8) 20100) রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 
৮) 87005 রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে । 


1717. 111 


এক্ষেত্রে 00; ব্যাপন প্রক্রিয়ার লোহিত রন্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং | অপরদিকে নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো 
কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের সহায়তায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে | স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো 
কার্বনিক আ্যসিড (8200১) সৃষ্টি করে। এ কার্বনিক আ্যাসিডের | নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়। উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ভায়াফ্রাম 
অধিকাংশই ভেঙ্গো ?* এবং 1700; আয়নে পরিণত হয়। 17003 | ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়। ফলে ফুসফুসীয় 


লোহিত কণিকায় 1+ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট 
(700১) গঠন করে। কিছু 1100) লোহিত কণিকা থেকে বের হয়ে 
র্তরসে চলে আসে এবং বিঃ" এর সাথে সংযুস্ত হয়ে সোডিয়াম 
বাইকার্বনেট (81100) গঠন করে। ২ 
পরবর্তীতে কার্বন ডাইঅক্সাইভ সমন্বিত যৌগগুলো ভেঙে যায় এবং ০০১ 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের বা়ুখলিতে প্রবেশ করে। 
ছু মানুষের বক্ষ পিঞ্জরের মাঝে দুটি বাযুপূর্ণ থলি থাকে। প্রতিটি 
থলি অসংখ্য বায়ু কুঠুরিতে বিভন্ত। এরা বিশেষ কৌশলে সংকোচিত 
প্রসারিত হয়। , /গরিতপুল সরকার রুল 
ক. শ্বসন কি? রঃ ১ 
খ. এপিগ্রটিস এর কাজ লিখ। ৪ 
-গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত একটি বায়ুকুঠুরির গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ, উদ্দীপকে উল্লিখিত ভেন্টিলেশ্ন কৌশলটি ব্যাখ্যা কর। ৪ 
২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্র যে এরক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন দ্বারা কোষ মধ্যদ্থ 
খাদ্যসারকে জারণের মাধ্যমে দহন করে খাদ্যস্থ স্থিতিশস্তিকে 
'গতিশস্তিতে রূপান্তরিত করে এবং কার্বন ডাইঅজ্সাইড নির্গত তাই হলো 
শ্বসন। 
চস মবরযন্ত্রট মুখবিবরে গ্লটিস নামক যে ছিদ্র দিয়ে উল্মুত্ত হয় তার মুখে 
ঢাকনার মতো অংশই হলো এপিগ্লটিস। খাদ্য গলাধঃকরণের সময় 
এপিগ্নটিস স্বরযন্ত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে খাদ্যবসত স্বাসনালীতে 
প্রবেশ করতে পারে না। 


[জু উদ্দীপকে উদ্দিখিত বায়ুকুঠুরীটি হলো আ্যালভিওলাস। এটি 
ফুসফুসের গঠনগত ও কার্ষগত একক। এটি ক্ষুদ্র বুদ বুদ সদৃশ 
বায়ুকুঠুরি। এদের প্রাচীরে কৈশিক জালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে । 
পালমোনারি ধমনি থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে 
পালমোনারি শিরা' গঠন করে। এদের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস 
এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া প্রাচীরে কিছু স্থিতিস্থাপক 
কোলাজেন সূত্রক থাকে, যে কারণে আ্যালভিওলাসের সংকোচন-প্রসারণ 
ঘটে থাকে। আ্যালভিওলাসের প্রাচীরে কিছু বিশেষ কোষ থাকে যারা 
সারফেকট্যান্ট নামক ডিটারজেন্টের অনুর্প ফসফোলিপিড রাসায়নিক 
পর্দা নিঃসরণ করে। সারফেকট্যান্ট সারফেস টেনশন হ্থাস করে 
আযালভিওলাসের স্ফীত অবস্থা বজায় র্খতে সাহায্য করে। 
আযালভিওলাসের প্রাচীরে ফ্যাগোসাইটিক ত্যালভিগুলার ম্যাকোফেজ 
থাকে । এ ম্যাক্রোফেজ অণুজীবসহ বহিরাগত বস্তু বিনষ্ট করে।” 

[তর উদ্দীপকে উ্লিখিত ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়াটি দু'ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা; 
প্রশ্বাস এবং নিংশ্বাস। ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়ায় ডায়াফ্রাম গুরুতপূ্ণ ভূমিকা 
পালন করে। শ্বাসগ্রহণের সময় ডায়াফ্রাম-পেশি সংকুচিত হলে এর 
কেন্দ্রীয় টেনডন নিম্নমুখে সঞ্জালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্বরের অনুনৈর্ঘ্য 
ব্যাস বেড়ে যায়। একই সময়ে নিম্নভাগের পর্শকাগুলো কিছুটা ওপরে 
উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের পাশ্বীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাস বৃদ্ধি পায়। 
ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচনের ফলে পর্শৃকার শ্যাফট উত্তোলিত 
হয়। এতে স্টার্নাম উত্তোলিত হয়ে সামনে সপ্ালিত হয়। ফলশ্রুতিতে 
বক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসসহ অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়। এভাবে ভায়াফ্রাম 
ও পশুকার পেশির সংকোচনের ফলে বক্ষীয় গহ্বর সব দিকে বৃদ্ধি 


পায়। এ কারণে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে এর ভেতরের আয়তনও বাড়িয়ে 
দেয়। প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ -চাপ বাতাসের সাধারণ চাপ 
অপেক্ষা কম হওয়ায় নাসিকা পথের ভেতর দিয়ে আসা বাতাস ফুসফুসে 
প্রবেশ করে। 


পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং প্ল্যুরার অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের 
বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকা পথে 
বেরিয়ে যায় ও ফুসফুসের আয়তন কমে যায়। এভাবে ডায়াফ্রাম শ্বসনে 
অর্থাৎ স্থাস-্্রস্থাসে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 


খ. সাইনুসাইটিস এর লক্ষণসমূহ লিখ। ২ 
গ. উদ্দিপকের./' চিহ্নিত অংশের গঠন বর্ণনা কর। তি 
ঘ. উদ্দিপকের ?' চিহ্নিত অংশে যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে তার 
বিস্তারিত বর্ণনা লিখ। ৪ 
২৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু সিগারেটের ধোঁয়ায় আ্যালভিওলাসের প্রাটীর যে ক্ষতি হয় তার ফলে 
আ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে 
গিয়ে ফুসফুসে ফাকা স্থান সৃষ্টি করে এগুলোই এমফাইসেমা। 
চুর সাইনুসাইটিস এর লক্ষণ-সমূহ হলোঃ 
1. নাক থেকে ঘন তরল বের হতে থাকে। এটি সাধারণত হলদে বা 
সবুজ বর্ণের হয় এবং তাতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে । 
॥. তীব্র দীর্ঘ ও বিরস্তিকর মাথা-ব্যাথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের 
বিভিন্ন অণ্চলে হতে পারে। 
॥. মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাটলে বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা 
আরো বেড়ে যায়। 
জবর জবর ভাব থাকে, কোনো কিছুতেই ভালো লাগে না এবং 
অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। 
[উদ্দীপকে "' চিহিত অংশ হলো আযালভিওলাস। 
এটি গঠনগত ও কার্যগত একক। এটি ক্ষুদ্র বুদ বুদ সদৃশ 
বু দের পারে ফলিক জালিক নিবরাস থান কর 
পালমোনারি ধমনি থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে 
পালমোনারি শিরা গঠন করে এদের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস 
এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া প্রাটীরে কিছু স্থিতিস্থাপক 
কোলাজেন সূত্রক থাকে, যে কারণে আ্যালভিওলাসের সংকোচন-প্রসারণ 
ঘটে থাকে । আ্যালভিওলাসের প্রাীরে কিছু বিশেষ কোষ থাকে যারা 
সারফেকট্যান্ট নামক ডিটারজেন্টের অনুর্প ফসফোলিপিড রাসায়নিক 
পর্দা নিঃসরণ করে। সারফেকট্যান্ট সারফেস টেনশন হ্রাস করে 
আযালভিওলাসের স্ফীত অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। 
আযালভিওলাসের প্রাচীরে ফ্যাগোসাইটিক আ্যালডিওলার ম্যাক্রোফেজ 
থাকে । এ ম্যাক্রোফেজ অপুজীবসহ বহিরাগত বস্তু বিনষ্ট করে। 
ছু উদ্দীপকের "/' চিহিত অংশটি হলো আযালভিওলাস। 
এই আ্যালভিওলাস প্রাণীর গ্যাসীয় আদান প্রদানে অর্থাৎ অক্সিজেন ও 
কার্বন ভাইঅক্ত্রাইভ পরিবহনে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে. 
শ্বাস গ্রহণকালে গৃহীত অক্সিজেন ফুসফুসে থাকে। ফুসফুসের 
আযালভিওলাস থেকে আগত রন্তে 0: চাপ থাকে 40 হাঃ 178 । ফুসফুস 
থেকে অক্সিজেন (02) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিল্লী ভেদ করে রক্তে 
প্রবেশ করে। রন্তে 0 দুভাৰে পরিবাহিত হয় যথা-_ ভৌত দ্রবণরূপে ও 
রাসায়নিক যৌগরূপে। 
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প্রতি 100 মি. লি. রন্তে 0.2 মি. লি. অক্সিজেন ভৌত দ্রবণরূপে 
পরিবাহিত হয়। রস্তে ০২ প্রবেশের পর তা লোহিত কণিকায় অবস্থিত 
হিমোগ্লোবিনের সাথে যুস্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে। পরবর্তীতে 
এ অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন থেকে পৃথক হয়ে কলাকোষে প্রবেশ করে। 
আবার জীবদেহে কোষের বিপাকীয় কাজের ফলে কোষে ০০, সৃষ্টি হয়। 
এই 002 তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে রন্তে পরিবাহিত হয়। কিছু পরিমাণ 
(৫%) ০০১ রক্তের প্লাজমার পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড 
(8200১) বূপে পরিবাহিত হয়। 

কিছু পরিমাণ ০03 কার্বোমিনো যৌগবূপে পরিবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় 
002 লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশের 
আযামিনো গ্রুপের (7172) সাথে যুস্ত হয়ে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন যৌগ 

করে। 

০০১এর বেশিরভাগই (৬৫%) রস্তে 'বাইকার্বনেটরূপে পরিবাহিত হয়। 
এটি 1২4700১- রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 111০0; রূপে লোহিত 
* কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এভাবে 002 শিরারন্ত থেকে 
ফুসফুসের আ্যালভিওলাসে প্রবেশ করে এবং দেহের বাহিরে নির্গত হয়। 
এভাবে শ্বাসনতন্ত্রে কুন বায়ু থলির মাধ্যমে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে । 


চতুর মানব শ্বসন অঙ্তো স্কোয়ামাস এপিথেলীয় কোষে গঠিত ও 


/ক্চা্টসয়েন্ট গাবালিক সুক্ল ত্যাত রেজা এরদপুর নিক 
ক. চার্লস রবার্ট ডারউইন প্রদত্ত বইটির নাম কী? ১ 
খ. টেস্ট ক্রস ও ব্যাকক্রস এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তলটির গঠন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন ধরণের গ্যাসগুলো কিভাবে বিনিময় 

করে? ব্যাখ্যা কর। ৪ 
২৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ুন্্রু গর্লস রবার্ট ডারউইন প্রদত্ত বইটির নাম হলো: 
118 065090165  )4৩85 ০1 বিএ 5০1৩০001,৮ 

টেস্ট ক্রস ও ব্যাকক্রসের মধ্যে পার্থক্য হলো: 
ক্রস হচ্ছে ₹। ও 12 জনুর বংশধরগুলো জোমোজাইগাস না 

হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য তাদের সাথে বিশুদ্ধ প্রচ্ছরন লক্ষণ 
বিশিষ্ট পিতা-মাতার ক্রস । অন্যদিকে ব্যাক ক্রস হলো চ। জনুর একটি 
হেটারোজাইগাস জীবের সাথে যে কোনো বৈশিষ্টের পিতামাতার ক্রস। 
টেস্ট ক্রস প্রচ্ছন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীর সাথে হয় কিন্তু ব্যাক ক্রস 
যেকোনো বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর সাথে হয়। 

[নর উদ্দীপকে উল্লিখিত তলটি হলো আ্যালভিওলাস। 


এটি গঠনগত ও কার্ষগত একক। এটি ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ 
রা হয়ত নিক লি কা 
এবং পালমোনারি ধমনি থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে 
পালমোনারি শিরা গঠন করে। এদের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস 
এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া প্রাচীরে কিছু স্থিতিস্থাপক 
কোলাজেন সূত্রক থাকে, যে কারণে আ্যালভিওলাসের সংকোচন-প্রসারণ 
ঘটে থাকে। আযালভিওলাসের প্রাচীরে কিছু বিশেষ কোষ থাকে যারা 
সারফেকট্যান্ট নামক ডিটারজেন্টের অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক 
পর্দা নিঃসরণ করে। সারফেকটান্ট সারফেস টেনশন শ্তাস করে 


থাকে। এ ম্যাক্রোফাজ অণুজীবসহ বহিরাগত বস্তু বিনষ্ট করে। 
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1717. 


চুর উদ্দীপকে গ্যাসীয় বিনিময় বলতে শ্বসনে অক্সিজেন কার্বন ডাই- 
অক্সাইড গ্যাসের বিনিময়কে বোঝানো হয়েছে। 
স্বাস_শ্রহণকালে গৃহীত অক্সিজেন ফুসফুসে থাকে। ফুসফুসের 
আ্যালভিওলাস থেকে আগত রস্তে 0: চাপ থাকে 40077118। ফুসফুস 
থেকে অক্সিজেন (0১) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিন্লী ভেদ করে রন্তে 
প্রবেশ করে। রক্তে 0: দুভাবে পরিবাহিত হয় যথা-- ভৌত দ্রবণরূপে ও 
রাসায়নিক যৌগরূপে। 
প্রতি 100 মি. লি. রন্তে 0.2 মি. লি. অক্সিজেন ভৌত দ্রবণর্পে 
পরিবাহিত হয়। রস্তে 0, প্রবেশের পর তা লোহিত কণিকায় অবস্থিত 
হিমোম্লোবিনের সাথে যুন্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্রোবিন গঠন করে । পরবর্তীতে 
এ অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন থেকে পৃথক হয়ে কলাকোষে প্রবেশ করে। 
আবার জীবদেহে কোষের বিপাকীয় কাজের ফলে কোষে ০0: সৃষ্টি হয়। 
এই 00: তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে রক্তে পরিবাহিত হয়। কিছু পরিমাণ 
(৫%) ০০2 রক্তের প্লাজমার পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড 
07200) রূপে পরিবাহিত হয়। 

পরিমাণ ০০2 কার্বোমিনো যৌগর্পে পরিবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় 
০0১ লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশের 
নিলে (নিস নকে দিনে হিম না 

করে। 
০০৮এর বেশিরভাগই (৬৫%) রন্তে বাইকার্বনেটরূপে পরিবাহিত হয়। 
এটি 1২40100) রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 1100) রূপে লোহিত 
কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এভাবে 002 শিরারন্ত থেকে 
ফুসফুসের আ্যালভিওলাসে প্রবেশ করে এবং দেহের বাহিরে নিত হয়। 
এভাবে শ্বাসনতন্তরে কন বায়ু থলির মাধ্যমে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে । 


খ. ফ্যাগোলাইসোসোম কীভাবে গঠিত হয়? 

গ. উদ্দীপকের চিহ্নিত অংশের গঠন বর্ণনা কর। 

ঘ. উদ্দীপকের চিহ্নিত অংশগুলোর কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। 

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছূদ্রু দেহের প্রতিরক্ষা তন্তর থেকে উৎপর এক ধরনের দ্রবণীয় 
গ্রাইকোপ্রোটিন যা রোগব্যাধি সৃষ্টিকারী নিদিষ্ট আ্যান্টিজেনকে ধ্বংস 
করে তাই হলো আ্যান্টিবডি। 
ছু দেহে কোন ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করলে শ্বেত রন্তকণিকা ক্ষণপদ 
সৃষ্টির মাধ্যমে একে ঘিরে ফেলে। ক্ষণপদের অগ্রভাগ পরস্পর একীভূত 
হয়ে গহ্রর সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ করে ফেলে। এই 
গহ্বরের সাথে লাইসোজোম যুক্ত হয়ে ফ্যাগোলাইসোজোম গঠন করে। 
এরপর গহ্বরে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে 
ফেলা হয়। 
[ছু মুখবিহ্বর ও ট্রাকিয়ার সংযোগকারী হচ্ছে /, অংশটি অর্থাৎ ল্যারিংকস 
বা স্বরযন্ত্র। এটি একটি পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট নলাকার অংশ, যা 
গলদেশে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রিবা কশেরুকার তলে হাইওয়েড অস্থির 
ঠিক নিচে_অবস্থিত। শ্থাসনালিতে উন্মুস্ত ও ছোট ছোট খশ্ডবিশিষ্ট 
তরুণাস্থি নির্মিত অংশ । এখানে এপিপ্লটিস ও স্বরতন্ত্রী থাকে। 
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৪ অংশটি ট্রাকিয়া লিগামেন্ট সংযুস্ত কতকগুলো অর্ধবৃত্তাকার তরুণাম্থি 
নির্মিত প্রায় ১২ সে.মি. লম্বা ও ২ সে.মি. ব্যাস বিশিষ্ট ফাকা নল। 
ট্রাকিয়ার অন্তঃগাত্র মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত এবং সিলিয়াযুন্ত। 

0 অংশটি মানুষের ফুসফুস বক্ষগহ্ররে ডায়াফ্রামের ওপরে হৃৎপিণ্ডের 
দ'পাশে অবস্থিত হালকা লাল রংয়ের কোণাকার অঙ্গা । মানবদেহে ভান 
ও বাম-এ দুটি ফুসফুস রয়েছে। এ দুটি আবার খাজের সাহায্যে খন্ডে 
বিভ্ত। ডান ফুসফুস তিন খণ্ডবিশিষ্ট এবং বাম ফুসফুস দু'বগুবিশিষ্ট। 
ব্রতিকওল্রে অতিসূষ্ষ্ম ও তরুণাস্থিবিহীন প্রান্তগুলো আযালভিওলার নালি 
নামে পরিচিত। প্রতিটি নালি একেকটি আ্যালভিওলার থলিতে উন্মুক্ত 
হয়। প্রতিটি আযালভিওলার থলি কতকগুলো আ্যালভিওলাই নিয়ে গঠিত। 
ফুসফুসের বহিতল দ্বিস্তরী ভিসেরাল প্ল্ুরা নামক পাতলা বিল্লিতে 
আবৃত। 

তর চিহ্ত /১. ৪. ০ অর্থাৎ শ্বসনতন্ত্রের তিনটি অঙ্গা যথাক্রমে ল্যারিংক্স 
বা স্বরযন্তট্রাকিয়া ও ফুসফুস। শ্বসনতন্্ে এদের কার্যপন্ধতি বিভিন্ন। 
ল্যারিংক্স বা স্করযন্তস্বরথলিতে স্বর তৈরি করে। স্বরযন্তরের এপিপ্রটিসের 
কারণে খাদ্যকণা স্বরযান্ত্ে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে খাদ্যকণা 
সরাসরি খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে । 

ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালির মধ্য দিয়ে বায়ু দেহের ভেতরে প্রবেশ করে ও দেহ 
থেকে বের হয়ে বাইরের কোনো অপ্রয়োজনীয় বন্তু বা জীবাণু 
শ্বাসনালিতে প্রবেশ করলে ঝিল্লিস্থিত_সৃক্ষ্া লোম কাশি সৃষ্টি করে 
ওপরের দিকে পাঠিয়ে দেয় এবং স্মাসনালি তা পরীক্ষা করে রাখে। 
ফুসফুসের অভ্যন্তরে অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ু কোষ, সুস্ সুক্ষ শ্বাসনালি 
ও রন্তনালি থাকে। বায়ুখলি ও কৈশিক নালিকার গাত্র খুবই পাতলা । এ 
কারণে বাযুখলি থেকে অক্সিজেন সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কৈশিক 
নালির রস্ত রসে প্রবেশ রুরে এবং অনুরূপভাবে কার্বন ডাইঅক্মাইভ 
ব্যাপন এ প্রক্রিয়ায় কৈশিক নালি ভেদ করে বায়ুথলিতে প্রবেশ করে এবং 
পরে ফুসফুস দ্বারা বাইরে নিষ্কান্ত হয়। বায়ুথলি ও সংলগ্ন কৈশিক 
নালির উপস্থিতির জন্য ফুসফুস গ্যাস বিনিময় করতে পারে । 


/টদিপলর সরকারি মাকলা কলেজ 
হিমোডায়ালাইসিস কী? ১ 
. গাও ও 1 বলতে কী বুঝ? $ ২ 
চিত্রের / অংশের এককের বর্ণনা দাও। ৩ 
একলাকোষ হতে / অংশে ০০১ পরিবহন.একটি জটিল প্রক্রিয়া- 
ব্যাখ্যা কর। ৪ 


ক. 
খ. 

গ. 
ঘ. 


৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুছ্ু রন্তকে পাম্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ 
করে আবার দেহে ফেরত পাঠানোই হলো হিমোডায়ালাইসিস। 
ছুস্জু টাইআয়োডোথাইরোনিন হলো ণ; যা মৌরিক বিপাক হারকে উদ্দীপ্ত 
করে| হৃৎস্পন্দদ হার, প্রোটিন সংশ্লেষণ ও প্রোটিন বিনাশ, গুকোজ 
সংশ্লেষ, লাইপোলাইসিস প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করে। এ হরমোন ভূণ ও 
শিশুর পরিস্ফুটনে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে । 
থাইরক্সিন হলো গ$ যা বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ 
হরমোন প্রোটিন সংশ্লেষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে দৈহিক বৃদ্ধি 
নির্ধারণ করে। 
[নর চিত্রের & চিহিত অংশটি হলো ফুসফুসের আ্যালভিওলাস। এটি 
ফুসফুসের গঠনগত ও কার্ষগত একক। এটি ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ 
বায়ুকুঠুরি। এদের প্রাটীরে কৈশিক জালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে 
এবং পালমোনারি ধমনি থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে 
পালমোনারি শিরা গঠন করে। এদের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস 


1717. 


এপিথেলিয়াল কোষ ছারা গঠিত। এছাড়া প্রাচীরে কিছু স্থিতিস্থাপক 
(কোলাজেন সূত্রক থাকে, যে কারণে আ্যালভিওলাসের সংকোচন-প্রসারণ 
সারফেকট্যান্ট নামক ডিটারজেন্টের অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক 
পদার্থ নিঃসরণ করে। সারফেকট্যান্ট সারফেস টেনশন হ্রাস করে 
আ্যালভিওলাসের স্ফীত অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। 
আ্যালভিওলাসের * গ্রাচীরে ফ্যাগোসাইটিক আ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজ 
থাকে । এ ম্যাক্রোফাজ অগুজীবসহ বহিরাগত বন্তু বিনষ্ট করে । 

চুর বিপাকীয় কার্ষের ফলে দেহের কলাকোষে কার্বন ডাইঅক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। উৎপন এ 00১শিরা রন্তের মাধ্যমে চিত্রের £ অংশে অর্থাৎ 


ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে এই পরিবহন প্রক্রিয়া 

সম্পন্ন হয়। যেমন- - 

% ভৌত দ্রবণ রূপে : ৫% ০০-রক্তের প্লাজমায় দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক 
পে বাহিত হয়। 


00:+/7১0-7:005 
॥. কার্কোমিনো যৌগর্পে : ১০% ০0,লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের 
প্রোটিন অংশের আ্যামিন (-75) মূলকের সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্কোমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগরূপে রন্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। র্‌ 
007৮৭7:-৯7070008 

কার্বোমিনো- 


-হিমোপ্লোবিন 
00. বাইকার্বোনেট যৌগর্পে : অধিকাংশ 00২-ই রন্তে বাইকার্বোনেট 


রূপে পরিবাহিত হয় দুইভাবে। 
যথা_ ৪) 11008 রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 
৮)%100 রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে । - 


এক্ষেত্রে 005ব্যাপন প্রক্রিয়ার লোহিত রন্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং 
কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের সহায়তায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্বনিক আযাসিড (4:00) সৃষ্টি করে। এ কার্বনিক আ্যাসিডের 
অধিকাংশই ভেঙ্গো (+ এবং 1100) আয়নে পরিণত হয়। 1100১ 
লোহিত কণিকায় %+ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট 
(4700) ) গঠন করে। কিছু 1100) লোহিত কণিকা থেকে বের হয়ে 
রন্তরসে চলে আসে এবং ধ্* এর সাথে সংযুস্ত হয়ে সোডিয়াম 
বাইকার্বনেট (২4700) গঠন করে। 

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কলাকোষে ০০: -এর পরিবহন 
একটি জটিল প্রক্রিয়া। 

৯৩১ 


না 


কোটী সাদি জলে 
, স্টেম কোষ কী? ১ 
ব্যারোরিসেপ্টার বলতে কী বুঝ? ২ 
. উদ্দীপকে চিত্রিত অঙ্তোর গাঠনিক এককের বর্ণনা দাও। ৩. 
কলাকোষ হতে উদ্দীপকে চিত্রিত অঙ্তো 00: পরিবহন কৌশল 
ব্যাখ্যা কর। ৪ 

৩২ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুর টম কোষ হলো বহুকোষী জীবের অবিভেদিত কোষ যা বিভাজিত 
হয়ে বিশেষায়িত কোষসমূহে পরিণত হতে পারে ।* 
ছুছ্র মনুষের র্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী সামু্ান্ত থাকে । 
এগুলো রস্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রন্তচাপের 
ভারসাম্য রক্ষা করে । ই সংবেদী সলাযুপরান্তকে ব্যারোরিসেপ্টার বলে। 
এসব স্লাযুপরান্ত অস্বাভাবিক রন্তচাপ শনান্ত করে কেন্দ্রীয় স্লাযুতন্ত্ে যে 
বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্লাযুতনত হদস্পন্দনের মাত্রা ও শত্তি 
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রন্তচাপ স্বাভাবিকরণে ভূমিকা পালন করে। 


ঞ 


শ্রুতি 
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উদ্দীপকের চিত্রিত অজাটি হলো মানবদেহের ফুসফুস। ফুসফুসের 
একক হলো আযালভিওলাস। 
আবি ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠরি। এর প্রাচীরে' কৈশিক 
জালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে এবং প্রাচীরের পুরুত্র ০.১1/7. এর 
প্রাটীরচ্যা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া 


সহজে ঘটে। দুটি ফুসফুসে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন আ্যালভিওলাই থাকে। 
আযালভিওলাসের প্রাচীরে ফ্যাগোসাইটিক 

থাকে। এ ম্যাক্রোফেজ অনুজীবসহ বহিরাগত বস্তু বিনষ্ট করে দেয়। 
[রে কলাকোষ হতে উদ্দীপকের চিত্রিত অঙ্গা ফুসফুসে রন্তের মাধ্যমে 
00: পরিবাহিত হয় এবং ফুসফুস হতে বায়ুতে মুক্ত হয়। নিচে বর্ণিত 
তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে ০0ঃরস্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় । 

7 ভৌত সর 0তে নিররে 
বিক্রিয়া করে কার্বনিক যন 
810400১- ০8:0১ কোর্বনিক এ ) 

কার্বোমিনো থেকে রন্তের প্লাজমায় আগত 
০০: এর কিছু অংশ লোহিত র্তকণিকায প্রবেশ করে। এখানকার 
হিমোগ্রোবিনের গ্লোবিন অংশের আ্যামিনো গুপের সাথে 002 যুস্ত 
. হয়ে কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং পরিবাহিত 
হ্য়। ” 
002. +. চাচার _৯ নিটাব70007 কোর্বোমিনো- 
হিমোগ্লোবিন) ৫0: এর একাংশ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সরাসরি 
যুস্ত হয়ে কার্বামিনো প্রোটিন গঠন করে। : 

1সাব72+ 0০১১ সি ৭70090 কোর্বোমিনো-প্রোটিন) 
মোট ০02 এর শতকরা ২৭ ভাগ কার্বামিনো যৌগরূপে পরিবাহিত 


হয়। ? 
॥॥. বাইকার্বোনেটরূপেঃ 00; এর বেশির ভাগই (৬৫%) রস্তে 


পে পরিবাহিত হয়। এটি 1২4/100) ৰূপে প্লাজমার 
মাধ্যমে এবং 10100) রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত 
হ্য়। 


পৌছায় বা 


এভাবে কোষ কলা হতে বিভিন্ন কৌশলে ০০0: ফুসফুসে 
্বসনে গৃরতপূ্ণ ভূমিকা রাখে । 


. ধূমপানের ফলে ফুসফুসের কী পরিণতি হয়? 
. উদ্দীপকের চিত্র /, এর ক্ষুদ্রতম এককের গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩ 
|. উদ্দীপকের কলাকোষ থেকে চিত্রের £ অংশে 005 এর 
পরিবহন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৪ 
৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু ভইরাস, ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাকের সংক্রমণে প্যারান্যাসাল 
সাইনাসের মিউকাস ঝিশলীতে সৃষ্ট প্দাহই হলো সাইনুসাইটিস। 
ঘুর ধমপানের ফলে ফুসফুস বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধূমপ্নের 
ফলে ফুসফুসের আ্যালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায় ও কালচে বর্ণ ধারণ করে, 
যার পুনর্জন্ম হয় না। এছাড়া ফুসফুসের অন্তঃগ্রাচীরের সিলিয়া অবশ 
হয়ে পড়ে, ফলে ধুলিকণা ভেতরে জমা হয়। কাজেই ধূমপানের কারণে 
সাধারণ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট জনিত রোগ ছাড়াও এমফাইসেমা, 
ব্র্কাইটিস, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। 


আ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ' 


[ঘুঘু উদ্দীপকে উল্লেখিত চিত্র & হলো ফুসফুস ফুসফুসের ক্ষুন্রতম একক 
হলো আ্যালভিওলাস। আ্যালভিওলাস ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি। 
আ্যালভিওলাসের প্রাচীর চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ 
দ্বারা গঠিত। এছাড়া প্রাচীরে কিছু স্থিতিস্থাপক কোলাজেন সৃত্রক 
থাকার জন্য আ্যালভিওলাসের সংকোচন প্রসারণ ঘটে থাকে। 
আ্যালভিওলাসের প্রাচীরে বিশেষ কিছু কোষ থাকে যারা সারফেকট্যান্ট 
নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। এ পদার্থের জন্য 
আ্যালভিওলাসে গ্যাসীয় বিনিময় সহজে ঘটে । আ্যালভিওলাসের প্রাটারে 
নিবিড়ভাবে কৈশিকজালিকা অবস্থান করে। শ্বাস-রশ্বাসের সময় এই 
কৈশিক নালি ও আযালভিওলাসের মধ্যে 0১ ও 00১ এর বিনিময় ঘটে । 
এক্ষেত্রে সারফেকট্যান্ট আ্যালভিওলাস প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান 
কমিয়ে দেয়। ফলে ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে 
পারে । এছাড়া এ পদার্থ ্যালভিওলাস আগত জীবাণুও ধ্বংস করে। & 


সূত্র বিপাকীয় কার্ধের ফলে দেহের কলাকোষে কার্বন ডাইঅক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এ ০0ঃশিরা রন্তের মাধ্যমে চিত্রের / অংশে অর্থাৎ 
ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে এই পরিবহন প্রক্রিয়া 


০9:+11209-৯2003 
কার্বোমিনো ১০% 00: লোহিত কণিকার 
হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশের আ্যামিন (-)17:) মূলকের সাথে 
বিক্রিয়া করে কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগর্পে রন্ত দ্বারা 
পরিবাহিত হয়। 
00:২৮7:-১৮100০07 

কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন 


॥, বাইকার্বোনেট যৌগরুপে : অধিকাংশ ০০:-ই রন্তে বাইকার্বোনেট 
বুপে পরিবাহিত হয় দুভাবে। 
যথা -৪)1২41700) বৃপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 
৮) 1800) রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে । ত 
এক্ষেত্রে ০০১ ব্যাপন প্রক্রিয়ার লোহিত র্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং 
কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের সহায়তায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্বনিক আযসিড (5:00২) সৃষ্টি করে। এ কার্বনিক আ্যাসিডের 
অধিকাংশই ভেঙ্তো 1+ এবং 11০0/ আয়নে পরিণত হয়। 1100/ 
লোহিত কণিকায় €+ এর সাথে সংযুস্ত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট 
(700) ) গঠন করে । কিছু 1100 লোহিত কণিকা থেকে বের হয়ে 
রন্তরসে চলে আসে এবং 1খ৪' এর সাথে সংযুস্ত হয়ে সোডিয়াম 
বাইকার্বনেট (81003) গঠন করে। 
পরবর্তীতে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমন্থিত যৌগগুলো ভেঙে যায় এবং 002 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের বায়ুথলিতে প্রবেশ করে । 
রী মাথার খুলিতে মুখমণ্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দু'পাশে এবং 
ওপরে অবস্থিত চার জোড়া বিশেষ গহ্বর যা বাযুপূর্ণ থাকে । কোনো 
কারণে যদি তা তরলে পূর্ণ হয় এবং তাতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে তাহলে 
এক ধরনের রোগ হয়। টসে পারিক সুষদ ও জ্দেজ জা 
ক. ওম কী? ১ 
খ. হেমিমেটাবোলাস রূপান্তর বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের রোগটি কী? এ রোগের কারণসসমূহ ব্যাখ্যা করো ।৩ 
ঘ. উদ্দীপকের রোগটি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আছে কী? 
মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্রু 257. হলো 711016 90714008 17007707৩ যা ডিস্বাশয়ের 
ফলিকলের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ডিস্বাগু উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে । 


1717. 171 


চু ঘাসফড়িং এর রূপান্তর অসম্পূর্ণ বা হেমিমেটাবোলাস! কারণ এদের 
অপরিণত নিম্ফ আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে কয়েকটি নিম্চদশা 
পেরিয়ে পূর্ণাঙ্ঞা ঘাসফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেক নিম্ফদশা দেখতে 
প্রায় পূর্ণাঙ্জা পতঙ্গোর ক্ষুন্ব প্রতিরূপের মতো দেখায়, কিন্তু এগুলো ভানা 
ও জননাঙ্গাবিহীন থাকে এবং স্পষ্ট বর্ণ পার্থক্য প্রদর্শন করে 

ছু উদ্দীপকের রোগটি সাইনুসাইটিস। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা 
ছত্রাকের সংক্রমণে উদ্দীপকের গহ্বর বা সাইনাসের মিউকাস ঝিল্লিতে 
সৃট-প্রদাহকে সাইনুসাইটিস বলে । 

সাইনুসাইটিসের কারণসমূহ: 

1. সাইনাসগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং কিছু 
ক্ষেত্রে ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে সাইনুসাইটিস হতে পারে । 
ঠান্ডাজনিত কারণে, ত্যালা্জিজনিত কারণে, ব্যবধায়ক পর্দার 
অস্বাভাবিকতার সাইনাস গহ্বর অবরূদ্ধ হয়ে, নাকে পলিপ সৃষ্টির 
কারণে, নাসাগহ্বরের মিউকোসা স্ফীতির ফলে নাসাপথ সবু হয়ে 
ক্রনিক সাইনুসাইটিস হতে পারে। 

দাতের ইনফেকশন থেকে বা দীত তুলতে গিয়েও সাইনাসে 
সংক্রমণ হতে পারে । 

যারা হাপানির সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস 
দেখা যায়। 

সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট ইত্যাদির প্রভাবে এ 
রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। 

ইউস্টেশিয়ান নালির সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর 
অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে । 


. 


0, 


1৬, 


ঘা উপীপকের সাইনুসাইটিস রোগ হতে রক্ষা পেতে নিষ্লিখিত উপায়]: 


অবলগ্বন করা যায়; 
1. শুষ্ক, খোলামেলা এবং যথেষ্ট আলো-বাতাস আছে এমন ঘরে 
বসবাস সাইনুসাইটিসের সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস করে। 
ধূলা-বালি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ঘনঘন ঠান্ডা লাগানো 
যাবে না। 

॥॥. একটু লবণ পানি নাক দিয়ে টেনে নিতে হবে এবং মুখের উপর 
গরম সেক দিতে হবে। 

1. প্রশ্বাসে গরম জলীয়বাষ্পের ভাব নিলে প্লেষা তরল হতে সাহায্য 


করে। 

্লেষা তরল করার নাকের ড্রপ নিওসাইনেক্সিন (ফনিল এক্সিন) 

ব্যবহার করা যেতে পারে। 

॥. প্রয়োজনীয় ত্যান্টিবায়োটিক, হিস্টাসিন জাতীয়-উষধ এ রোগ 
উপশমে কাজ করে । 
সর্বোপরি নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা 
নিয়ে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 


ক, হিমোসিল কী? ১ 
খ. পুরুষ এবং স্ত্রী ঘাসফড়িং এর পার্থক্য লিখ । ২ 
গ. উদ্দীপকের "' অংশের গাঠনিক এককের ব্যাখ্যা দাও। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের "খ' হতে '*' অংশে ০0১ পরিবহনের গতিপথ. এবং 

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর। ৪ 


৩৫ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুন্রু হিমোসিল হলো আর্োপোডা পর্বের প্রাণীদেহের পেরিটোনিয়াল 
আবরণীবিহীন এক ধরনের অপ্রকৃত দেহ গহ্বর যা হিমোলিম্ফ ধারণ 
করে। 


স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ে ওভিপজিটর ৪টি সুঁচালো কপাটিকা দিয়ে গঠিত। 

পুরুষ সদস্যে রয়েছে সার্কি, সারকুলা, সাবজেনিটাল ও সুপ্রাআ্যানাল 
প্লেট । পুরুষের উদরটি গোল ধরনের, প্রান্তের দিকে সামান্য বাকানো। 
কিন্ত স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর সোজা। স্ত্রী সদস্য পুরুষের চেয়ে অনেক 
বড় এবং এদের পা পুরুষের চেয়ে কয়েক মিলিমিটার বেশি লম্বা। 


ছুঘ্রু উদ্দীপকের '' হলো ফুসফুস। ফুসফুসের রি একক 
লাল পি লিলা তা 
বিশেষ । এদের প্রতিটির ব্যাস ০.২ মিলিমিটার এবং মাত্র ০.১ 
মাইক্রোমিটার পুরু। এদের. প্রাটীরে কৈশিক জালিকা নিবিড়ভাবে 
অবস্থান করে। আ্যালভিওলাসের প্রাচীর চ্যা' স্কোয়ামাস 
এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া এদের প্রাচীরে কিছু 
স্থিতিস্থাপক কোলাজেন সূত্রক থাকে। এসব সূত্রক থাকার কারণে 
আ্যালভিওলাসের সংকোচন প্রসারণ ঘটে। আযালভিওলাসের প্রাটীরে 
বিশেষ কিছু কোষ থাকে যারা প্রাচীরের ভেতরের দিকে সারফেকটেন্ট 
নামক ডিটারজেন্ট জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। এ পদার্থের জন্যই 
আযালভিওলাসে গ্যাসীয় বিনিময় সহজ হয়। 

[জু উদ্দীপকের ?ং ও 4 যথাক্রমে কলাকোষ ও ফুসফুস। বিপাকীয় 
কার্ষের ফলে দেহের কলাকোষে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়| উৎপন্ন 
এ 002 শিরা রন্তের মাধ্যমে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। তিনটি ভিন্ন 
পদ্ধতিতে এই পরিবহন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন- 

ভৌত দ্রবণ রূপে ; ৫% ০০: রন্তের প্লাজমায় দ্রবীভূত হয়ে 
কার্বনিক আ্যাসিডরূপে বাহিত হয়। 

০০95:0-১৮:60১ 
কার্বোমিনো 


১০% 00: লোহিত কণিকার 
হিমোগ্োবিনের প্রোটিন অংশের আ্যামিন (7) মূলকের সাথে 
বিক্রিয়া করে কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগর্পে রক্ত ছারা 
পরিবাহিত হয়। 

০০৮খ৮ারএ2৯0৮ব70090৮ 


1॥. বাইকার্বোনেট যৌগরূপে : অধিকাংশ ০০১-ই রস্তে বাইকার্বোনেট 
রূপে পরিবাহিত হয় দুভাবে। 
যথা -৫)1২41700) রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 
৮) 1700) রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে । 
এক্ষেত্রে 002 ব্যাপন প্রক্রিয়ার লোহিত রন্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং 
কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের সহায়তায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে 
কার্বনিক আ্যাসিড (1:00) সৃষ্টি করে। এ কার্বনিক আযাসিডের 
অধিকাংশই ভেঙ্গে ন' এবং 11003 আয়নে পরিণত হয়। 1100- 
লোহিত কণিকায় /+ এর সাথে সংযুস্ত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট 
(700) ) গঠন করে। কিছু 1100১ লোহিত কণিকা থেকে বের হয়ে 
রন্তরসে চলে আসে এবং ট' এর সাথে সংযুক্ত হয়ে সোডিয়াম 
বাইকার্বনেট (3217003) গঠন করে। 
পরবর্তীতে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমন্বিত যৌগগুলো ভেঙে যায় এবং 002 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের বায়ুখলিতে প্রবেশ করে। 


নদ কযান্সনে্ট পাবলিক সুফল ও লেজ! 
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পঞ্জম অধ্যায় : মানব শারীরতত্তু: শ্বসন ১৪৬.আমাদের শ্বাস গ্রহণের সাথে নিচের কোন 


অঙ্ঞটি সম্পৃত্ত? (জান) 
এসাসরিরা.১০2২০৯৭ ভি সরা ও যকৃত 
কোয়ানি ও) ফুসফুস ও পায় ৪ 
উরিনী পন লাম ১৪৭ চর খাবারের সময় কী উপর হা 
ও সম্মুখ নাসাবন্ত ও) নাসাগ্ুর 
বে) নাসাগলবিল ও) পশ্চাৎ নাসারন্ধ . €) রর সিল হিলি টা 
১৩৫২ সুখবিবরে যে ছিদ্রের মাধমে উলুতত হর ১৪৮-১০০১ +:10104 ল ৯ +10105 এখানে ৯ 
তাকে কী বলে? (জান) কোনটি? (শ্যোগ) 
গড এপিগ্রটিস ও গ্রটিস শে «700 ৪) 170700২ 
ও ট্রাকিয়া প্রা ০ ৪) মহ100, ভে 44100 ও 
১৩৬.আমাদের দেহের ট্রাকিয়া কতটি অর্ধবলয় ১৪৯, মানুষের লোহিত কণিকায় কোন স্থাসরগ্জাকটি 
পরিবেষ্টিত? (জান) বিদ্যমান? (জান) 
কি ১০-১৫টি ও) ১৬- ২০টি ও বিলিরুবিন ও হেপারিন 
9) ২১-- ২৫টি পি ২৬-৩০টি ৪৪ ও ইউরোবিলিন এ হিমোগ্লোবিন টা 
১৩৭. সসনতন্ত্ের কোন আংশে এপিষ্রটিস অবস্থিত? ১৫০.লোহিত রত্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ 
(জ্ঞান) |য, বো.-১৫1 কত? (জ্ঞান) 
কই শ্বাসনালী ও) সরযন্তর গু ২৫% বে) ৩০% 
৪) গলবিল নে) ভেস্টিবিউল ণ  ৩৩% ও ৩৭% ৮] 
১৩৮'ডান ফুসফুস কয়টি লোবিউলে বিভন্ত? (নন) ১৫১,আমাদের - মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কের ভিতরের 
সি, বো.-১৫] বায়ুকুধুরিকে কী বলে? (জ্ঞান) 
গত ২ ৩ পু আলভিওলি এ) ট্রাকিয়া 
ও) ১০ ৮ €) সাইনাস তে ব্রত্কিওল চা 
১৩৯,মানব ফুসফুস যে আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে ১৫২, আমাদের শ্বাসনালির বিভিন্ন অংশ অনেক সময় 
তাকে কী বলে? (ান) সংক্রমিত হয়__ (অনুধাবন) 
তি ঘুরা ও ভায়াককাম ॥ ছত্রাক সারা ॥. ভাইরাস দ্বারা 
) ভেস্টিবিউল তে আলডিওসাস 9 8. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা 
১৪০, মানবদেহের ডান ফুসফুসটি কত খণডবিশিষ্টা জান) নিচের কোনটি সঠিক? 
ও দুই গুন তে 1ও॥ ও1ও7॥ 
9 চার ভে পাচ গু ও) 9৩7 7,010 চা] 
১৪১,.ফুসফুসের স্বতাবিক বায়ুধারণ, ক্ষমতা কত? ১৫৩. সাইনুসাইটিসের খুব পরিচিত' উপসর্ণের মধ্যে 
(জ্ঞান) |রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, রাঙ্গামাটি] রয়েছে___ (অনুধাবন) 
ভ্১ ৫০০ গা ও ১৫০০ ৮ ॥ নাক দিয়ে অবিরত পানি পড়া 
ও) 8৫০০ ॥॥ নে ৬০০০ 1 চর গু . নে বস 
১৪২.ফুসফুসের সর্বমোট বায়ুধারণ ক্ষমতাকে 0. কানে পুঁজ হওয়া 
নি বলে? নিচের কোনটি সঠিক? 
পে) রেসিডুয়াল ভলিউম ॥ গ7৩% ৪17 
এ) ভাইটাল ক্যাপাসিটি €) 8৪ 703) ভু 
€) টাইডাল ভলিউম ১৫৪. কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন ঘটে- অনুধাবন) 
নে) টাইডাল বায়ু ণ্ু 1গুরদয়াল সরকারী কলেজ, কিশোরগঞ্জ] 
১৪৩. একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শ্বসনের হার কত 1. আ্যাসিটেট রূপে 
বার? (জোন) ॥.. কার্বামিনো যৌগ রূপে 
ও ১০-১৪ ও ১৪-১৮ 9. বাইকার্বনেট যৌগ রূপে 
ও ১৮-২২ ২২২৬ ও নিচের কোনটি সঠিক? 
১৪৪.মানবদেহে ফুসফুসের আ্যালভিওলাসের মধ্যে 13৪ ও 53) 
অক্সিজেনের পার্খ্্চাপ কত পারদ চাপের সমান? (8 17,031 গু 
(জ্ঞান) ১৫৫. মানবদেহে অক্সিজেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ায় অংশ 
প ৯০ মিলিমিটার ) ১০০ মিলিমিটার নেয়। এই অক্সিজেন__ (শরযোগ) 
ও) ১১০ মিলিমিটার ও) ১২০ মিলিমিটার ৪) ॥  কোষস্থ খাদ্যকে জারিত করে 
১৪৫. স্বাভাবিক চাপ ও উ্ণতায় প্রতি ১০০ মিলিলিটার ॥. জৈবিক ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করে 
ধমনিরত্তে কত মিলিলিটার অক্সিজেন ভ্ববীভূত . কোষস্থ খাদ্যুকে বিজারিত করে 
হয়? জোন) নিচের কোনটি সঠিক? 
পে ০.২ গিলিলিটার €) ০.১ মিলিলিটার ভে 7ও॥ ৪13 
€-০,৩ মিলিলিটার ও ০.৪ মিলিলিটার ৪ ও ৪৩৭ ৮77৪ 
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১৫৬. মানুষের রম্ত ০০২ কার্বনিক আ্যানহাইড্রোজের ১৬০.চিত্রে "+' চিহ্নিত অংশ নিচের কোনটি দিয়ে 


উপস্থিতিতে___ প্রয়োগ) গঠিত? (শয়েগ) 
1.7200% তে বৃপান্তরিত হয় ভি অস্থি ও পেশি 
10785 এর সঙ্গ যুক্ত হয় ও অবুণাস্থি ও প্লটিস 
॥.1730 উৎপন্ন করে র ১৬১. ভি নিলা 
নিচের কোনটি সঠিক? ₹. প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা 
13) ৪১137 ॥. প্রাচীরে কোলাজেন সৃত্রক থাকে 
83 ২:83) ভু 7 ভেতরে নিরেট পদার্থ থাকে 
১৫৭.মানুষের নাসারন্ধ্ের ভেতরের অংশের প্রাচীরের নিচের কোনটি সঠিক? 
লোমগুলো __ প্রেয়োগ) ও 1ও॥ 138 
॥.  ছাকনির ন্যায় বাতাস পরিষ্কার করে ও 7) তে ৮0) ও 
॥. বাইরের ধুলাবালি প্রবেশে বাধা দেয় উদ্দীপকটি পড়ে ১৬২ ও ১৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : 
॥॥. বায়ুকে সিল্ক করে আবির তার ছোট বোন আস্তিকাকে একটি বিশেষ 
নিচের কোনটি সঠিক? রম্তকণিকা সম্পর্কে বুঝাচ্ছিল। এই কপিকাতে একটি 
13) ৪13 শ্বাস রঞ্জক থাকে যা স্বসনের জন্য অপরিহার্য গ্যাসগুলো 
৪) 010 ও ৮৮37 $ বহন করে। 
১৫৮.আমাদের দু'টি ফুসফুসের মধ্যে ডান ফুসফুসটি ১৬২, আবিরের বর্ণিত কণিকাটির বর্ণ কীরৃপ? (এগ) 
২ জেবা) তি নীল শে সাদা 
॥.. বাম ফুসফুসের তুলনায় ছোট ঃ সবুজ তে লাল ও 
॥. বাম ফুসফুসের তুলনায় বড় ১৬৩. উদ্দীপকে স্বসনের জন্য যে অপরিহার্য গ্যাসের 
॥॥. তিনটি খণ্ডবিশিষ্ট কথা বলা হয়েছে তা হলো-__ (উচ্চতর দক্ষতা) 
নিচের কোনটি সঠিক? । ৪.0: 
গু 13) 1৩৪ ০ 
ও 0৩ তেও % 9 ভারি 
নি উচিত ও ৪৩৪ 8৩) 9 
1. প্যায়াইটাল স্তর থাকে উদ্দীপকের আলোকে ১৬৪ ও ১৬৫সং প্রশ্নের উত্তর দাও। 
॥ অন্তঃগুরা গহ্বর থাকে সীমা ও রীমা রোগাক্রান্ত হওয়ায় ডান্তারের শরণাপন্ন 
1. সিরাম নামক এক প্রকার তরল থাকে 8 
নিচের কোনটি সঠিক? সুুগাহীসও টি মিডিয়া হয়েছে। 
চি 137 ১৬৪. সীমার সমস্যার মূল কারণ কোনটি? (জ্খক) 
831 ৮1৪ চা] € ইউস্টেশিয়ান নালি বন্ধ থাকা 
নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ১৬০ ও ১৬১ নং €) নাসা নালীগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া 
প্রশ্নের উত্তর দাও। প্) আ্যাডনয়েড স্বাভাবিক থাকা 
ভে নাকের মিউকাস ঝিল্লি ছোট হয়ে যাওয়া ৪) 
১৬৫. সীমা ও রীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য__ (প্রয়োগ) 
দুজনেরই প্রতিনিয়ত সর্দি লেগে থাকতে পারে 
&.. সীমার. ভাইরাস ও রীমার ব্যাকটেরিয়ার 
সংক্রমন ঘটেছে 
18. উভয়ের জন্যই এন্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ 
কার্যকর হতে পারে 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ভি ওম 79৮ 
ও) 73) 97) 
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অধ্যায়-৬: মানব শারীরতত্ত: বর্জ্য ও নিষ্কাশন 


হকের 
৯/74 
রী 4 বো! +০১৬/ 

ক. ব্যারোরিসেন্টর কী? ১ 

খ. সক্রিয় ক্ষরণ বলতে কী বোঝায়? 

গ, উদ্দীপকের '/" নিহিত লড়ে সিজনে লস 
বর্ণনা করো। 

ঘ. উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত অঙ্গাটি বিকল হলে গৃইিত সামরিক 
হিল পলারের সরলা বন নূল রুনি সন 
করো? বুঝিয়ে লেখো। 

১ নং প্রশ্নের উত্তর 


ুব্যারোরিসেন্টর হলো র্তনালিকার প্রাচীর বিদ্যমান বিশেষ সংবেদী | 


লাু্ান্ত যা দেহে র্তচাপের ভারসাম্য বজায় রাখে । 
চুস্র সক্রিয় ক্ষরণ হলো মুত্রের সাথে ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়াজাত 
পদার্থ অপসারনের একটি পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে নেফ্রনের 
প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকায় কৈশিক জালিকা থেকে কিছু অবাঞ্চিত বস্তু 
যেমন- ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়া প্রবেশ করে এবং পরে নালিকার 
ভেতরে কলারস থেকে ফিলট্রেট হয়ে মুত্রের সাথে অপসারিত হয়। 
এছাড়া এ পদ্ধতিতে ডিস্টাল প্যাচানো নালিকায় বেশ কিছু আয়ন ক্ষরিত হয়। 


[জু উদ্দীপকের / চিহ্নিত অংশটি হলো বৃক্ধের গ্রোমেরুলাস। 
গ্লোমেরুপাস যান্ত্রিক পরিষাবকের কাজ করে। গ্লোমেরুলাসের আআফারেন্ট' 
রস্তনালিকার ব্যাস ইফারেন্ট রন্তনালিকার ব্যাস অপেক্ষা বেশি হওয়ায় 
গ্লোমেরুলাসে উচ্চ চাপ বজায় থাকে। সাধারণ অবস্থায় এ চাপের মাত্রা 
৭০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান। এ উচ্চ চাপযুক্ত রন্তু গ্লোমেরুলাস 
দিয়ে বৃ্ধ নালিকায় প্রবাহিত হওয়ার সময় আরও দুটি-চাপ দ্বারা বাধা 
প্রাপ্ত হয়। এর একটি হলো রক্তের প্লাজমা প্রোটিনের অভিস্রবণিক চাপ 
অন্যটি হলো বোম্যা্স ক্যাপসুলের অভ্যন্তরীণ চাপ। এ দুই চাপে 
গ্লোমেরুলাসে উচ্চ রম্তচাপ বাধাগ্রস্থ হয়ে সক্রিয় পরিষ্বাবণ চাপ সৃষ্টি 
হয়। এ চাপে রন্তের প্রোটিন ও র্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, 
শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার 
এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তি ঝিল্লী এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম 
ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা হয়। এ পরিসুত তরল হলো 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বা প্রাথমিক মৃত্র। যা গ্লোমেরুলাস থেকে বোম্যান্স 
ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে বৃন্ধ 
নালিকায় যায়। এভাবে গ্লোমেরুলাস হতে বর্জ্য পৃথক হয়। 

ছু উদ্দীপকে নির্দেশিত অ্তাটি হলো বৃন্ত। উত্ত অঙ্ঞাটি বিকল হলে 
প্রতিকারের জন্য ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা : নিয়ন্ত্রিত আহার, 
ডায়ালাইসিস এবং বৃত্ত প্রতিস্থাপন বৃ প্রতিস্থাপন হলো দীর্ঘমেয়াদী 
সমাধান। অন্য দুটি হলো সাময়িক সমাধান এবং উত্ত দুটি পদ্ধতির 
মধ্যে নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ কষ্টসাধ্য ও আহার গ্রহণে কোন ভুল হলে 
আশঙকাজনক ক্ষতি হতে পারে। তাই আমি ায়ালাইসিস পদ্ধতি 
সুবিধাজনক বলে মনে করি। বৃক্ত বিকল হলে কৃত্রিম উপায়ে র্ত 
পরিশোধনের প্রক্রিয়াকে ডায়ালাইসিস বলে। এক্ষেত্রে ভায়ালাইসিস 
মেশিনের একপ্রান্ত রোগীর হাতের ধমনির সাথে এবং অপর প্রান্ত রোগীর 
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এ একই হাতের শিরার সাথে নলের মাধ্যমে যুন্ত করা হয়। ধমনি থেকে 
অপরিশোধিত রন্ত নলের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে এসে 
পড়ে। মেশিনের মধ্যে অবস্থিত নলটির প্রাচীর আংশিক বৈষম্যভেদ্য 
হওয়ায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ রত্ত হতে 
বেরিয়ে এসে মেশিনের মধ্যকার ডায়ালাইসিস ফ্ুইডের মধ্যে জমা হয়। 
মেশিনের মধ্যে বাইরে থেকে ঢোকানো ডায়ালাইসিস ফুইডের গঠন 
অনেকটা বৃক্তের প্লাজমার অনুরূপ । বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার পর 
পরিশোধিত রন্ত প্রথমে নলের ভেতর দিয়ে এবং পরে শিরা পথে পুনরায় 
দেহের ভেতর প্রবেশ করে। বর্জ্য পদার্থযুস্ত ডায়ালাইসিস ফুইডকে 


২. | একটি ছিদ্র পথে বাইরে বের করে দেয়া হয়। এভাবে 


ডায়ালাইসিস 
মেশিনের সাহায্যে রম্ত থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ 
“বাইরে নিষ্কাশন করা হয়। 


হযে 
/7 বে ৭০১৬ 
ক. করোটিক দ্লায়ু কী? 
খ. ুতরর মুখ্য উপাদানগুলোর নাম লেখো। 
গ. উদ্দীপকের '/" চিহ্নিত অংশটির কার্যকরী এককের চিছিত চি 
আকো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের '£" চিহ্নিত অংশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪ 


২ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছুন্রু যেসব সামু মস্তিষ্কের বিভিন্ন, অংশ হতে উৎপত্তি লাভ করে 
করোটিকার ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে তাঁরাই 
হলো করোটিক ্লায়ু। 
চুর মতের মৃখ্য উপাদানগুলো হলো- পানি, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, 
ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আ্যামোনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 
ক্লোরাইড, ফসফেট, সালফেট ইত্যাদি। 
ছু চিত্রের ' চিহ্নিত অংশটির কার্যকরী একক হলো নেফ্রন। নিম্নে এর 
চিহ্নিত চিত্র দেওয়া হলো। 
সৃজনশীল ৭ এর *গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 
ছু উদ্দীপকের /*-চিত্রে উল্লিখিত অঙ্গাটি হলো বৃদ্ধ, যা দেহের 1: 
ঘটিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৃত্রে ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড, আ্যামোনিয়া,ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি নাইট্রোজেনজাত পদার্থ 
থাকে। এছাড়াও সামান্য পরিমাণ ক্রিয়েটিন এবং আযামিনো এসিড 
বিদ্যমান থাকে। এগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় উৎপন্ন হওয়ার 
পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপসারণ করা প্রয়োজন । এসব অপ্রয়োজনীয় 
ও ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ মূত্র হিসেবে অপসারণে বৃন্ধ সহায়তা করে। 
এছাড়াও বৃন্ত দেহে এবং রক্তে পানির পরিমাণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। 
পাশাপাশি বৃন্ধ রেনিন ও এরিধ্রোপয়েটিন ক্ষরণ করে। দেহরসের 17* 
এর তীব্রতা এবং তড়িৎ বিশ্লেষণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে 
এটি কলা ও রন্তের অভিত্ববণিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য রুরার সাথে 
সাথে রন্তে কয়েকটি উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখতেও সাহায্য করে। 
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ক. ইমুউনিটি কী? 

খ. মানব রেচন পদার্থের উপাদানগুলোর নাম লেখো । ২ 

গ. উদ্দীপক চিত্রের বিভিন্ন অংশ এঁকে চিহ্নিত করো। ৩ 

ঘ. টি লন টনিক কিস কের ক 
করো। 


৫ ৩ নং প্রশ্নের সমাধান 
ইমুউনিটি হলো ক্ষতিকর অণুজীব এবং বিষান্ত রাসায়নিক পদার্থের 
থেকে দেহ কর্তৃক নিজেকে রক্ষা করার প্রক্রিয়া। 


পাল পানি, ইউরিয়া, ইউরিক 
, পটাসিয়াম, 


উদ্দীপকের চিত্রটি হলো মানুষের বৃক্ধের *লম্মচ্ছেদের চিত্র। নিচে 
বিভিন্ন অংশ এঁকে চিহ্নিত করা হলো : 

8৪(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি মানুষের বৃক্ধের লম্বচ্ছেদের | বৃক্ষের 

ও কার্ষিক একক হলো নেফ্লুন। নেফ্রুন বৃক্ষের একক হিসেকে 
বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করে দেহকে সুস্থ রাখে । যেমন_ 

॥. পর্মুতকরণ: নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রন্তের প্রোটিন ছাড়া প্রায় 
সকল উপাদান ছাকনির মাধ্যমে পৃথক করে বোম্যানস ক্যাপসুলের 
গন্রে প্রেরণ করে। 

॥. পুনঃশোষণ: বৃন্তীয় নালিকার পরিসুত তরলের প্রয়োজনীয় 

পদার্থগুলো যথা : গ্ুকোজ, অধিকাংশ লবণ এবং প্রয়োজনীয় পানি 
পুনরায় শোষিত হয় র্তনালিতে প্রবেশ করে । 

ক্ষরণ: বৃরীয় নালিকা যে কেবল পুনঃশোষণের কাজ করে 
তাই নয়, এটি কয়েক প্রকার দূষিত পদার্থ যথা নানা প্রকারের 
সালফার ঘটিত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এবং কয়েক প্রকারের জৈব 
আ্যাসিড ইত্যাদি রন্তযোত হতে নালিকার গহুররে ক্ষরণ করে। 

. নতুন পদার্থ সৃষ্টি: বৃক্তীয় নালিকার এপিথেলিয় কোষে কয়েক 
প্রকার যৌগের যথা অজৈব ফসফেট, আযামোনিয়া, হিপুরিক | 7. 
আ্যাসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে নালিকার গহ্বরে যুক্ত হয়। 

+.. ৮ মাত্রা নিযনস্রণ: দেহস্থিত 01 এর সঠিক মাত্রা রক্ষা করে। 

উপরের আলোচনা থেকে স্পস্ট বলা যায় যে, মানুষের রেচনে নে্রনের 

গুরুত্ব অপরিসীম । 

ভর তেণিশক্ষক বোর্ডে শিম বীজের ন্যায় একটি চিত্র অংকন 

ক্ধরে বললেন যে, অঙ্গটির উল্লেখযোগ্য দু'টি কাজ হল: 

মানবদেহের মৃত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখে। 
মানবদেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে । 4 বো ২০১% 

উপযোজকী? ১ 

পিটুইটারি গ্রন্থিকে মাস্টার গ্লযান্ড বলা হয় কেন? ২ 

উদ্দীপকের ঙ্গাটির চিত্রসহ ন্তর্গঠন বর্ণনা করো। ৩. 

উরি কপাট ব্ভবে বিচ নটি পর কে 

তাবিষ্লেষণ করো। 
৪ নং ্রশ্নের উত্তর 

চপ ও লেখর সতী দু অপার রেখে বিভিন্ন 

দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ 

ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাই হলো উপযোজন। 


0, 


শরহে 


1717. 


চুস্ন প্টিইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে সংযু্ত একটি 
গোলাকার অন্তঃক্ষরা গ্রল্থি। এ গ্রন্থি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন 
ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। এজন্য এ ্রন্থিকে মাস্টার 
গ্র্যান্ড বলা হয়। 


গঠিত। বৃক্ধের মেডুলা অঞ্চলে 
জকেবে সি লিয়ে রাতে গল মাহ 
গহ্বরকে 
অঞ্চল এবং 


উল্লেখ্য যে, বৃক্ধের টন ও কাজের একক নেন এর ৮৫ কটেরে 

৫2 হর ভ্ত। 

উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ মানবদেহের পানিসাম্যতা 
বৃধ প্রধান ভূমিকা পালন করে। 

মূত্র তৈরির মাধ্যমে দেহের পানির সমতা বিধান করে। দেহ বেশি 


করে দেহে পানি সংরক্ষণ করে। দুটি ধাপে এই পদ্ধতিটি সং 
থাকে। যথা- 

দেহে পানির পরিমান কম হলে রন্তে /১11 হরমোনের ক্ষরণের 

পরিমান বেড়ে যায়, ফলে নেফ্রনের নালিকার ভেদ্যতা বেড়ে 

যায় এবং সঙ্গে সঙ্তো পুনঃশোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। 

এভাবে পানি ধরে রেখে বৃন্ধ অল্প পরিমানে মুত্র তৈরি করে। 

॥. অন্যদিকে দেহে পানির অধিক্য হলে 017 ক্ষরণ কমে যায়। ফলে 
বৃক্ধের নেফ্লুনের নালিকা প্রাটীরের ভেদ্যতা কমে যাওয়ায় পানি 
পুনঃশোষণের হারও কমে যায় । এজন্য কম ঘন ও বিপুল পরিমান 
পানিযুক্ত মূত্র তৈরি হয় এবং দেহের অতিরিস্ত পানি বের হয়ে যায়। 
এভাবে বৃন্ধ পানির পুনঃশোষণের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেহের 
পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। 

ছুত্েতুে আমাদের দেহ যখন লবণ ও পানি ধরে রাখে তখন-শরীরের 

বিশেষ বিশেষ অংশ ফুলে যায়। রস্তের ঘনত্বের অস্বাভাবিকতায় শরীরের 

বিশেষ একটি অঙ্তো হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে এ সমস্যার সৃষ্টি 

(রহ বো ২০১/ 


৫ নংপ্রশ্নের উত্তর . 
চুর শিখা কোষ হলো এক ধরনের বিশেষায়িত রেচন কোষ যা 
প্লাটিহেলমিনথিস পর্বের প্রাণীর রেচন কার্ধে অংশগ্রহণ করে । 


ছু িম্োসাইট হলো মানুষের প্রতিরক্ষা তন্্ের এক বিশেষ ধরনের 
কোষ যা প্রতিরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রথম বার কোন জীবাণু দেহে 
আক্রমণ করলে লিম্ফোসাইট জীবাণুর এন্টিজেনকে শনান্ত করার প্রক্রিয়া 
স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে কোন জীবাণু দেহে ঢোকা 
মাত্রই জীবাণুর এন্টিজেন প্রথমেই শনান্ত করে আগমন বার্তা দেহে 
ছড়িয়ে দেয়। ফলে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এঁ জীবাণুর বিরুদ্ধে 
কার্যকর হয়। তাই লিম্ফোসাইটকে মেমোরি কোষ বলা হয়। 
চুর উদীপকের অঙ্গাটি হলো মানব রেচন অঙ্গ । মানব রেচন অঙ্ঞা 
হলো বৃন্ধ এবং বৃক্ধের গঠনগত একক হলো নেফ্রুন। এটি দৈর্্যে প্রায় ৩ 
সেন্টিমিটার !নেফ্রন প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল 
ও বৃকীয় নালিকা। মালপিজিয়ান করপাসল বৃন্ধের কর্টেক্সে অবস্থিত। 
এটি দুটি অংশে বিভন্ত- বোম্যা্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যা 
ক্যাপসুল নেফ্রনের বন্ধ ও স্থ্ীত অংশ । দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে 
রন্তুজালকের এক গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেবুলাস থাকে। বৃক্ধীয় নালিকা, 
প্রক্িমাল প্যাচানো নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও 
সংগ্রাহক নালিকা নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবতী প্রায় 
১৪ মি.মি, অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ স্থারা গঠিত। এ নালিকার শেষপ্ান্ত 
সোজা হয়ে মেড়ুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি '€1' আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি অংশ । যথাঃ 
অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাহু। এ লুপের আরোহন বা্ঠুর পরবর্তী ৫ 
মি.মি, হলো ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই 
সংখ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডান্ট 
গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডাক্ট একত্রে মেড়ুলাতে প্যাপিলারি 
ডান্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্ুস্ত হয়। 
[নু উদ্দীপকের অঙ্তা বৃক্ধে জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোন বহুমুখী 
আচরণ প্রদর্শন করে । 
44408/997৩ 1100707৩: বৃক্ষের শীর্ষে বিদ্যমান আ্যাডরেনাল গ্রন্থি 
থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি বৃক্ধের র্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। বৃক্ধের 
বিভিন্ন আয়ন ও পানি পুনঃশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সোডিয়াম 
0৪) সংরক্ষণ করে। 
8011410৩0000777076 0২00): পিটুইটারি গ্রস্থি ক্ষরিত 
00010৩00 110710076 (508) এর প্রভাবে বৃক্ধের পানি শোষণ মাত্রা 
হয়। রত্তে পানির মাত্রা কমে গেলে অধিক পরিমাণ /২11 

ক্ষরিত হয়। এতে বৃন্ধীয় নালিকা দ্বারা অধিক পরিমাণ পানি শোষিত 
হয়। ফলে মৃত্রের পরিমাণ কমে যায় এবং এর ঘনতু বেড়ে যায়। 
অন্যদিকে রক্তে পানির পরিমাণ বেশি হলে /.১ ক্ষরণ কমে যায় এবং 
এতে কম পরিমাণ পানি বৃষ্ধীয় নালিকা দ্বারা পুনঃশোষিত হয়। ফলে 
মৃত্রের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ঘনতৃ কমে যায়। 
84188010500 800101৩ (২5): হৃৎপিন্ডের অলিন্দের প্রাচীরে 
. বিদ্যমান কিছু কোষ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে বৃক্ধের 
সোডিয়াম রেচন হার বৃদ্ধি পায় এবং দেহের রত্তচাপ ও রন্তের পরিমাণ 
কমে যায়। এটি রেনিন-আ্যানজিওটেনসিন ক্ষরণে বাধা দেয়। 
এআাওাআাজ []; এটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়। এর 
প্রভাবে আ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়, রত্তচাপ বৃদ্ধি পায়, নেফরনে 
সোডিয়াম পুনঃশোধিত হয় এবং পিটুইটারি গ্রন্থির /২%7 ক্ষরণ উদীপ্ত 
হ্য়। হু 
' ছু শিক্ষক বললেন, আমাদের দেহের বিপাকীয় বর্জ্য হিসেবে 
উৎপন্ন 002 এবং 'ঘঃ আলাদা আলাদা অঙ্োর মাধ্যমে পরিত্যন্ত হয়। 
ফলে আমরা সুস্থ থাকি। /ছ বো ২০১৬/ 

ক. নেষ্ন কী? 

খ. ধূমপানের ফলে ফুসফুসের কী পরিণতি হয়? 


গ. উদ্দীপকের প্রথম বিপাকীয় বর্জ্য যৌগ আকারে পরিবাহিত 
হয়__ ব্যাখ্যা করো। ত 
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রকার বর্জ্য নিষ্কাশনে নিয়োজিত অ্তোর 
(বিকলতা মানবজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ-_ বিশ্লেষণ করো। ৪8 
৬ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
চুর নেফন হলো বৃন্ের গাঠনিক ও কার্ষিক একক। 


চুস্র ধমপানের ফলে ফুসফুস বিভিন্নভাবে ক্ষতি্রস্থ হয়। ধূমপানের 
ফলে ফুসফুসের আ্যালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায় ও কালচে বর্ণ ধারণ করে, 
যার পুনর্জন্ম হয় না।, এছাড়া ফুসফুসের অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবশ 
হয়ে পড়ে, ফলে ধূলিকণা ভেতরে জমা হয়। কাজেই ধূমপানের কারণে 
সাধারণ স্থাস প্রশ্থাসের কষ্ট জনিত রোগ ছাড়াও এমফাইসেমা, 
ব্র্কাইটিস, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। 


চুর উদ্দীপকের শিক্ষক প্রথমেই আমাদের দেহের বিপারীয় বর্জ্য ০০২ 
এর কথা বলেছেন। দেহের কোষ সমূহে শর্করা জারণের সময় কোষে 
এই 00১ উৎপন্ন হয়। এই 00: বিভিন্ন রকম যৌগ গঠন করে রক্তের 
মাধ্যমে হয়ে ফুসফুসে পৌছায় এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে 


দেহমুক্ত হয়। 
ভৌত দ্রবণর্পে: কিছু পরিমাণ (৫%) ০০ঃরস্তের প্লাজমার পানির সাথে 
বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে হ্য়। 
ন:0+০0২-৯0200 

যৌগরূপে : 
রন্তের হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন অংশের আযামিনো গুপের (-বানঃ) সাথে 
0০১ যুক্ত হয়ে কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং 
পরিবাহিত হয়। 
০০২+ মান ৮৪০০০ 
আবার, 00 এর একাংশ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে 
কার্বামিনো প্রোটিন গঠন করে। 
লা72+ 0০২২৯ সাব70007 
বাইকার্বোনেট যৌগ রূপে : 
বেশিরভাগ (৬৫%) ০০১ -ই 1২217003 রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং 
10700) রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে হয়। 
কাজেই বিপাকীয় বর্জ্য ০0১যৌগ আকারে পরিবাহিত হয়- এই উত্তিটি যথার্থ 
চুন্র দেহে আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য 
উৎপন্ন হয় এবং তা প্রধানত বৃক্ধের মাধ্যমে দেহমুস্ত হয়। উদ্দীপকে 
শিক্ষক এই বিপাকীয় বর্জ্য 'খ: এর কথাই বলেছেন। বৃক্ধ যেহেতু বর্জ্য 
নিষ্কাশক তাই এটি বিকল হয়ে গেলে অর্থাৎ সঠিকভাবে কাজ না করলে 
আমাদের দেহে বিষান্ত বর্জ্য জমা হতে থাকবে এবং এর বিষক্রিয়ায় দেহ 
ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। বৃন্ধ বিকল হলে দেহে নি্ললিখিত 
সমস্যা গুলো দেখা দেয় : 
1. প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা প্রস্বাব না হওয়া। 
॥. অতিরিত্ত ঘাম, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া ও রত্তক্ষরণ। 
. তন্দরাচ্ছন্নভাব, খাবারে অরুচি ও দুর্বলতা । 
"ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, বুকে পানি জমা, মাংস পেশিতে ব্যথা 
হওয়া ও নাড়ীর গতি দুর্বল হওয়া। 
হাড়ের সন্ধিতে ব্যথা হওয়া। 


কাজেই বৃন্ধ বিকল হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমতো উপযুক্ত 
চিকিৎসা নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে নিয়মিত ডায়ালাইসিস করা উচিত 
এবং সম্ভব হলে বৃক্ধ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।। কিন্তু এসব চিকিৎসা 
খুবই ব্যয়বহুল এবং সুলভ নয়। কাজেই বৃন্ধের বিকলতা মানবজীবনের 
জন্য হুমকি স্বর্প। 

হতে শিম বীজের মত দেখতে মানবদেহের একজোড়া অজ্ঞ 
প্রতিনিয়ত অমধমী তরল বর্জ্য সৃষ্টি ও অপসারণ করে মানব শরীরকে 
বিষমুস্ত রাখে। 7 / বো ২১% 
১ 
২ 


গ.. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটির গাঠনিক এককের চিহ্কিত চিত্র 
অংকন করো। ৩ 
ঘ. উল্লিখিত তরল পদার্থ উৎপাদন কৌশল ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৭. নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন +57. 400410150 70707৩) হলো পিটুইটারি গ্রন্থির পল্চাৎ 
খন্ড থেকে, নিঃসৃত এক ধরনের হরমোন। 
[জু দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিক 
চাপের সমতাকে অসমোরেগুলেশন বলে। মানবদেহে বৃক্ 
অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় পানি ও আয়নের সাম্যতা রক্ষা করে। 
অসমোরেগুলেশনের অভাবে কোষের মৃত্যু, আ্যাসিডোসিস. রন্তে 
নাইন্টরোজেনের আধিক্য দেখা দেয়। 
চুন্্ু উদ্দীপকে উল্লিখিত শিম বীজ আকৃতির অঙ্গটি হলো মানবদেহের 
প্রধান রেচন অঙ্গা বৃক্ধ। বৃক্ধের গাঠনিক একক হলো নে্রন। নিচে 
নেফ্নের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কণ করা হলো- 


চিত্র: নেঞ্রনের চিহ্নিত চিত্র 


চুর উদদীপকে উন্লিখিত শিম বীজ আকৃতির অঙ্টি হলো মানবদেহের 
প্রধান রেচন অঙ্গ বৃক্ধ। ইহা যে অল্লীয় তরল বর্জ্য অপসারণ করে দেহ 
থেকে তা হলো মুত্র। নিচে মূত্র উৎপাদনের কৌশল ব্যাখ্যা করা হলো-_ 
আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য 
পদার্থ দিয়ে মূত্র সৃষ্টি হয়। মুত্র সৃষ্টির তিনটি ধাপ রয়েছে 

অতিপরিস্রাবণ : বৃক্ধের একক নেফ্রনের রেনাল ক্যাপসুল অতিপরিস্নাবক 
রূপে কাজ করে। এখানে গ্লোমেরুলাস রন্তের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে 
রক্তের প্রোটিন ও রন্ত কণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড পরিষ্বাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার 


এন্ডোথেলিয়াম ও ঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম 
ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা করে। এ পরিসুত তরলকে 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। 
নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ ; গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট নেফ্রনর নালিকার 
ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন দ্রব্য নেঞ্রুন প্রাটারের কোষে 
শোষিত হয়ে সংলগ্ন কৈশিক জালিকায় প্রবেশ করার প্রক্রিয়াকে 
নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলে। নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকার কোষেই 
অধিকাংশ পুনঃশোষন সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ার ফিলট্রেট থেকে চুর 
পরিমাণ সোডিয়াম ও সমস্ত গুকোজ, ৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, 
আ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং ক্লোরাইড আয়ন শোষিত হয়। 
সক্রিয় ক্ষরণ: নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকায় কৈশিক জালিকা থেকে কিছু | 
অবাঞ্চিত বস্তু, যেমন ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়া এর সক্রিয় ক্ষরণ 
সংঘটিত হয়। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকাতেও হাইড্রোজেন, পটাসিয়াম ও 
আযামোনিয়াম আয়ন ক্ষরিত হয়। এসব পদার্থ নালিকার চারপাশে টিস্যু 
রস থেকে নালিকার ভেতরের ফিলট্রেটে বাহিত হয়। এই গ্লোমেরুলাস 
ফিলট্রেটই হলো মৃত্র। ইহা মুত্রনালির মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত 
হয়। 
হত়েব্ুন্স আযামিনো আযাসিড শস্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। 
এ প্রক্রিয়ায় কিছু নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থের সৃষ্টি হয়। মূত্র 
মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ এবং বৃক্ধ প্রধান রেচনঅঙ্ঞা। /% বে: ২০১৬ 
ক. রেচন কী? ১ 
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বোঝায়? ২ 
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গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জঙ্গটির গাঠনিক এককের চিহ্নিত চিত্র 
দাও। ত 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদার্থাটর তৈরি ও নিষ্কাশন অতীব জরুরী_ 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৮ নংপ্রাশ্শের উত্তর 
চুর বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন ক্ষতিকারক ও অপ্রয়োজনীয় তরল 
বর্জা পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে প্রতিনিয়ত অপসারিত হয় তাই হলো 
রেচন। 
চস জনশীল ৭ এর 'থ' নং ্রগ্নোতর দেখো । 
ছু চিতরর.'$' চিহ্তি অঙ্গাণুর গাঠনিক একক হলো নেফ্রন। নিচে এর 
চিহ্নিত চিত্র দেওয়া হলো। 
সৃজনশীল ৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 
[ত্র উদীপকে উল্লিখিত পদার্থ হলো নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ যা 
মুত্রের মাধ্যমে আমাদের দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়। আমাদের দেহের 
বিভিন্ন কোষ প্রতিনিয়ত নিরবিচ্ছিন্ভাবে কর্মতৎপরতায় ব্যস্ত। 
জীবদেহের টিকে থাকার প্রবণতায় সর্বদা কোষ অভ্যন্তরে বা দেহে 
নানাবিধ রাসায়নিক বন্তু উৎপন্ন হয় এবং সেই সাথে. কিছু বস্তু ভে্তো 
যায়। এই ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে কিছু অপ্রয়োজনীয় বা 
অপজাত বস্তু উৎপন্ন হয়। এই অপজাত বস্তুর মধ্যে ইউরিয়া, ইউরিক 
আ্যাসিড প্রভৃতি নাইন্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ মৃত্রবূপে বাহিরে বের হয়। 
এই ধরনের বস্তুর আধিক্য দেহের জন্য ক্ষতিকর। দেহে এরা বেশি 
মাত্রায় ও বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে শরীরে নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি করতে 
পারে। তাই দেহের প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনের স্বার্থে এইসব 
নাইন্রোজেনজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা যেমন জরুরী, ঠিক তেমনি এইসব বস্তু 
দেহ হতে বাইরে নিষ্কাশন করাও অতীব 'জরুরী। 
হতে আমাদের দেহে শারীরবৃতীয় ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
বন্তু তৈরি হয়, সাথে সাথে কিছু অপজাত দ্রব্যও তৈরি হয়। উদর গহ্বরে 
মেরুদণ্ডের দুইপাশে শিম বীজ আকৃতির অঙ্গোর মধ্যকার সুক্ষ গঠনটির 
মাধ্যঘে উৎপন্ন অপজাত দ্রব্যগুলো দেহ থেকে বের হয়ে যায়। 
/র বো ২০১৬ 
, প্রতিসাম্যতা কী? ১ 
অপত্য যক্ত বলতে কী বোঝায়? ২ 
. উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্জাটি কীভাবে উপজাত দ্রব্য অপসারণ 
করে-_ ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গঠনটি অপজাত পদার্থ অপসারণ ছাড়াও 
পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে-_ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
রর ৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুদ্রু অক্ষের সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে প্রাণীদেহের সমান অংশে বিভাজ্যতাই 
হলো প্রতিসাম্যতা । 
ছু ডিমপাড়া বা সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে বাচ্চা বা শিশুর 
জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতা কর্তৃক তাদের 
পরিচর্যা নেয়াকে অপত্য যক্ত বলে। স্তন্যপায়ী ও পাখি প্রজাতিতে এ 
আচরণ অনেক বেশি দেখা গেলেও পতক্তা, মাছ, উভচর ও সরীসৃপের 
বেশ কিছু প্রজাতিতে অপত্যের প্রতি যক্প নেয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। 
[জু মানবদেহে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ মূলত বৃন্ধের মাধ্যমে 
অপসারিত হয় যা শিম বীজ আকৃতির । উদ্দীপকে উল্লিখিত এই বৃক্ষের 
সুক্ম গঠনে রয়েছে নেফ্লুন যা এর গঠনগত ও কার্ষগত একক হিসেবে 
কাজ করে। নেফ্রন মুত্র তৈরির মাধ্যমে অপজাত দ্রব্য অপসারণে ভূমিকা 
রাখে। 
নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস র্তের হাইয্রোস্ট্যাটিক চাপে রস্তের প্রোটিন ও 


এ এ 


এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে ক্যাপসুলার 
স্পেসে জমা হয়। এ পরিস্ুত তরলকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। 
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৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, আ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং ক্লোরাইভ 
আয়ন এখানে শোষিত হয়। প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকায় কৈশিক 
জালিকা থেকে কিছু অবাঞ্চিত বস্তু, যেমন- ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য 
'ইউরিয়ার সক্রিয় ক্ষরণ সংঘটিত হয়। নেফ্রনের নালিকার এপিখেলিয় 
কোষে কয়েক প্রকার যৌগ, যেমন- ত্যামোনিয়া, হিপুরিক এসিড ইত্যাদি 
সৃষ্টি হয়ে নালিকা গহ্রে মুস্ত হয়। 
এভাবে পরিসুত তরল মৃত্রে পরিণত হয়ে রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে অপসারিত 
হ্য়। 
[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত বৃক্ বর্জ্য নিষ্কাশনের পাশাপাশি দেহের পানির 
সাম্যতা রক্ষা করে। দেহকোষের বা দেহাভ্যন্তরীণ অন্তপপরিবেশ ও 
বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিষবণিক চাপের সমতাই হলো 
অসমোরেগুলেশন বা পানি সাম্য । 
নিন্নলিখিত উপায়ে শরীরের প্রয়োজনে পানি সংরক্ষণ অথবা পানি ত্যাগ 
করে বৃন্ধ পানি সাম্যে ভূমিকা রাখে । 
1. দেহরসে পানি রন্তের আয়তন বাড়িয়ে দেয়, ফলে 
হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে যায়। একারণে অতি পরিস্বাবণের 
হারও বৃদ্ধি পায় এবং আরও বেশি গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট উৎপন্ন 
হয়। ফলে অধিক পরিমাণ মুত্র ত্যাগের মাধ্যমে দেহে পানির 
সমতা রক্ষিত হয়। 
দেহরসে পানির মাত্রা বেড়ে গেলে রন্তের আয়তনও বেড়ে যায়, 
কিন্তু এর ফলে /0%1 বা ভ্যাসোপ্রোসিন ক্ষরণ কমে যায়। রক্তে 
507 কমে গেলে ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও সংগ্রাহী নালিকা 
ভেদ্যতা কমে যাওয়ায় পানির পুন£শোষণও কমে যায়। 
ফলে বিপুল পরিমাণ পাতলা মুত্র উৎপন্ন ও অপসারিত হয়। এভাবে 
দেহরসের আয়তন স্বাভাবিক থাকে । আবার দেহরসের আয়তন 
স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। তখন 
197 ক্ষরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নেফ্রনের সংশ্লিষ্ট নালিকা প্রাচীরের 
ভেদ্যতা বেড়ে যায়, সঙ্তো সঙ্গো পানির পুনঃশোষণ মাত্রাও বৃদ্ধি 
পায়। ফলে কম পরিমাণ মূত্র তৈরির মাধ্যমে দেহে পানির পরিমাণ 
ঠিক রাখা হয়। 


ছেল আখি একটি বাদামী রঙের শিম বীজ আকৃতির অঙ্তোর ছবি 
তার বড় বোনের মেডিকেল বই-এ দেখতে পেল। ভার বোন বলল, 
“আমাদের দেহে এক রকম একজোড়া অক্তা থাকে, যা দেহ থেকে বর্জ্য 
পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য দায়ী।” 
ক. 
খ 
গ 


ব্যাখ্যা কর। ৩ 
উদ্দীপকের অক্তাটি কাজ করা বন্ধ করে দিলে কীভাবে মানব 
জীবন বাঁচানো সম্ভব?- বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১০ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
মাত পালি বিজন 
এবং কম পরিমাণ খনিজ লবণ বহনকারী মৃত্র। 

[ঘুর দেহের কোনো অংশে ক্ষত সৃষ্টি হলে বা সংক্রমিত হলে তার 
চারপাশের টিস্যু ফুলে যন্ত্রনাদায়ক হয়ে ওঠাই হলো প্রদাহ। তখন 
মাস্টকোষের নির্দেশে নিউন্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ সক্রিয় হয়ে সংক্রমণের 
বিরুদ্ধে কাজ করে দেহকে রোগমুস্ত করে। 

[জু উদ্দীপকে উদ্লিখিত অঙ্গাটি হলো মানবদেহের বর্জ্য পদার্থ 
নিষ্কাশনকারী অঙ্তা বৃন্ধ। 

বৃক্ধের গঠন ও কার্যকরী অঙ্তা হলো নেফ্রন। নেন মৃত্র তৈরির মাধ্যমে 
দেহ থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে'। 

নেফ্নে গ্লোমেরুলাস রক্তের হাইভ্রোস্ট্যাটিক চাপে রস্তের প্রোটিন ও 
প্রভৃতি পরিস্রাৰণ প্রক্রিয়ায় কৈশিকজালিকার এন্ডোখেলিয়াম ও বিভিন্ন 


চন 


/গাবনা গ্যাজেট কলেজ! | 


বিল্লী এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে ক্যাপসুলার 
স্পেসে জমা হয়। এ পরিষুত তরলকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। 
এরপর নির্বাচনমূলক পুন£শোষণ প্রক্রিয়ার নেফ্রনের নালিকা অংশে 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম ও সমস্ত গুকোজ, 
৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, আ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং ক্লোরাইড 
আয়ন এখানে শোষিত হয়। প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকায় কৈশিক 
জালিকা থেকে কিছু অবাঞ্তিত বস্তু, যেমন- ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য 
ইউরিয়ার সক্রিয় ক্ষরণ সংঘটিত হয়। নেফ্রনের নালিকার এপিথেলিয় 
কোষে কয়েক প্রকার যৌগ, যেমন- আ্যামোনিয়া, হিপপিউরিক এসিড 
ইত্যাদি সৃষ্ঠি হয়ে নালিকা গহ্বরে মুন্ত হয়। 

এভাবে পরিজুত তরল মৃত্রে পরিণত হয়ে রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে অপসারিত 
হয়। 

ন্ট উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটি হলো মানুষের রেচন অঙ্গা বৃদ্ধ ৷ যদি বৃক্ধ 
কাজ করা বন্ধ করে দেয় তবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না 
হলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। 

বৃন্ধ বিকল হয়ে গেলে দূত ডান্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সাধারণত 
[বিশেষজ্ঞরা তিনটি পল্থার কথা বলে থাকেন- (0) নিয়ন্ত্রিত আহার, (॥) 
ডায়ালাইসিস (%) বৃন্ধ প্রতিস্থাপন সাধারণত বৃন্ত ভালো রাখতে 
নিয়ন্ত্রিত আহার করা জরুরি বৃক্ষের কোনো সমস্যায় প্রারস্ভিক সমাধান 
এটি। যদি বৃন্ত কাজ করা বন্ধ কর দেয় বা অল্প কাজ করে তখন 
ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে রন্ত পরিশোধনের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ পৃথক 
করা হয়। সাধারণ একটি বৈষম্যভের্দ্য পর্দার ভিতর দিয়ে মেশিনের মধ্য 
দিয়ে রন্তকে পাঠিয়ে পরিশ্ুত করা হয়। এছাড়া যদি বৃন্ধ একেবারে 
বিকল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বৃকধ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে 
পিতা-মাতা, ভাই-বোন, নিকট আত্মীয় যাদের সাথে রোগীর টিস্যুর ম্যাচ 
করবে, তাদের বৃক্ধ প্রতিস্থাপন করে রোগীর দেহে স্থাপন করা যাবে। 
তবে এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত বায়বহুল। 

বৃরূ মানবদেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্ঞা। তাই এর যত্ত নেয়া উচিত। 
বিভিন্ন চিকিৎসার মাধ্যমে বৃন্ধ সচল রাখা সম্ভব। তবে আগে থেকে 
সাবধান থাকলে বৃন্ধের সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব। 


চু্রবষুু অরিত্রের দাদীর বৃন্ধের সমস্যা হয়েছে। ডান্তার এ সমস্যা দূর 
করার জন্য ডায়ালাইসিস পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। রেচন ও 
পানিসাম্য এর জন্য বৃন্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। 


এল জ্যারজট ক্লোজ 

ক. ডাক্ট অব বেলিনি কী? ১ 
মূত্রের রঙ হলুদ হয় কেন? 
উদ্দীপকের শেষ লাইনটি ব্যাখ্যা কর। 
ডান্তারের পরামর্শ দেওয়া পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। 

১১ ংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন বুকের অন্তগঠনে কয়েকটি সংগ্রাহী নালিকা মিলিত হয়ে গঠিত 
সাধারণ নালিই হলো ডাক্ট অব বেলিনি। 


চুর মুতে ইউরোক্রোম নামক পদার্থ থাকায় মৃত্রের রঙ হলুদ বরের হয়। 
আবার পানি কম খেলে বা ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে অতিরিস্ত পরিমাণে 
পানি বের হয়ে গেলে নেফ্রনের নালিকার পানির শোষনের মাত্রা বৃদ্ধি 
পায়। তখন পরিমাণে কম, ঘন ও গাড় বা হলুদ মৃত্র হয়। 

চুর উদ্দীপকের শেষ লাইনে রেচনের ও দেহের পানি সাম্যের কথা বলা 
হয়েছে। দেহে নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের 
নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া, আ্যামোনিয়া) উৎপন্ন হয়। এই 
সব পদার্থ রেচন প্রক্রিয়ায় মৃত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে করে 
বৃক্ধ। বর্জ্য পদার্থ রন্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে বৃক্ধের গ্লোমেরুলাস গহ্বরে 
প্রবেশ করে এবং ছাকন পদ্ধতিতে পৃথক হয়ে বোম্যান্স ক্যাপসুলে জমা 
হয়। এই প্রক্রিয়ায় রন্ত আর্ধশক পরিষুত হয়। পরিস্ুত এই তরল 
নেফ্নের নালিকার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় পানি 
ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পুনঃশোষিত হয়। অবশিষ্ট তরল মূত্র রূপে দেহের 
বাইরে বের হয়ে যায়। বৃন্ধ অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় দেহে পানি ও 
লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে। এই. প্রক্রিয়ায় /.2%1 (ভ্যান্টিডাই 


শ্রিলে 


২ 
৩ 
৪ 


1717. 111 


ইউরেটিক হরমোন) অভিস্ববনিক চাপের মাধ্যমে পানি ও লবণের 
ঘনত্বের সাম্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে যদি পানির পরিমাণ স্থাভাবিকের 
চেয়ে কমে যায়, তবে মস্তিষ্কের নালিকার পানিভেদ্যতা বেড়ে যায় এবং 
বেশি পরিমাণে পানি পুনঃশোষিত হয়ে দেহে পানির অভাৰ পূরণ হয়। 
এই সময় অতি ঘন মূত্র পুনঃশোষিত হয়ে দেহের লবণের সাম্যতা রক্ষিত 
হয়। ফলে সংগ্রাহী নালীর ভেদ্যতা কমে গিয়ে কম পানি পুন£শোষিত 
হয় এবং অতিরিক্ত পানি মৃত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। 
কাজেই বৃন্ধ রেচন ও পানিসাম্যের জন্য খুবই গুরুত্পর্ণ অঙ্ঞা হিসেবে 
কাজ করে। 

চুঘ্জ অরিত্রের দাদীকে ডান্তারের পরামর্শ দেওয়া পদ্ধতিটি হলো 
ডায়ালাইসিস। ডায়ালাইসিস দুই ধরনের । যথা: (ক) হিমোভায়ালাইসিস 


ভেতর দিয়ে সংবহিত্ব হয়। 
আংশিকভেদ্য বিল্লি-নির্মিত যা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অতিক্ষুপ্র অণু ও 
পানিকে ব্যাপিত হওয়ার সুযোগ দেয়। রম্তকণিকা অণুচক্রিকা ও 
ধ্োটিন অণু বড় হওয়ায় ব্যাপিত ও 


মধ্যে উপাদানের বিনিময় ঘটে। দিনে ৩৪ বার ভায়ালাইসেট 
প্রতিস্থাপন করা যায়। 


/ররপাল রাভেট জলে | 
. গ্রাইকোসুরিয়া কী? ১ 
. পুরুষের বর্ণান্ধতার হার বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর। ঙ 
৮-চিহিত অংশের চিত চিত্র অভ্কণ কর। 
. “চিত্র-3 মানবদেহে গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করে' জট 
বিশ্লেষণ কর। 


পরে এ এ 


১২ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুঝ্র মতের সাথে অস্বাভাবিকভাবে গুকোজ নির্গত হওয়ার ঘটনাই হলো 
গ্লাইকোসুরিয়া। 


1717. 


বর্ণান্ধতা হলো একটি সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার। মানুষের চোখের 
বর্ণসংবেদী কোন কোষ উৎপাদনের জন্য একটি প্রকট % 

লিংকড জিন প্রয়োজন । পুরুষের জিনোটাইপ হলে »% আর নারীর 7 
নারীর বর্ণান্ধতা হবার জন্য তার দুটি জিনই আক্রান্ত হতে.হবে, আর 
পুরুষের ক্ষেত্রে তার মা থেকে প্রাপ্ত একটি জিন আক্রান্ত হলেই তার 
বর্ণান্ধতা দেখা দিবে । ফলে পুরুষে বর্ণান্ধতার হার তুলনামূলক বেশি। 
চুদ্ধ উদ্দীপকের 7-চিহিত অংশটি হলো নেফ্রন। এর চিহ্নিত চিত্র 
নি্গরূপ__ 
৭(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
চুর উদ্দীপকে চিত্র-৫ ছারা বৃন্ধকে নির্দেশ করা হয়েছে। এটি মানবদেহে 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট 
উপজাত ও বর্জাপদারথসমূহ রেচনতন্ত্ের মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশিত 
করে। 
এসব রেচন দ্রব্যের মধ্যে নাইন্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ বা মূত্র রক্ত ্থারা 
বাহিত হয়ে বৃন্ের গহ্বরে পৌছায় ও গ্লোমেবুলাস গহ্বর থেকে "হাকন 
পদ্ধতিতে বোম্যান্স ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করে। ফলে রক্ত 


এভাবে দেহে ও রন্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা হয়। এছাড়া বৃন্ধের 
নালিকায় ক্ষরণ ও পুনঃশোষণের মাধ্যমে রন্তে পটাশিয়াম, 
ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্লোরাইডসহ বিভিন্ন লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ 
করে। বৃরের মাধ্যমে বাফার সিস্টেম তৈরি হয় যা আম ও ক্ষারের 
ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া বৃক্ধ এরিঘ্রোপোয়েটিন হরমোন ক্ষরণ 
করে যা লোহিত রন্তু কণিকা উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায়। বৃন্ধ থেকে 
২৩৮7 
ও. প্লাজমায় ও এক ধরনের ধোটিনকে সক্রিয় 
উম ্রনে পিরিতের ও িটেিনারদেন 
মানবদেহের রন্তুচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
উপর্যুত্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে মানবদেহে উদ্দীপকের 3 চিহ্নিত 
অঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
ছাতকে + একটি ধমনি যা কাপ আকৃতির 9 এর মধ প্রবেশ করে 
0 নামধারণ করে বের হয় । কখনও কখনও /. চিবুনির মত 0 এর 
মধ্য প্রবেশ করে ০ হয়ে বের হয়। পা কেইলাজিতী 
ক. রেনাল প্যাপিলা কি? 
খ. এিনিতেি ও গ্রাইকোজেনোলাইসিসের মধ্যে পদ 


পু. প্রোটন বিপাকে সু পারের কে ১. ৮.০ গছ 
আলোচনা কর। 
ঘ, উদ্দীপকের /১, 13. ওসবরা গঠিত প্রিয়ার সচিব কর 
১৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
পারি জেলা রিনা 


ছে গুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে 
গ্রাইকোজেনেসিস বলে। অপরদিকে গ্রাইকোজেনোলাইসিস হলো 
গ্রাইকোজেনের ভাঙ্ান। যখন গুকোজের প্রয়োজনীয়তা পড়ে, তখন 
লিভারে সম্তিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্ো গুকোজ তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াই 
গ্রাইকোজেনোলাইসিস। 

[গু উন্দীপকে / হলো আ্যাফারেন্ট ধমনি, ট হলো বোম্যানস ক্যাপসুল 
৩] এবং 0 হলো ইফারেন্ট ধমনি। উদ্দীপকের অঙ্গানুগুলো হলো 
মানবদেহের রেচন অঙ্গ বৃক্তের গঠন ও কার্ধকর একক নেফ্রনের অংশ । 
নেফ্রনের একটি অংশ হলো বোম্যানস ক্যাপসুল যা দেখতে কাপ 
আকৃতির। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট আ্যাফারেন্ট ধমনি বোম্যানস 
ক্যাপসুলে প্রবেশ করে কৈশিক জালিকায় বিভন্ত হয়ে গ্লোমেরুলাস গঠন 
করে পুনরায় মিলিত হয়ে ইফারেন্ট ধমনি তৈরি করে। পুরো অংশটি 
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মিরার কাজ করে। মূলত রক্ত আ্যাফারেন্ট ধমনি 
দিয়ে গ্লোমেরুলাসে আসে । সেখানে হাইভ্রোস্ট্যাটিক চাপে, প্রোটিন |. 
বিপাকে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া, ইউরিক এসিড পরিসুত হয়ে রেনাল 
ক্যাপসুলে জমা হয় এবং বিশুদ্ধ রন্ত তখন ইফারেন্ট ধমনি দিয়ে পুনরায় 
শরীরে ফিরে যায়। আ্যাফারেন্ট ধমনির ব্যাস, ইফারেন্ট ধমনির চেয়ে 
বেশি । তাই গ্লোমেরুলাসে উচ্চ হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ তৈরি হয়। 
এভাবে প্রোটিন পরিপাকে সৃষ্ট বর্জ পদার্থ দেহ থেকে অপসারিত হয় 
বন্ধের বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে । 
চর চারের ০ 0লো জনে স্বসনতন্্ ফুলকার অংশ । 
কারণ চিরুনীর মত গঠন শুধুমাত্র ফুলকারই হয়। সুতরাং /১ হলো 
৪১852 ট হলো চারটি ফুলকা এবং ০ হলো বহিঃবাহী 
ফুলকা ধমনি, নিম্নে এর গঠন ব্যাখ্যা করা হলো- 
মাছের হৃৎপিন্ডের নিলয় হতে উৎপন্ন হয়ে অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি চারটি 
ফুলকা পাশে বিস্তৃত থাকে। হুর্থপণ্ড হতে 0০0, সমৃদ্ধ রত অন্তর্বাহী 


উদ্দীপকের উল্লেখিত চিত্রটি মানববৃন্ধ বা কিডনি । গাঠনিক ও 
একক হলো নেফ্রন। এটি দৈর্ধ্যে প্রায় ৩ ॥ নেফ্লুন 
প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত, মালপিজিয়ান করপাসল ও নালিকা। 
মালপিজিয়ান করপাসল বৃন্তের কটেক্সে অবস্থিত। এটি দুটি অংশে 


বিভন্ত_ বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যান্স ক্যাপসুল নেফ্রনের 
বদ্ধ ও স্ফীত অংশ। দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে রন্তজালকের এক 
গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থাকে। বৃক্ধীয় নালিকা প্রক্সিমাল প্যাচানো 
নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা 
নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবতী প্রায় ১৪ মি.মি. 
অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার শেষপান্ত 
সোজা হয়ে মেডুলা অঞ্থলে প্রবেশ করে এবং একটি ')' আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি অংশ, যথাঃ . 
অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাহু । এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ 
মিমি. হলো ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই 


ধমনির মাধ্যমে ফুলকায় পৌছালে 0 পানি থেকে 0১ রত্ত ধ 
১ 11 ০২ সমৃদ্ধ রত সংগ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডা্ট 
ফুলকার পাশে অবস্থিত অপর নালিকা দিয়ে সারাদেহে বাহিত হয়। এই | গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডান্ট একত্রে মেডুলাতে প্যাপিলারি 
পরিবহন ঘটে ববিবাহী ফুলকা ধমনি দিয়ে। এভাবেই মাছের শ্মসন ] ডাষ্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উনমু্ত হয়। 
সম্পন্ন হয়। [ছু উদ্দীপকের উল্লিখিত চিত্র: ক এর অর্থাৎ বৃক্ধ এর স্বাভাবিক কার্যক্রম 

সমুখেকক যদি হঠাৎ ব্যাহত হয় তবে তা দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মাত্র ৪৮ 
পিজা ঘন্টার মধ্যে যখন বৃন্ধ দেহের বর্জ্য পদার্থ অপসারণে এবং পানিসাম্য ও 
ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বৃক্ধের এ 
অবস্থাকে বৃক্ষের তাৎক্ষণিক বিকল বলে। এক্ষেত্রে দুততম সময়ের 
মধ্যে চিকিৎসার ব্যাবস্থা না করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। কারণ বৃন্ধ 
নারী গিট বিল বিকলের ফলে 'দেহে যে পটাসিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় তা হৃত্যন্ত্ের 
ক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয়। 
আলাল টোল বনি নিভীসিগাটিরা। 
ররর ব্যাং চারের পরিমাণ কমে যার। 
৫ ॥.. অতিরিত্ত বমি বৰি ভাব, ঘাম, ডায়রিয়া বা র্তক্ষরণের ফলে 
দা * স্বাভাবিকভাবে মৃত্র তৈরি হয় না। 
€ 1. শি সির নিলো জাগবে 
1 দরদ, খাবারে জু রজার ও হোকি ওঠে। 
চিত্র-ক চিএ ৬. ১৮177 
তল লজ চাকা | 51. , ও গের 
ক, ইমালসিফিকেশন কী? ১] ১১০৯১ ই ক্স 
খ. বহিঃশ্বসন ও অন্তশ্বসনের মধ্যে পার্থকা বিখ। ২] ৬. শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। 
গ. বর কদর হিল রিকি মাথা ঘোরা ভাব ও রোগী হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে পারে। 
॥ কাজেই তক্ষণিক 
ঘ উদ্ীপাক ও চি এর তাংকনিক বিকল দেহের জং | কেই সের অতকণিক বিকল সং বারি মেতে জনয খুবই 


খুবই ক্ষতিকর- উত্ভিটি বিশ্লেষণ করো। 
১৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
রগ পালার লাজ 
ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করার প্রক্রিয়া হলো ইমালসিফিকেশন। 
চুর বহিঃশ্সসন ও অন্তঃশ্সনের মধ্যে পার্থক্য হলো- 
বহিশ্বসন 


1 বাহি্বসন একটি ভৌতা 
ক্রিয়া 
এ প্রক্িয়া কোষের বাইরে [1 


সম্পন্ন হয়। 
11. এ প্রক্রিয়ায় শত্তি উৎপর হয় | 


সম্পন্ন হয় । 


ছার 
চিত্র- 
/জাহীডিরা সুজ্দ এজ কলেজ মাতির্লি ঢাক্া। 
নিষ্কিয় অংগ কী? ১ 
লিথাল জিন বলতে কী বুঝ? ২ 


৫ চিত্রের গঠন ও কাজ লিখ। ৩ 
উদ্দীপকের '" অংশে দেহের তরল বর্জ্য তৈরি হয়- কথাটি 
ব্যখ্যা কর। ৪ 


প্র এ & 
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১৫ নং প্রশ্নের উত্তর 


যেসব অঙ্ঞা একসময় পূর্ব পুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্যক্ষম ছিল, 
পরবতী বংশধরের দেহে গুবুতুহীন, অগঠিত এবং অকার্যকর 
অবস্থায় রয়েছে সেগুলোই হলো নিষ্ক্রিয় অঙ্ঞা । 
লিখাল জিন হলো সেই সমস্ত জিন যারা হোমোজাইগোস অবস্থায় 
জীবের মৃত্যু ঘটায়। এছাড়া এসব জিনের উপস্থিতি জীবের 
জীবনীশত্তি কমিয়ে দেয়। লিথাল জিন প্রকট ও প্রচ্ছন্ন হতে পারে। 
লিথাল জিন প্রকট হলে হোমোজাইগাস অথবা হেটেরোজাইগাস যে 
কোন অবস্থায় জীবের মৃত্যু হতে পারে। অপরদিকে প্রচ্ছন্ন হলে 
7585 ৬5 
থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, ক্রীপার মুরগি, পা বিহীন বাছুড় ইত্যাদি 
হতে পারে। 
[জু উদ্দীপকে উদ্লিখিত » হলো মানব বৃক্ধ বা কিডনি । 
বৃক্ধের অর্ত্রগঠনে দেখা যায় যে, এর বাইরের দিকে কর্টেক্স এবং 
ভেতরের দিকে মেড়ুলা অবস্থিত। বৃক্ধের কর্টেক্স অংশ প্রধানত নেফ্রনের 
মালপিজিয়ান করপাসল দ্বারা গঠিত। বৃক্ষের মেড়লা অঞ্চলে 
অণুদৈর্ঘ্ভাবে সাজানো ৮-১৮ টি পিরামিডের মতো অঞ্চল আছে। 
এদের রেনাল পিরামিড বলে। বৃন্ধের লম্বচ্ছেদে গহ্বরকে 
রেনাল সাইনাস বলে। সাইনাসে গবিনী -এর ৫ অঞ্ল এবং 
ই রব) নদের লা 
মাইনর ক্যালিকেস উন্মুত্ত হয়। কয়েরুটি মাইনর ক্যালিক্স একত্রে মেজর 
ক্যালিক্সে উন্ু্ত থাকে। কয়েকটি মেজর ক্যালিক্স মিলে গবিনীর 
পেলভিস অঞ্ঞল গঠন করে । উ্লেখ্য যে, বৃন্তের গঠন ও কাজের একক 
নেফ্ুন এর ৮৫% কর্টেক্সে এবং ১৫% মেড়ুলায় অবস্থিত। 
বৃক্ধের কাজ: বৃন্ধ, দেহের 'খ: ঘটিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণে গুরুতপূর্ণ 
বু বারে রিয়া ইউরিক এসিড, আ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন 
ইত্যাদি নাইন্রোজেনজাত পদার্থ থাকে। এসব অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর 
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দেহে এবং রস্তে পানির পরিমাণের সামাতা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি বৃন্ধ 
রেনিন ও এরিখ্রোপয়েটিন ক্ষরণ করে । দেহরসের 14* এর তীব্রতা এবং 
তড়িৎ বিশ্লেষণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে এটি কলা ও রন্তের 
অভিববণিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার সাথে সাথে রন্তে কয়েকটি 
উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখতেও সাহায্য করে। 
[জু উদ্দীপকে উল্লিখিত '১৫ হলো বৃন্ধ। বৃন্ধ দেহের তরল ব্য তৈরি 
করে যা মুত্র নামে পরিচিত। নিচে বৃক্ধে কীভাবে মূত্র তৈরি হয় তা ব্যাখ্যা 
করা হলো। 
আসিব জাতীয় খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জা 
পদার্থ দিয়ে মূত্র সৃষ্টি হয়। মূত্র সৃষ্টির তিনটি ধাপ রয়েছে- 
অতিপরিস্রাবণ : বৃক্ষের. একক নেফ্রনের রেনাল ক্যাপসুল অতিপরিস্রাবক 
রূপে কাজ করে। এখানে গ্লোমেরুলাস রন্তের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে 
রন্তের প্রোটিন ও রম্ত কণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড পরিষাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার 
এন্ডোথেলিয়াম ও নিল্লি এবং .রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম 
ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা করে। এ পরিষুত তরলকে 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। 
নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ : গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট নেফ্রনের নালিকার 


ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন দ্রব্য নেফ্রন প্রাচীরের কোষে- 


শোষিত হয়ে সংলগ্ন কৈশিক জালিকায় প্রবেশ করার প্রক্রিয়াকে 
নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলে। নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকার কোষেই 
অধিকাংশ পুনঃশোষন সংঘটিত হয়। এ প্রক্িয়ার ফিলট্রেট থেকে প্রচুর 
পরিমাণ সোডিয়াম ও সমস্ত গুকোজ, ৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, 
আ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং ক্লোরাইড আয়ন শোষিত হয় । 

সক্রিয় ক্ষরণ: নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকায় কৈশিক জালিকা থেকে কিছু 
* অবাস্টিত বন্ধু, যেমন ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়া এর সক্রিয় ক্ষরণ 
সংঘটিত হয়। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকাতেও হাইড্রোজেন, পটাসিয়াম ও 
আ্যামোনিয়াম আয়ন ক্ষরিত হয়। এসব পদার্থ নালিকার চারপাশে টিস্যু 
রস থেকে নালিকার ভেতরের ফিলট্রেটে বাহিত হয়। এই গ্লোমেরুলাস 
'ফিলট্রেটই হলো মুত্র ইহা মূত্রনালির মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়। 


মানব দেহের রক্তে পানিসাম্যতা ও আয়নিক সাম্যতা নিয়ন্ত্রিত 
হয় সুনিদিষ্ট অঙ্তা স্বারা, যা কর্টেক্স, মেডুলা ও পেলভিস নামক অঞ্চলে 
বিভন্ত। লি 


খ. একজন ধূরপাযী বাতির হন ও ভায়া কি বৈশ্য 
দেখা যায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটির সুক্ষ্ম গঠনের চিহ্নিত চিত্র অংকন 


কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে অঙ্গাটির ভুমিকা 


ব্যাখ্যা কর। ৪ 
১৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন নাসা-গহ্বরছয় যে দুটি ছিব্বের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মত্ত হয় 
ভাই-ই কোয়ানি। 


চুছ্ু ধমপায়া ব্যত্তির হৃৎপিশু ও ডায়াফ্রাম স্বাভাবিক মানুষের মতো থাকে 
না। ধৃমপায়ী ব্যন্তির হুৎপিন্ডের করোনারি ধমনির অন্তরগাত্রে উচ্চমাত্রার 
কোলেস্টেরল জমে ধমনির অন্তঃস্থ গহ্বর বন্ধ হয়ে গেলে হৃদপেশিতে 
রন্ত সরবরাহ কমে যায়। ধৃমপায়ী ব্যান্তির হৃত্পণ্ড লম্বাকার ছায়ার মতো 
দেখায় এবং ভায়াফ্রাম এর লেভেল নীচু হয়ে যায়। 


ছুঘ্ উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্টেক্স, মেড়ুলা ও পেলভিস এ বিভন্ত অঙ্গ হলো 
মানুষের বৃকত। নিচে বৃকের সৃষ্ম্ম গঠনের চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো-. 
৪(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। 
[ু্ উদ্দীপকে উল্লিখিত পানিসাম্যতা ও আয়নিক সাম্যতা নিয়ন্ত্রণে বৃ 
গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে । নানা ধরনের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট 
উপজাত ও বর্জ্য বস্তু বৃক্ধের বিভিন্ন অংশের নানাবিধ ক্রিয়াকৌশলে 
রেচনের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। রেচন পদার্থ বা বর্জ্য বা 
মূত্র রত্ত দ্বারা বাহিত হয়ে বৃক্ষের গহ্বরে পৌছায় এবং গ্লোমেরুলাস গহ্বর 
হতে ছাকন পদ্ধতিতে বোম্যান্স ক্যাপসূলের গহ্বরে প্রবেশ করে। এ 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রন্ত আংশিক পরিশোধিত হয়। আর এ পরিশোধিত 
তরল নেফ্রনের নালিকার গহবরের মাধ্যমে সংগ্রাহক নালিকায় প্রবেশ 
করে। এরপর বৃক্ষের নেফ্রুনের নালিকার অন্তঃপ্রাচীর পরিসুত তরল 
থেকে প্রয়োজনীয় পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পুন£শোষণ 
করে দেহে ফিরিয়ে দেয়। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে রেচন প্রক্রিয়া 
একাধারে দেহের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য বস্তু পৃথক করে শরীরের রন্ত 
পরিশোধিত করে অপরদিকে শরীর থেকে অতিরিস্ত পানি বের করে 
দেহের পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। 
আবার, রন্তে উপস্থিত বিভিন্ন আয়ন যেমন- এ", 1, 11, 11005, 
017 11.-ইত্যাদি সর্বদা একটা সাম্যবস্থায় অবস্থান করে। বৃক্ষের 
মাধ্যমে আয়নের ঘাটতি পূরণ এবং অতিরিন্ত আয়তন বর্জ্যবূপে ' 
নিষ্কাশিত হয়। এভাবে রন্তে আয়নিক সাম্যতা নিয়ন্ত্রিত হয়। 


) 


/ভাদমঙ্টী বাা্টসনেন্ট' কলেজ 3 


. 40৮ কী? 

অসমোরেগুলেশন বলতে কী বোঝায়? 

. উদ্দীপকের "৮ টি অত কী শত 
বর্ণনা করো। 

. উপ উত্েিত অভি নিক হলে বৃহ বিকর সারি 
পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক হবে? মতামত দাও ।৪ 
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১৭ নং ্রশ্নের উত্তর 
ছু দেহের পানির সমতা রক্ষা করার হরমোনই হল 41017 বা এন্টি 
হরমোন । 
চু দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিক 
চাপের সমতাকে অসমোরেগুলেশন বলে। অসমোরেগুলেশনের অভাবে 
আধিক্য সংগঠিত হয়ে থাকে । 


[জু উদ্দীপকের /, চিহিত অংশটি হলো বৃন্ধের 
গ্লোমেরুলাস যান্ত্রিক পরিস্বাবকের কাজ করে। গ্লোমেবুলাসের আ্যাফারেন্ট 
রস্তনালিকার ব্যাস ইফারেন্ট রন্তনালিকার ব্যাস অপেক্ষা বেশি হওয়ায় 
গ্লোমেরুলাসে উচ্চ চাপ বজায় থাকে। সাধারণ অবস্থায় এ চাপের মাত্রা 
৭০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান। এ উচ্চ চাপযুস্ত রন্তু গ্লোমেরুলাস 
দিয়ে বৃক্ধ নালিকায় প্রবাহিত হওয়ার সময় আরও দুটি চাপ দ্বারা বাধা 
প্রাপ্ত হয়। এর একটি হলো রক্তের প্লাজমা প্রোটিনের অভিযববণিক চাপ 
অন্যটি হলো বোম্যান্স ক্যাপসুলের অভ্যন্তরীণ চাপ। এ দুই চাপে 
গ্লোমেরুলাসে উচ্চ রন্তচাপ বাধাগ্রস্থ হয়ে সক্রিয় পরিষ্বাবণ চাপ সৃষ্টি 
হয়। এ চাপে রক্তের প্রোটিন ও রন্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, 
শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড পরিস্াবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার 
এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তি ঝিল্লী এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম 
ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা হয়। এ পরিসুত তরল হলো 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বা প্রাথমিক মুত্র । যা গ্রোমেরুলাস থেকে বোম্যান্স 
, ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে,পরবতীতে বৃন্তীয 
নালিকায় যায়। এভাবে গ্লোমেরুলাস হতে বর্জ্য পৃথক হয়। 
[ু্র উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্জাটি হলো বৃরূ। উত্ত অঙ্গাটি বিকল হলে 
প্রতিকারের জন্য ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা : নিয়ন্ত্রিত আহার, 
ডায়ালাইসিস এবং বৃক প্রতিস্থাপন । বৃন্ধ প্রতিস্থাপন হলো দীর্ঘমেয়াদী 
সমাধান। অন্য দুটি হলো সাময়িক সমাধান এবং উত্ত দুটি পদ্ধতির 
মধ্যে নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ কষ্টসাধ্য ও আহার গ্রহণে কোন ভুল হলে 
আশঙ্কাজনক ক্ষতি হতে পারে। তাই আমি ডায়ালাইসিস পদ্ধতি 
সুবিধাজনক বলে মনে করি। বৃক্ধ বিকল হলে কৃত্রিম উপায়ে রত্ত 
পরিশোধনের প্রক্রিয়াকে ডায়ালাইসিস বলে। এক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস 
মেশিনের একপ্রান্ত রোগীর হাতের ধমনির সাথে এবং অপর প্রান্ত রোগীর 
এ একই হাতের শিরার সাথে নলের মাধ্যমে যুন্ত করা হয়। ধমনি থেকে 
অপরিশোধিত রন্ত নলের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে এসে 
পড়ে। মেশিনের মধ্যে অবস্থিত নল্টির প্রাচীর আংশিক বৈষম্যভেদ্য 
হওয়ায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ, রস্ত হতে 
বেরিয়ে এসে মেশিনের মধ্যকার ডায়ালাইসিস ফুইডের মধ্যে জমা হয়। 
মেশিনের মধ্যে বাইরে থেকে ঢোকানো ডায়ালাইসিস ফুইডের গঠন 
অনেকটা বৃক্ধের প্লাজমার অনুরূপ । বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার পর 
পরিশোধিত রক্ত প্রথমে নলের ভেতর দিয়ে এবং পরে শিরা পথে পুনরায় 
দেহের তেতর প্রবেশ করে। বর্জ্য পদার্থযুন্ত ডায়ালাইসিস ফুইডকে 
একটি ছিদ্র পথে বাইরে বের করে দেয়া হয়। এভাবে ডায়ালাইসিস 
“ মেশিনের সাহায্যে রন্ত থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ 
বাইরে নিষ্কাশন করা হয়। ্ 
ছে জহিরের হঠাৎ মৃত্রত্যাগে সমস্যা দেখা দেয় ফলে বেশ 
অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডান্তারের পরামর্শে মৃত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে 
পারে তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গো, সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডান্তার তাকে কিছু 
উষধ সেবন ও কতিপয় সতর্কৃতা মেনে চলার পরামর্শ দেয়। 
£উভরা তাই সুক্ত এজ ক্লে চাকা! 
ক. ইউরিন কী? ১ 
খ. হিমোডায়ালাইসিস বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কার্যকরী এককের গঠন বর্ণনা 


করো। ত 
ঘ, “উদ্দীপকের সংশ্লিষ্ট অঙ্গাটি শুধুমাত্র মূত্র সৃষ্টিই নয়, শারীর 
বৃত্ীয় নানাকাজে বেশ গুরুতুপূর্ণ”_ মতামতসহ বিশ্লেষণ করো ।৪ 
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১৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
নাউ শর সেই কী পরা 
॥ 


চুদ রডকে পাম্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণের 
উদ্দেশ্যে পরিষুত করে আবার দেহে ফেরত পাঠানো হয় তাকে 
হিমোডায়ালাইসিস বলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে কিছু যন্ত্রপাতি, দ্রবণ ও 
টিউবের সমন্বয়ে একটি কৃত্রিম বৃন্ধ নির্মাণ করা হয়। কৃত্রিম বৃন্ধ আসল 
বৃন্তের মতোই কাজ করে । 

[নর উদ্দীপকের অঙ্ঞাটি হলো মানব রেচন অঙ্গ বৃন্ত এবং বৃক্ের 
কার্ষকরী একক হলো নেফ্রুন। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ সেন্টিমিটার। নেফ্রন 
প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল ও বৃক্তীয় নালিকা। 
মালপিজিয়ান করপাসল বৃক্ষের ক্টেক্সে অবস্থিত। এটি দুটি অংশে 
বিভন্ত_ বোম্যা্স ক্যাপসুল ও প্লোমেরুলাস। বোম্যান্স ক্যাপসুল নেফনের 
বদ্ধ ও স্ফীত অংশ দুই স্তর বিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে রন্তজালকের এক 
গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থাকে। বৃন্তীয় নালিকা প্রক্সিমাল প্যাচানো 
নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা 
নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবতী প্রায় ১৪ মিমি. 
অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার শেষপ্রান্ত 
সোজা হয়ে মেড়ুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি ']' আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি অংশ। যথাঃ 
অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাস্ণ। এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ 
মি.মি. হলো ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই 
সংখ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডাষ্ট 
গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডান্ট একত্রে মেড়ুলাতে প্যাপিলারি 
ডাক্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উদ্মত্ত হয়। 

রে উদ্দীপকে উদ্লিখিত অঙ্গাটি হলো মানব রেচন অঙ্গা বৃর্ধ। সাধারণত 
বৃদ্ধ মূত্র তৈরির মাধ্যমে দেহ থেকে নাইটোজেন ঘটিত বর্জা পদার্থ 
অ" করে। এটি বৃকের প্রধান কাজ। কিন্তু এছাড়াও নানা 
শারীরবৃতীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। 

মানবদেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণে বৃনধ প্রধান ভুমিকা পালন করে । দেহে 
পানির সমতায় হাইপোথ্যালামাস হতে /01 হরমোন নিঃসৃত হয়। দেহে 
পানির পরিমাণ কম হলে রস্তে £1311 হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। ফলে 
বৃন্ধের নেফ্রনের নালিকার ভেদ্যতা এবং পানি পুনঃশোধণের মাত্রাও, 
বৃদ্ধি পায়। এভাবে বৃন্ধ দেহে পানি ধরে রাখে । আবার পানির পরিমাণ 
বেড়ে গেলে বিপরীত ঘটনা ঘটে। ফলে অতিরিস্ত পানি দেহ থেকে বের 
হয়ে যায়। এই দুটি ধাপকে একত্রে অক্সমোরেগুলেশন বলা হয়। 
হুপিণ্ডের অলিন্দের প্রাচীরে বিদ্যমান কিছু কোষ থেকে /1থ 


বিথ00৩10 807107৩. (/৭) ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে বৃন্ধের 
(সোডিয়াম রেচন হার বৃদ্ধি পায় এবং দেহের রন্তচাপ ও রন্তের পরিমাণ 
কমে যায়। এছাড়া যকৃত থেকে /48006790 ]| নিঃসৃত হয়। এর 


প্রভাবে আ্যালডোস্টেরনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।, রন্তচাপ বৃদ্ধি পায়, 
নেফ্রনে সোডিয়াম পুনঃশোষিত হয়। এছাড়া প্রাণিদেহে অমক্ষারকের 
ভারসাম্যতা বজায় রাখা বৃন্তের অন্যতম একটি প্রধান কাজ। কফার 
পদ্ধতি, ফসফেট পদ্ধতি এবং আ্যামোনিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে বৃন্ধ 07 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

তাই বলা যায়, শুধুমাত্র মূত্র সৃষ্টিই নয়, উপরের শারীরবৃততীয় কাজে বৃ্ধ 
অপরিহার্য ভূমিকা রেখে মানবদেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। . 
ছতেব্ুদু্ আমাদের দেহে শীমের বীজের মতো অঙ্ঞা আছে যা রত্তকে 
/গহি বি উত্স লে: ছান্দোরার গদি কলেজ চান্য/ 


১৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
দেহকোষের বা দেহাত্যন্তরীণ অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে 
চাপের সমতা রক্ষাই হলো অসমোরেগুলেশন। 

ছু ব্যারোরিসিন্টার হচ্ছে মানুষের রন্তবাহিকায় অবস্থিত চাপ-সংবেদী 
্াযুপ্রান্ত। এই. স্াযুপরান্ত রন্তচাপ শনান্ত করে কেন্দ্রীয় 
্লাযুতন্ত্রে যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্লাযুতন্ত্ হৃৎস্পন্দন মাত্রা 
ও শস্তি নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে র্তচাপ স্বাভাবিকরণে ভূমিকা পালন করে। 
ব্যারোরিসিন্টার দু'রকম। যথা : উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ ব্যারোরিসিপ্টার। 
[্ুঙ উদ্দীপকের অঙ্ঞাটি হলো মানব রেচন অক্তা। মানব রেচন অঙ্ঞা 
হলো বৃক্ধ এবং বৃন্ধের গঠনগত একক হলো নেফ্রন। এটি দৈর্ঘো প্রায় ৩ 
সেন্টিমিটার । নেফ্রন প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল 
ও বৃন্তীয় নালিকা। মালপিজিয়ান করপাসল বৃত্তের কর্টেক্সে অবস্থিত। 
এটি দুটি অংশে বিভন্ত_ বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যান্স 
ক্যাপসুল নেফ্রনের বদ্ধ ও স্ফীত অংশ । দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে 
রন্তজালের এক গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থাকে। বৃরীয় নালিকা 
প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও 
সংগ্রাহক নালিকা নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবতী প্রায় 
১৪ মিমি. অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার শেষপ্রান্ত 
সোজা হয়ে মেড়ুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি "' আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি অংশ। যথাঃ 
অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাহু। এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ 
মি.মি. হলো ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই 
সংগ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একক্রিত হয়ে বেলিনি-র ডাক্ট 
গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডান্ট একত্রে মেডুলাতে প্যাপিলারি 
ডাষ্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্্ত হয়। 
[জু উদীপকে উদ্নিখিত অঙ্গাটি হলো কিডনি বা বৃন্ধ। অঙ্গটি বিকল 
হলে গৃহীত সাময়িক বিকল্প পদ্ধতির নাম হলো ডায়ালাইসিস এই 
পদ্ধতিতে একটি বৈষম্যভেদ বিল্লির ভিতর দিয়ে নির্বাচকমূলক ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় কোনো দ্রবণের কলয়ডাল পদার্থ থেকে পদার্থের 


এই প্রক্রিয়ার কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা রয়েছে। 


সুবিধা 

- এ প্রক্রিয়ায় একটি কৃত্রিম বৃক্ধ নির্মাণ করা হয়; যা আসল বৃত্তের 
মতো একই নীতি অনুসরণ করে কাজ করে। 

- রস্তের অবাঞ্জিত বস্তু বিশেষ করে ইউরিয়া ও অতিরিস্ত সোডিয়াম, 
পটাশিয়াম ইত্যাদি অপসারিত করে শরীরকে বিষমুস্ত-রাখে। 

-. দেহের অসমোরেগুলেশন বজায় থাকে। 

-. জীবননাশের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। 


০. ডায়ালাইসিসের কারণে রোগীর নিম্ন রন্তচাপ হতে পারে। 

- প্রক্রিয়াটি প্রতিদিন বা সপ্তাহে ২-৩ বার করতে হয়। যে কারণে 
রোগীরা কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে। 

-. বমি বমি ভাব, মাথা ঝিম ঝিম করে। প্র 

-  পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসে পেরিটোনিয়ামে পেরিটোনাইটিস 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

- ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াটি একটি ব্যয়সাপেক্ষ বিষয়। 


ক. বাফার কী? ১ 
খ. অগ্ল্যাশয়ের আইলেটস্‌ অব ল্যাঙ্গারহ্যা্স বলতে কী বোঝায়?২ 
গ. উদ্দীপকের জঙ্গাটির গাঠনিক একক-এর গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. দেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকের অঙ্গটির ভূমিকা 
বিশ্লেষণ কর। 7৪ 
২০ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুন যেসব রাসায়নিক পদার্থ দ্রবণে 27 এর পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে 

সক্ষম সব পদার্থের নাম বাফার। 


ছুস্জ অগ্যাশয়ের বহিক্ষরা অংশের মধ্যে কিছু কোষ একত্রিত হয়ে বিক্ষিপ্ত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ্বীপের মতো একেকটি অন্তক্ষরা গ্রন্থি সৃষ্টি করে। এগুলোকে 
আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স বলে। এসব গ্রন্থি কোষের সপ্মিলিত আয়তন 
মোট অগ্ল্যাশয় আয়তনের ১-২%। প্রতিটি স্বীপপ্রন্থির কোষ দানাদার, 
বহুভুজাকৃতি ও রক্তবাহিকাযুন্ত। এর স্বীপপ্রন্থি থেকে ইনসুলিন, গুকাগন, 
গ্যা্ট্িন, সোমাটোস্ট্যাটিন প্রভৃতি হরমোন নিঃসৃত হয়। 

ছু উদ্দীপকের অঙ্গাটি হলো মানব রেচন অঙ্গা। মানব রেচন অঙ্গা 
হলো বৃক্ত এবং বৃক্ধের গঠনগত একক হলো নেফরন। এটি দৈ্ধযে প্রায় ৩ 
সেন্টিমিটার । নেফ্রন প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল 
ও বৃরীয় নালিকা। মালপিজিয়ান করপাসল বৃন্ধের কর্টেক্সে অবস্থিত। 
এটি দুটি অংশে বিভন্ত_ বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যান্স 
ক্যাপসুল নেফনের বদ্ধ ও স্ফীত অংশ। দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে * 
রন্তজালকের এক গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থাকে। বৃর্ধীয় নালিকা' 


অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
(কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত,। এ নালিকার শেষপ্রা্ত 
সোজা হয়ে মেড়ুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি '' আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি অংশ যথাঃ 
অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাহ্কু। এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ 
মিমি. হলো ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই 
সংগ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডাষ্ট 
গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডাষ্ট একত্রে মেড়ুলাতে প্যাপিলারি 


: ] ডাষ্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্ুস্ত হয়। 


উদ্দীপকের অঙ্গাটি অর্থাৎ বৃক্ধ দেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণে প্রধান 
ভূমিকা পালন করে। 

ৃক্ মূত্র তৈরির মাধ্যমে দেহের পানির সমতা বিধান করে। দেহ বেশি 

পি এ রে বু রস রনি ক 

পানি গ্রহণের পরিমান কম হলে এটি অল্প পরিমাণ বেশি ঘন 

বান পানি ক দু আল ইপাব সা 

থাকে, যথা_ 

1. দেহে পানির পরিমান কম হলে রস্তে 4১11 হরমোনের ক্ষরণের 
পরিমান বেড়ে যায়, ফলে নেফ্রনের নালিকার ভেদ্যতা বেড়ে 
যায় এবং সঙ্গে সঙ্তো পুনঃশোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। 
এভাবে পানি ধরে রেখে বৃক্ধ অল্প পরিমানে মূত্র তৈরি করে। 

॥. অন্যদিকে দেহে পানির অধিক্য হলে 4২01 ক্ষরণ কমে যায়। ফলে 
বৃক্ধের নেফ্রনের নালিকা প্রাচীরের ভেদাতা কমে যাওয়ায় পানি 
পুনঃশোষণের হারও কমে যায়। এজন্য কম ঘন ও বিপুল পরিমান 
পানিযুন্ত মূত্র তৈরি হয় এবং দেহের অতিরিত্ত পানি বের হয়ে যায়। 

এভাবে বৃন্ধ পানির পুনঃশোষণের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেহের 

পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। 


হয়ে 


/বিগিজাহীদি জ্লেজে চালা/ 


. এপিগ্রটিস কী? শু আমাদের দেহের শিবীজের ন্যায় দেখতে একজোড়া অক্তো 
সাইনুসাইটিসের কারণ ও লক্ষণ লেখ । এক শ্রকার তরল পদার্থ উৎপাদনের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এতে বিভিন্ন 
উর ৯ আমানের নহে পাত রী ক রকম নাইন্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ থাকে। ঢাকা লিট কলেজ? 


রি কাকে বলে 
ঘ. উদ্ধার অঙ্টি বিকল হলে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া বা সা ইসির তন উরি দত 
ব্যাখ্যা করো। ৪ 


প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ । 
২১ নং ্রশ্নের উত্তর গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তরল পদার্থটির পরিমাণ নর 
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[রে বিতর, উপউ জনিত দে একট হেট টি ্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। 

গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রে মুখ বন্ধ করে দেয় তাই হলো উর উম লো নিক একর গন লাক 
এপিগ্লটিস। বর্ণনা কর। 

ছু সাইনাসের মিউকাস ঝিল্লিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের ২২ নংঘ্রস্নের উতর 


সংক্রমণ হলো সাইনুসাইটিসের প্রধান কারণ । 

দুগল্ধ নিশ্বাস বা স্রাগশস্তিহীনতা, কাশি, রাতে তীব্র কাশি, ক্লান্তি ও. 
অবুসন্নতা, বর, মাথাব্যথা চোখের পেছনে প্রচণ্ড ব্যথা, দীতব্যখা, দা 
বন্ধ থাকা, ফৌটা ফৌটা পানি পড়া ও গলাভাঙ্গা হলো সাইনুসাইডিসের 
লক্ষণ। 

দর উদীপকে উল্লিখিত '%: চিহিত অংপটি হলো রেনাল করপাস্গ 
রন্তে পানিসাম্য রক্ষায় অতান্ত গৃরত' তে হী পুরে 
পানিসাম্য রক্ষায় বৃন্ধ অত্যন্ত । দেহ বেশি পানি গ্রহণ তরে পাঠানো হয়। রন্তু পরিসুত হয়ে আবার 


রন্তের আয়তন বৃদ্ধি ঘটে, ফলে হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে ধাপ । ক 
৫7৮৭ মা বৃদ্ধি পায় এবং কি মল দি এল সর ওই: অনেকটা কে 


গ্রোমেরুলার ফিলট্রেট উৎপন্ন হয়। আর, পশ্চাৎ পিটুইটারী গে“ 

ভাসোপরেসন হরমোন ক্ষরণ পরিমাণও কমে য় ফলে চেল ও [চু উীপকে উিখিত অল পদটি লো সামুর পরাণ 
সংগ্রাহী নালিকা প্রাচীরে ভেদ্যতা কমে যায়। ফলে পানির পুনঃলোষণ ও. রক্রিয়াটি হলো জসমোরেগুলেশন। অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া 
কমে যায়। গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট তরল থেকে তরলতর হতে খা । | /৯4 হরমোনের উপর দির্তর করে। দেছ বেশি পানি গ্রহণ করলে বৃ 
অবশেষে বিপুল পরিমাণ হাইপোটনিক মৃত্র (পাতলা মৃত্র) উৎপাদিত্ড হয় | ধিপুল পরিমাণ কদ ঘন মৃত্রের সৃষ্টি করে কিনতু পানি গ্রহণের পরিমাণ 
এবং দেহ থেকে নিষ্কান্ত হয়। ফলে দেহরসের আয়তন স্বাভাবিক হয়ে | কম হলে এটি অর পরিমাণ বেশি ঘন মুত্র তৈরি করে। দুটি ধাপে এই 
থাকে। আবার, পানি গ্রহণের পরিমাণ কম হলে, রত্তপাত বা প্রচুর স্যাম] পদ্ধতিটি সংঘটিত হয়ে থাকে, যথা-_- 

হবার কারণে দেহরসের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে বিপরীভ |). দেহে পানির পরিমাণ কম হলে রক্তে /:011 হরমোনের ক্ষরণের 
প্রক্রিয়া ঘটে। গ্লোমেরুলার কৈশিকজালিকায় রস্তের হাইড্রোস্ট্যারিক চাপ পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে বৃক্ধের নেফ্রণের নালিকার ভেদ্যতা বেড়ে 
কমে যায় এবং অতিপরিস্বাবণও কমে যায়। ফলে পিটুইটারী গ্রন্থির ্বান্স এবং সঙ্তো সঙ্গে পানির পুনঃশোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। 
এতাবে বৃন্ধ অল্প পরিমাণে মূত্র তৈরি করে। 


চুর বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন ক্ষতিকারক ও অপ্রয়োজনীয় তরল 
বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে প্রতিনিয়ত অপসারিত হওয়ার পরক্রিয়াই রেচন। 

ভায়ালাইদিস দুই ধরনের । যথা-_ 0) হিমোডায়ালাইসিস এবং (0) 

ডায়ালাইসিস। তন্মধ্যে ছিমোডায়ালাইসিস অধিকতর 

সুবিধাজনক । এই প্রক্রিয়ার প্রথমে কিছু যন্ত্রপাতি, দ্রবগ ও টিউৰের 

স্রহরে-ছিমোভায়ালাইসিঙ্স যন তৈরি করা হয়। তারপর কবজির ধমনি 

পাদ্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণের 


ভ্যাসোধ্রেসিন ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার ফলে 7১0" সংগ্রাহী নালিক্কার 
প্রাটারের ভেদ্যতা বেড়ে যায় এবং পুন£শোষণের ফলে মূত্র ক্স |. অ্যদিকে দেহে পানির অধিক্য হলে /17 ক্ষরণ কমে যায়। ফলে 
উৎপাদিত হয় এবং দেহরসের পরিমাণ স্বাভাবিকে চলে আসে । এজানেই |: ...-যৃচ্ষের নেক্রণের নালা প্রাচীরের ভেদ্যতা কমে যাওয়ায় পানি 
রেনাল করপাসল দেহে পানিসাম্য রক্ষা করে । _.. পুদঃশোষণের হারও কমে যায়। এজন্য কম ঘন ও বিপুল পরিমাণ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত রেনাল করপাসলধারী অঙ্গটি হলো _বৃন্ধ' ফা পাদিযুতত মুত্র তৈরি হয়। 
অক্তার্টি হলো মানৰ রেচদ, অঙ্গা। বৃন্ধ এবং বৃক্ের 
একক হলো দের । দিয়ে" লেনের গঠন ও কাজা বর্ননা করা 
হলো 
ঠক ন্ডে্দ দৈর্যে প্রায় ৩ সেন্টিমিটায়+ নেফ্রন প্রধানত দুটি অংশে 
কি, ঘা: মালপিজিয়াদ করপাসল ও বৃর্ীয় নালিকা। মালপিজিয়ান 
সস টি হা পন ও গেল হয় 


বিকলের চিকিৎসায় প্রথমত সহজ পদ্ধতিটি হলো খাদ্যব্য 

পপি ৭ 
খাবার গ্রহণ করঃ। নিয়ন্ত্রিত খাবার গ্রহণের পরও অবস্থার 
ঘটলে বৃক্ধকে ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে হবে । 
৮৯৮৮১১৬১০-২. 
কোনো দ্রবণের কলয়ডাল থেকে দ্রবীড়ুত পদার্থের 

হলো ডায়ালাইসিস বৃক্ধ বিকলের চিকিৎসায় এ ্রকিয়ার মাধ্যমে লিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে একটি 5: আকৃতির লুপ গঠন করে যা 
বৃক্ধের পরিবেশ রচনা করে র্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিস্ত- পাঁদি জর জুপ নামে পরিচি। এ লুপে টি অংশ থাকে। যথাঃ অবরোহন 
অপসারণ করা হয়। রস্তকে পাম্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে র্ট | ষ্ঠ এথং জারোহন বাড। এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ মিমি. 
পাঠিয়ে লো প্াডানো নালিকা। এ নালিকার পরবতী অংশই সংশ্রাক 


প্রায় ১৪. মিমি, জাংশকে প্রজিমা প্যাচানো নালিকা বলে। এ 


২. বৃক্ীয় নালিকায় পরিসুত তরলের প্রয়োজনীয় পদাথগুলো যথা-_ | ছুয়ে 


গুকোজ, অধিকাংশ লবণ এবং প্রয়োজনীয় পানি প্রভৃতি পুনরায় 
শোষিত হয়ে রক্তনালিতে প্রবেশ করে। 

৩. বৃর্ধীয় নালিকা যে কেবল পুনঃশোষণের কাজ করে তাই নয়, এটি 
কয়েক প্রকার দূষিত পদার্থ। যথা__ নানা প্রকারের সালফার ঘটিত 
যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এবং কয়েক প্রকারের জৈব এসিড ইত্যাদি রন্ত 
থেকে নালিকার গহ্বরে ক্ষরণ করে। 

৪. বৃন্ধীয় নালিকার এপিথেলিয়াল কোষে কয়েক প্রকার যৌগে যথা 
অজৈব ফসফেট, আ্যামোনিয়া, হিপুরিক এসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে 
নালিকার গহ্বরে যুক্ত হয়। 

, ৫. দেহস্থিত ₹-এর সঠিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করাও নেফ্রনের কাজ। 

চুত্ে্ুধ্তু আমাদের দেহ যখন লবণ ও পানি ধরে রাখে তখন শরীরের 

বিশে বিশেষ অংশ ফুলে যায়। রন্তের ঘনত্বের অস্বাভাবিকতায় শরীরের 


হয়। /াকিটাছিন সরদার একাডেমী এ কলেজ গাজাপির।| 
ক. ডায়ালাইসিস কী? ১ 
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বোঝায়? রি 
গ. অঙ্ঞাটির গাঠনিক এককের চিত্র দাও। 
ঘ. উপর অর পানিক ও কাক একের গু কাবা 


করো। 
২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্র জয়ালাইসিস হলো কৃত্রিমভাবে রন্তু হতে রেচন পদার্থ পরিশোধিত 
করার প্রক্রিয়া। 


চু দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিপ্রবণিক 
চাপের সমতাই হলো অসমোরেগুলেশন। অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া 
প্রাণীর জীবন প্রবাহ অক্ষু্ন রাখতে দেহকোষের তরল পদার্থ ও কোষের 
বাইরের তরল পদার্থের ঘনত্রের সমতা বজায় রাখে। এক্ষেত্রে 
আন্টিডাইইউরেটিক হরমোন (/07) গৃরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
দেহে পানির পরিমাণ কম-বেশির সাথে সাথে 4011 হরমোনও কম বা 
বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হয়ে পানি সাম্যতা বজায় রাখে। 

চুর উদ্দীপকের অঙ্গাণুর গাঠনিক একক হলো নেফ্রন। নিচে এর চিঞ্কিত 

চিত্র দেওয়া হলোঃ 

৭(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্রর দরষ্টব্য। . 

[জু উদীপকে উল্লেখিত অঙ্গটি হচ্ছে মানুষের কৃক্ধ বৃক্ধের গাঠনিক ও 

কার্ষিক একক হলো নেফ্রুন। নেফ্ুন বৃক্তের একক হিসেবে বহুবিধ কাজ 

সম্পন্ন করে দেহকে সুস্থ রাখে। যেমন : 

1. পরিসুতকরণ ; নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রন্তের প্রোটিন ছাড়া প্রায় 
সকল উপাদান ছাকনির মাধ্যমে পৃথক করে বোম্যানস ক্যাপসুলের 
বিবরে প্রেরণ করে। 

॥. পুনঃশোষণ : বৃকীয় নালিকার পরিষুত তরলের প্রয়োজনীয় 
পদার্থগুলো যথা : গুকোজ, অধিকাংশ লবণ এবং প্রয়োজনীয় পানি 
প্রভৃতি পুনরায় শোষিত হয়ে রন্তনালিতে প্রবেশ করে। 

11. নালিকার ক্ষরণ : বৃন্তীয় নালিকা যে কেবল পুনঃশোষণের কাজ করে 
তাই নয়, এটি -কয়েক প্রকার দুষিত পদার্থ যথা নানা প্রকারের 
সালফার ঘটিত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এবং কয়েক প্রকারের জৈব 
আ্যাসিড ইত্যাদি রন্তযোত হতে নালিকার গহ্বরে ক্ষরণ করে। 

1 নতুন পদার্থ সৃষ্টি : বৃন্ধীয় নালিকার এপিথেলিয় কোষে কয়েক 
প্রকার যৌগের যথা অজৈব ফসফেট, আ্যামোনিয়া, হিপপিউরিক 
আযাসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে নালিকার গহ্বরে যুস্ত হয়। 

%. 28 মাত্রা নিয়ন্ত্রণ : দেহস্থিত 9৮ এর সঠিক মাত্রা রক্ষা করে। 

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বলা যায় যে, মানুষের রেচনে নেফ্রনের 

গুরুত্ব অপরিসীম 


1717. 


নিল 
দল 
/াষ্টসনেন্ট' জলে এমিতা সেদাদ্বাস/ 
, আযালভিওলাস কী? ০১ 


অন্তঃশ্বসন ও বহিঃশ্বসনের তুলনা করো। নর 

. উদ্দীপকের / অংশের সুষ্ষ্প গঠন বর্ণনা করো। 

উদদীপকের 7 জের থেকে তরল বট উৎপয় করে ব্যাথা 

করো। ৪ 
২৪ নং প্রশ্নের উত্তর 


শর ঞেঠে 


বিশেষ একটি অঙ্গো হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে.এ সমস্যার সৃষ্টি] ছু ফুসফুসের স্কোয়ামাস এপিথেলিয় কোষে গঠিত ও কৈশিক 
জালিকাসমৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের 


মতো গ্যাসীয় বিনিময় তলই হলো 
আযালভিওলাস। 


[তর অততঃশ্সন কলাকোষ ও রন্তের মধ্যে ঘটে। অন্যদিকে বহিঃখখসন 
ফুসফুসের আ্যালভিওলাই ও কৈশিক জালিকার মধ্যে ঘটে। অন্তশ্বসন 
প্রক্রিয়ায় গ্ুকোজের জারণ ঘটে এবং শস্তি উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে 
বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় কোনো শস্তি উৎপন্ন হয় না। অন্তশ্বসনের ধাপ হলো 
গ্যাসীয় পরিবহন ও কোধীয় স্বসন। অন্যদিকে বহিঃশ্বসনের ধাপ হলো 
প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস। 


উদ্দীপকের & অংশটি হলো মানব রেচন অঙ্গা অর্থাৎ বৃক্ত। বৃক্ষের 
গত একক হলো নেফ্রন। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ সেন্টিমিটার । নেফ্লুন 
প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল ও বৃক্ধীয় নালিকা। 
মালপিজিয়ান করপাসল বৃন্ধের কর্টেক্সে অবস্থিত। এটি দুটি অংশে 
বিভন্ত_ বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যানস ক্যাপসুল নেফ্রনের 
বদ্ধ ও স্ফীত অংশ । দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে রন্তজালকের এক 
গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থাকে। বৃন্তীয় নালিকা প্রক্সিমাল প্যাচানো 
নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা সংগ্রাহক নালিকা নিয়ে 
গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবর্তী প্রায় ১৪ মি.মি. অংশকে 
প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট কিউবয়ডাল 
এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার শেষপ্ান্ত সোজা হয়ে 
মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি "' আকৃতির লুপ গঠন করে যা 
হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি অংশ । যথা : অবরোহন বাহু 
এবং আরোহন বাহুলুপের আরোহন বাস্ুর পরবর্তী ৫ মি.মি. হলো 
ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই সংগ্রাহক 
নালিকা। কিছু ,সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত. হয়ে বেলিনি-র ডাক্ট গঠন 
করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডা্ট একত্রে মেডুলাতে প্যাপিলারি ডাক্টের 
মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্ুস্ত হয়। 
[ত্র উদ্দীপকের '9' চিহিত অংশটি হলো গ্রোমেরুলাস। বুধের বোম্যানস 
ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত ৫০-৬০টি কৈশিক জালিকা 
সমন্যয়ে গঠিত: অংশ গ্রোমেরুলাস। গ্লোমেরুলাস-এ রক্তের 
আন্ট্রাফিলট্রেশন ঘটে এবং রন্তু থেকে রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য 
পরিজুূত হয়ে গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট হিসেবে বোম্যান্স ক্যাপসুলে জমা 
হয়। এটি থেকে নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ এবং সক্রিয়ক্ষরণ শেষে তরল 
বর্জ্য মূত্র উৎপন্ন হয়। গ্লোমেরুলাসে রন্তের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে রস্তের 
পরিস্রাণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার এন্ডোথেলিয়াম ও 
এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে ক্যাপসুলার 
স্পেসে জমা হয়। এ পরিসুত তরলই হলো গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট যা 
উৎপাদিত হওয়া ব্যতীত মূত্র উৎপাদন হওয়া সম্ভব নয়! কেননা এ 
প্রক্রিয়ায় রত্ত. হতে সকল বর্জা পদার্থ ঘটে এবং এখান 
থেকেই পরবর্তীতে তরল বর্জ্য পদার্থ মূত্র উৎপাদিত হয়। 
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রে পরিপাকের পর শোষিত বাবার আমাদের দেহ গঠনে অথবা 
উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোজেনযুন্ত যৌগগুলো থেকে শত্তি 
উৎপাদনের আগে নাইট্রোজেন অপসারণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি ঘটে 
প্রধানত যকৃত কোষে। ফলে নাইট্রোজেন ঘটিত জটিল বর্জ্য পদার্থ তৈরি 
হয়। /াজ্নরাজোা সর্ারি মালা কলে! 

ক, /১৭ কী? ১ 

খ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্জ্য দেহ থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 
অপসারিত না হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? ২ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্জ্য দেহ, থেকে বের করার জন্য প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণকারী অঙ্জোর গঠন ও কার্ষগত এককের বর্ণনা 
দাও। ত 
. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্জ্য দেহ থেকে পৃথক করার পদ্ধতি বর্ণনা 

করো। ৪ 


খা 


২৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর 408 (714101510001016) হলো পিটুইটারি গ্রস্থির পশ্চাৎ 
খন্ড থেকে নিঃসৃত এক ধরনের হরমোন । 


[জু নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য দেহ থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অপসারিত 
না হলে কৃত্রিমভাবে অপসারণ করতে হবে। ডায়ালাইসিস একটি কৃত্রিম 
প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বৃন্ধ স্বাভাবিকভাবে কাজ না করলে রন্তে জমে 
যাওয়া বর্জ্য পদার্থ ও অপ্রয়োজনীয় পানি অপসারণ করা হয়। একটি 
বৈষম্যভেদ্য বিল্লির ভেতর দিয়ে নির্বাচনমূলক ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোনো 
দ্রবণের কলয়ডাল' পদার্থ থেকে দ্রবীভূত পদার্থের পৃথকীকরণকে 
ডায়ালাইসিস বলে। তাৎক্ষণিক বিকল চিকিৎসায় এ প্রক্রিয়ার 
মাধমে কৃত্রিম বৃক্ধের পরিবেশ তৈরি করে রন্ত থেকে নাইন্রোজেনজাত 


বর্জা পদার্থ অপসারণ করা হয়। 


চুন উদ্দীপকের অঙ্গটি হলো মানব রেচন অজ্ঞা। মানব রেচন অঙ্গ 
হলো বৃন্ধ এবং বৃন্ধের গঠনগত একক হলো নেফন। এটি দৈর্ধযে প্রায় ৩ 
সেন্টিমিটার। নেফ্রন প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল 
ও বৃরীয় নালিকা। মালপিজিয়ান করপাসল বৃন্ধের কর্টেক্সে অবস্থিত। 
এটি দুটি অংশে বিভন্ত- বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যান্স 
ক্যাপসুল নেফ্রনের বদ্ধ ও স্ফীত অংশ। দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুল 
রস্তজালকের এক গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থারে। বৃক্ধীয় নালিকা 
প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও 
সংগ্রাহক নালিকা নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবতী প্রায় 
১৪ মি.মি. অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
(কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার শেষপ্রান্ত 
সোজা হয়ে মেড়ুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি '[)' আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি-অংশ। যথাঃ 
অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাহু। এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ 
মি.মি. হলো ডিস্টাল প্াচানো নালিকা। এ নালিকার্‌ পরবর্তী অংশই 
সংগ্বাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডাক্ট 
গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডান্ট একত্রে মেডুলাতে প্যাপিলারি 
ডাক্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্ম্ত হয়। 

নর উদীপকে উল্লিখিত বর্জ্য হচ্ছে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জা পদার্থ নিম্নে 
নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য দেহ থেকে পৃথক করার পদ্ধতি বর্ণনা করা 


হলো। 

ইউরিয়া মানবদেহের প্রধান নাইন্টরোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ। এটি প্রধানত 
যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে রত্ত-সংবহনের মাধ্যমে 
বৃন্ধে গৌছায়। বৃক্ধে ৩টি ধাপে রন্তরস থেকে মৃত্র সৃষ্টি হয়। যথা_ 
অতিপরিস্রাবণ, নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ, সক্রিয় ক্ষরণ। বৃন্তের রেনাল 
ক্যাপসূল অতি পে কাজ করে। রন্তরসের প্রোটিন ও রক্ত 
পরিষ্াবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্িবিল্লী এবং 
রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা 
হয়। এ পরিসুত তরলকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। পরবর্তীতে 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট নেফ্রুনের নালিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার 
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সময় এতে নির্বাচনমূলক পুন£শোষণ ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় ফিলট্রেট থেকে 
প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম ও সমস্ত গুকোজ, পানি ইত্যাদি শোষিত হয়। 
মানবদেহে প্রতি মিনিটে এভাবে ১২৫ ০১ গ্লোমরেলার ফিলট্রেট উৎপন্ন 
হয়। এর মধ্যে ১২৪ া পুন$শোধিত হয়। প্রক্সিমাল প্যাচানো 
নালিকায় কৈশিক জালিকা থেকে কিছু অবাঞ্ছিত বস্তু যেমন-_ ক্রিয়েটিনিন 
ও সামান্য ইউরিয়ার সক্রিয় ক্ষরণ সংঘটিত হয়। এসব পদার্থ নালিকার 
চারপাশের টিস্যুরস থেকে নালিকার ভেতরে ফিলন্রেটে বাহিত হয় এবং 
পরিশেষে মুত্রের সাথে অপসারিত হয়। এভাবে নাইন্রোজেনঘটিত জটিল 
বর্জ্য দেহ থেকে পৃথক হয়। 


/ঝাবছুল জাদির মোদী কলেজ, নাতনি 
১ 


ব্যারোরিসেপ্টর বলতে কী বুঝায়? ২ 
. উদ্দীপকে চিত্রিত অঙ্োর গাঠনিক এককের বর্ণনা দাও, _ ৩ 
নাইনট্রোজেনঘটিত বর্জ্য অপসারণে চিত্রিত অঙ্গের ভুমিকা 
ব্যাখ্যা কর। ৪ 
২৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
গবেষণাগারে কাচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডি্বাপুর মিলন ঘটিয়ে নিষিন্ত 
জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণ করানোর প্রক্লিয়াই হলো 1৬ 

070৩ চিত10154107)। 

ব্যারোরিসেপ্টর হলো ধমনির প্রাটীরে প্রসারিত এক ধরনের 

'্টার যা সম্প্রসারিত অবস্থায় উদ্দীপ্ত হয়। ব্যারোরিসেপ্টার 
অস্বাভাবিক রক্তচাপ শনান্ত করে কেন্দ্রীয় দ্লায়ুতন্তরে বার্তা পাঠায়। এর 
প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্লাযুতন্ত্ হৃদস্পন্দন মাত্রা ও শস্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 
রন্তচাপ স্বাভাবিকরণে ভূমিকা পালন করে। 
[উদ্দীপকে অঙ্গটি হলো মানব রেচন জঙ্গা বৃন্ত এবং বৃজ্ধের গঠনগত 
একক হলো নেফ্রন। এটি দৈ্ে প্রায় ৩ সেন্টিমিটার নেফ্রন প্রধানত 
দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল ও. বৃর্ীয় নালিকা। 
মালপিজিয়ান করপাসল বৃক্ষের কর্টেক্সে অবস্থিত। এটি দুটি অংশে 
'বিভন্ত-_ বোম্যাল্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যান্স ক্যাপসুল নেফনের 
বদ্ধ ও স্ফীত অংশ। দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে রন্তজালকের এক 
গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থাকে। বৃন্ধীয় নালিকা প্রক্সিমাল প্যাচানো 
নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা 
নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবতী প্রায় ১৪ মিমি. 
অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার শেষপ্ান্ত 
সোজা হয়ে মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি "/' আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত । এ লুপে দুটি অংশ। যথাঃ 
অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাহু । এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ 
মি.মি. হলো ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই 
সংগ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডান্ট 
গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডাক্ট একত্রে মেড়ুলাতে প্যাপিলারি 
ডাক্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্মু্ত হয়। 
চুন্্ু উদ্দীপকে চিত্রিত অঙ্ঞাটি হলো মানব রেচন অঙ্গা বৃ্ধ। বৃক্ধে উৎপন্ন 
নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য হলো মৃত্র। 
মুত্রে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ভ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি 
নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ থাকে, এগুলো মানবদেহের জন্য অত্যন্ত 
ক্ষতিকর। এসব অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ মৃত্রের মাধ্যমে 
অপসারণে বৃক্ধ অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্স্থিত নেফ্রুন 
একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে মৃত্র উৎপন্ন করে। উৎপন্ন 
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মূত্র সংগ্রাহী নালিকার মাধ্যমে বৃক্ধের পেলভিসে পৌছায় । পেলভিস 
থেকে ইউরেটারের ফানেল আকৃতির প্রশস্ত অংশ বেয়ে ইউরেটারে 
প্রবেশ করে । ইউরেটার থেকে মৃত্র মূত্রথলিতে আসে এবং সাময়িকভাবে 
জমা থাকে। মৃত্রথলি মৃত্র স্বারা পরিপূর্ণ হলে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে 
এবং মৃত্রথলির নিচের দিকে অবস্থিত ছিদ্রপথে দেহের বাইরে বেরিয়ে 
আসে। এভাবে বৃক্ধ মানবদেহ থেকে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য 
পদার্থ অপসারণ করে। 
ছু জনাব নাহিদ স্যার দ্বাদশ শ্রেণির প্রাণিবিদ্যা ক্লাসে 'রস্ত 
সংবহন তন্্র' এবং 'রেচন তন" সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি 
বললেন, “আমাদের দেহে মোচা আকৃতির একটি অঙ্গা রয়েছে যা সম্পূর্ণ 
দেহে রম্ত পাম্প করে এবং হাত পাখার মতো আরেকটি ভঙ্গ রয়েছে যা 
ছাকন যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। উত্ত অঙ্তা দুটি অকেজো হলে আমাদের 
বেঁচে থাকা অসম্ভব ।” 
ক. গ্লাইকোসুরিয়া কী? ১ 
২ খ. উদ্দীপকের প্রথম অঙ্গাটি যে পেশি দ্বারা গঠিত তার বর্ণনা 
দাও। ২ 
শ. রন্তের গতিপথ উল্লেখপূর্বক উদ্দীপকের প্রথম অঙ্গাটির 
লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র আঁক । ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অঙ্গটি অকেজো হলে এর থেকে পরিত্রাণের 
উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪ 
২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্ু গইকোসুরিয়া হলো এমন একটি রেচনতন্ত্র জনিত সমস্যা যার ফলে 
মূত্রের সাথে ধুকোজ নির্গত হয়। 
[রি হারা তবু রত 
থেকে হুদপেশী অনেকটা রৈথিক পেশির মতো। পেশিতন্তুর 
মায়োফাইব্রিলের গায়ে আড়াআড়ি রেখা থাকে। কিন পেশিতন্গুলো 
পরস্পর অনিয়মিতডাবে যুন্ত থেকে জালের মতো গঠন সৃষ্টি করে। 
সারকোলেমা বেশ সৃক্ম এবং নিউক্লিয়াসটি বেপযের কেন্দ্রস্থলে 
অবস্থান করে। কোষগুলোর সংযোগস্থলে কোষপর্দা ঘন সন্লিবিষ্ট হয়ে 
এবং বিশেষ অনুপ্রস্থ রেখার সৃষ্টি করে। একে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক 
লে। 
ছু উদ্দীপকের প্রথম অঙ্গাটি হলো হৃৎপিন্ড। নিম্নে অঙ্গাটির লম্বচ্ছেদের 
চিহ্নিত চিত্রটি অংকিত, হল- 


নর উদীপকের দ্বিতীয় অঙ্গটি হলো বৃজ্। বৃন্ট অকেজো হলে যা করণীয় 

তা হলো: - 

1 বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বৃন্ধ বিকলের কারণ 
উদঘাটন করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা ষায়। 
উচ্চ রন্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। 

॥. যে পরিমাণ প্রসাব হয় সেই পরিমাণ পানির সাথে অতিরিস্ত ৫০০ 
মি. লি. পানি তাকে খেতে দিতে হবে। 

. সুস্থ থাকার জন্য সঠিক খাদ্যাভাসের মাধ্যমে শরীরের ওজন 
নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার। 


/ঠরবসারি জোলারাম কল দারারশগঞ্জে/ 


প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি দেয়া যাবে না অর্থাৎ প্রতিদিন ৪০ 

খ্রাম এর বেশি নয়। 

দেহে দেহরস ও ইলেক্রোলাইট এর ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে 

হবে। 

॥. ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। 

(কোনো ব্যথানাশক উঁষধ দেয়া যাবে না। 

পগ্াশোর্ধ বয়সে নিজের বা পরিবারের অন্য কারো ডায়াবেটিস ও 

উচ্চ রন্তচাপ থাকলে তাদের বৃন্ধ নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। 

শু গাণিবিজ্ঞান ক্লাশে শিক্ষক মানবদেহ অধ্যায়টি পড়ানোর 

সময় বললেন মানবদেহে উদর গহ্বরের পিছন দিকে মেরুদণ্ডের দু'পাশে 

শিম বিচির মত গঠন আছে যারা রাসায়নিক কেমিস্ট হিসাবে কাজ 

করে । তিনি আরো বললেন, “রন্ত পরিশোধণ ও পানি সমতা রক্ষায় এর 

] /ভাদন্দযোক্ন জলেজ নায়মদাগিত/ 
১ 


৪ 
২৮ নংশ্রশ্নের উত্তর 
চুদব মত হলো মেবুদণ্তী প্রাণীদের নাইট্রোঘটিত জলীয় রেচন পদার্থ । 
ও নেব উর কা ডি পবন 
কোনো দ্বুবণের কলয়ডাল পদার্থ থেকে পদার্থের 
পৃথকীকরণকে ডায়ালাইসিস বলে। তাৎক্ষনিক বৃন্ধ বিকল এ 
প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে বৃন্ধের পরিবেশ রচনা করে রন্ত থেকে 
বঙ্জা পদার্থ ও অতিরিন্ত পানি অপসারণ করা হয়ু। 
টাল বেলা নুর বহর দতি সুজ সন 
টু ও কার্ষিক একক হলো নেফ্রন। 
এটি দৈর্যযে প্রায় ৩ সেন্টিমিটার। নেষ্রু প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। 
মালপিজিয়ান করপাসল ও বৃক্ীয় নালিকা। মালপিজিয়ান করপাসল 
বৃক্ষের কর্টেক্সে অবস্থিত। এটি দুটি অংশে বিভন্ত- বোম্যান্স ক্যাপসুল 
ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যান্স ক্যাপসুল নেফ্রনের বদ্ধ ও স্ফীত অংশ । দুই 
স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসুলে রন্তজালকের এক গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস 
থাকে। বৃর্তীয় নালিকা প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল 
প্যাচানো নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান 
করপাসলের পরবর্তী প্রায় ১৪ মি.মি অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা 
ৰলে যা একন্তর বিশিষ্ট কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। 
এ নালিকার শেষপ্রান্ত সোজা হয়ে মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং 
একটি '"/,আকৃতির লুপ গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ 
লুপে দুটি অংশ- অবরোহন বাহু এবং আরোহন বাহু। এ লুপের 
আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ মি.মি. ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ 
নালিকার পরবর্তী অংশই সংগ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা 
একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডান্ট গঠন করে। অনেকগুলো. বেলিনি-র ডান্ট 
একত্রে স্বড়লাতে প্যাপিলারী ডান্টের মাধ্যমে' শেষ পর্যন্ত পেলভিসে 
উন্মস্ত হয়। রর 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটি হলো মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্জা 
বৃন্ত। রন্ত পরিশোধন ও পানি সমতা রক্ষায় এর ভূমিকা অনস্বীকার্য । 
ত্যাফারেন্ট ধমনির মাধ্যমে ইউরিয়াসহ অন্যান্য নাইন্রোজেন ঘটিত বর্জ্য 
পদার্থ রক্তের সাথে নেফ্রনের ধ্রোমেরুলাসে প্রবেশ করে। গ্লোমেরুলাস 
ছাকনি হিসেবে কাজ করে। এই গ্লোমেরুলাস রন্ত হতে সকল দৃষিত 
পদার্থ পরিশোধিত করে এবং পরিসুত তরল উৎপন্ন করে। এরপর এই 
পরিশোধিত রন্ত ইফারেন্ট ধমনির মাধ্যমে পরবতীতে শিরায় প্রবেশ 
করে। এভাবে বৃন্ত রন্তু পরিশোধনে সাহায্য করে। 
এছাড়া বৃক্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো অসমোরেগুলেশন। 
পানির সমতা রক্ষায় অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ার ভূমিকা অপরিসীম 
অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া 491 হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাণীর 
জীবন প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে রক্তের প্লাজমা, কলারস ও লিম্ফ ইত্যাদির 
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মধ্যে পানির সমতা বজায় রাখা অপরিহার্য । দেহে পানির পরিমাণ বেড়ে 
বা কমে গেলে /২017-এর পরিমাণও সেই হারে. বাড়ে কমে। এর 
মাধ্যমে দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোন কারণে দেহে পানির 
পরিমাণ কমে বা বেড়ে গেলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমন কি 
মৃত্যুও হতে পারে। কিনতু বৃন্ত পানির সমতা রক্ষা করে জীবকে বাচিয়ে 
রাখে। তাই পানি সমতা রক্ষায়ও বৃক্ত ভূমিকা রাখে। 

রপ্ত নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ 


) 


রর 

রর "টি ললেজ তব টাজ্গাই। 

. 8807 কী? ১ 
ডাই-ইউরেটিকস বলতে কী বুঝায়? , ২ 
উদ্দীপকের ৪ অংশের গাঠনিক এককের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন 


লতি ঞে 


কর। ত 
ঘ, উদ্দীপকের / নালী দিয়ে নির্গত তরল পদার্থাটি তৈরির কৌশল 
ব্যাখ্যাকর। ৪ 
২৯ নংগ্রশ্নের উত্তর 
চুর ০7 হলো পিট্যুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত আ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন 
যা দেহে অসমোরেগুলেশনে ভূমিকা পালন করে । 
ছু ঘেসব দ্য মূত্রের স্বাভাবিক গ্রবাহকে বাড়িয়ে দেয় সে সব দ্রব্যকে 
ডাইইউরেটিকস্‌ বলে। পানি, লবণান্ত পানি, চা, কফি ইত্যাদি 
ডাইইউরেটিক্স জাতীয় দ্রব্য। 
[জু উদীগকের ৪ অংশটি হলো বৃ্ধ। 
বৃক্ধের গাঠনিক একক হলো নেফ্রন। নিচে নেফ্রনের চিহ্নিত চিত্র কন 
করা হলো_ 
৭(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
[রে + নালী দিয়ে নির্গত তরল পদার্থটি হলো মৃত্র। আমিষ জাতীয় খাদ্য 
'পৰিপাকের মাধ্যমে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ দিয়ে মুত্র সৃষ্টি 
হয়। মূত্র সৃষ্টির তিনটি ধাপ রয়েছে- 
আপ: ৃঝের একক লেনের রেল বযীপলুল জতিপরিযাবক 
ৃপে কাজ করে। এখানে গ্লোমেরুলাস রস্তের হাইী্রোস্ট্যাটিক চাপে 
রক্তের প্রোটিন ও রন্তু কণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্কুরা, ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড প্রড়ৃতি পরিষাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার 
এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তি ঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম 
ডেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা করে। এ পরিসুত তরলকে 
গ্লোমেবুলার ফিলট্রেট বলে । 
নির্বাচনমূলক: পুনঃশোষণ: মোমেরুলার ফিলট্রেট নেক্রনের নালিকার 
ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন দ্রব্য নেফ্রন প্রাচীরের কোষে 
শোষিত হয়ে সংলগ্ন কৈশিক জালিকায় প্রবেশ করার প্রক্রিয়াকে 
নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলে । নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকার কোষেই 
অধিকাংশ পুনঃশোষন সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ার ফ্লিলট্রেট থেকে প্রচুর 
পরিমাণ সোডিয়াম ও সমস্ত গুকোজ, ৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, 
আ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং ক্লোরাইড আয়ন শোষিত হয়। 
সক্রিয় ক্ষরণ: নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকায় কৈশিক জালিকা থেকে কিছু 
অবান্তিত বস্তু, যেমন ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়া এর সক্রিয় ক্ষরণ 
সংঘটিত হয়। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকাতেও হাইঢ্্রোজেন, পটাসিয়াম ও 
আযামোনিয়াম আয়ন ক্ষরিত হয়। এসব পদার্থ নালিকার চারপাশে টিস্যু 
রস থেকে নালিকার ভেতরের ফিলট্রেটে বাহিত হয়। এই গ্লোমেরুলাস 
ফিলট্রেটই হলো মূত্র ইহা মুত্রনালির মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত 
হয়। 
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ছত্ে্ুত্লু রান ও জনি দুই বন্ধু লেখাপড়া সম্পর্কে আলোচনা করছে। 
রনি বলল আমাদের শরীরে দুইটি বৃন্ধই অসমোরেগুলেশনে গুরুত্পূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে । জনি বলল কষুদন্তর নামে ক্ষুদ্র হলেও এর দৈর্ঘ্য ৬-৭ 
মিটার। /পহীদ তৈরেছ নজসুদ ইসলাম কলেজ নমদাগিত্ে 
ক. আচরণ কি? ১ 
খ. ব্যাকেটেরিয়া ধ্বংসে এসিডের ভূমিকা কি? ২ 
গ. রনির উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. জনি যে অঙ্গটির কথা বলল সেখানে খাদ্য পরিপাক পদ্ধতি 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 

৩০ নংপ্রশ্নের উত্তর 
বাহক কিংবা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে প্রাণীদেহে যে প্রতিক্রিয়া 

হয় তার বহিঃ প্রকাশই হলো আচরণ । 

চুন পাকস্থলী প্রাটীরের প্যারাইটাল বা অক্সিনেটিক কোষ-ক্ষরিত 
গ্যাস্ট্রিক জুসে বিপুল পরিমাণ 110 থাকে, যা পাকস্থলীর অভ্যন্তরে 
শল্তিশালী এসিডিক মাধ্যম সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় খাদ্যদ্ব্যে বিদ্যমান 
ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমের পানি বাইরে বের করে কোষকে সংকুচিত 

করে ফেলে । এভাবে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়। 


[ু্ঠ উদ্দীপকে রনি অসমোরেগুলেশনে বৃক্ষের ভূমিকার কথা উল্লেখ 


করেছে। 

দেহকোষের বা দেহাভ্যন্তরীণ অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে 

অভিস্রবণিক চাপের সমতাই হলো অসমোরেগুলেশন বা পানি সাম্য। 
নিঙ্ললিখিত উপায়ে শরীরের প্রয়োজনে পানি সংরক্ষণ অথবা পানি ত্যাগ 
করে বৃন্ধ পানি সাম্যে ভূমিকা রাখে । 

॥. দেহরসে অতিরিত্ত পানি রন্তের আয়তন বাড়িয়ে দেয়, ফলে 
হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বেড়ে যায়। একারণে অতি পরিস্বাবণের 
হারও বৃদ্ধি পায় এবং আরও বেশি গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট উৎপর 
হয়। ফলে অধিক পরিমাণ' মূত্র ত্যাগের মাধ্যমে দেহে পানির 
সমতা রক্ষিত হয়। 

॥.. দেহরসে পানির মাত্রা বেড়ে গেলে রন্তের আয়তনও বেড়ে যায়, 
কিন্তু এর ফলে /১73%1 বা ভ্যাসোপ্রোসিন ক্ষরণ কমে যায়। রক্তে 
4437 কমে গেলে ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও সংগ্রাহী নালিকা 
গ্রাচীরে ভেদ্যতা কমে যাওয়ায় পানির পুনঃশোষণও কমে যায়। 
ফলে বিপুল পরিমাণ পাতলা মুত্র উৎপন্ন ও অপসারিত হয়। এডাবে 
দেহরসের আয়তন স্বাভাবিক থাকে । আবার দেহরসের আয়তন 

.. স্থাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। তখন 
437 ক্ষরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নেফ্রনের সংশ্লিষ্ট নালিকা প্রাচীরের 
ভেদ্যতা বেড়ে যায়, সঙ্গ সঙ্গে পানির পুনঃশোষণ মাত্রাও বৃদ্ধি 
পায়। ফলে কম পরিমাণ মূত্র তৈরির মাধ্যমে দেহে পানির পরিমাণ 
ঠিক রাখা হয়। 


[্রু উদ্দীপকে জনি কষুদ্ান্ত্রের কথা উল্লেখ করেছে। 
খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান ক্ষুদ্রান্ত্ে পরিপাক ও শোষিত হয়। এখানে 
খাদ্যের উপর তিন ধরমের রস একসঙ্তো কাজ করে, যেমন- পিওরস, 
অগ্ন্যাশয়রস ও আন্ত্িকরস। 
পিত্তরস ক্ষারজাতীয় তরল পদার্থ। এতে কোন এনজাইম থাকে না। 
পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত 
70 -কে প্রশমিত করে ক্ুদ্রান্তে ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। পিত্তরসের 
অবস্থিত পিভ্তলবণ এর প্রভাবে চর্বির ক্ষুদ্র বিন্দুগুলো ভেঙ্তো অতিক্ষুদ্র 
কণায়. পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইমালসিফিকেশন বলে । 
অগ্ল্যাশয় রসে .ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, 
আ্যামাইলেজ, লাইপেজ, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে। ট্রিপসিন 
আন্ত্রিকরসের এন্টারোকাইনেজ এনজাইমের প্রভাবে বক্রিয় হয়ে 
প্রোটিওজ ও পেপটোন নামক আমিষকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত 
করে। কার্বোক্সিপেপটাইডেজ পলিপেপটাইডকে ভেঙ্গো আযামিনো 
এসিডে পরিণত করে। আ্যামাইলেজ স্টার্চকে ভেঙ্গো মন্টোজে পরিণত 
বু তরী লাল তিক তেও ও িসিরদে 
ণত করে। 


171 


অন্ত্রের প্রাচীরে মিউকোসা স্তরের এককোধী গ্রন্থি থেকে আন্তরিক রস 
নিঃসৃত হয়। আস্ত্রক রসের মধ্যে এন্টারোকাইনেজ, মন্টেজ, সুক্রেজ, 
ল্যাকটেজ, আ্যামাইলেজ ইত্যাদি গুরত্বপূর্ণ এনজাইম থাকে। এই 
এনজাইমগুলো জটিল খাদ্য উপাদানগুলোকে শোষণযোগ্য সরল এককে 
পরিণত করে। 

পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে ক্ষু্রান্ত্রের অন্তপ্রাটীরে অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র 
অভিক্ষেপ বা ভিলাই এর মাধ্যমে শর্করা, আমিষ, লিপিভ শোষিত হয়। 
শর্করা, ঘুকোজ ও গ্যালাকটোজ হিসেবে এবং আমিষ, আযামিনো এসিভ 
হিসেবে পোর্টাল শিরার মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে। চর্বি ফ্যাটি এসিড ও 
মিসারল কাইলোমাইক্রন গঠন করে ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় শোষিত 


হয়। 


মানবদেহে যখন লবণ ও পানি ধরে রাখে তখন শরীরের 
“বিশেষ বিশেষ অঙ্ঞা ফুলে যায়। রন্তের ঘনত্ের অস্বাভাবিকতায় শরীরে 
বিশেষ একটি অঙ্গো হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে এ সমস্যার সৃষ্টি 
হয়। রিও সরকারী জলজ 
"ক, নিষেক কী? ১ 
খ. স্পার্মাটোজেনেসিস বলতে কী বুঝ? ২ 

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটির গাঠনিক এককের বর্ণনা দাও। ৩ 

ঘ. অঙ্গটিতে উন্লিখিত জৈব রাসায়নিক পদার্থসুমুহের বহুমুখী 
আচরণ সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪ 


৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 

শুক্রাণু ও ডিস্বাগুর নিউক্লিয়াসের একীভবনের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড 

গোট সৃষ্টির প্ক্রিয়াই হলো নিষেক। 
"চু পূর্ণাঙ্গ শুকাণু তৈরি হওয়ার পদ্ধতিই হলো স্পার্মাটোজেনেসিস 
শুকাণুগুলো শক্লাশয়ে উৎপন হয়। স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটি পরিবর্ধন, 
পূর্ণতাপ্রান্তি ও স্পার্মিওজেনেসিস এই চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। 
চা উনের ও টি সা রে লু কের 

গত একক হলো নেফ্রন। এটি দৈর্ধ প্রায় ৩ সেন্টিমিটার । নেফ্লন 
প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত। মালপিজিয়ান করপাসল ও বৃর্ীয় নালিকা। 
মালপিজিয়ান করপাসল বৃক্ধের কর্টেক্সে অবস্থিত। দুটি অংশে 
'বিভত্ত- বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। বোম্যান্স ক্যাপসুল নেফ্রনের 
বদ্ধ ও স্ফীত অংশ। দুই স্তরবিশিষ্ট এই ক্যাপসূলে র্তজালকের এক 
গোলাকার গুচ্ছ গ্লোমেরুলাস থাকে। বৃক্ীয় নালিকা প্রক্সিমাল প্যাচানো 
নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা 
নিয়ে গঠিত। মালপিজিয়ান করপাসলের পরবর্তী প্রায় ১৪ মি.মি. 
অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর বিশিষ্ট 
কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার শেষপ্রান্ত 
সোজা হয়ে মেড়লা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি '" আকৃতির লুপ 
গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ 'লুপে দুটি অংশ । যথাঃ 
অবরোহন বানু এবং আরোহন বাস্ু। এ লুপের আরোহন বাহুর পরবর্তী ৫ 
মি.মি, হলো ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা। এ নালিকার পরবর্তী অংশই 
সংগ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনি-র ডান্ট 
গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডাক্ট একত্রে মেডুলাতে প্যাপিলারি 


ডাক্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্মুত্ত হয়। 

নর উদ্দীপকের অঙ্তা বৃক্কে জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোন বহুমুখী 

আচরণ প্রদর্শন করে। নিম্নে জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের বহুমুখী 

আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

81405187006 110070016: বৃক্ষের শীর্ষে বিদ্যমান আ্যাডরেনাল গ্রন্থি 

থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি বৃক্ধের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। বৃক্ষের 

বিভিন্ন আয়ন ও পানি পুন£শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সোডিয়াম 

(বগা) সংরক্ষণ করে। 

80100107506 18071006 (4100):  পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত 

/4110705001107705 008) এর প্রভাবে বৃন্তের পানি শোষণ মাত্রা 
হয়। রন্তে পানির মাত্রা কমে গেলে অধিক পরিমাণ 4.2 

ক্ষরিত হয়। এতে বৃরীয় নালিকা দ্বারা অধিক পরিমাণ পানি শোষিত 

হয়। ফলে মৃত্রের পরিমাণ কমে যায় এবং এর ঘনতু বেড়ে যায়। 


1717. 


অন্যদিকে রন্তে পানির পরিমাণ বেশি হলে 45311 ক্ষরণ কমে যায় এবং 
এতে কম পরিমাণ পানি বৃন্তীয় নালিকা দ্বারা পুনঃশোষিত হয়। ফলে 
মৃত্রের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ঘনতু কমে যায়। 
4৫0] 702007916100007006 (8): হূৎপিন্ডের অলিন্দের প্রাচীরে 
বিদ্যমান কিছু কোষ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে বৃক্ষের 
সোডিয়াম রেচন হার বৃদ্ধি পায় এবং দেহের রক্তচাপ ও রন্তের পরিমাণ 
কমে যায়। এটি রেনিন-আ্যানজিওটেনসিন ক্ষরণে বাধা দেয়। 
4029জ90 [াঃ এটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়। এর 
প্রভাবে আযালডোস্টেরন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়, রন্তচাপ বৃদ্ধি পায়, নেফ্রুনে 
সোডিয়াম পুনঃশোষিত হয় এবং পিটুইটারি গ্রন্থির /২011 ক্ষরণ উদ্দীপ্ত 
হয়। 
হুত্েুতুত্র সজিবের বাবার বয়স ৭০ বছর। একদিন হঠাৎ সজিবের 
ৰাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার মূত্র নিঃসরণ বন্ধ হয়ে গেলো এবং 
শরীরের অনেক স্থান ফুলে গেলো । ডান্তার পর্যবেক্ষণ করে বললেন যন্ত্র 
ব্যবহারের মাধামে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। 
ক. হিমোসিল কী? ১ 
খ. ভূগস্তর বলতে কী বুঝায়? ২ 
গ. সজিবের বাবার সমস্যাটি চিহ্নিত করে এর কারণ উল্লেখ কর ৩ 
ঘ. ডান্তার যে যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তার ক্রিয়া বিশ্লেষণ 
কর। & 
৩২ নং প্রশ্নের উত্তর 
চু তন এ বর ধারণকারী প্রাথমিক দেহগহ্বরই হলো 
। 
ভ্পস্তর বলতে বোঝায় ভ্ূণের বিভিন্নস্তর, যা থেকে ভবিষ্যতের 
ধ কলা ও বিভিন্ন অঙ্ঞা পরিস্ফুটিত হয়। জুণের কোষগুলো 
সাধারণত দুইটি অথবা তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। যেসব প্রাণীর ভুগে 
এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামে দুইটি কোষন্তর থাকে তাদের দ্বি-সতরী প্রাণী 
বলে। অপরদিকে যে সবৰ প্রাণীর ভুণের কোষগুলো এন্টাডার্ম, মেসোডার্ম 
ও এন্ডোডার্ম নামে তিনটি স্তরে বিন্যন্ত থাকে, তাকে ত্রি-স্তরী প্রাণী বলে। 


8১৮০৯ 
হতে পারে। বর্ণনার সুবিধার জন্য বৃন্ পূর্ব, ও এ 
তিনটি ক্যাটাগরির অন্তুস্ত করা যায়। নি 


রক্তক্ষরণ প্রভৃতি কারণে এটি হতে পারে। বৃন্ধ যখন সুস্থ থাকে এবং 
পরিমিত মুত্রও উৎপল্লে সক্ষম থাকে কিনতু মূত্র বৃন্ত থেকে 

বহনে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন এ অবস্থাকে বৃক্ধ উত্তর ক্যাটাগরি বলে। 
বৃক্ধে পাথর, নালিতে টিউমার বা জন্মগত ত্ুটি থাকলে, পুরুষে প্রস্টেট 
গ্রন্থি বড় হয়ে গেলে, উদর ও শ্রোণীদেশীয় ক্যান্সার হলে ইউরেটারে 
চাপ পড়ে তার ফলে মৃত্র বৃন্ধ থেকে মৃত্রথলিতে পৌছাতে পারে না। 
তাছাড়া, মূলথলিতে পাথর, হলে বা রন্ত জমাট থাকলে বৃক্ধ- 
উত্তর ক্যাটাগরির সৃষ্টি হয়। সবশেষে বৃন্ধ নিজেই যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
বিশেষ করে এর টিস্যু ও পরিস্রাবক এককগুলো বা এগুলো থেকে নির্গত 


চু ডানার যে যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো ডায়ালাইজার। 
বৃন্ধ বিকল চিকিৎসায় ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়ায় ডায়ালাইজার এর সাহায্যে 
রন্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিস্ত পানি অপসারণ করা হয়। 
ডায়ালাইজার বিশেষ ধরনের যন্ত্র যার গঠন বাক্সের মতো যাতে 
ডায়ালাইজড দ্রৰণের প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ আছে, আরও আছে 
রস্তের প্রবেশ ও বহির্গমন পথ, একটি পাম্পযন্ত্র ও একটি ডায়ালাইজার 
নল যার প্রাচীরটি বৈষম্যভেদ্য। এই যন্ত্রটির ডায়ালাইসিস নলের 


একপ্রান্ত রোগীর এক হাতের কজির ধমনির সাথে এবং অপর প্রান্ত এ 
হাতের শিরার সাথে সংযোজন করা হয়। এরপর পাম্পের সাহায্যে ধমনি 
থেকে রন্ত বের করে:শিরার দিকে প্রবাহিত করা হয়। প্রবাহিত রন্তে 
হেপারিন মিশ্রিত করা হয় যাতে রন্ত জমাট না বীধে। রত্ত যখন 
ডায়ালাইজার নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রত্ত 
থেকে বর্জ্য পদার্থ ডায়ালাইসিস তরলে প্রবেশ করে রস্তুকে বিশুদ্ধ হতে 
সাহায্য করে। অর্থাৎ র্ত থেকে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অন্যান্য 
ক্ষতিকর বস্তু বের হয়, কিন্তু গুকোজ বের হয় না। 
এভাবেই রম্তকে নাইন্রোজেন গঠিত বর্জ্য মুস্ত করতে ডায়ালাইজার 
মেশিন কাজ করে থাকে। 
ছু বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্রীর বাবা হঠাৎ একদিন খেয়াল 
, করলেন তার পা দুটি ফুলে গেছে আর প্রসাবের পরিমাণও কম। 
ডাত্তারের কাছে গেলে তিনি বললেন আপনার ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা 
স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ বেশি। 
ক. প্রজনন কী? 
খ. অমরা বলতে কি বোঝায়? ২ 
গ. উল্লিখিত ব্যন্তির সমস্যাযুস্ত অঙ্চোর গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. উন্লিখিত ব্যন্তির যে রোগ হয়েছে তা থেকে পরিত্রানের উপায় 
বর্ণনা কর। ৪ 


১ 


৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

স্তর ঘে পদ্ধতিতে জীব নিজের সত্তা ও আকৃতিবিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টি 
করে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে তাই হলো প্রজনন । 

ছু ভুণীয় ও মাতৃকলায় গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও 
মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিষয় নিয়ন্ত্রণ করে তাকে অমরা বলে। 
নিষেকের ১২ সপ্তাহ পরে অমরা গঠিত হয়। অমরার সাহায্যে জুণ জরায়ু 
প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়। এর সাহায্যে জুণ মায়ের দেহ থেকে সকল 
পুষ্চিদ্রব্য লাভ করে। 
[নর উল্লেখিত ব্যততির সমস্যাযুত্ত অঙ্গা হলো বৃক্। 

এটি মানুষের রন্তু পরিশোধন ও দেহে পানির সমতা রক্ষায় গুরুত্রপর্ণ 

পালন করে থাকে। 

বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট উপজাত ও বর্যপদার্থসমূহ 
রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। এসব রেচন দ্রব্যের 
মধ্যে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ বা মৃত্র রস্ত দ্বারা বাহিত হয়ে বৃন্তের 
গহ্বরে পৌছায় ও গ্লোমেরুলাসের গহ্বর থেকে ছাকন পদ্ধতিতে 
বোম্যান্স ক্য/পসুলের গহ্ারে প্রবেশ করে। ফলে রন্তু পরিশোধিত হয়। 
অপরদিকে এ পরিশুত মৃত্র বৃক্ধীয় নালিকার গহবরের মাধ্যমে সংগ্রাহক 
নালিকায় যায়। এসময় বৃদ্ধীয় নালিকার অন্তঃগ্রাচীর মূত্র থেকে 
প্রয়োজনীয় পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পুন৪শোষিত করে। 
এভাবে বৃন্ধ রত্ত থেকে একাধারে নাইট্রোজেনযুন্ত বর্জ্য পদার্থ পৃথক করে 
রম্ত পরিশোধিত করে এবং দেহ থেকে অতিরিস্ত পানি অসমোরেগুলেশন 
পদ্ধতিতে বের করে পানির সমতা নিয়ন্ত্রণ করে । 


চদ্্ু উল্লিখিত ব্যস্তির বৃক্ধে তাৎক্ষণিক বিকল অবস্থা দেখা দিয়েছে। 
এরূপ অবস্থা দেখা দিলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার। 
রোগীর রন্তচাপ, নাড়ীর গতি খেয়াল করতে হবে এবং সমস্যার কোনো 
কারণ খুজতে হবে। যে পরিমাণ প্রস্তাব হয় সেই পরিমাণ পানির সাথে 
অতিরিন্ত ৫০০ মি.লি. পানি তাকে খেতে দিতে হবে। প্রোটিন জাতীয় 
খাবার বেশি দেয়া যাবে না অর্থাৎ ৪০ গ্রাম প্রতিদিন এর বেশি নয়। 
কোনো ব্যথা নাশক উধ দেয়া যাবে না। রেনাল ফেইলিওর চিকিৎসা 
ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট জটিল, জরুরি অবস্থায় রোগীকে দত হাসপাতালে 
স্থানান্তর করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্াবধানে চিকিৎসা নিতে হবে। 
কারণ চিকিৎসার এক পর্যায় হিমোডায়ালাইসিস অথবা বৃন্ত পরিবর্তন 
দরকার হতে পারে। 


/ঠরসাকি গাইগীরার মাহা কলেজ, এ 


ছে শিম বীজের মত দেখতে মানবদেহের একজোড়া অক্তা 
প্রতিনিয়ত অম্লধমী তরল বর্জ্য সৃষ্টি ও অপসারণ করে মানব শরীরকে 


বিষমু্ত রাখে। রা সরকারি জলজ 
ক. এনজিও্রাস্টি কী? ্ 
খ. অগ্ন্যাশয়কে মিশর গ্রন্থি বলা হয় কেন? 
গ. উপর উতর গনি একের চিত টি 
অভ্কন কর। 
ঘ. উদ্দীপকে উ্িষিত তরল পদার্থ উৎপাদন কৌপল ব্যাখ্যা কর।3 


৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর করোনারি ধমনির দেয়ালে চর্বিজমে র্ত প্রবাহে বাধা তৈরি হলে 

অথবা এর প্রবাহ পথ সরু হয়ে গেলে, এটিকে যান্ত্রিকভাবে প্রশস্ত করার 

(কৌশলই হলো আ্যানজিওপ্লাস্টি। 

ছু অগ্যাশয় গ্রন্থিটি একাধারে অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে 

কাজ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে এটি ইনসুলিন, গুকাগন প্রভৃতি 

হরমোন ক্ষরণ করে এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে এটি বিভিন্ন ধরনের 
পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে। এজন্য অগ্ল্যাশয়কে মিশ্র গ্রল্থি বলা 
হ্য়। 

[ুদ্জু উদ্দীপকে উল্লিখিত অক্তাটি হলো বৃন্ধ। বৃক্ধের গাঠনিক একককে 

নেন বলে। নিচে নেফ্রনের চিহ্নিত চিত্র চিত্রিত হলো: 

৭(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। ত 

[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত তরল পদার্থ হলো মৃত্র। মানুষের বৃক্ধে মুত্র 

উৎপাদনের কৌশলকে নিচে বর্ণিত তিনটি ধাপের মাধ্যমে বর্ণনা করা 

যায়_ 

1. অতি পরিস্বাবণ: গ্োমেরুলাস রন্তের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে রত্তের 
প্রোটিন ও রন্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড প্রভৃতি পরিষাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিকজালিকার 
এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তি ঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপসুলের 
এপিথেলিয়াম ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা হয়। এ পরিসুত 


সাথে অপসারিত হয়। ডিস্টাল প্যাচানো নালিকায় 


বন্তু ্ষরিত হয়। 
এভাবেই উপরিউত্ত প্রক্রিয়ায় মৃত্র তৈরি হয়ে সংগ্রাহক নালিকার মাধ্যমে 
বৃন্ধের পেলভিস, ইউরেটার ও মৃত্রথলি হয়ে মৃত্রনালি পথে নির্গত হয়। 
ছুত্েতুনর মানবদেহের একটি বিশেষ অঙ্া বিকল হলে দেহের বর্জ্য 
পদার্থ অপসারণে, পানিসাম্য ও ইলেক্ট্রোলোইটের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে 
মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় দুততম সময়ের মধ্যে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা না দিলে রোগীর মৃত্যুও হতে গারে। 
- এদরবাদ জামে সাগর কলেমা নাচোল 
১ 
মূত্রের বৈশিষ্ট্য লিখ। : ২. 
উদ্দীপকের অঙ্গাটির গাঠনিক এককের চিহ্নিত চিত্র জীক। ৩ 
উন্ত অঙ্গা বিকল হওয়ার ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে 
কোনটি সুবিধাজনক বলে তুমি মনে কর? বুঝিয়ে লিখ । ৪ 


1717. 


৩৫ নং ্র্পের উত্তর : 
বৃন্তের গ্লোমেবুলাসে চাপ প্রয়োগের ফলে সম্পন্ন হওয়া 
হলো আলট্রাফিল্ট্েশন। 


ঘুর মুত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিমরূপ _ 

(0) ঝাঝালো গন্ধযুক্ত 

(0) অমধমী তরল, এর 07 মান 5-6.5 

($)) মৃত্রের প্রায় 75% হলো পানি, পানি ছাড়াও নানা রকম জৈৰ ও 
 অজৈব পদার্থ থাকে। 

0) ইউরোক্রোম নামক রঞ্জকের কারণে সামান্য হলুদ রডের হয় 

€) মৃত্রের আপেক্ষিক গুরুতু ১.০১ -১.৫০ 

ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটি হলো মানবদেহের প্রধান রেচন জক্গা 

বৃকধ। বৃক্ধের গাঠনিক একক হলো নেফ্রন। নিচে নেফ্রনের চিচ্ছিত চিন্তে 

অভ্কণ করা হলো_ 

৭(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্র দ্রষ্টব্য । 

রে উ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটি হলো বৃন্ধ। উত্ত অঙ্ঞাটি বিকল হলে 

প্রতিকারের জন্য ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা : নিয়ন্ত্রিত আহার, 

ডায়ালাইসিস এবং বৃকধ প্রতিষ্থাপন। বৃক্ প্রতিজ্থাপন হলো দীর্ঘমেস্ামী 

সমাধান। অন্য দুটি হলো সাময়িক সমাধান এনং উত্ত দুটি পদ্হতির 

মধ নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ কষ্টসাধ্য ও আহার গ্রহণে কোন ভুল ছলে 

আশঙ্কাজনক ক্ষতি হতে পারে। তাই আমি ভায়ালাইসিল পদ্ৃতি 


ছু্র উদ্দীপকের অঙ্গটি হলো মানুষের রেচন অক্া বৃক্ধ। বৃর্ূ উদর 
গন্কব্রের পেছন দিকে মেরুদণ্ডের দু পাশে একটি করে মোট দুটি থাকে 
এবং ভা দেখতে শিমের বিচির মতৌ। 


কপুলো গাড় রং-এর মোচাকৃতি অংশ দেখা যায়। এদের রেনাল 


সুবিধাজনক বলে মনে করি। বৃন্ত বিকল হলে কৃত্রিম উপায়ে বস্তু বলে। রেনাল পিরামিডগুলোর গোড়ার দিক বৃক্ষের অবতল 
পরিশোধনের প্রক্রিয়াকে ডায়ালাইসিস বলে। এক্ষেত্রে ভায়াঙ্ইসসিস দবস্থিত ইউরেটারের ফানেলাকৃতি অংশে উন্ু্ত থাকে। যা 
মেশিনের একপ্রা্ত রোগীর ছাতের ধমনির সাথে এবং অপর প্রান্ত নশীর-পর্তিস নামে পরিচিত । 

এ একই হাতের শিরার সাথে নলের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। ধম থেকে] ছু উত্দীপকের অঙ্ঞাটি হলে মানুষের রেচন অঙ্ঞা বৃন্ধ। ইহা মানুষের 
অপরিশোধিত রন্ত নলের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে এসে | দবেষে্প সমপ্ত বর্জ্য পদার্থ বাইরে অপসারণ করে এবং দেহে পানির 
পড়ে। মেশিনের মধ্যে অবস্থিত নলটির প্রাচীর আংশিক বৈষম্যজেদ্য | ভারপ্গাঘ্য বজায় রাখে । 

হওয়ায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ রন্তু হতে সানুষ্ের দেহে বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ রস্তের মাধ্যমে বাহিত 
বেরিয়ে এসে মেশিনের মধ্যকার ডায়ালাইসিস ফ্ইডের মধ্যে জমা হয়। ] হতে বৃন্ধে আসে । বৃরূ ছাকন পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষা্ত পদার্থ রন্তু থেকে 
মেশিনের মধ্যে বাইরে থেকে ঢোকানো ডায়ালাইসিস ফ্ুইডের গঠন | পৃথক কুরে এই ছাকন পদ্ধতি বৃন্ধের বোম্যা্গ ক্যাপসুলের গহ্বরে ও 


ছক 
অনেকটা বৃঝের প্লাজমার অনুরূপ। বর পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার পর | বেক্রনের নালিকা গহ্বরে ঘটে। নে বৃক্ের গঠন ও কার্যকরী একক 


পরিশোধিত রক্ত প্রথমে নলের ভেতর দিয়ে এবং পরে শিরা পথে পুনরায় 
দেহের ভেতর প্রবেশ করে। বর্জ্য পদার্থযুস্ত ডায়ালাইসিস ফ্ুইডষে 
একটি ছিদ্র পথে বাইরে বের করে দেয়া হয়। এভাবে ডায়ালাইন্িস 
মেশিনের সাহায্যে রম্ত থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষতিকর বর পদার্থ 


বাইরে ৮০৮০০ কে মৃত মুত্র উৎপন্ন করে দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা করে। আবার 


[০0৯ ৩১ ছেছে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে 4214 পরিমাণে হ্রাস পায় । তখন বৃক্ধ 
বেশি পরিমাণে মূত্র উৎপন্ন করে অর্থাৎ বৃক্ধের পানি শোষণ ক্ষমতা হাস 
পাক্ঈী। এভাবেই বৃত্ত দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা করে। 

ক. ডায়ালাইসিস কী? 

খ, মালপিজিয়ান বডির চিত চিত্র দাও । 

গ. উদ্দীপকের অংগের অন্তঠন ব্যাখ্যা করো। রর সক ওযানিমিয়া কি? ০৮৯ 

ঘ. ছাকন ও পানিসাম্য রক্ষায় উত্ত অংগ অপরিহার্ষডা এষ, অগ্্যাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কেন? ২ 
করো? : উচ্ধীপকের '& চিহ্নিত অংশ থেকে কিভাবে বর্জ্য পৃথক হয় 


চুর ডায়ালাইসিস হলো একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বুক]: 
স্বাভাবিকভাবে কাজ না করলে রন্তে জমে যাওয়া বর্জ্য পদার্থ ও 
অপ্রয়োজনীয় পানি অপসারিত করা হয়। 


বর্ণনা কর। ৩ 
উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গাটি বিকল হলে গৃহীত সাময়িক বিকল্প 
পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক বলে তুমি মনে কর? 
বুঝিয়ে লিখ । ৪ 


1717. 111 


৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্তু আ্যানিমিয়া হচ্ছে দেহের এমন একটা অবস্থা যখন বয়স ও 
'লিঙ্তাভেদে রস্তে হিমোগ্পোবিনের ঘনতু স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়। 
ছু অগ্যাশয়কে মিশরগরন্থি বলা হয়। কারণ এটি একই সাথে অন্তঃক্ষরা 
ও ৰহিংক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে এটি 
এনজাইম নিঃসরণ করে যা খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। অন্তঃক্ষরা 
গ্রন্থি হিসেবে এটি ইনসুলিন ও গুকাগন নামক হরমোন নিঃসরণ করে 
যা রন্তে গুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। 
[ুঘ্জু উদ্দীপকের /২ চিহ্নিত অংশটি হলো বৃন্ধের গ্লোমেরুলাস। 
গ্লোমেরুলাস যান্ত্রিক পরিস্রাবকের কাজ করে। গ্লোমেরুলাসের আ্যাফারেন্ট 
রস্তনালিকার ব্যাস ইফারেন্ট রন্তনালিকার ব্যাস অপেক্ষা বেশি হওয়ায় 
গ্লোমেরুলাসে উচ্চ চাপ বজায় থাকে। সাধারণ অবস্থায় এ চাপের মাত্রা 
৭০. মিলিমিটার পারদ স্তত্তের সমান। এ উচ্চ চাপযুক্ত রম্ত গ্লোমেরুলাস 
দিয়ে বৃন্ধ নালিকায় প্রবাহিত হওয়ার সময় আরও দুটি চাপ দ্থারা বাধা 
প্রাপ্ত হয়। এর একটি হলো রক্তের প্লাজমা প্রোটিনের অভিযবণিক চাপ 
অন্যটি হলো বোম্যা্ ক্যাপসুলের অভ্যন্তরীণ চাপ। এ দুই চাপে 
প্লোমেরুলাসে উচ্চ রক্তচাপ, বাধাগ্রস্থ হয়ে সক্রিয় পরিস্রাবণ চাপ সৃষ্টি 
হয়। এ চাপে রক্তের প্রোটিন ও. রন্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, 
শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিকজালিকার 
এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তি ঝিল্লী এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম 
ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা হয়। এ পরিসুত তরল হলো 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বা' প্রাথমিক মুত্র। যা গ্লোমেরুলাস থেকে বোম্যান্স 
ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে পরবতীতে বৃক্ত 
নালিকায় যায়।, এভাবে গ্লোমেরুলাস হতে বর্জ্য পৃথক হয়। 
ছু উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটি হলো বৃক্ধ। উত্ত অঙ্ঞাটি বিকল হলে 
প্রতিকারের জন্য ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা : নিয়ন্ত্রিত আহার, 
ডায়ালাইসিস এবং বৃ প্রতিস্থাপন । বৃকধ প্রতিস্থাপন হলো দীর্ঘমেয়াদী 
সমাধান। অন্য দুটি হলো সাময়িক সমাধান এবং উত্ত দুটি পদ্ধতির 
মধ্যে নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ কষ্টসাধ্য ও আহার গ্রহণে কোন ভুল হলে 
আশঙকাজনক ক্ষতি হতে পারে, তাই আমি ডায়ালাইসিস পদ্ধতি 
সুবিধাজনক বলে মনে করি। বৃন্ত বিকল হলে কৃত্রিম উপায়ে রন্ত 
পরিশোধনের প্রক্রিয়াকে ডায়ালাইসিস বলে। এক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস 
মেশিনের একপ্রান্ত রোগীর হাতের ধমনির সাথে এবং অপর প্রান্ত রোগীর 
& একই হাতের শিরার সাথে নলের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। ধমনি থেকে 
অপরিশোধিত রত্ত নলের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে এসে 
পড়ে। মেশিনের মধ্যে অবস্থিত নলটির প্রাচীর আংশিক বৈষম্যভেদ্য 
হওয়ায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ রন্ত হতে 
বেরিয়ে এসে মেশিনের মধ্যকার ডায়ালাইসিস ফুইডের মধ্যে জমা হয়। 
মেশিনের মধ্যে বাইরে থেকে ঢোকানো ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের গঠন 
অনেকটা বৃক্ষের গ্লাজমার অনুরুপ। বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার পর 
পরিশোধিত রত্ত প্রথমে নলের ভেতর দিয়ে এবং পরে শিরা পথে পুনরায় 
দেহের ভেতর প্রবেশ করে। বর্জ্য পদার্থযুন্ত ডায়ালাইসিস ফলুইডকে 
একটি ছিদ্র পথে বাইরে বের করে দেয়া হয়। এভাবে ডায়ালাইসিস 
মেশিনের সাহায্যে রস্ত থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ 
ৰাইরে নিষ্কাশন করা হয়। 


ছুট নিচের চিত্রট লক্ষ করো 


. £0% এর অপর নাম কী? 
সাইনোসাইটিসের লক্ষণগুলো লিখ । 
পের রদ গত একের টি 
চিত্র দাও। ৩ 
জালে বা টিকে দিও সা 
অবলম্বন করবে? 

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভূর ২০৮ এর অপর নাম হলো ভ্যাসোপ্রেসিন। 
ছু সইনোসাইটিসের লক্ষণগুলো হলো-_ 
নাক থেকে ঘন ঘন তরল বের হতে থাকে এটি সাধারণত হলদে বা 
সবুজ বর্ণের হয় এবং তাতে পুঁজ বা রন্তু থাকতে পারে। তীন্র দীর্ঘ ও 
বিরন্তিকর মাথা ব্যাথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে 
পারে। মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাটলে বা মাথা নিচু করলে বাথার তীব্রতা 
আরো বেড়ে যায়। জবর জবর ভাব থাকে, কোন কিছুতেই ভালো লাগে না 
এবং অন্তেই ক্রান্ত হয়ে যায়। নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক 
দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়। 


জু ৭(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর রষ্টব্য । 

চুন্ধু উদ্দীপকের অঙ্গাটি হলো বৃন্ধ। বৃন্ধ বিকল হওয়া থেকে রক্ষা পেতে 

আমি নিয়মিতান্ত্রিক জীবনযাপন করবো। এক্ষেত্রে আমি যে যে পন্থা 

অবলম্বন করবো তা নিচে দেওয়া হলোঃ 

পরিমানমতো পানি পান করবো। 

উচ্চ রত্তচাপ ও ডায়াবেটিস থাকলে নিয়ন্ত্রণে রাখবো। 

সুস্থ থাকার জন্য সঠিক খাদ্যাভাসের মাধ্যমে শরীরের ওজন 

নিয়ন্ত্রণে রাখবো। 

টনসিল ও খোসপাচড়া থেকে সাবধানে থাকবো। 

অতিরিল্ত প্রোটিন জাতীয় খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবো। 

ব্যথা নিরাময়ের উধ যথাসম্ভব পরিহার করবো। 

ডায়রিয়া ও রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে ঘুত চিকিৎসা নেবো। 

ধূমপান পরিহার করবো। 

সর্বোপরি বৃক্ধ বিকল হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জান্য অর্থাৎ বৃক্ধের 

যেকোনো সমস্যা সমাধানে অবশ্যই ডান্তারের পরামর্শ মেনে চলবো। 

চতুর জীববিজ্ঞান শিক্ষক বোর্ডে শিম বীজের ন্যায় একটি চিত্র 

অঙ্কন করে বললেন যে, অঙ্চাটির গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ হলো-_ ১. মানব 

দেহে মূত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখে; ২. মানবদেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ 

করে। সাদী গবালিক সুক্দ ও কলেজ ঠাস 
হিমোডায়ালাইসিস কী? 


ক. ১ 
পিটুইটারি গ্রশ্থি কে মাস্টারপ্যান্ড বলা হয় কেন? ২ 

উদ্দীপকের জঙ্গাটির চিত্রসহ অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। তি 

উদ্দীপকের উল্লিখিত অঙ্ঞাটি কিভাবে দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন 

করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪ 

৩৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ছু রক্তকে পাম্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ 

করে আবার দেহে ফেরত পাঠানোই হলো হিমোডায়ালাইসিস। 

ছু প্টুইটারি গ্রন্থি থেকে সবচেয়ে বেশি হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এ 

গ্রন্থি অন্যান্য সকল গ্রস্থির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ 

গ্রন্থিকে 'মাস্টারগ্রযানড' বলা হয়। এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের পাদদেশে 


রর 


ঞ 


1717. 


চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত শিমবীজের ন্যায় অঙ্ঞটি হলো মানব বৃত্ত বা 
কিডনি। 


চির: মানুষের বৃক্ধের লচ্ছেদ 
বৃক্ধের অন্ততগঠনে দেখা যায় যে, এর বাইরের দিকে কর্টেক্স এবং 
ভেতরের দিকে মেড়ুলা অবস্থিত। বৃন্ধের কর্টেক্স অংশ প্রধানত নেফ্রনের 
মালশিজিয়ান করপাসল দ্বারা গঠিত। বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে 
অণুদৈধ্যভাবে সাজানো ৮-১৮ টি পিরামিডের মতো অঞ্জল আছে। 
এদের রেনাল পিরামিড বলে। বৃত্তের লম্বচ্ছেদে দৃশ্যমান গহ্বরকে 
রেনাল সাইনাস বলে। সাইনাসে গৰিনী -এর পেলভিস অঞ্জল এবং 
বৃকীয় শিরা ও ধমনি যুক্ত থাকে। প্রতিটি পিরামিডের শীর্ষ ৰা প্যাপিলা 
মাইনর ক্যালিজ্ে উন্মুস্ত হয়। কয়েকটি মাইনর ক্যালিক্স একত্রে মেজর 
কালির উদ গাকে।  করেকটি: দে বালি নিলে গরিলীর 
পেলভিস অণ্চল গঠন করে। 

উল্লেখ্য যে, জের গন ও কাজের একক দেন এর চি কটেজ 
এবং ১৫% মেড়ুলায় অবস্থিত। 

চন্্র উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ মানবদেহের পানিসাম্যতা 
নিয়ন্ত্রণে বৃনধ প্রধান ভূমিকা পালন করে। 

বৃরু মূত্র তৈরির মাধ্যমে দেহের পানির সমতা বিধান করে। দেহ বেশি 
পানি গ্রহণ করলে বৃক্ধ বিপুল পরিমাণ কম ঘন মুত্রের সৃষ্টি করে কিন্তু 
পানি গ্রহণের পরিমান কম হলে এটি অল্প পরিমাণ বেশি ঘন মূত্র তৈরি 
করে দেহে পানি সংরক্ষণ করে। দুটি ধাপে এই পদ্ধতিটি সংঘটিত হয়ে 


থাকে, যথা- 

1. দেহে পানির পরিমান কম হলে রন্তে 401 হরমোনের ক্ষরণের 
পরিমান বেড়ে যায়, ফলে বৃন্ধের নেফ্রনের নালিকার ভেদ্যতা বেড়ে 
যায় এবং সঙ্তো সঙ্গে পানির পুনঃশোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। 
এভাবে পানি ধরে রেখে বৃক্ধ অল্প পরিমানে মৃত্র তৈরি করে । 

॥. অন্যদিকে দেহে পানির অধিক্য হলে 44317 ক্ষরণ কমে যায়। ফলে 
বৃন্ধের নেনের নালিকা প্রাচীরের ভেদ্যতা, কমে যাওয়ায় পানি 
পুনঃশোষণের হারও কমে যায়। এজন্য কম ঘন ও বিপুল পরিমান 
পানিযুস্ত মূত্র তৈরি হয় এবং দেহের অতিরিস্ত পানি বের হয়ে যায়। 

এভাবে বৃক্ধ পানির পুনঃশোষণের হার নিয়ন্ত্রণের মাধমে দেহের 

পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। 

শিম বীজের মত দেখতে মানবদেহের একজোড়া অঙ্গা 

প্রতিনিয়ত অমধর্মী তরল বর্জ্য সৃষ্টি ও অপসারন করে মানব শরীরকে 

বিষমুত্ত রাখে। /ক্রবাজাল গিট ক্লেচ্।| 
ক. একী? রর 
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ? 
গ উদ টিবি টি পাঠনিক এককের চিত চি 
অভ্কন কর। & ত 
ঘ. উদ্লিখিত তরল পদার্থ উৎপাদন কৌশল ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৪০ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর +08. 450410515 89797৩) হলো পিটুইটারি গ্রস্থির পশ্চাৎ 

খন্ড থেকে নিঃসৃত এক ধরনের হরমোন । 
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চু দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিত 
চাপের সমতাকে অসমোরেগুলেশন বলে। মানবদেহে বৃনত 


ুদ্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত শিম বীজ 'আকৃতির অঙ্গাটি হলো মানবদেহের 
প্রধান রেচন জঙ্গ বৃন্ধ। 

৭(গ)নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দুষটব্য। 

[দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত শিম বীজ আকৃতির অঙ্গাটি হলো মানবদেহের 
প্রধান রেচন অঙ্গ বৃক্ধ। ইহা যে অগ্লীয় তরল বর্জ্য অপসারণ করে দেহ 
থেকে তা হলো মৃত্র। নিচে মৃত্র উৎপাদনের কৌশল ব্যাখ্যা করা হলো- 


আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে সৃষ্ট নাইন্ট্রোজেন ঘটিত বর্জা 
পদার্থ দিয়ে মূত্র সৃষ্টি হয়। মূত্র সৃষ্টির তিনটি ধাপ রয়েছে_ 
অতিপরিস্বাবণ : বৃক্ের একক নেফ্রনের রেনাল ক্যাপসুল অতিপরিস্বাবক 
রূপে কাজ করে। এখানে গ্লোমেরুলাস রন্তের চাপে 
রক্তের প্রোটিন ও রন্ত কণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড প্রভৃতি পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার 
এডোেলি়াষ ও ভিডি বি এবং না ক্যাপুলের এিফেলিয়ম 
ভেদ করে ক্যাপসুলার স্পেসে জমা করে। এ 
গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। 
নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ: গ্রোমেবুলার ফিলট্রেট নেফ্লনের নালিকার 
ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন দ্রব্য নেন প্রাটারের কোষে 
শোষিত হয়ে সংলগ্ন কৈশিক জালিকায় প্রবেশ করার প্রক্রিয়াকে 
নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলে। নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকার কোষেই 
অধিকাংশ পুনঃশোষন সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ার ফিলট্রেট থেকে প্রচুর , 
পরিমাণ সোডিয়াম ও সমস্ত গুকোজ, ৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, 
আ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং ক্লোরাইড আয়ন শোষিত হয়। 
সক্রিয় ক্ষরণ: নিকটবর্তী প্যাচানো নালিকায় কৈশিক জালিকা থেকে কিছু 
অবাস্ঠিত বু, যেমন ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়া এর সক্রিয় ক্ষরণ 
সংঘটিত হয়। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকাতেও হাইদ্্রোজেন, পটাসিয়াম ও 
আযামোনিয়াম আয়ন ক্ষরিত হয়। এসব পদার্থ নালিকার চারপাশে টিস্যু 
রস থেকে নালিকার ভেতরের ফিলট্রেটে বাহিত হয়। এই গ্লোমেরুলাস 
(ফিলট্রেটই হলো মুত্র । ইহা মৃত্রনালির মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত 
হয়। 
ছুয়ে] বিপাক ক্রিয়ার উৎপন সব ব্ভুই দেহের জন্য দরকারি নয়। 
বরং নাইট্রোজেন ঘটিত এমন কিছু বর্জ্য পদার্থ রয়েছে যা দেহের জন্য 
অপ্রয়োজনীয় এবং দেহ থেকে এগুলের দূত নিষ্কাশন দরকার। এই 
নিষ্কাশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে, যার প্রধান অঙ্া 
"বৃ্ধ'। £বগ্জা গারালীক লুক ও কলেজ চা 
ক. 1৬মকী? ্ 
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ? 
গ. উস উন অলির অত গান যান 


হ. তথ! অলটি সঠিকভাবে কাজ না করলে কী ঘটবে? আলোচন 
কর। ৪ 
৪১ নংপ্রশ্নের উত্তর 
গবেষণাগারে কাচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডিস্বাপুর মিলন ঘটিয়ে নিষিত্ত 
জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণ করানোর প্রক্রিয়াই হলো 1৬ 
ৰা [০ 01011580001 
চু দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্ববণিক 
চাপের সমতাকে _অসমোরেগুলেশন বলে। মানবদেহে বৃক্ধ 
অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় পানি ও আয়নের সাম্যতা রক্ষা করে। 
অসমোরেগুলেশনের অভাবে কোষের মৃত্যু, আ্যসিডোসিস, রক্তে 
নাইন্রোজেনের আধিক্য দেখা দেয়। 
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চু উদ্দীপকের অঙ্গটি হলো মানব রেচন অজ্ঞা। মানক রেচন অঙ্গা 
হলো বৃন্ধ এবং বৃক্ধের অভ্যন্তরীণ সুক্ষ গঠনটি হলো নেফ্লন। এটি দৈর্যযে 
প্রায় ৩ সেন্টিমিটার । নেফ্রন প্রধানত দুটি অংশে বিভন্ত । মালপিজিয়ান 
করপাসল ও বৃন্তীয় নালিকা। যালপিজিয়ান করপাসল বৃক্তের কর্েক্সে 
" অবস্থিত। এটি দুটি অংশে বিভন্ত_ বোম্যান্স ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলাস। 
বোম্যান্স ক্যাপসুল নেফ্রনের বদ্ধ ও স্ফীত অংশ! দুই স্তরবিশিষ্ট এই 
. ক্যাপসুলে রন্তজালকের এক গোলাকার গুচ্ছ গ্রোমেরুলাস থাকে। বৃন্ধীয় 
নালিকা প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা, হেনলির লুপ, ডিস্টাল প্যাচানো 
নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা নিয়ে গঠিত। রেনাল করপাসলের পরবতী 
প্রায় ১৪ মি.মি. অংশকে প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা বলে যা এক স্তর 
বিশিষ্ট কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ নালিকার 
শেষপ্রান্ত সোজা হয়ে মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি "' 
আকৃতির লুপ গঠন করে যা হেনলির লুপ নামে পরিচিত। এ লুপে দুটি 
অংশ। যথাঃ অবরোহন বাহু এবং আরোহন বান্ু। এ লুপের আরোহন 
বাস্ুর পরবতী ৫ মি.মি. হলো ডিস্টাল পঁনচানো নালিকা। এ নালিকার 
পরবর্তী অংশই সংগ্রাহক নালিকা। কিছু সংগ্রাহক নালিকা একত্রিত হয়ে 
বেলিনি-র ডাষ্ট গঠন করে। অনেকগুলো বেলিনি-র ডাক্ট একত্রে 
মেড়ুলাতে প্যাপিলারি ডাক্টের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত পেলভিসে উন্ম্ত হয়। 


[জু দেহের বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন ক্ষতিকারক এবং 
অপ্রয়োজনীয় তরল বর্জ্য পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় দেহ হতে প্রতিনিয়ত 
অপসারিত হয় তাই রেচন। আর আমাদের দেহের মুখ্য রেচন অঙ্গ 
হলো বৃন্ধ যা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আযামোনিয়া, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক এসিড ইত্যাদি বিপাকীয় 
বর্জ্য হচ্ছে রেচন পদার্থ। এগুলো কোষ হতে রম্তের বিভিন্ন উপাদানের 
সাথে সারাদেহে প্রবাহিত হয়। এসব পদার্থ শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং 
এগুলোর মাত্রা বৃদ্ধিতে দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই বৃক্ত সঠিকভাবে 
কাজ না করলে এসব বর্জ্য দেহ. হতে নিষ্কাশিত হতে পারবে না। ফলে 
সংশ্লিষ্ট ব্যন্তি এসব পদার্থের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবে এবং নানাবিধ 
লক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে। 
এছাড়া বৃক্ধ দেহের অসমোরেগুলেশনে কাজ করে। বৃক্ত অকেজো হলে 
দেহের অতিরিস্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারবে না এবং দেহ ফুলে যাবে। 
দেহের বিভিন্ন অঙ্জা ও কোষকলার অভিস্বণিক চাপের ভারসাম্য বিস্মিত 
হবে। ফলে বিভিন্ন অঙ্গোর কার্যকারিতা ও কাজের সমন্বয় নষ্ট হবে। 
বৃক্ষের তাৎক্ষণিক অকার্যকারিতার যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা নি্নর্প : 
1. প্রস্থাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা মূত্র তৈরি না হওয়া, ফলে প্রচুর 
পানি খেলেও মুত্র জমা হয় না। 
1. অতিরিত্ত বনি বমি ভাব, ঘাম, ডায়রিয়া বাব্বতুক্ষরণ হওয়া। 
0. খাবারে অরুচি, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, দুর্বলতা, অসংলগ্ন কথা বলা, হেচকি 


। 
1৬. মাংসপেশিতে ব্যথা, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, বুকে পানি জমা হওয়া, 
তকে শীতল-শুকনা ভাব, নাড়ীর গতি দুর্বল হওয়া। 
"৬. হাড়ের সন্ধিতে ব্যথা হওয়া, রত্তমৃত্র ও ফৌটা ফোঁটা মৃত্র ত্যাগের 
অবস্থা থাকতে পারে। 
শ্বাসকষ্ট মাথা ঘোরা, শরীরের মাংসপেশি লাফানো ইত্যাদি লক্ষণ 
দেখা দিতে পারে। 
কাজেই প্রধান রেচন অঙ্া বৃরূ সঠিকভাবে কাজ না করলে বিভিন্ন দৈহিক 
সমস্যা সৃষ্টির ফলে মানুষ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে। 
ছুত্েুতু্র মানবদেহে বিপাকক্রিয়ার ফলে ঘটিত রেচন পদার্থ উৎপন্ন 
হয়। মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ হলো মূত্র এবং প্রধান রেচন অঙ্ঞা 
নাবালক গাল সুষও লে 


সা. 


বৃদ্ধ। 
ক. পরিপাক কী? র্‌ 
খ. পেসমেকার কেন ব্যবহার করা হয়? 
গ কে বত অল পিক একের চি একে চি 


ঘ. উ্ীণকের বর্ণিত অধ বিকল হল প্রতিকারের সর্বোতম উপাঠ 
সম্পর্কে মতামত ব্যন্ত কর। ৪ 


৪২ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্তু যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষনকৃত জটিল অদ্রবণীয় 
ও কঠিন বাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে নিদিষ্ট এনজাইমের 
সহায়তায় সরল, দ্রবণীয় ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয়ে শোষণ ও 
আত্তীকরণের উপযোগী উপাদানে পরিণত হয় তাই হলো পরিপাক। 
ছুদ্ব অসুল্থ ও দুল হপন্ডে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন 
হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেসমেকার ব্যবহার করা 
হয়। হৃদস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর বা দূত হলে দেহের গুরুত্রপর্ণ 
অঙ্জোর ক্ষতি হতে পারে বা মানুষ অঙ্গান হয়ে মৃত্যুও হতে পারে । এসব 
এড়ানোর জন্য পেসমেকার ব্যবহার করা হয়। 
চুর উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্জাটি হলো বৃন্ধ। বৃক্ষের গাঠনিক এককে বলা 
নিতে নেন চিরে জলের দিকে চক্র হি 


চিত্র: নেফ্রনের চিহ্নিত চিত্ত 


[নু উদ্দীপকে বণিত অঙ্গা অর্থাৎ বৃন্ধ বিকল হলে প্রতিকারের দুটি উপায় 
রয়েছে, একটি হলো বৃক্ধ ডায়ালাইসিস এবং অপরটি হলো বৃন্ধ 
প্রতিস্থাপন । কারো ২টি বৃক্কের একটি বিনষ্ট বা বিকল হলেও সে সুস্থ 
ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে । যদি দুটি বৃরূই বিকল হয়ে যায় 
তবে একটি বৃত্ত প্রতিস্থাপন দ্বারা বৃর্ধ বিকলের সমাধান চিকিৎসা করা 
যায়। ডায়ালাইসিস পদ্ধতি এই রোগের সাময়িক সমাধান হতে পারে। 
তবে দীর্ঘকালীন সুস্থতার জন্য রোগের দেহে অন্য একজন ব্যস্তির সুস্থ 
ও সঠিক বৃক্ধ-স্থাপন করাই হলো বৃক্ধ প্রতিস্থাপন । ডায়ালাইসিস শুধু 
অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট নয়, মূল্যবান সময়ের অপচয় দেশ ও জতিকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় সাপেক্ষে মনে হলেও 
দীর্ঘকালীন হিসেবে বৃন্ধ প্রতিস্থাপনই ভালো পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত 
হচ্ছে। বৃক্ধ প্রতিস্থাপনের সময় প্রথমে গ্রহীতার শ্রোণিদেশে 
অপারেশনের মাধ্যমে দাতাবৃন্ধটিকে স্থাপন করা হয়। দাতাবৃন্ধের ধমনি 
ও শিরাকে গ্রহীতার ধমনি ও শিরার সঙ্গো যুক্ত করে দেওয়া হয়। নতুন 
বৃক্ধের ইউরেটারকে পৃথকভাবে মৃত্রনালির সাথে জুড়ে দেয়া হয়। এভাবে 
প্রতিস্থাপিত বৃন্ধটি গ্রাহক ব্যন্তির বৃক্ধের মতোই ছাকন প্রক্রিয়ায় রস্তের 
পরিশোধন করে। রন্ত থেকে প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত 
বর্জ্য অপসারণ করে দেহকে বিষমুক্ত করে। দেহে এবং রস্তে পানির 
ভারসাম্য রক্ষা করাসহ একটি স্বাভাবিক বৃক্ধের সকল কার্যাবলি সম্পাদন 
করে। ফলে রোগীর দীর্ঘায়ু অর্জন সম্ভব হয়। সুতরাং বৃক্ত বিকল হলে 
প্রতিকারের সর্বোত্তম উপায় হলো বৃন্ধ প্রতিস্থাপন । 


ষষ্ঠ অধ্যায়: মানব শারীরতত্ব: ব্য ও 
নিষ্কাশন 


১৬৬.বৃক্ধ কী দ্বারা গঠিত? (জ্ঞান) 

ক তরল যোজক কলা €) আবরণী কলা 
পল) পেশি কলা ঘটে যোজক কলা 
১৬৭. প্রতিটি বৃক্ধ একদিকে উত্তল ও অপরদিকে অবতল। 
এর অবতল অংশের ভাজটিকে কী বলে? (জান) 

ক ইউরেটার রি ৩ 
পে) হাইলাস 
১৪ পানির 


ও) প্যাপিলা 
১৬৯ মূত্রথলি কত মি.লি, মুত্র ধারণ করতে পারে? 

জোন) 

পে ৫০০ ৫৫০. €১ ৭০০ _ ৭৫০ 

€ ৮০০ ৮৫০ ও ৮৫০ _ ৯৫০ 
১৭০,বৃক্ধের গঠন ও কাজের একককে কী বলে? (জান) 


কে যকৃত ও) নেন 
) অগ্যাশয় ছে ইউরেগরা 

১৭১, প্রতিটি বৃক্ধে কতকগুলো ন্ত্রেন কার্যরত থাকে? (ঞান) 
পে ৭-৮লক্ষ ৮-_৯লক্ষ 


ও ৯-১১লক্ষ €১১০--১২লক্ষ 
১৭২. প্রতিটি নে্রনের দৈরধ্য কত? (জান) 

গু ২-৩সেমি, ও)১৩--৪ সেমি 

৭ ৪-৫সে.মি,' দে ৫-_৬সে.মি. 
১৭৩.বৃন্ধ নালিকার প্রথম অংশ কোনটি? (জ্ঞান) 

শে) হেনলির লুপ 

১ ডিস্টাল প্যাচানো নালিকা 

পে) প্রক্সিমাল প্যাচানো নালিকা 

নে) সংগ্রাহক নালিকা 
১৭৪. নেফ্রনের হেনলির লুপের দৈর্ঘ্য কত? (ভা) 

কে) ১০ মিমি, ৪ ১৫ মিমি. 

৭) ২০ মিমি, ও ২৫মি.মি. 


১৭৫.নেফ্রনের কোন অংশে অধিকাংশ পুনঃশোষণ 
ঘটে? (জ্ঞান) ব. বো.-১৫] 


হরমোনটির পরিমাণ বেড়ে যায়? (অনুধাবন) 
১) ও 9০৮ 


ও 


ও 


ও) ০ম (58) 
১৭৭. দেহের মাস্টার কেমিস্ট কোনটি? (আন) 
তে বৃনধ ও যকৃত 
ও) পাকস্থলী দক অগ্ন্যাশয় 
১৭৮. কোনটি দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা করে? (জ্ঞান) 
ও যকৃত এ পাকস্থলী 
ও বৃজ ও অগ্ল্যাশয় 
১৭৯. প্রতিদিন প্রায় কত লিটার পানি বৃক্ধ দ্বারা ছাকন 
হয়? জোন) 
শু ১৩০ ঞ ১৪০ 
৪ ১৬০ তে ১৭০ 


১৮০.কত লিটার পানি মুত্র হিসেবে শরীর থেকে 
পরিত্যন্ হয়? (জ্ঞান) 
তত ১২ ও ১৩ 
€) ১.৪ পে ১৫ 

১৮১, রস্তে 4701. হরমোনের উচ্চমাত্রা থাকলে কোন 
ধরনের মুত্র তৈরি হয়? (জান) 


তি অয় মূত্র ও) হালকা হলুদ মূত্র 

ও) ঘনমৃত্র ও ক্ষারী় মূত্র 
১৮২, কোন আয়নটি দেহ তরলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান? 

জন 

৬? ওম 

ও) সে ০ 
১৮৩.কোনটি মুত্রে সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে 

ভূমিকা রাখে? (জ্ঞান) 

ও আ্যালডোস্ট্েরর ৫ ইনসুলিন 

ও থাইরক্সিন ও লুটিনাইজিং 
১৮৪.মুত্রের 011 কত? (জ্ঞান) 

শে ৬.০ পে) ৬.১ 

ও) ৭.১ ভ্) ৭.৩ 


১৮৫-মৃত্রের নিয়ন্ত্রণে 4২01 নামক মস্তিষ্কের এক 
হরমোন দায়ী। এটি __ উচ্চতর দক্ষতা) 
॥. ভ্যাসোপ্রেসিন নামে পরিচিত 
॥.. রক্তে উচ্চমাত্রায় থাকলে মুত্র ঘন হয় 
॥. সম্মুখ পিটুইটারি থেকে ক্ষরিত হয় 
নিচের কোনটি সঠিক? - 
ও 137) ০] 
ও 5৩ ৪7378 
রা (জেনুধাবন) 
কোলেস্টেরল উৎপাদন করে 
॥. রত্তে অম ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে 
৪. রন্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ও ।ও% গে 
ও 137 (0 


17115:/1520/7170120,0017 


ও 


১৮৭. প্রতিটি বৃক্কের রেনাল সাইনাস হতে একটি করে ১৯২, চিত্রে » এর ক্ষেত্রে দেখা যায় ___ (প্রয়োগ) 


অনৈচ্ছিক পেশিযুক্ত অংশ বের হয়। যা __ এর গোড়া কর্টেক্সের দিকে 
রি ম. এগুলো মেডুলা অগ্যলে অবস্থিত 
॥ 
॥. ৩০ _ ৩৫ সে.মি. দীর্ঘ 7৩ ? 737 
নিচের কোনটি সঠিক? ও) ৪৩ 5৪৪৮ 
ডি 13 স্ঞচস্যা নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯৩ ও ১৯৪ নংগরন্ের উতর 
017 77 €) দাও: 
১৮৮-বোম্যান্স ক্যাপসুলের তলদেশ হতে সংগ্রাহক / 
নালির শেষ পর্যন্ত বস্তুত অংশটি __ (নুখবন) উ ঢ 
।. পাচটি অংশে বিভন্ত ্ 
8. এর তৃতীয় অংশটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 3 
টি | 
. এর সংগ্রাহক নালিকাটি ধূসর ঘন তলাকৃতি 
কোন্তর দ্বারা 
নিচের কোনটি সঠিক? ১৯৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্তো ফিল্টার হয়__ 
1) ৪13 (জেনুধাবন) [সি. বো.-১৫| 
ও) ॥৩)। ৪৪1,777 ৮] 7 
১৮৯.মুত্র তৈরীর প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হলো-_ ॥ ঞ্রি 
(অনুধবন। ি 
২০ ৮১, ) নিচের কোনটি সঠিক? 
॥. নির্বাচনমূলক পুনঃশোষন ও 13৮ 1 
টিসি ও) 5 7,703) গ 
(কোনটি সঠিক? ১৯৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গোর কাজ হলো-_ 
ও ॥ ৪৩৮1 (রেয়োগ)[সি. বো.-১৫] 
ও 13)॥ 773) ক] ॥ রন্তু চাপ নিয়ন্ত্রণ 
১৯০.মুত্রের উপাদানে ___ (অনুধাবন) . পীরের বাপারভাতাযা 
. ৯০% পানি উপস্থিত থাকে নিচের নিন জগ 
॥. হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে তর & 
1. ইউরিয়া,আ্যামোনিয়া ও বিপাকীয় বস্তু থাকে ও 1৩ ৪১11, 
নিচের কোনটি সঠিক? 5 ডে.) ণ 
ও1ও% ৪1975 পড়ে ১৯৫ ও ১৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: 


এ করিম সাহেব হঠাৎ শারীরিকওবে দুবল হয়ে পড়েন 
ও) 73 ও77ও 7 ৪ এবং তার উ দল 
. ং তার মৃত্র ত্যাগের ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। 
উদ্দীপক অনুযায়ী ১৯১ ও ১৯২-ং্রশ্নের ত্র দাও ; এছাড়া তার খাওয়ার রুচি দিন দিন কমে যাচ্ছে। 
১৯৫. করিম সাহেবের স্মস্যার কারণ কী? (সনুখব+) 
ও জী হরমৌন নিংসরণ 


ঞ্ কার্যক্রম নষ্ট হওয়া 
টা কার্যক্রম নষ্ট হওয়া 
টাল্লীনিক্রেম খাওয়া গু 


১৯৬ তা এীমস্টার জনয __ (এপ) 
॥. ঈীনর্সিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে 


॥.. শীথা' বাথা হতে পারে 
১৯১. চিত্রে % এর নাম কী? (অনুধাবন) _জ্চ) জ্কানো ব্যথানাশক ওষুধ দেয়া যাবে না 
ক গবিনী ও পেলভিস উট সর টি 
সাইনাস পিরামিড ত ।ও॥ 1৩) 
টিন ডিলার ডা ও) ও? 7, 1 ও 
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অধ্যায়-৭: মানব শারীরতত্ত্ : চলন ও. অঙ্ঞীচালনা 


ঘর ফুটবল মাঠে পড়ে গিয়ে রনি পায়ে আঘাত পায় । আঘাতের 
১০ মিনিটেই পায়ের সন্ধি ফুলে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। এক্সরে 
করার পর দেখা গেল তার হাড় ভাঙেনি। /র তে ২০% 
ক. অনৈচ্ছিক পেশি কী? ১ 
খ.  হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ, উদ্দীপকের আলোকে তার ফুলা ও ব্যথার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. ৭ ৪ 
১ নং প্রশ্নের উত্তর 
গান ..্মম্তসী দিক 
নয়ু তাই হলো অনৈচ্ছিক পেশি। 
ছু নিরেট বা দৃঢ় অস্থির গঠনমূলক একককে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বলে । 
নিরেট অস্থির ম্যাট্রিক্স কতগুলো স্তরে (৫-১৫টি) সাজানো থাকে। 
স্তরগুলোকে ল্যামেলি বলে। ল্যামেলি .একটি সুষ্পষ্ট নালির চারদিকে 
চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রীয় এ নালিকে হ্যাভারসিয়ান নালি বলে। প্রতিটি 
হ্যাভারসিয়ান নালি ও: একে বেষ্টনকারী ল্যামেলির সমন্বয়ে একটি 
হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র গড়ে উঠে। 
ছু উদ্দীপকে রনির পায়ের সন্ধি ফুলে গিয়ে ব্যথা সৃষ্টি হওয়ার কারণ 
হলো মচকানো অস্থিসন্ধি একাধিক মজবুত, স্থিতিস্থাপক 


কতগুলো 
পেশিতন্ত দ্বারা পরস্পর যুস্ত থাকে। এদের লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী | ৫ 


বলে। এই লিগামেন্টের কাজ হলো জয়েন্টের হাড়গুলোকে যথাস্থানে 
রাখা এবং নড়াচড়ায় সাহায্য করা। কোন কারনে জয়েন্টের এই 
লিগামেন্টগুলো যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ টান পড়ে বা ছিড়ে যায়, 
তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণত মচকানো বলে। অম্থিতে 
ঝাকুনি লাগলে বা মুচড়ে গেলে সে স্থানের অস্থিবন্ধনী ও এর 
চারদিকের তত্তুগুলো ছিড়ে যায় বলে তা খুব কষ্টদায়ক হয়। এজন্যই 
রনির আঘাতের স্থানের সন্ধি ফুলে গিয়ে প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। 
[ু্র উদীপকের রনির চিকিৎসা নির্ভর করবে তার পা মচকানোর ধরণ ও 
ব্যাপকতার উপর । 

তার এ সমস্যার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার মতামত হলো যে 
প্রথমেই তার মচকানো সন্ধিকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। বরফের | আ্যাবডা্টর 
টুকরা টাওয়ালে বা ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি প্লাস্টিকের ব্যাগে নিয়ে আঘাত 
প্রান্ত স্থানে লাগালে ব্যথা ও ফুলা কমে আসবে। প্রতি ঘণ্টায় ১০ মিনিট 
বা দুই ঘণ্টা পর পর ২০ মিনিট অনবরত-লাগাতে হবে। তবে এটা 
সহ্যের মধ্যে রাখতে হবে। এ পদ্ধতি আঘাতের- ৪৮-৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত 
চলবে । সন্ধিতে ইলাসটো কমপ্রেসন বা স্মিন্ট ব্যবহারে ফুলা ও ব্যথা 
কমে আসে । সন্ধির নিচে বালিশ দিয়ে হাটুকে খাটের লেবেল থেকে 
উঁচুতে রাখলে ফুলা কম হবে। ব্যাথানাশক উঁষধ সেবন করতে হবে। 
হাটুর ক্ষেত্রে লিগামেন্ট ইনজুরির চিকিৎসা প্রদান করতে সক্ষম এমন 
চিকিৎসকের কাছে তাকে যেতে হবে। উপরিউত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো 
সঠিকভাবে পালন করতে পারলে রনির সমস্যার নিরাময় হবে বলে 
আমার মনে হয়। 


ছয়েক রোদেলা গ্রাণিবিজ্ঞান ব্লাসে শিক্ষকের নিকট মানবদেহের 
কঙকালের সবচেয়ে দীর্ঘ ও মোটা অস্থিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে 
শিক্ষক তাকে অস্থিটির অবস্থান, গঠন ও কাজ বুঝিয়ে বললেন। তিনি 
আরো বললেন_ বিশেষ ধরনের কতকগুলো পেশি অস্থিটির সঞ্জালনে 


সাহায্য করে। /ছি লে! ২০১% 
ক. বৃপান্তর কী? - ১ 
খ. ল্যাটেরাল লাইনের কাজ উল্লেখ করো। ২ 
গ.. উদ্দীপকে উল্লিখিত অস্থিটির বর্ণনা দাও। 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষ বাকটির বাথ মুল্যায়ন করো।8 
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২ নংপ্রশ্নের উত্তর 
কোন প্রাণীর জীবনচক্রের প্রাথমিক দশা ও পূর্ণাঙ্গ দশার মধ্যে 
গত পার্থক্য থাকলে, প্রাথমিক দশা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থান 
পৌছাতে যেসব দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাই হলো রূপান্তর । 
রুই মাছের দেহের দুপাশে একসারি ছোট ছোট গর্ত আছে যা আইশের 
অবস্থিত একটি ল্বা খাদের সঙ্গে যুত্ত। এ খাদ ও গর্তের সমন্বয়ে 
মাছের ল্যাটেরাল লাইন বা পাশ্্ব রেখাতন্র গঠিত। এতে অবস্থিত সংবেদী 
কোষ পানির তরঙ্গা থেকে পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত রাসায়নিক সংবেদন 
গ্রহণ করে। 
[দ্ধ উদ্দীপকে উল্লিখিত মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ ও মোটা অস্থিটি 
হলো ফিমার। এটি উ্ধ্ব পা এর অস্থি। এটি একটি লম্বা শ্যাফট বা 
দেহ এবং প্রক্সিমাল ওবুিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত। প্রক্সিমাল প্রান্তে একটি 
মস্তক, একটি বৃহৎ ৷, একটি ছোট ট্রকান্টার এবং একটি 
ইন্টার্রকান্টার ক্রেস্ট বিদ্যমান। শ্যাফটটির মধ্যভাগ সরু এবং দুই 
প্রান্তের দিকে ক্রমশ চওড়া। এতে স্পাইরাল রেখা ও গুটিয়াল 
টিউবারোসিটি বিদ্যমান। ফিমারের ডিস্টাল প্রান্তটি প্রসারিত হয়ে দুটি 
কন্ডাইল গঠন করে। কন্ডাইল দুটির মাঝে ইন্টারকন্ডাইলার নব নামে 
একটি গর্ত থাকে। 
উদ্দীপকে অস্থিটি হলো মানুষের পায়ের অস্থি ফিমার। বিভিন্ন 
এর সপ্মালনে সহায়তা করে। 
মানবদেহের কডকালপেশি চলনে অংশগ্রহণ করে। এসব পেশির 
্ান্তভাগ রূপান্তরিত হয়ে দৃঢ়, মজবুত ও স্থিতিস্থাপক টেনডনে পরিণত 
হয়। টেনডন অস্থির সাথে লেগে থেকে পেশির কাজ সম্পন্ন করে 
মস্তিষ্ক থেকে একটি উত্তেজনা পেশিতে গেলে পেশি সংকুচিত হয়। এই 
সংকোচনের ফলে টেনডনে টান পরে এবং টেনডনের সাথে লাগানো 
অস্থিটির সঞ্চালন ঘটে। পেশিতে শুধু টান পরে কিন্তু কমানো ধারক 
দেয়না। বিভিন্ন ধরনের চলনের জন্য একটি অস্থির বিভিন্ন জায়গায় 
অনেকগুলো পেশি লাগানো থাকে । ফিমার অস্থিটির সাথে এরকম 
অনেকগুলো পেশি লাগানো থাকে। পেশিগুলো ফ্লেক্সর, একসটেনসর, 
আ্যাবডান্টর, যাডা্টর নামে পরিচিত। ফ্রেক্সর পেশি অস্থিসন্ধিকে ভাজ 
করে, অপরদিকে এক্সটেনসর পেশি অস্থিসন্ধিকে প্রসারিত করে 
আযাবডান্টর পেশি অস্থিটিকে দেহ অক্ষ থেকে দূরে নিয়ে যায়, 
অপরদিকে আ্যাডান্টর পেশি অস্থিটিকে দেহ অক্ষের কাছে নিয়ে আসে 
অর্থাৎ পেশিগুলো জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং একটির কাজ 
অপরটির বিপরীত। এছাড়া আরেক ধরনের পেশি আছে যারা ফিমারকে 
ঘুরায়, যেমন : পিরিফর্মিস। এদেরকে রোটেটর পেশি বলে। 
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ ধরনের কতগুলো পেশি 
'ফিমারের সপ্ঠালনে সাহায্য করে। 
অন্বেষা রিকশা হতে তড়িঘড়ি করে নামতে গিয়ে পায়ের 
গোড়ালিতে প্রচণ্ড আঘাত পেল। কিছুক্ষপ্ের মধ্যেই তার গোড়ালি ফুলে 
গেল এবং সে ভালভাবে হাটতে পারছিলো না। ডান্তারের শরণাপন্ন হলে 
তিনি বললেন, “তার হাড় ভাঙ্োনি বা স্থানচ্যুত হয়নি ।” /দী বো ২০১৫ 
, কংকালতন্ত্ কী? ১ 
খ. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অন্বেষার সমস্যাটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি নিরাময়ে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া 
যেতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪ 
ও্রশ্নের উতর 
ত্র ভূদীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত অস্থি, তরুণাস্থি ও লিগামেন্ট 
নে পঠিত বে অন দেহের শান কাঠামো পিন, দানসহ 
অভ্যন্তরীণ নরম অঙ্গাদি রক্ষা, দেহের ভারবহন এবং পেশি সংযোজনের 
যে উপযুক্ত স্থান সৃষ্টি করে তাই হলো কঙকালতন্ত্র। 
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চু নিরেট অস্থি গঠনকারী এককগুলোকে হ্যাভারসিয়ানতন্্র বলে। প্রতিটি 
হ্যাভারসিয়ানতন্্র একটি পাতলা এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ভিত্তিক ও অল্প 
পরিমাণ কোলাজেন তৈরি সিমেন্ট সদৃশ গঠন ছ্থারা পরিবেষ্টিত থাকে । 

চুপ অন্বেঘা রিকশা থেকে নামতে গিয়ে মায়ের গোড়ালীতে আঘাত 
পাওয়ায় মচকানোর ঘটনা ঘটেছে। কোনো আঘাত প্রাপ্তির কারণে বা 
অন্য কোনো কারণে সন্ধিষ্থলের লিগামেন্ট আয়ত্ের বাইরে প্রসারিত 
হওয়ায় সৃষ্ট অবস্থা মচকানো নামে পরিচিত । মচকানোর ক্ষেত্রে প্রথম 


অবস্থায় লিগামেন্ট তন্তু সটান হয়ে যায়; পরবর্তীতে লিগামেন্টের কোনো | ॥. 


অংশে চির ধরে এবং সবশেষে লিগামেন্ট ছিড়ে যায়। 


॥, দ্বিতীয় ডিগ্রীর মচকানো হলো যাতে লিগামেন্টেরকিছু অংশ ছিড়ে 


যায়। ্ 
1. তৃতীয় ডিগ্রীর মচকানো হলো যাতে লিগামেন্ট পুরোপুরি ছিড়ে যায়। 
লিগামেন্টগুলো মূলত সূত্র জাতীয় কলা যা একটি অস্থিকে অপর অস্থির 
সাথে যুক্ত করে। পায়ের গোড়ালী ও কজ্িতে সচরাচর মচকানোর ঘটনা 
ঘটে। অনেষার ক্ষেত্রে গোড়ালীতে মচকানোর ঘটনা ঘটেছে। মচকানোর 
সময় যদি পেশি ও লিগামেন্ট ছিড়ে যায়, সে ক্ষেত্রে সারজিক্যাল 
অপারেশনের প্রয়োজন হয়। 

দ্র অন্বেষা তড়িঘড়ি করে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে আঘাত পাওয়ায় 
তার পা মচকে যায়। পু 

উত্তরের বাকি অংশ ১(ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 


৬ রা ২০১% 
সাইনুসাইটিস কী? ১ 
|. ডিম্বাশয় চক্ত বলতে কী বোঝায়? ২ 
চিত্রের "৮" অংগ গঠনকারী পেশির বৈশিষ্ট্য লেখো ৩ 
চিত্রের "৩" ও "" অঙ্জোর অন্তঃকংকাল'কি একই প্রকৃতির? 


শর এ জে 


বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৪ নংপ্রশ্নের উত্তর ০ 
ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাকের সংক্রমণে প্যারান্যাসাল 
সৈর মিউকাস ঝিল্লিতে সৃষ্ট প্রদাহই হলো সাইনুসাইটিস। 


চুর রজঃচকরের সময় ডিম্বাশয়ে যে ধারাবাহিক পরিবর্তনসমূহ ক্রমান্রয়ে 
ঘটে থাকে তাকে ডিম্বাশয় চক্র বলে। এর ফলে ফলিকলের পূর্ণতা প্রাপ্তি 
ঘটে, ডিম্বপাত হয় এবং কর্াস লুটিয়াম এর বৃদ্ধি ঘটে । 

চু দীপকের চিত্রের “৮” অঙ্গটি হলো মানব হৃৎপিন্ড। হৃৎপিন্ড গঠিত 
হয় হুদপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা। 
হুদপেশির বৈশিষ্ট্যসমূহ নি্সরূপ : 

1... এ পেশিতে নলাকার কোষ থাকে। 

7. অনুপ্রস্থ ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে। 

10. পাশাপাশি কোষগুলো শাখার সাহায্যে যুক্ত থাকতে পারে। 

1৬. সাধারণত একটি নিউক্লিয়াসযুস্ত কোষ থাকে । 

৬... কোধের সুক্ষ 


[ত্র উদ্দীপকের চিত্রের “0” হলো মানুষের বহিঃকর্ণের পিনা এবং “২” 
হলো অগ্রবান্ু হাত! কানের পিনা গঠিত হয় তরুনাস্থি দিয়ে, আর 
হাতের অন্তঃকতকালে থাকে বিভিন্ন ধরনের অস্থি। তাই বলা যায় যে, 
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"৩" ও শা এর অন্তঃকভকাল একই প্রকৃতির নয়। নিচে দুই প্রকার 

অন্তঃকভকাল এর ভিন্নতা বিশ্লেষণ করা হলো: 

৮ তরুণাস্থি অর্ধকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক ম্যাট্রিকস এবং বিভিন্ন তত্র 
ও কোষ নিয়ে গঠিত যোজক কলা । অন্যদিকে অস্থি কঠিন, অনমনীয়, 
অস্থিতিস্থাপক ম্যাট্রিক্স এবং বিভিন্ন স্থিকোষ নিয়ে গঠিত। 

॥. তরুনাম্থি পেরিকন্ডিয়াম আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে আর অস্থির 
থাকে পেরিঅস্টিয়াম আবরণী। 


তরুণাস্থিতে। আর অস্থির ম্যাট্রিক্সে জালকাকৃতির গঠনে 
অস্টিওব্রাস্ট, অস্টিওসাইট ও অস্টিওর্লাস্ট কোষ থাকে । 
1%. তরুণাস্থিতে অস্থিমজ্জা না থাকলেও অধিকাংশ অস্থিতে 
অস্থিমজ্জা থাকে । 
৬. তরুণাস্থির অর্ত্গঠনে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র অনুপস্থিত কিন্তু অস্থিতে 
তা বিদ্যমান। 
কাজেই উপধুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কান ও হাতের 
অন্তঃকভকাল একট প্রকৃতির নয়। 


/ছ বে ২০০% 

. মচকানো কী? ১ 
এ ২ 
. "দ্বারা সৃষ্ট উপাঙ্জোর বিভিন্ন অস্থিসমূহের সংখ্যা, লেখো ।৩ 
. *&' এর সপ্মালনে '৪' এর ভূমিকা অপরিহার্য যুক্তিসহ 
বুঝিয়ে লেখো । ৪ 


ৃ 


১৮০৮ 
পরিপাকনালির ক্রমসংকোচনের ফলে যে ছন্দবদ্ধ আন্দোলন বা 
-এর সৃষ্টি হয় তাকে পেরিষ্ট্যালসিস বলে। পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়ার 

ফলে মুখগহবর হতে গলাধঃকরণকৃত খাদ্য পাকম্থলিতে এবং সেখান 

থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যবস্তু বিভিন্ন 
এনজাইমের সাথে মিশ্রিত হয়ে পাকমন্ডে পরিণত হয়। 

ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র “' হলো ফিমার অস্থি। ইহা মানুষের 

দেহের পায়ের সবচেয়ে বড় অস্থি। দুই পা গঠনে এর ভূমিকা 

অপরিসীম । নিচের দুই পায়ের অস্থিসমূহের সংখ্যা দেয়া হলো: 

রি অস্থির নাম সংখ্যা 


9 পি 2 জের 


- মোট ৬০টি 
প্রজেক পায়ে ৬০টি করে দুই পায়ে মোট ১২০টি অস্থি বিদ্যমান। 
চু উদ্দীপকে ॥ হলো মানুষের পায়ের সবচেয়ে বড় অস্থি ফিমার এবং 
৪ হলো কঙ্কাল বা এচ্ছিক পেশি । হাত ও পায়ের বিভিন্ন এচ্ছিক পেশি, 
অস্থি- ও অস্থিসন্ধির যুগপৎ ক্রিয়ার মানুষের চলন সম্পন্ন হয়। 
মানবদেহের কণকালপেশী চলনে অংশগ্রহণ করে। এসব পেশির 


্রান্তডাগ বৃপান্তরিত হয়ে দৃঢ়, মজবুত ও স্থিতিস্থাপক টেনডনে পরিণত 
হয়। টেনডন অস্থির সাথে লেগে থেকে পেশির কাজ সম্পন্ন করে। 
মস্তিষ্ক থেকে একটি উত্তেজনা পেশিতে গেলে পেশি সংকুচিত হয় । এই 
সংকোচনের ফলে টেনডনে টান পরে এবং টেনডনের সাথে লাগানো 
অস্থিটির সঞ্চালন ঘটে। পেশিতে শুধু টান পারে কখনো ধান্তা 
দেয় না। বিভিন্ন ধরনের চলনের জন্য একটি অস্থির জায়গায় 
অনেকগুলো পেশি লাগানো থাকে। উদ্দীপকের ফিমার অস্থিটির সাথে 
এরকম অনেকগুলো পেশি লাগানো থাকে। পেশিগুলো ফ্রেক্সর, 
্যাবডাক্টর, ত্যাডাক্টর নামে পরিচিত। ফ্লেক্সর পেশি 
অস্থিসন্ধিকে ভাজ করে. অপরদিকে এক্সটেনসর পেশি অস্িসন্ধিকে 
প্রসারিত করে । আযাবডান্টর পেশি অস্থিটিকে দেহ অক্ষ থেকে দূরে 
সরিয়ে নেয় অপরদিকে ত্যাডাক্টর পেশি অস্থিটিতে দেহ অক্ষের কাছে 
নিয়ে আসে। অর্থাৎ পেশিগুলো জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং 
একটি কাজ অপরটির বিপরীত। এছাড়া আরেক ধরনের পেশি আছে 
যারা ফিমারকে ঘুরায়, যেমন; পিরিফর্মিস। এদেরকে রোটেটর পেশি 
বলে। 
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ ধরনের কতগুলো পেশি 
ফিমারের সঞ্চালনে সাহাযা করে। 
সর শান্তর দাদু উঠতে বসতে এবং সোজা হয়ে বুমাতে দেহের 
বিভিন্ন স্থানে বিশেষত হাড়ে ব্যথা অনুভব করেন। অর্থোপেডিক 
চিকিৎসকের নিকট গেলে চিকিৎসক উ্ষধ দেন ও উপদেশের সঙ্গে 
বলেন, মাথার খুলি, মেরুদন্ড এবং হাতে-পায়ে অনেকগুলো হাড় সং, 
হয়ে আমাদের দেহ কাঠামো গঠন করে। মেরুদণ্ডের অনেকগুলো 


কশেরুকা প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে! /র এ ২০% 
ক, হাড়ের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কী? + 
খ, যে কোনো একটি অস্থি সন্ধির চিহ্নিত চিত্র জাকো। 


গ্‌ যর নি কেকা খত এই বনের নিযে 
ত 


হে ঠা গন ঘড়াও আরও জনে কাল বে 
বর্ণনা করো। 


ঘ, 


৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ুন্তর হাড়ের প্রধান রাসায়নিক উপাদান ক্যালসিয়াম ফসফেট ও 


ক্যালসিয়াম কার্বনেট। 
ছু নিচে একটি অস্থিসন্ধির চিহ্নিত চিত্র দেওয়া হলো 
৮ 1 অস্থিমজ্জা 


চিত্র: একটি অস্থিসন্থি (সাইনোভিয়াল) 


চুর আমাদের মেরুদন্ড ৩৩টি কশেরুকা দিয়ে গঠিত। এ কশেরুকাগুলোর 
কিছু কিছু দেখতে প্রায় একই রকম হয়। একই রকম দেখতে 
কশেরুকাগুলোকে আদর্শ কশেরুকা বলা হয়। যেমন, গ্রীবাদেশীয় 
কশেরুকাগুলোর প্রথমটি আ্যাটলাস ও দ্বিতীয়টি আ্যাক্সিস বাদে বাকী 
পাঁচটা কশেরুকা নিম্নলিখিত একই রকম অংশ নিয়ে গঠিত এগুলো 


হলো 
সেন্ট্রাম: ইহা কশেরুকার মূল দেহ। এই অংশ অভকীয় দিকে অবস্থিত 
এবং দেখতে ডিঘ্বাকার রডের মতো। 

নিউরাল কাঁটা বা নালি: সেন্ট্রামের পৃষ্ঠীয় দিকে অবস্থিত নালি। 


নিউরাস আর্চ: নিউরাল নালির পৃষ্ঠীয় দিকে নিউরাল আর্চ দুটোর 
িলনস্থলে কাটার মতো অংশ। এই কীটাই কশেরুকার পৃষ্ঠীয় দিক 
নির্দেশক। 

ট্রা্ভার্স প্রসেস: প্রতিটা কশেরুকার প্রতি পাশে আড়াআড়িভাবে 
অবস্থিত প্রবর্তিত অংশ। 

প্রিজাইগাপোফাইসিস: প্রতিটি কশেরুকা নিউরাল আর্চের সম্মুখে 
চামুচাকৃতি একজোড়া ছোট অস্থি যা পূর্ববর্তী কশেরুকার পোস্ট 
জাইগাপোফাইসিসের সাথে সংযুক্ত থাকে। 

পোস্ট জাইগাপোফাইসিস: ইহা নিউরাল আর্চের পিছন দিক থেকে 
চামুচের মতো একজোড়া ছোট অস্থি যা পরবর্তী কশেরুকার 
প্রিজাইগাপোফাইসিসের সাথে যুক্ত থাকে। এ সকল অংশই বাকী পাঁচটা 
কশেরুকায় থাকে বলে এগুলো দেখতে একই রকম হয়। তাই এগুলোকে 
আদর্শ গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা বলে। 

[রে ঘড় মানবদেহের জন্য অতান্ত গুরুত্পূর্ণ। এটি দেহের কাঠামো গঠন 
ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে । যেমন_ 

ঢ. এটি মানবদেহকে একটি নিদিষ্ট আকার দান করে। 

॥. এটি নিচের অক্ঞাগুলোর সাথে উপরের অঙ্গাগুলোর সংযুক্তি সাধন করে! 
॥. দেহগহ্বরে মস্তিষ্ক, হৃতপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত অঙ্গসমূৃহকে 


রক্ষণাবেক্ষণ করে । 

7, অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত রন্তকণিকা উৎপন্ন করে । 

৬. ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চয় করে এবং প্রয়োজনে 
রস্তে সরবরাহ করে। 

১. বক্ষপিষ্জার সবাস-্রশ্বাসে সহায়তা করে, মধ্যকর্ণের কর্ণাম্থি শ্রবণে 
সহায়তা করে। 


1. এর রেটিক্যুপো এন্ডোথেলিয়ালতন্তর দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় 


অংশ নেয়। 
১0.এটি দেহকান্ডের সুষ্ঠু সঞ্জালনে মজবুত, নমনীয় অবলম্বন হিসেবে 
কাজ করে? 

1. এটি সুযুয্াকান্ড ও সুমু্লা স্লায়ুমূলকে বেষ্টন ও রক্ষা করে। এর 
গঠনে ভার্টিবরাল ক্যানেল থাকে সেখানেই সুসুন্লাকান্ড ও রন্ত নালিকা 
সুরক্ষিত থাকে। 

&. এটি পর্শুকা সংযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেহের অক্ষবূপে কাজা করে। 

&... এটি দেহের ভঙ্গি দানে ও চলাফেরায় গৃরৃতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 


পা 
শী 2০ 
চিত্র-৮ চিত্র-3 


. নকল পর্শুকা কী? 

হাড় এত মজবুত হয় কেন? 

. € এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। 

৮, 3 ও £ এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। 
নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর বারজোড়া পশুকার মধ্যে যে ৫ জোড়া পর্শুকা (৮ম _১২শ) 

স্টার্নামের সাথে যুন্ত নয় তারাই নকল পশুকা। 


শ্রিল এ 


২ 
৩ 
৪ 
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ছুত্রু অস্থি বা হাড় হলো বিশেষ ধরনের কঠিন যোজক টিস্যু। এর 
মাতৃকা বিভিন্ন জৈব (৪০%) ও অজৈব (৬০%) পদার্থে গঠিত হওয়ার 
সম্পূর্ণ টিস্যুটি কঠিন আকার ধারণ করে। এজন্যই অস্থি হচ্ছে দেহে 


সবচেয়ে সুদৃঢ় টিস্যু 
১১ 
পঃ 
1. কোষগুলো নলাকার ও তন্তুর মতো । 
॥. এ পেশির তত্তুগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। 
1. প্রতিটি পেশিতন্তু সারকোলেমা নামক এক আবরণে আকৃত থাকে । 
. এতে কয়েক শ গোলাকার বা ডিস্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে। 
প্রতিটি পেশি কোষের অভ্যন্তরে মায়োফাইব্রিল নামক সৃক্ষ্ম তন্তু 


থাকে। 

ছু উদ্দীপকের চিত্রের প্রদর্শিত ? হলো প্রথম শ্রেণির লিভার। মানুষের 
মাথা ও প্রথম কশেরুকার মধ্যবর্তী সন্ধিটিকে প্রথম শ্রেণির লিভারের 
সাথে. তুলনা করা যায়। এক্ষেত্রে মাথার খুলি হচ্ছে লিভার বাহু, খুলি ও 
প্রথম কশেরুকার মধ্যকার সন্ধিটি পিভট বা ফালক্রাম, মাথার পেছনে 
অবস্থিত পেশি. থেকে আসা পেশল ক্রিয়া হচ্ছে প্রচেষ্টা । এবং ভার হচ্ছে 
মাথার ওজন 'া প্রচেষ্টার কর্মকান্ড দ্বারা উঁচু থাকে। উদ্দীপকে ₹ দ্বারা 
কডকাল পেশিকে নির্দেশ করা হয়েছে। পেশি বা প্রচেষ্টা থিশিল হলে 
মাথা ঝুকে পড়ে। এ লিভারের মাধ্যমে অল্প বল প্রয়োগে বেশি ফল 
পাওয়া যায়। এ ধরনের লিভারকে চিত্র 0 এর কীচি-র সাথেও তুলনা 
করা যায় যা একটি প্রথম শ্রেণির লিভার। পেশিটানের ক্রিয়া কঙ্কাল 
তন্ত্র বিভিন্ন অংশে যেভাবে প্রকাশিত হয় তাতে আমাদের দেহের অঙ্তা 
পরত্যঙ্গগুলোকে বিভিন্ন ধরনের লিভার এর মতোই মনে হয়। কাজেই 
উদ্দীপকের 7৮, 0 ও ॥ এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে আমাদের 
দেহে গতি বা শস্তির এক যান্ত্রিক সুবিধার সৃষ্টি হয়। 


, '0/80-এর পূর্ণরূপ লিখো । 
সমর্প খণ্ডকায়ন বলতে কী বোঝ? 


পল হে এ 


কাজের 
৪ 


. চিত্র-% এবং চিত্র-৫ এ উল্লেখিত তন্ত্র 

ফলে মানবদেহে চলন ক্ষমতা লাভ করে বিশ্লেষণ কর। 
৮ নংঘ্রশ্নের উত্তর 

0880-এর পূর্ণরূপ হলো- 0070740 /২1৩1% 877855 08008 
যে খণ্ডকায়ন দিয়ে কোনো প্রাণিদেহ একই রকম বসু খণ্ডকে 
হয় তাকে সমরূপ খণ্ডকায়ন বলে। আ্যানিলিভা পর্বের প্রাণিদের 
(যেমন-_ কেঁচো) দেহের ভেতরে ও বাইরে সুস্পষ্ট ও সম আকারের 

খণ্কায়ন দেখা যায়। 
[সু উদ্দীপকের চিত্র-১ হলো একটি 
এটি ধরনের 


. চিত্র-১: এ উন্লিখিত কার্যকরী পেশির গঠন্‌ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর ৩] 


হৃৎপিন্ডের পেশিকলাকে মায়োকার্ডিয়াম বলে। হৃদপেশির বাইরের দিকে 
এপিকার্ডিয়াম এবং ভিতরের দিকে এন্ডোকার্ডিয়াম দ্বারা আবৃত। 
অনিয়তাকার, লম্বা ও শাখা-প্রশাখাযুস্ত কতগুলো কোষ বা পেশীতন্তু নিয়ে 
হৃৎপেশী গঠিত। এদের সারকোলেমা অত্যন্ত পাতলা। প্রতিটি কোষের 
কেন্দ্রভাগে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। কোষের অভ্যন্তরে সমান্তরাল ও 
লম্ঘালস্বিভাবে সঙ্জিত অসংখ্য মায়োফাইব্রিল অনুসূত্র থাকে। পাশাপাশি 
অবস্থিত দুটি কোষের সারকোলেমা মিলিত হয়ে চাকতির মতো একটি 
ডিস্ক গঠন করে। একে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক বলে। এটি হৃৎপেশীর 
অন্যতম শনান্তকারী বৈশিষ্ট্য। 

চু উদ্দীপকে উল্লিখিত % দ্বারা কভকালতন্ত্র এবং ৫ দ্বারা পেশীতন্ত 
বোঝানো হয়েছে। এই দুটি তন্ত্রের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে মানবদেহের 
চলন সম্পন্ন হয়! কমুকালতন্ত্র দেহের কাঠামো নির্মাণ করে। কাঠামোর 
উপর আচ্ছাদন হিসেবে থাকে পেশিতন্ত্র। এ পেশি এচ্ছিক প্রকৃতির 
হওয়ায় মানুষ দেহকে বা দেহের কোনো উপাঙ্তাকে যথেচ্ছ আন্দোলিত 
করতে পারে। কণ্ডরা বা টেন্ডন দিয়ে পেশি অস্থির সঙ যুক্ত থাকে। 
তাই কোনো অক্তাকে যথেচ্ছ পরিচালনা করা বা স্থানান্তরে নেওয়া 
পেশি-কভকালতন্ত্েরে পারস্পরিক ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের উপর 
নির্ভরশীল। 

উদাহরণস্বরূপ হাটু সঞ্ালনে অস্থি ও পেশি যেভাবে সমন্বয় সাধন করে 
তা বর্ণনা করা হলো । হাটু সন্ধিতে দুই ধরনের পেশী ক্রিয়া করে । যথা-_ 
বক্রীকরণ পেশি ও প্রসারণ পেশি। হাটুসন্ধিকে বাকাতে হ্যামস্ট্রিং 
পেশির প্রয়োজন হয়। এগুলো শ্রেণিচক্রে ইশ্চিয়াম অংশে উৎপন্ন হয়ে। 
'ফিমারের পিছন দিয়ে টিবিয়ার উপর যুস্ত হয়। এদের সংকোচনে ফিমার 
ও টিবিয়া কাছাকাছি আসে এবং হাটু সন্ধিতে ভাজ হয়। আবার উন্ুর 
সামনে চারটি পেশি নিয়ে গঠিত ক্রোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস হাটুসন্ধির 
প্রসারণ ঘটায়। এগুলো শ্রোণি থেকে উৎপন্ন হয়ে প্যাটেলা কন্ডারার 
মাধ্যমে টিবিয়ার সামনে যুক্ত হয় । এসব পেশির সংকোচনে হাটু সন্ধির 
প্রসারণ ঘটে। এভাবে মানবদেহের বিভিন্ন অস্থিতে লাগানো সংশ্লি্ট 
পেশি এ অস্থির নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ অস্থি ও পেশিতন্ত্রের 
সম্মিলিত কাজের ফলে মানবদেহের চলন সম্পন্ন হয়। 


তক মানুষ _২ মেরুদণ্ড _+ পেশি 


(09) 
/চািল কল এত কলেজ, মতি ঢাকা 
অপসোনাইজেশন কী? ১ 
ব্যারোরিসেপ্টর বলতে কী বোঝ? ২ 
উদ্দীপকের "/১' অংশের আদর্শ একটি খণ্ডকের গঠন চিত্রসহ 
বর্ণনা করো। রী তি 
উদ্দীপকের "3" অংশের শ্রেণিবিন্যাস করো। ৪ 
৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ত্র দেহে অনুপ্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার গায়ে ত্যান্টবডি আস্টিজেন কমপ্লেক্স 


ক, 
খ. 
গ 


ঘ. 


পাঠায় এই বার্তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্লাযুতন্ত র্তচাপ স্বাভাবিক করে। 
[ছু উদ্দীপকের / হলো মেরুদন্ড। মেবুদন্ডের আদর্শ একটি খন্ডক 
হিসেবে সারভাইকাল কশেরুকার চিত্রসহ বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো-_ 


1717. 


আদর্শ সারভাইকাল কশেরুকা নিন্ললিখিত অংশ নিয়ে এ কশেরুকা গঠিত। 
*  সেন্ট্রা: এটি কশেরুকার মূল দেহ। এ অংশে অংকীয় দিকে 
অবস্থিত এবং দেখতে ডিস্বাকার রডের মতো। সকল কশেরুকার 
দেহ আন্তঃকশেরুকায় চাকতির সাহায্যে একটি অপরটির সাথে 
আটকানো থাকে। 

নিউরাল নালি: সেন্ট্ামের পৃষ্ঠীয় দিকে অবস্থিত নালিকে নিউরাল 
নালি বলে। এটি সুমুন্লাকান্ডকে ধারণ করে। 

'নিউরাল আর্চ: নিউরাল নালিকে ঘিরে একজোড়া চ্যাপ্টা পাতের 
মতো অস্থিদ্বয়কে নিউরাল আর্চ বলে। 

- নিউরাল কীটা: নিউরাল নালির পৃষ্ঠীয় দিকে নিউরাল আর্চ দুটোর 
মিলনস্থলে কাটার মতো অংশকে নিউরাল কাটা বলে। এ কাটাই 


প্রিজাইগাপোফাইসিস: ৯৯৮ 
চামুচাকৃতি একজোড়া ছোট অস্থি যা কশেরুকার পোস্ট 

জাইগাপোফাইসিসের সাথে সংযুক্ত থাকে। 
পোস্টজাইগাপোফাইসিস:; এটি নিউরাল আর্চের পিছন দিক থেকে 
চামুচের মতো একজোড়া ছোট অস্থি যা পরবর্তী কশেরুকার 

প্রিজাইগাপোফাইসিসের সাথে যুক্ত থাকে । 
উদ্দীপকের 8 অংশটি হলো পেশি। গঠন, অবস্থান ও কাজের 
২1৮4 
অনুপ্রস্থ রেখাড্ডিকত নয় এবং যার 


দিক এ এবং ভেতরের দিক এন্ডোকার্ডিয়াম দ্বারা আবৃত। 
কঙ্কাল বা এচ্ছিক পেশি: যে পেশির প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী সংকৃচিত বা 
প্রসারিত হয় তাকে কঙ্কাল পেশি বলে। কার্যকারিতা অনুসারে কতকাল 
পেশি। প্রকার হয়। যথা 
1. ফ্রেক্সর পেশি 1. এক্সটেনসর পেশি 1. আযাবডাকটর পেশি 1৬. 
ত্যাডান্টর পেশি ২) ডিপ্রেসর পেশি ৬1) লিভেটর পেশি %) রোটেটর 
॥ 
ছয়েক ্তিদিন মানুষ নানা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। ফলে নানা 
ধরনের অস্থিভঙ্গা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে বিপদ থেকে মুক্তি 
পাওয়া সম্ভব । 
ক. অস্থিসন্ধি কি? 
খ, অনৈচ্ছিক পেশির বৈশিষ্ট্য লিখ। 
গ. উদ্দীপকের সমস্যার শ্রেণীবিভাগ কর। 
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যার সমাধানের প্রাথমিক চিকিৎসা আলোচনা 


কর। ৪ 
১০ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলই হলো অস্থিষন্ধি। 


১ 


করে। 
সাইটোপ্রাজম বা সারকোগ্রাজম এ অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম মায়োফাইব্রিল 
পেশিতন্তু দৈর্ঘ্য বরাবর-বিস্তুৃত এবং এতে কোনো আড়াআড়ি রেখা দেখা 
যায় না। 

ননী পকের সমস্যাটি অস্থিভক্তাজনিত সমস্যা। অস্থিভঙ্তাকে 

তিনভাগে ভাগ করা যায়: 

সাধারণ অস্থিভঙ্গা: যে ধরনের অস্থিভঙ্গো ভঙ্গা অস্থি চামড়া বিদীর্ণ 
করে বের হয় না তাকে সাধারণত অস্থিভঙ্গা বলে। এই ধরনের 
অস্থিভঙ্তো হাড় শুধু দুই টুকরা হয়ে যায়, এর বেশি কিছু নয়। হাড় 


/শগ্চ কোরহাদুষ্ষদি পোস্ট রেটে জলে, ঢোকা, 


ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে না বলে এঁ অস্থিভঙ্গের আরেক নাম বদ্ধ 
অস্থিভঙ্গা। 
যৌগিক জস্থিভঙ্তা: অস্থিভঙ্গো হাড়ের টুকরা চামড়া ভেদ করে বাইরে 
বেরিয়ে আসে । এ ধরনের অস্থিভঙ্গো প্রচুর পরিমাণ রন্তূপাত হয় এবং 
হ্ুত সংক্রমণ ঘটে। 
ছুটি অস্থি: জটিল অস্থিভঙ্গোর ফলে বেশ কয়েকটি অস্থি, 
অস্থিসন্ধ, টেন্ডন ও লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যৌগিক অস্থিভঙ্ঞোর 
মতো এক্ষেত্রে হাড়ের টুকরা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে থাকে। জটিল 
অস্থিভঙ্গাকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্রধান দু'টি হচ্ছে_ 
বারি এক্ষেত্রে অস্থি অনেকগুলো ছোট ছোট টুকরায় 
হয়। 
কয়েক টুকরাবিশিষ্ট: অস্থি কয়েকটি টুকরায় পরিণত হয়। 
[ত্র উদ্দীপকে উদ্লিখিত সমস্যাটি হচ্ছে অস্থিভঙ্ঞা। অস্থিভঙ্গাকে তিন 
ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন প্রকার অস্থিভঙ্গোর প্রাথমিক চিকিৎসা 
পদ্ধতিতে ভিন্নতা রয়েছে। 
যদি সাধারণ অস্থিভঙ্তা হয় তবে প্রথমত রোগীকে পরীক্ষা করতে হবে 
ভাঙ্গা জায়গাটি কতটুকু ফোলা আছে, ব্যথা কেমন আছে, কোন 
জায়গাটা ভেঙ্তোছে। এরপর অঙ্গটি খুব সাবধানে সোজা করে রাখতে 
হবে, কোন টানাটানি করা যাবে না। এরপর কাঠ বা ৰাশ দিয়ে তৈরি 
স্রিন্ট বা বন্ধফলক দিয়ে ভাঙ্গা অঙ্ঞাটি স্বাভাবিক অবস্থায় এনে বেধে 
দিতে হবে। রোগীকে ব্যথানাশক দিতে হবে। এরপর রোগীকে নিকটস্থ 
হাসপাতালে নিতে হবে। 
যৌগিক অস্থিভঙ্গোর প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে গরম সিদ্ধ পানি ও 
সাবান দিয়ে ক্ষত স্থান পরিষ্কার করতে হবে এবং যে স্থানে ক্ষত 
হয়েছে সেখানের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার কাপড় 
দিয়ে ঢেকে দিয়ে চাপ প্রয়োগে ব্যান্ডেজ করতে হবে। রোগীকে 
ব্যথানাশক দিতে হবে। 
জটিল অস্থিভঙ্গোর প্রাথমিক চিকিৎসায় রোগী যদি অজ্ঞান থাকে তবে 
রোগীর মুখ পরিষ্কার করতে হবে, কাপড় টিলেঢালা করতে হবে যাতে 
সে সহজে শ্বাস নিতে পারে । যত দূত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিতে 
হবে। 
ছত্রেতুক্পা ভুণীয় মেসোডার্ম থেকে উৎপর এক ধরনের কলা সবচেয়ে 
শত্ত ও প্রচুর মাতৃকা বিশিষ্ট। অপর এক ধরনের কলা প্রাণীর ইচ্ছায় 
সংকোচিত প্রসারিত হয়। এই ধরনের কলায় মাতৃকা একেবারেই থাকে 
না । উভয় ধরনের কলা একই সাথে অবস্থান করে। 
রোগির সরকারি নাহল কলেজ 
ক. ল্যাকুনা কী? ১ 


খ. উদ্দীপকের প্রথমে উল্লিখিত কলা এত শস্ত হওয়া সত্বেও 

-_. কীভাবে রন্ত সরবরাহ পায়? 

গ. উদ্দীপকের প্রথমে উল্লিখিত কলার গঠন বর্ণনা করো। ৩ 

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় ধরনের কলার সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে 
কীভাবে আমরা দেহের বিভিন্ন অংশ নাড়াচাড়া করতে পারি? ৪. 


১১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভ্রু অস্থি ও তরুণান্থির ম্যাট্রিক্সে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি গহ্ররই 
হলো ল্যাকুনা। 
উদ্দীপকের প্রথম কলাটি হলো অস্থি। এটি অত্যন্ত শত্ত। অস্থির 
একক হলো হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র। এই তন্ত্রে অনেক 


হ্যাভারসিয়ান নালি থাকে। অস্থির অভ্যন্তরে হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো 


পরস্পরের সাথে আড়াআড়ি নালি দিয়ে যুক্ত থাকে। এই নালিগুলো হলো 
ভল্কম্যানের নালি। উত্ত হ্যভারসিয়ান নালি ও ভল্কম্যানের নালির মধ্যে 
র্তনালি, লসিকা নালি, স্নায়ু ইত্যাদি থাকে। এসব রক্তনালী থেকে অস্থি 
রত্ত সরবরাহ পায়। 
চুর উদ্দীপকের থম কলাটি হলো মানবদেহের সবচেয়ে দৃঢ় কলা 
অস্থি। এটি ম্যাট্রিক্স ও অস্থিকোষ নিয়ে গঠিত। অস্থির ম্যাট্রিক্স বা 
মাতৃকা বিভির জৈব (৪০%) ও অজৈব (৬০%) পদার্থে গঠিত হওয়ায় 
কঠিন আকার ধারণ করে। জৈব অংশটি কোলাজেন ও 
এ গঠিত। অউ্জব অংশটিতে প্রধাণত ক্যালসিয়াম 
ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাওয়া যায়। ম্যাট্রিক্সের মধ্যে 


ফসফেট ও 
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অস্থিকোষ ছড়ানো থাকে। অস্থিকোষ তিন ধরনের । যথা: অস্টিও্রাস্ট, 
অস্টিওর্লাস্ট এবং অস্টিওসাইট। পেরিঅস্টিয়াম নামক তন্ময় 
নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণ প্রতিটি অস্থিকে ছিরে 

রাখে। উপাদানের ঘনতু; ও গঠনের ভিত্তিতে অস্থি দুই ধরনের 
যথা, নিরেট এবং স্পঞ্জি । নিরেট অস্থি সুস্পষ্ট হ্যাভারসিয়ানতন্ত্ 
মু (জি অনিতে হ্যাজরসিয়াদত থাকেনা । 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত কলাদ্য় হলো অস্থি ও পেশী । উভয় ধরনের 
কলার সমন্বিত ক্রিয়ার ফলে আমরা দেহের বিভিন্ন অংশ নাড়াচাড়া করতে 
পারি। অস্থি, দেহের কডকালতন্ত্র গঠন করে। কতকালতন্্র দেহের 
অবয়বের কাঠামো । কাঠামোর উপরে আচ্ছাদন হিসেবে থাকে 
পেশিতন্ত্। এ পেশি এচ্ছিক প্রকৃতির হওয়ায় মানুষ দেহকে বা দেহের 
কোন উপাঙ্গাকে যথেচ্ছ আন্দোলিত করতে পারে। কন্ডরা বা টেন্ডন 
দিয়ে পেশি অস্থির সাথে যুস্ত থাকে। তাই কোন অঙ্গাকে যথেচ্ছ 
পরিচালনা করা বা স্থানান্তরে নেওয়া পেশি-কতকালতন্ত্রের পারস্পরিক 
ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। এই সমন্বিত ক্রিয়া 
বোঝানোর জন্য হাটু সঞ্জালন । হাটুর সগ্ালনে দুই ধরনের 
পেশী ক্রিয়াশীল, যথা: বক্রীকরণ পেশী ও প্রসারণ পেশী। জানুসন্ধি 
অর্থাৎ হাটুকে পিছনের দিকে ৰাকাতে হ্যামস্ট্রিং পেশিগুচ্ছের প্রয়োজন 
হয়। হ্যামস্্রিং পেশিগুলো শ্রোণিচক্রের ইশ্চিয়াম থেকে উৎপর হয়ে 
ফিমারের পিছন দিয়ে টিবিয়ার উপরে যুক্ত হয়েছে। এদের সকোচনে 
ফিমার ও টিবিয়া কাছাকাছি আসে এবং হাটুসন্ধিতে ভাজ হয়। আবার 
উনুর সামনে অবস্থিত চারটি পেশি নিয়ে গঠিত কোয়াড্রিসেপস 
ফিমোরিস হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটায়। শ্রেণিচক্র ও ফিমারের সামনে 
থেকে উৎপন্ন হয়ে এগুলো প্যাটেলার টেন্ডনের মাধ্যমে টিবিয়ার সামনে 
যুস্ত হয়। এসব পেশির সংকোচনে হাটুসন্থির প্রসারণ ঘটে । এভাবে 
শরীরের বিভিন্ন পেশীর সংকোচন-প্রসারণে আমরা দেহের বিভিন্ন অংশ 
নাড়াচাড়া করতে পারি। 
মুরগীর মাংস-১[8] পলিপেপটাইড-৯ ভাইপেপটাইড-৯ 
পেপটোন + প্রোটিওজ-১[] চনে কলেজ, এনিতা সেনা 

ক. 0৮০১) কী? ১ 

খ. রোধে আমাদের কী কী করা উচিৎ? ২ 

গ. উদ্দীপকের খাবারটির পরিপাকপ্রনালী বর্ণনা করো। ৩ 

188, 

অবদান রাখে বলে তুমি মনে করো । 

১২ নং ্রশ্নের উত্তর 

আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে 

হওয়াই হলো 0১5০1 বা স্থূলতা । ্ 
[ুঝ্ স্থুলতা রোধ করার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করা, স্বাস্থ্যসম্মত 
খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চৰিযুন্ত, খাবার, মিষ্টিসমৃদ্ধ 
আহারগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ ও আ্যালকোহল পরিহার করতে হবে। এছাড়াও 
দেহের ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এরপরও প্রয়োজন 
হলে চিকিৎসাগ্রহণ করতে হবে। 


উদ্দীপকের খাবারটি হচ্ছে মুরগীর মাংস যা একটি প্রাণিজ প্রোটিন। 
এ জাতীয় খাবারের পরিপাক সম্পন্ন হয়। নিচে প্রোটিন 
পরিপাক প্রণালী বর্ণনা করা হলো- 
মুখ গহ্বরে পরিপাক: লালায় কোনো প্রোটিওলাইটিক এনজাইম না 
থাকায় মুখে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক হয় না 
পাকস্থলিতে পরিপাক: পাকস্থলিতে পাচকরসের পেপসিনোজেন নামক 
নিষ্কিয় প্রোটিওলাইটিক .জাইমোজেন হাইদ্্রোক্োরিক আ্যাসিডের 
উদ্দীপনায় সক্রিয় হয়ে পেপসিন নামক সক্রিয় উৎসেচকে পরিণত হয়। 
পেপসিন অস্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে প্রোটিওজ 
ও পেপটোনে পরিণত করে। এ অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য এরপর অস্মীয় 
কাইমে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে ডিওডেনামে প্রবেশ করে। 
ডিওডেনামে পরিপাক: ডিওডেনামের ক্ষারীয় মাধ্যমে এন্টেরোকাইনেজ 
নামক উৎসেচকের প্রভাবে আন্ত্রিকরস ও অগ্ল্যাশয় রসের নিষ্তিয় 
জাইমোজেন ট্রিপসিনোজেন সক্রিয় এনজাইম ট্রিপসিনে পরিণত হয়। 


1717. 


ট্রিপসিন প্রোটিওজ ও পেপট্টোন নামক আমিষকে ভেঙ্গে আ্যামাইনো 
আ্যাসিড ও ডাইপেপটাইডে পরিণত করে। এরপর খাদ্য ইলিয়ামে প্রবেশ 


করে। 

ইলিয়ামে পরিপাক: ইলিয়ামে প্রায় পরিপাককৃত খাবার পৌছলে এর 
প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে 
ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত ইরেপসিন নামক সক্রিয় 
প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক ডাইপে' ভেঙ্গে আযামাইনো 
আ্যাসিডে পরিণত ুরে। ইলিয়ামের ভিলাইয়ে আ্যামাইনো এসিড শোষিত 
হয়। এভাবেই প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয়। 

চু উদ্দীপকের ৪ অংশটি হলো প্রোটিন বা আমিষ । মানবদেহের গঠনে 
প্রোটিন অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। দেহের প্রতিটি কোষ গঠনে প্রোটিন প্রয়োজন 
(কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে প্রোটিন, গ্রাইকোপ্রোটিন হিসেবে থাকে। রন্তের 
মধ্যে আযালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথস্থিন, ফাইব্রিনোজেন নামক রন্ত 
আমিষ থাকে। প্রোটিন বা আমিষের. সবচেয়ে বড় অবদান পেশী টিস্যু 
গঠনে । পেশী টিস্যু মেসোভার্ম থেকে উদ্ভুত এবং সংকোচন প্রসারণক্ষম। 
পেশী কোষের সারকোপ্লাজমের মধ্যে পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত 
অসংখ্য মায়োফাইব্রিল নামক সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। গুচ্ছবদ্ধ আযাকটিন ও 
মায়োসিন নামক প্রোটিন ফিলামেন্ট দিয়ে মায়োফাইব্রিল গঠিত। গঠন ও 
কাজের ভিত্তি পেশী টিস্যু তিন ধরনের, যথা: মৃসণ বা অনৈচ্ছিক পেশী, 
হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি, কডকাল বা এচ্ছিক পেশী। অনৈচ্ছিক 
পেশী পৌস্টিকনালী, রন্তনালী, শ্বাসনালী, , জরায়ু প্রভৃতি অঙ্তোর 
প্রাটীরে থাকে বলে এগুলোকে ডিসেরাল ৫ ও বলে। হৃদপেশি একমাত্র 
হুর্পণ্ডের প্রাচীর পাওয়া যায়। প্রাণিদেহে যে অংশগুলোকে সাধারণত 
মাংস বলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে কঙ্কাল বা রৈখিক পেশি। বড় বড় অস্থির 
সংযোগস্থলে এ ধরনের পেশি পাওয়া যায়, আর সে কারণেই এদের 
কডকাল পেশিও, বলা হয়ে থাকে। চোখে, জিহ্বায়, গলবিলেও এগুলো 


অবস্থান করে। তাই উপযুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় প্রোটিনের 
অবদান ব্যতীত মানবদেহ গঠন বাস্তবত অসম্ভব। 
ছুতেক্ষো নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 


১. 


ঞ ৪ 
(কলেজে ভব টাঙাইীল। 
ক. পেরিস্ট্যালসিস কী? টি ১ 
. বায়োলজিক্যাল-মটর বলতে কি বুঝায়? ২ 
. উদ্দীপকের 4 অংশটির গঠন বর্ণনা করো। 
উপ এ লন এ মক অপির 
বুঝিয়ে লিখ। 


১৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
মূত্র পেরিস্ট্যালসিস হলো আন্ত্রিক পেশির ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণ 
যার ফলে পাকস্থলি থেকে আসা অর্ধপাচিত খাদ্য বা কাইম পরিপাকীয় 
রসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং শোষণের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। 
প্রাণিদেহের সংকোচন ও প্রসারণে সক্ষম কলা বা. কোষগুচ্ছ হলো 
॥ এটি বেশির ভাগ ভ্রণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভুত। এর সংকোচন 
প্রসারণের অর্থই হচ্ছে গতি। এ জন্য পেশিকে মটর বলা 
হয়। পেশিকলা অসংখ্য দীর্ঘাকৃতির সরু সুতার ন্যায় পেশিতন্তু বা 
পেশিকলা দ্বারা গঠিত। এটি পেশি গঠন, দেহের আকৃতি প্রদান এবং 
দেহের ভভ্যন্তরের কোমল অংশকে রক্ষা করে। 
[ছু উদ্দীপকের / অংশটি হলো পায়ের ফিমার অস্থি। এটি মানবদেহের 
সবচেয়ে দীর্ঘ ও মোটা অস্থি। 
এটি উধ্ব পা এর অস্থি। এটি একটি লম্বা শ্যাফট বা দেহ এবং 
প্রক্সিমাল ও 'ডিস্টাল প্রান্ত নিয়ে গঠিত। প্রক্সিমাল প্রান্তে একটি মস্তক, 
একটি বৃহৎ ট্রকান্টার, একটি ছোট ট্রকান্টার এবং একটি ইন্ারষ্রকান্টার 


শর 
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ক্রেস্ট বিদ্যমান । শ্যাফটটির মধ্যভাগ সরু এবং দুই প্রান্তের দিকে ক্রমশ 
চওড়া। এতে স্পাইরাল রেখা ও গুটিয়াল টিউবারোসিটি বিদ্যমা। 
ফিমারের ডিস্টাল প্রান্তুটি প্রসারিত হয়ে দুটি রুন্ডাইল গঠন করে। 
কন্ডাইল দুটির মাঝে ইন্টারকল্ডাইলার নব নামে একটি গর্ত থাকে। 
নর উদ্দীপকে ॥ হলো মানুষের পায়ের সবচেয়ে বড় অস্থি ফিমার এবং 
৪8 হলো কডকাল বা এচ্ছিক পেশি । হাত ও পায়ের বিভিন্ন এচ্ছিক পেশি, 
অস্থি ও অস্থিসন্ধির যুগপৎ ক্রিয়ার মানুষের চলন সম্পন হয়। 
মানবদেহের কতকালপেশী চলনে অংশগ্রহণ করে। এসব পেশির 
্রান্তভাগ বৃপান্তরিত হয়ে দৃঢ়' মজবুত ও স্থিতিস্থাপক টেনডনে পরিণত 
হয়। টেনডন অস্থির সাথে লেগে থেকে পেশির কাজ সম্পন্ন করে। 
মন্তিষ্ক থেকে একটি উত্তেজনা পেশিতে গেলে পেশি সংকুচিত হয়। এই 
সংকোচনের ফলে টেনডনে টান পরে এবং টেনডনের সাথে লাগানো 
অস্থিটির সঞ্চালন ঘটে । পেশিতে শুধু টান পড়ে কিন্তু কখনো ধাক্কা দেয় 
না। বিভিন্ন ধরনের চলনের জন্য একটি অস্থির বিভিন্ন জায়গায় 
অনেকগুলো পেশি লাগানো থাকে। উদ্দীপকের ফিমার অস্থিটির সাথে 
এরকম অনেকগুলো পেশি লাগানো থাকে। পেশিগুলো ফ্রেক্সর, 
এক্সটেনসর, আ্যাবডান্টর, ত্যাডাক্টর নামে পরিচিত। ফ্লেক্সর পেশি 
অস্থিসন্ধিকে ভাজ করে, অপরদিকে এক্সটেনসর পেশি অস্থিসন্ধিকে 
প্রসারিত করে। আযাবডাক্টর পেশি অস্থিটিকে দেহ অক্ষ থেকে দূরে 
সরিয়ে নেয় অপরদিকে ত্যাডান্টর পেশি অস্থিটিতে দেহ অক্ষের কাছে 
নিয়ে আসে। অর্থাৎ পেশিগুলো জোড়ায় জৌড়ায় অবস্থান করে এবং 
একটি কাজ অপরটির বিপরীত। এছাড়া আরেক ধরনের পেশি আছে 
যারা ফিমারকে ঘুরায়, যেমন: পিরিফর্মিস। এদেরকে রোটেটর পেশি 
বলে। 
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ ধরনের কতগুলো পেশি 
ফিমারের সপ্মালনে সাহায্য করে। 
ছে মেসি ও ক্যাটরিনা বাজারে গিয়ে একটি বড় রুই মাছ কিনল। 
বাজার থেকে রিক্সায় আসার সময় এক অটোরিক্সার ধাক্কায় ক্যাটরিনা 
পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। সবাই তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে 
নিয়ে গেলে ডান্তার চিকিৎসা করতে গিয়ে বলেন ক্যাটরিনার লাক্সেশন 
হয়েছে। /নহি সরদ জুল ইসলাম কলেজ বারমনাদি/ 

ক. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দন্ত সংকেত লিখ। ১ 

খ. ইরাইথ্োরাস্টোসিস ফিটালিস কেন ঘটে? ২ 

গ. ডাত্তার ক্যাটরিনার যে রোগের কথা বললেন তার লক্ষণ 'ও 

প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যাকর। * ৩ 
ঘ্ব. মেসির ক্রয়কৃত প্রাণীটির ধমনীতন্্র আলোচনা করো । ৪ 
১৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দন্তসংকেত হলো: 
1201৮75৪8৯০ 
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[খু (ফিটালিস হলো ঝি ফ্যা্টরজনিত গর্ভাবস্থাকালীন 
একটি জটিলতা। £+ ফ্যান্টরবিশিষ্ট পুরুষ ও ছ- ফ্যাষ্টরবিশিষ্ট নারীর 
বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান 8/+ হবে। এই [৮ যুক্ত লোহিত 
রম্তকণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্তে পৌছে আ্যান্টি ফ্যাক্টর তৈরি 
করে। যার ফলে ভ্ণের রন্তকণিকা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান 
রততস্বল্পতায় ভোগে। এতে গর্ভপাত ঘটতে পারে অথবা জন্মের পর 


হাড়ের স্থানচ্যতির প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সেই হাড়টি ব্যবহার করা 
অসম্ভব। আঙ্গুল স্থানচ্যুত হলে পুরো হাতই প্রায় অকোজো হয়ে পড়ে। 
কীধ ও নিতস্ব স্থানচ্যুতি ঘটলে হাত ও পায়ের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। 
স্থানচ্যুতি প্রচণ্ড ব্যথা ও বিভিন্ন মাত্রার কালশিরার সৃষ্টি করে। 
স্থানচ্যুতির কারণে হাড় অস্থিসন্ধি থেকে সরে যায় বলে জায়গাটি উচু 
হয়ে থাকে। 


1717. 


প্রাথমিক চিকিৎসা 

স্থানচ্যুতির চিকিৎসা হিসেবে গুরুত্বের সঙ্গে নিচে উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলো 
গ্রহণ করতে হবে। দুর্ঘটনা ও স্থানচ্যুতির ফলে পা বা নিতম্ব যদি বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে থাকে তাহলে আহত ব্যন্তিকে সাবধানে নিরাপদ 
জায়গায় সরিয়ে নিয়ে চিকৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কীধ বা 
কনুইসন্ধিতে স্থানচ্যুতি হলে বল্ধফলকে বেঁধে রাখতে হবে যাতে হাড় 
আরও সরে না যায়। পা বা নিতম্বে স্থানচ্যুতি হলে আহত ব্যস্তি হাটতে 
পারবে । এ অবস্থা মেকাবলায় ট্রেনিংপাপ্ত ব্যন্তির সাহায্য নিতে হবে। 
৮ চামড়া ফেটে যদি হাড় বেরিয়ে আসে তাহলে 
তাৎক্ষণিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে আহত ব্যস্তিকে তুলে দিতে 
হবে। স্থানচ্যুতির বিষয়টি কেউ যেন হালকাভাবে না নিয়ে নিজেই 
চাপাচাপি করে হাড় বসানোর চেষ্টা না করে। এতে আঘাত আরও 
খারাপের দিকে যেতে পারে এবং অস্থিসন্ধির চারদিকের লিগামেন্ট, 
টেন্তন ও পেশির ক্ষতি হতে পারে। আহত ব্যন্তির জীবনসংশয় হলে 
সরাসরি তার গায়ে হাত না দিয়ে জামা কাপড় ধরে টেনে সরানো 
উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঘাত তেমন গুরুত্বর হয় না। সে সব ক্ষেত্রে 
যদি চামড়ায় ক্ষত হয়ে থাকে তাহলে জায়গাটি চলমান.পানির নিচে রেখে 
ক্ষতস্থানটি পরিস্কার করে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। 

ব্যথা কমানোর জন্য ফোলা অংশে (যদি হয়ে থাকে) ধীরে ধীরে বরফ 
ঘষতে হবে। স্থানচ্যুতি মারাত্ম হলে আহত ব্যন্তি প্রচন্ড মানসিক আঘাত 
পেতে পারে। সেবারত ব্াস্তিকে এ ক্ষেত্রে ধীর স্থিরভাবে ঠান্ডা মাথায় 
কে নত নল জকি বালির জাবাত 


০০:৮৫) ২ ও যাজিিজ 
প্রধানত অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী ব্রাডিকিয়াল ধমনি নিয়ে গঠিত। হৃর্থপন্ডের 
ভেন্্রকল থেকে ভেন্্রাল আ্যাওটা সৃষ্টি হয়ে সামনের দিকে বিদ্তুত। এ 
ধমনির গোড়া স্ফীত হয়ে বান্বাস আর্টারিওসাস গঠন করে। এটি হৃৎপিও 
থেকে ভেন্্রাল আ্যাওটায় রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। ডেন্টাল আ্যাওটা 
থেকে যে সব পাশ্থীয় রস্তনালি পথে ০০১- সমৃদ্ধ রন্ত দুপাশের ফুলকায় 
বাহিত হয় সেগুলো অন্তরবাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি। ফুলকায় 002 সমৃদ্ধ রন্ত 
0১ সমৃদ্ধ হওয়ার পর যে পাঙ্থীয় নালিগুলো দিয়ে এ রত্ত ডর্সাল 
আ্যাওটায় বাহিত হয় সেগুলো বহির্বাহীব্রাডিকয়াল ধমনি। 
ক. অন্তর্বাহী ব্রাঙিকয়াল ধমনি; বান্থাস আর্টারিওসাস থেকে সৃষ্ট ভেন্টরাল 
ত্যাওরা বা অডকীয় মহাধমনির প্রতিপাশ থেকে ৪টি করে মোট ৪ জোড়া 
অন্তর্বাহী ব্রাঙিকয়াল ধমনির বের হয়। ১ম জোড়া ধমনি প্রথম ফুলকা- 
জোড়ায় প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে, ২য়, ওয় ও ৪র্থ জোড়া ধমনি * 
যথাক্রমে ২য়, ওয় ও ৪র্থ ফুলকা-জোড়ায় ০0:- সমৃদ্ধ রন্ত বহন করে। 
খ. বহির্বাহী ব্রাঙিকিয়াল ধমনি: চারজোড়া ফুলকা থেকে চারজোড়া 
বহির্াহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির সৃষ্টি হয়। প্রথম বহির্বাহী ধমনি অঙকীয়দেশে 
হাইঅয়েড আর্চের সিউডোত্রাডেক রন্ত বহন করে এবং সিউডোব্রাঙ্কের 
সম্মুখে অপথ্যালমিক ধমনি হিসেবে বিস্তৃত হয়। প্রতি পাশের ১ম ও ২য় 
বাহির্বাহী ব্রাজ্কিয়াল ধমনি মিলে লম্বালস্ি পাশ্থীয় ধমনি বা ল্যাটেরাল 
ত্যাওটা গঠন করে। ৩য় ও ৪র্থ বহিরবাহ ব্রাঙিকিয়াল ধমনি ল্যাটেরাল 
আওরায় উন্মুন্ত হওয়ার আগে একত্রে মিলিত হয়। ল্যাটেরাল ত্যাওটা 
সম্মুখে ক্যারোটিড ধমনিরূপে বিস্তৃত হয় এবং করোটিকার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে। দুপাশে ল্যাটেরাল আ্যাওটা পশ্চাতে একীভূত হয়ে ডর্সাল 
অ্যাওটা গঠন করে এবং পেছন দিক বিস্তৃত হয়। দুই পাশের ল্যটেরাল 
জ্যাওটা ও ক্যারোটিড ধমনি মিলে গলবিল অঞ্চলের পৃষ্ঠীয়দেশে একটি 
ডিস্বাকার ধমনি বলয় সৃষ্টি করে। এর নাম সারকিউলাস সেফালিকাস। 
চতুর মানবদেহ কয়েক ধরনের কলা সমন্বয়ে গঠিত, তন্মধ্যে পেশী 
রেল 555 
পালন করে। দুই ধরনের যোজক কলা দেহের মূল কাঠামো নির্মাণ 
করে। /াজি কঙ্গাবন্ঠু কলেজ গোগালগঞ/ 
ক. অমরা কী? ১ 
খ. ঘাসফড়িং কেন পতঙ্ঞা? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যোজক কলাছয়ের পার্থক্য নির্দেশ করো। ৩ 
ঘ. চলন ও অজ্ঞা চালনা উদ্দীপকের কলাসমূহের সম্মিলিত 
কার্যক্রমেই ঘটে- ব্যাখ্যা করো। ৪ 
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১৫ নং ্রশ্নের উত্তর 

চুর অমরা হলো গতবতী নারীর জরায়ুর এন্োমেন্রিয়াম ও ভ্রণের 
কোরিওনিক ভিলাই নিয়ে গঠিত অস্থায়ী গ্রল্থিময় গঠন । 
চু ঘাসফড়িং এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পতঙ্গোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই একে 
পতঙ্জা বলা হয়। ঘাসফড়িং যেহেতু কাইটিনময় বহিকমকাল, 
তিনখগুবিশিষ্ট দেহ (মস্তক, বক্ষ ও উদর), তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পা: 
পুঞ্াক্ষি এবং এক জোড়া ত্যান্টেনা বহন করে তাই একে পতঙ্তা বলা হয়। 
[জু উদ্দীপকে দেহে মূল কাঠামো গঠনকারী দুই প্রকার যোজক কলার 
উল্লেখ রয়েছে। মূলত দেহের মূল কাঠামো হচ্ছে কডকালতন্তর। যা অস্থি 
ও তরুণাস্থি নির্মিত, অস্থি ও তরুণাস্থি হচ্ছে স্কেলিটাল যোজক টিস্যুর 
ছি ৬০৭ 
1, তরুণাস্থি অর্ধকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক ম্যাট্রিক্স এবং বিভিন্ন 

তন্তু ও কোষ নিয়ে গঠিত যোজক কলা। অন্যদিকে অস্থি কঠিন, 

টিভিও অস্থিতিস্থাপক ম্যাট্রিক্স এবং বিভিন্ন অস্থিকোষ নিয়ে 


। 

॥. তবুণাস্থি পেরিকন্ডরিয়াম আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে আর অস্থির 
থাকে পেরিঅস্টিয়াম আবরণী। 

ফালি সারিতে টিন ভরাট ও কেরা রে 

থাকে। আর অস্থির ম্যাট্রিক্সে জালকাকৃতির গঠনে অস্টিওবরাস্ট, 

অস্টিওসাইট ও অস্টিওর্াস্ট কোষ থাকে। 

নিতে অস্থিমজজা না থাকলেও অধিকাংশ অস্থিতে 


৬ আপে বেদ রা তত নি ও 
তা বিদ্যমান। 

জু উদ্দীপকে মানুষের চলন ও অঙ্গা চালনায় পেশি কলা, যোজক কলা 

ও স্মায়ুকলার সপ্মিলিত কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এর ব্যাখ্যা 


দেয়া হলো- 
মানুষের কাঠামো মূলত স্কেলেটাল যোজক কলা অর্থাৎ অস্থি 
ও তবু নির্মিত। এর সাথে বিভিন্ন ধরনের পেশি সংযুক্ত থাকে। 
এঁচ্ছিক পেশি বিভিন্ন অস্থির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া 
অস্থিসন্ধির মাধ্যমে সন্নিহিত অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত 
থাকে। চলনের সময় সংশ্লিষ্ট অস্থিগুলো ভেতরে এবং বাইরের দিকে 
সগ্চালিত হয়। মস্তিষ্কের সেরিবেলাম এ এচ্ছিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে। 
যেমন: বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশি পায়ের ফিমারের সাথে যুক্ত থেকে 
চলনে সহায়তা করে। দ্লায়ুবিক উত্তেজনা পেশির মধ্যে উদ্দীপনা 
জোগানোর ফলে পেশি সংকুচিত হয়। উদ্দীপনা অপসারণে পেশি 
পুনরায় শ্লথ এবং প্রসারিত হয়। এই সংকোচন ও প্রসারণ পেশি 
সগ্চালনে সহায়তা করে। এই স্লায়ুবিক উত্তেজানা বিভিন্ন স্নায়ুর মাধ্যমে 
বাহিত হয় কেন্দরয় স্লামুতন্ত্রে পৌছে এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশ বাহিত হয়। 
এভাবে চলন ও অক্তা সগ্যালনে পেশি, স্নায়ুও যোজক-কলার সমন্বিত 
প্রয়াস রয়েছে। 


/ভড়তে লাল ছে মহ্াব্ালত, বারিশাা। 
স্ক্যাপুলা কী? ১ 
আদর্শ কশেুকা বলতে কী বোঝায়? 
উদ্দীপকের তন্ত্রের ব্যাখ্যা দাও। 
. 9 চিহ্নিত অংশের গঠন চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। 
১৬ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ু্ স্ক্যাপুলা হলো বক্ষ অস্থিচক্রের একটি ত্রিকোনাকার চ্যাপ্টা অস্থি। 


ক. 
খ. ২. 
নং ঙ 
ঘ. ৪ 
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আদর্শ কশেরুকা হলো সকল কশেরুকার মৌলিক গড়নের উপর 

কশেরুকা। মানুষের মধ্য-বক্ষদেশীয় ৪টি কশেবুকা (৩য়-৬ষ্ঠ) 
হলো আদর্শ কশেরুকা। যাদের প্রক্যেকটি গঠন প্রায় একই রকম। এটি 
সেনা, ট্ান্সভা্স প্রসেস, প্রিজাইগাপোফাইসিস, পোস্টজাইগাপোফাইসিস, 
নিউরাল নালি, নিউরাল ভা্চ, নিউরাল কীটা নিয়ে গঠিত। 
চুদ্ধু উদ্দীপকে মানুষের পায়ের চিত্র দেখানো হয়েছে। মানুষের পা অর্থাৎ 
পায়ের অস্থিগুলো রডস ও লিভারতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে। 
মানুষের পায়ের অস্থিগুলোর সাথে বিভিন্ন পেশি, টেনডন যুক্ত থাকে। 
যখন এই পেশি অস্থিসন্ধিতে অস্থি নড়াচড়া করায় তখন অস্থিগুলো 
লিভারের ন্যায় কাজ করে। লিভার শত্ত গঠনের যা নির্দিষ্ট অবস্থানে 
থেকে নড়াচড়া করতে শস্তি প্রয়োগ করে যা ফালক্রাম নামে পরিচিত। 
মানবদেহে কৃ্কাল হচ্ছে শত্ত গঠনের আর অস্থি সম্ধিগুলো ফালক্রাম 
হিসেবে কাজ করে। পেশিগুলো অস্থি সম্জালন করতে বল প্রয়োগ করে 
থাকে। পেশি সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহের ভারসাম্য বজায় 
রাখে। মানুষের পা দ্বিতীয় শ্রেণির লিভারের ন্যায় কাজ করে। এই 
ধরনের লিভারে ফালক্রাম ও বলের মাঝে ভার থাকে। প্রযোজ্য বল 
পায়ের পশ্চাতে কফ পেশি থেকে উৎপাদিত হয় এবং ওজন পায়ের 
গোড়ালির সন্ধিতে অপসারিত হয়। এভাবে রড্‌স ও লিভারতন্ত্রের 
মাধ্যমে কাজ করে পা অঙ্ঞা সঞ্চালন করে থাকে। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত "" হলো মানুষের পায়ের পেশি, যা মূলত 
এচ্ছিক ধরনের । এচ্ছিক পেশির গঠন নিম্নে দেয়া হলো- 
এচ্ছিক পেশির তন্তুগুলো দীর্ঘ, নিরেট ও বেলনাকার এবং দুই প্রান্ত 
সচালো। এই জা রা ক্হিরে সা 

মাঝেরটি পেরিমাইসিয়াম এবং বাইরেরটি 

বাই পতি পেস আরকোলেমা নামক আবরণে ঢোকা 
থাকে। এর সাইটোপ্রাজমকে সারকোধ্নাজম বলে, যার মধ্যে একাধিক 
নিউক্লিয়াস এবং অসংখ্য পেশিতন্ু বা মায়োফাইব্িল থাকে। 
মায়োফাইব্রিল প্রধানত আযাকটিন ও মায়োসিন নামক প্রোটিন দ্বারা 
গঠিত। লম্বচ্ছেদে প্রতিটি মায়োফ্রাইব্রিলে কালো ও সাদা দুপ্রকার রেখা 
বা ব্যান্ড পর্যায়ক্রমে থাকে। গাঢ় ব্রান্ডগুলোকে পিক এবং 
হালকাগুলোকে আইসোট্রুপিক ব্যান্ডে বলে। প্রতিটি আইসোট্ুপিক 
ব্যান্ডের মধ্যবর্তী স্থানকে সারকোমিয়ার বলে। 


ঘা 


মায়োফাইত্রিল 


পড়াচ্ছিলেন মাছ থেকে মানুষ পর্যন্ত সব মেরুদন্তী প্রাণীতেই কডকাল 
আছে। অক্ষীয় কডকালের মেরুদন্ড অংশের জন্য এসব প্রাণী মেবুদক্তী 
নামে পরিচিত। এটি অনেক গুলো কশেরুকা গঠিত এবং দেহের গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ হিসাবে বিবেচিত। 

& 


কিয়া কী? ১ 
করোটিক স্নায়ু বলতে কি বুঝ? ২ 
উদ্দীপকে উদ্লেখিত মানবদেহের ত্ন্ুটির কাজ উল্লেখ করো । ৩ 
চিত্রের /৯, 8, 0 অংশগুলোর নাম লিখ এবং এদের বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ করো। ৪ 
১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্নু চেখের অক্ষিগোলকের সামনের দিকে একটি খুব পাতলা ও স্বচ্ছ 
পর্দা থাকে ভাই হলো ক্যা 
চুর যে লায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোডায় সৃষ্টি হয়ে 
করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্জো বিস্তৃত হয় 
তাদের করোটিক দ্লায়ু বলে। মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু আছে। 
জোড়া স্নায়ুর প্রতিটি প্রতিপাশের অনুর্প অঙ্গে বিস্তার লাভ করে। 
করোটিক স্নায়ুর মধ্যে কতকগুলো সংবেদী বা সেনসরি, কতগুলো চেষ্টীয় 
বা মোটর এবং কিছু মিশ্র রলায়ু। 
চু ড্দীপকে উল্লেখিত মানবদেহের তন্তরটি হলো কতকাল তন্ত্র 
নিচে কঙকাল তন্ত্রের কাজ উল্লেখ করা হলো; 
কডকালতন্ত্র হলো অস্থি ও তবুণাস্থি নির্মিত ভূণীয় মেসোডার্ম থেকে 
বে কে 
প্রদান করে, দেহের নির্দিষ্ট আকৃতি গঠন করে গুরুতপূর্ণ কোমল 
অঙ্গাদি ধারণ করে, দেহের ভারবহন ও পেশি সংযোজন তল সৃষ্টি 
করে। আমাদের হাটা-চলা, অঙ্ঞা সঞ্চালন দৌড়ানো এসবই 
কডকালতন্তরের মাধ্যমে ঘটে। কতকাল তত্র আমাদের কিছু শারীরবৃত্ীয় 
প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে । যেমন-_ বক্ষপিপ্া শ্থাস-প্রশ্বাসে সহায়তা করে, 
মধ্যকর্ণের কর্ণাস্থি শ্রবণে সহায়তা করে। কতকালতন্ত্রের অস্থির 
অত্যন্তরে অস্থিমজ্জা থেকে প্রতিনিয়ত লোহিত রন্তকণিকা 'উৎপন হয়। 
অস্থির রেটিক্যুলো এন্ডোলেথিয়াল তন্র দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় 
অংশ নেয়। এছাড়া বিভিন্ন খনিজ লবণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও 
ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চয় করা এবং প্রয়োজনে তা রন্তে সরবরাহ করাও 
কডকালতন্ত্রের একটি বিশেষ কাজ । 
উপরিউন্ত আলোচনা হতে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, মানুষের জন্য 
উদ্দীপকের তন্ত্রটির অর্থাৎ কডকালতন্তরের গুরুতু অপরিসীম । 
চুর উদ্দীপকে একটি থোরাসিক কশেরুকা দেখানো হয়েছে যার /. 
অংশটি হলো স্পাইনাস প্রসেস, 8 অংশটি হলো ট্রা্ভাস প্রসেস এবং 
0 হলো ভার্িক্মাল ফোরামেন। নিচে এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো- 
স্পাইনাস প্রসেস 
ট্রানসভার্স এবং স্পাইনাস প্রসেসের মাঝখানে অবস্থিত চওড়া, চাপা, 
তির্যক ও চালু প্লেটের মতো অস্থি হচ্ছে ল্যামিনা, দুই ল্যামিনির 
সংযোগস্থল থেকে নিম্নমুখে প্রসারিত একটি পশ্চাৎ মধ্যরেখীয় প্রবর্ধনই 
পন তো সর এলেন 
প্রান্তের দিকে দ্বিখন্ডিত। এটি লম্বা, সরু ও নিসমুখী। 
ট্রাভা্স প্রসেস 
কশেরুকা দেহের উভয় পশ্চাৎ-পার্্ব থেকে উ্থিত ও পেছনে বর্ধিত খাটো 
শত্ত অংশ হচ্ছে পেডিকল উভয় পাশে পেডিকল ও ল্যামিনার 
সংযোগস্থল থেকে উদ্থিত পাশ্থীয় প্রবর্ধন হলো ট্রান্সভার্স প্রসেস । এটি 


শ্রল্ হি ঞে 


রর উল ক লা দীন ক ক 


সেরে লেলপো্ের মহ পঠালর লয় পরে পড়ে দিনে পারে 
আঘাত পেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার গোড়ালির সন্ধি ফুলে গিয়ে 
প্রচন্ড ব্যাথার সৃষ্টি হলো।.এক্সরে রিপোর্টে দেখা গেলো গোড়ালির হাড় 
ভাঙেনি বা স্থানচ্যুতি হয়নি।  ' - /টনাম্ট গালি সুজ্ত এ জলেজ রংপুর 
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হিমোডায়ূলাইসিস কাকে বলে? ১ 
খ. অরনিধিন চক্র কী বুঝিয়ে লিখো । ২ 
পি কি মোরে যের রি হারের 

ব্যথা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। . 

ঘ. উদ্দীপকের রিতা সমস্য নিরসনে কী কী প্রযোজনীর 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করো? মতামতসহ 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 

১৮ নংশ্রশ্নের উত্তর 

চুর যে পদ্ধতিতে রন্ত প্রবাহ শরীর থেকে বের করে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত করে রন্তু পরিশ্রুত করা হয় এবং পুনরায় বর্জযযুক্ত রন্তু শরীরে 
সংবাহিত করা হয় তাকে হিমোডায়ালাইসিস বলে। 
চুর যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া প্রস্তুত হয় 
তাকে অরনিথিন চক্র বলে। এ চক্রটি প্রথমত; যকৃতে সংঘটিত হয় এবং 
পরে তা বৃক্তে স্থানান্তরিত হয়। 
ছু উদ্দীপকে চঞ্চলের পায়ের গোড়ালি মচকে 'গিয়েছে। অস্থি সন্ধির 
অস্থি বন্ধনী বা লিগামেন্ট যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা টান পড়ে না 
ছিড়ে যায় তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণত মচকানো বলে। 
চঞ্চলের গোড়ালির সন্ধিতে আঘাত পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে 
জায়গাটি ফুলে গিয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে লিগামেন্ট তন্তু ছিড়ে গিয়ে রন্ত 
পাত হয় এবং কিছু সময় পর চামড়ার উপরে কালশিরা পড়ে। এতে 
করে মচকানোর জায়গা ব্যথা ও ফুলে উঠার সঙ্তো সঙ্গো একে ঘিরে 
পেশি আক্ষেপের সৃষ্টি হয়, ফলে পেশি শন্ত হয়ে যায়। তখন জায়টিতে 
প্রচন্ড ব্যথার অনুভূতি হয় । 

[েু্ু উদ্দীপকে উল্লিখিত মচকানোর সমস্যা নিরসনে প্রথমেই চঞ্খলের 

প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিশ্রাম নিতে হবে। এক্ষেত্রে নি্ললিখিত ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা যেতে পারে; 

1. বিশ্রাম: খুব সবাধানে হাটতে হবে এবং কোনো অতিরিস্ত চাপ 
দেওয়া যাবে না। রোগীকে বিশ্রাম রাখতে হবে। 

॥. বরফ: মচকানোর সঙ্গে সঙ্গো ব্যথা ও ফোলা সীমিত রাখতে 
আক্রান্ত স্থানে বরফ দিতে হবে। এক নাগারে দিনে ৩-৪ বার 
১০-১৫ মিনিট করে বরফ লাগাতে হবে। 

॥॥. ক্ষত পরিষ্কার: ক্ষত পরিষ্কার করে নতুন ব্যান্ডেজ এমনভাবে 

লাগিয়ে দিতে হবে যেন সম্ধিটি অনড় ও সঠিক অবলম্বনে থাকে। 

উচ্চতায় রাখা; মচকানো সন্ধিটি দেহের বাকি অংশের চেয়ে 
সামান্য উঁচুতে তুলে রাখতে 'হবে। এতে ফোলা কমে যাবে। 
কাজেই চঞ্চলের উল্লেখিত সমস্যা নিরসনে উপযুন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের 
পাশাপাশি প্রয়োজনে তাকে দুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

হুযুর উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং গ ও ঘ নং প্রশ্নের উত্তর দাও 

৪ 


& 


9. 


জনি শিলা 

. পেরিস্ট্যালসিস কী? 
খ. দিলনা বলার কি 
নিজে পরিপাক হয় না কেন? রম 


গ. & অংশটির গঠন বর্ণনা করো। 
ঘ. উপর + বই চ অত নক নিযে 
করো। ৪ 
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? ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
রে েরসটালসিদ হলো উনসিক পেশির ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণ 
যার ফলে পাকস্থলি থেকে আসা অর্ধপাচিত খাদ্য বা কাইম পরিপাকীয় 
রসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং শোষণের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হয় । 
ছুস্্ু পাকস্থলি পরিপাকে অংশগ্রহণ করলেও নিজে হজম হয় না, কারণ 
পাকস্থলিতে নিঃসৃত এনজাইমগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। 
পাকস্থলীর প্রাচীর মিউকাস দ্বারা আবৃত থাকে । ফলে এনজাইমগুলো 
সরাসরি কোষের সংস্পর্শে আসতে পারে না। আবার কোষের 
এন্টিএনজাইম পাকস্থলির প্রাচীরস্থ কোষের উপর বিভিন্ন এনজাইমকে 
ক্রিয়া করতে বাধা দেয়। তাই পাকস্থলীতে 71৫ দ্বারা খাদ্য পরিপাক 
হলেও পাকস্থলী নিজে পরিপাক হয় না। 
[নর « অংশটি হলো অস্থি। অস্থির গাঠনিক একক হলো হ্যাভারসিয়ান 
তন্্। এটি একটি হ্যাভারসিয়ান নালি, কতগুলো ল্যামিলি, ল্যাকুনা, 
ক্যানালিকুলি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। হ্যাভারসিয়ান নালিটি এর কেন্দ্রে 
থাকে। এই নালির মধ্য দিয়ে শিরা, ধমনি, লসিকানালি ও দ্ায়ুতন্্ 
প্রসারিত হয়। অস্থির ম্যাট্িক্স হ্যাভারসিয়ান নালিকে কেন্ত্র করে ৫- 
১৫টি স্তরে সজ্জিত থাকে, যা ল্যামিলি নামে পরিচিত। ল্যামিলিসমূহের 
সংযোগস্থলে ল্যাকুনা নামের কষনব ক্ষুদ্র ফাকা স্থান থাকে । এ সব ফাকা 
স্থানে অস্টিওসাইট অবস্থান করে। ল্যাকুনার চর্তুদিকে সৃষ্ধা, ক্ষুদ্র 
ক্যানালিকুলি নামক কতগুলো নালিকা বিস্তৃত হয়ে ল্যাকুনাগুলোর মধ্যে 
আন্তঃসংযোগ স্থাপন করে। অস্থির অভ্যন্তরে হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো 
একে অপরের সাথে ভকম্যানস নালি দ্বারা যুক্ত থাকে। হ্যাভারসিয়ান 
তত্ত্রসমূহের অন্তব্তী স্থানে কঠিন ম্যাট্রিক্স ও অস্টিওসাইট বিদ্যমান 
থেকে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে। 
মরে উদ্দীপকে / হলো অস্থি এবং 9. হলো তরুণাস্থি। অস্থি ও 
তরুণাস্থি উভয়ই কডকালতন্ত্রের অংশ। দেহের চলন ও অজ্গচালনায় 
অস্থি ও তরুণাস্থি সমঘ্বিত ভাবে কাজ করে । তবুও এদের মধ্যে কিছু 
বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন 
অস্থি কঠিন, অনমনীয়, অস্থিতি স্থাপক অন্তঃকভকাল হিসাবে দেহে, 
অবস্থান করে। অন্যদিকে তরুণাস্থি নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক যা 
সাধারণত অস্থির প্রান্তে থাকে। অস্থি পেরিঅস্টিয়াম আবরণে আবৃত। 
আর তবুণাস্থির পেরিকন্ড্িয়াম আবরণে আবৃত। অস্থির ম্যাট্রিক 

অস্টিওরাস্ট, অস্টিওসাইট ও অস্টিওর্লাস্ট কোষ থাকে । 
অন্যদিকে তুণাস্থির ম্যাট্রিক কন্তোরাস্ট ও কন্ত্োসাইট কোষ থাকে । 
ছয়োব্ুত নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নের উত্তর দাও: 


/র্গঙ্গ পারাদিক সুত্ক ও জলে চা | 

, সারকোলেমা কী? ১ 

এচ্ছিক পেশী প্রাণীর ইচ্ছানযায়ী ক্রিয়াশীল হয় কেন? ২ 

উদ্দীপকের প্রদর্শিত অস্থিভক্তোর ক্ষেত্রে কী ধরনের ন্‌ 
প্রকাশিত হতে পারে ব্যাখ্যা কর। 

ঘ. উত্তথিভক্োর রোগীকে বে ধরনের প্রাথনিক চিকিসো পরান 

করা উচিত-তা বিশ্লেষণ কর। ৪ 


মিজি ঞে 


1717. 


২০ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন পেশিকোষের আবরণই হলো সারকোলেমা। 
চুর ইচ্ছিক পেশির বিশেষ গাঠনিক বৈশিষ্ট্য একে প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী 
ক্রিয়াশীল হতে সাহায্য করে। এই পেশির পেশিতনগুলো নলাকার ও 
শাখাবিহীন, নিউক্রিয়াসগুলো পেশিকোষের্‌ পরিধির দিকে থাকে এবং 
পেশিতে আড়াজাড়ি দাগ থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এচ্ছিক পেশি 
প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী ক্রিয়াশীল হতে পারে। 
চুন উদ্দীপকে প্রদর্শিত অস্থি ভঙ্গা হলো সাধারণ অস্থিভঙ্গা। নিচে 
সাধারণ অস্থিভঙ্ঞোর প্রকাশিত লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হলো-_ 
আথাতপ্রাপ্ত স্থান প্রচণ্ড ব্যথাসহ ফুলে যেতে পারে। কিংবা ব্যথাসহ 
ব্যাপক রক্তক্ষরণ হতে পারে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে সামান্য চাপে 
নড়াচড়ায প্রচ্ড ব্যথা অনুষ্ঠীত হতে পারে। হাত, পা কিংবা অস্থিসন্ধি 
বিকৃত হয়ে যেতে পারে। অস্থি ভেঙে মাংস ও তুক ছিড়ে বের হয়ে 
আসতে পারে । আঘাতপ্রাপ্ত হাত বা পায়ের আগ্গুল অসাড় কিংবা নীলাভ 
বর্ণের হয়ে যেতে পারে। ভঙ্গুরকৃত অস্থির আঘাতে দেহের 
অতিসংবেদনশীল জঙ্গা যেমন-_ মস্তিষ্ক, ফুসফুস কি€বা হৃৎপিণ্ড 
আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে, সাময়িকভাবে 
নড়াচড়া এমনকি শ্বাস-্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অস্থিভঙ্গোর 
কারণে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি রহিত হয়ে যেতে পারে। 
জু উন্ত অস্থিভজোর ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা 
উচিত তা নিচে বিশ্লেষণ করা হল_ 
যদি তাতক্ষণিক' কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে তবে রোগীকে নিয়ে 
বেশি নাড়াচড়া করা যাবে না। রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে কিংবা শ্বাস 
কষ্ট থাকলে রোগীকে হাত পা প্রসারিত করে এমনভাবে শুইয়ে দিতে 
হবে যেন মাথা বুকের চেয়ে সামান্য নিচে থাকে । যদি কোন স্থান দিয়ে 
রন্তক্ষরণ হতে থাকে তাহলে এটি দুত বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে র্তপড়া স্থান বেঁধে দিতে হবে। যদি এ 
স্থান দিয়ে অস্থি বের হয়ে থাকে তাহলে জোড় চেপে ধরতে হবে। রক্ত 
পড়া বন্ধ হলে কাপড় বদলিয়ে ড্রেসিং করে দিতে হবে। হাত বা পায়ের 
অস্থি ভেঙ্তো গেলে এদের নিচে বালিশ দিতে হবে যাতে রোগী আরাম 
অনুভব করে। বাহুর যে অস্থি ভেঙে গেছে সেটি যাতে নড়াচড়া করতে 
না পারে সেজন্য বাশের কাঠের তৈরি পাত দিয়ে চটি বেঁধে দিতে হবে। 
যদি সম্ভব হয় তাহলে অস্থিভঙ্গোর স্থানে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে বরফ 
দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এতে ব্যথা ও ফোলা কম হবে। লক্ষ রাখতে 
হবে যেন বরফ সরাসরি তুকের সংস্পর্শে না আসে। ডান্তারের পরামর্শ 
ছাড়া রোগীকে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো যাবে না। প্রাথমিক 
চিকিৎসা দেয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে নিকটস্থ 
হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। 


সপ্তম অধ্যায় : মানব শারীরতত্ব : চলন 
ও অজ্গাচালনা 


১৯৭. অক্ষীয় কতকাল কত জোড়া পিশ্ারাস্থি নিয়ে 
7 (জ্ঞান) 
ও ১০ ১২ 


ও ১৪ তে ১৬ 
১৯৮. করোটি মোট কতটি অস্থি নিয়ে গঠিত? (জান) 
ক ১১ ২২ 


৪) ৩৩ পে 8৪ 
১৯৯, করোটিকা কয়টি অস্থির সময়ে গঠিত? (জান) 
৫ ৬ 


৪) ৭ তে ৮ - 
২০০.সর্বমোট কতটি অস্থির সমন্বয়ে মুখমণ্ডল 
গঠিত? (জ্ঞান) 
প্ ১২টি ঞ ১৪টি 
€) ১৬টি ও ২২টি 
২০১,দুধ দীতে অনুপস্থিত থাকে কোনটি? (জ্ঞান) 
[ঢা. বো.-১৫| 
প্ ইনসিসর ঝ ক্যানাইন 
ও প্রিমোলার ভে মোলার 
২০২, মেবুদণ্ড কতটি অস্থির সমহ্বয়ে গঠিত? (জান) 
ক ১১ ২২ 
) ৩৩ ৪৪ 
২০৩,দ্বিতীয় কশেরুকার অপর নাম কী? (৭) 
পে লাম্বার ও খোর|সিক 
ও) স্যাঞ্রাল শে আ্যাক্সিস 


২০৪. ভাসমান পরূকা কোন দুটি মৌলভীবাজার সরকারি 

কলেজ, মৌলভীবাজার 

পে ২য়ওওয় ৭) ৮ম ও ৯ম 

৪) ১০মও১১শ ও ১১শ৩১২শ 
২০৫, হিউমেরাসের নিচের অস্থির নাম কী? (জান) 

ঝে) রেডিয়াস-আলনা 

ও টিবিয়া-ফিবুলা 

€) কার্পাল-মেটাকাপাল 

নে) টার্সাল-মেটাটার্সাল 
২০৬.মানব কডকালতন্তরে তৃতীয় শ্রেণির লিভার কোন 
কার্যকরী? (অনুধাবন) ।চ. বো.-১৫] 


ও মানুষের কোমর সপ্মালনে 
২০৭. দেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থি কোনটি? (জান) 
ক) হিউমেরাস এ) ফিমার 


ও) রেডিয়াস দ্র ফ্যালাঞ্জেস 
২০৮ টার্সাল কতটি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত? (জন) 
ক ৩ ৫ 
পে ৭ ছে ১০ 
২০৯. অস্থিকলার চারদিকে যে তন্তুময় আবরণ থাকে 
তাকে কী বলে? (জান) 
কে) অস্টিওসাইট কল এন্ডোঅস্টিয়াম 


€্) পেরিঅস্টিয়াম  ভ্েট এপিঅস্টিয়াম 


ও 


গু 


গু 


২১০. হাইওয়েড যন্ত্রটি অস্থিতে পরিণত হতে কত 
সময় লাগে? (জ্ঞান) [আম পুলিশ ব্যাটেলিয়ন 


9) বস্যাসসিফাইড 
৬২ বলে রর পরিবর্ি ভন)... 


ভ ২০% ৩৯৫% 
৪ ৩০% ৪ ৩৫% ॥ 
২১৩. অনগাম্ধর মারি কী ছারা গঠিত? (ঞ) 
ও কনদ্রিন ও কনজ্োরাস্ট 
€ কনদ্রোসাইট 
ছে কনড্রো আযালবিউময়েড 
২১৪. প্যারাইটাল অস্থির সংখ্যা কতা? (জান) 
১ ২ 
ও ৩ ৪ 
২১৫. বক্ষ পিঞ্জারের আকৃতি কেমন? (জ্ঞান) 


পু ব্যারেলের ন্যায় ও প্লেটের ন্যায় 
ও) চামুচের ন্যায় ভে মুগুরের ন্যায় 
২১৬. হাইওয়েড অস্থি কী আকৃতির হয়? (জান) 
ও টিন রাজশাহী। 
৬ 


9৭ কোষের আবরণীকে ও লা হয়? (জান) 
(কু. বো.-১৫| 


ভে পেশি তত্র 
২১৮০ রক সাত বিসিসি 
সম্পল্ন পেশিটি __ (অনুধাবন) 
নিউক্লিয়াস 


1৩7 
ও. 8৩ 1,731 
২২০-বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেসব অঙ্গাণুর স্থানচ্যুতি 
ঘটে __ (অনুধাবন) 
7. স্কন্ধ ও অঙ্গুলী ॥. অঙ্গুলী ও তালু 
&. কনুই ও উরু 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ভ 1৩% 
ও ৪ 


1 
ত ৮83 
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২২১. হায়ালিন তবুণাস্থির ক্ষেত্র প্রযোজ্য _ 7. ভার্টিত্রাল ফোরামেন বিদ্যমান 


৪. টির নিচের কোনটি সঠিক? 
॥ ও দৃঢ় গে 19৪ ১17৪ 
8. অস্থিতিস্থাপক - ও) ও ও 57378 
1. নমনীয় ও উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২৮ ও ২২৯ নংগ্রশ্নের উত্তর দাও : 
নিচের কোনটি খেলার মাঠে সোহেল চাকতি নিক্ষেপের সময় বাহুর 
ও 1ও॥ গোড়ায় তীব্র ব্যথা অনুভব করলো। ডান্তারি পরীক্ষায় 
ও) 9৩) 7 ও. জানা গেল বাহুর অস্থিটি সংশ্লিষ্ট' গঞ্ধর থেকে 
২২২, কঙকালতন্ত্ দেহের কাঠামো প্রদান করা ছাড়াও স্থান্চ্যুত হয়েছে। 
 শ্েয়োগ) ২২৮-উদ্দীপকে উল্লিখিত অস্থিটির নাম হলো-_ 
1. খনিজ লবণ প্রস্তুত করে (জনুধাবন) রা, কো.-১৫] 
॥.. হাটুকে সুরক্ষা প্রদান করে টি স্ ঞ হিউমেরাস 
1. দেহের ভার বহন করে ছে টিবিও ফিবুলা ৪) 
নিচের কোনটি সঠিক? ২৬ পিক উ্লিখিত গহ্বর সংশ্লিষ্ট অস্থিগুলো 
প1ও॥ 13। হচ্ছে___ (প্রয়োগ) রা. বো.-১৫] 
ও) 9৩) 279) তু 7. স্ক্যাপুলা ॥. 
২২৩. দেহের ভারবহনকারী মানবদেহের তন্রটি সয় ॥. স্টারনাম 
করে __ প্রয়োগ) নিচের কোনটি সঠিক? 
॥. পটাসিয়াম ও আয়রন ভি 1ও॥ 1৩7 
॥. ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ও 7,310 গু 
98. ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম চিত্রটি দেখো এবং ২৩০ ও ২৩১ং প্রশ্নের উত্তর দাও। 
নিচের কোনটি সঠিক? 
1৩) ৪1৩ ॥। 
ও) 0৩7 ছে ও ॥। ৪ 
ই নারদ রি হল-_ (অনুধাবন) 
য. বো.-১৫ ৫4 
॥. সেনত্রাম মাঝারী ও হুতপি আকৃতির রে 
॥. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ভ্রিকোণা ২৩০.চিত্রে প্রদত্ত অস্থিটির নাম কী? (অনুধাবন) 
18. স্পাইনাস প্রসেস লদ্বা ও সরু গু হিউমেরাস ও ফিমার 
5 ্ . বান ও রেডিয়াম ণ 
কি) ।ও॥॥ 70 ২৩১, সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ_ (উচ্চতর দক্চতা 
টানা 7,737 গু জারি খোলাকার তব 
২২৫. সাইনোভিয়াল অস্িসন্ধির ক্ষেত্রে বলতে পারি (সোজাভাবে প্রসারিত 
(অনুধাবন) টক ॥. মন্তকের নিচে গ্রীবা বিদ্যমান 
।. এরা অপেক্ষাকৃত কডডাইল বিদামান 
॥. দেহের অধিকাংশ অস্থিসন্ধিই এ ধরনের বু পা 
দিল নিন ত 73৪ ৫13 
ও 1৩8 টু ৪1৩ ৪৩) ডে 80 )। ও 
নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩২ ও ২৩৩ নং প্রশ্নের 
ও) 8৩ 01 ও উত্দাও। 
উদ্দীপকটি পড়ে ২২৬ ও ২২৭ নং ্রশ্নের উত্তর দাও : আমাদের দেহে একটি সম্পর্ণ প্রতিবরত ক্রিয়া সংঘটিত 
/ হয় যার কেন্দ্রস্থল সুষুস্াকা্ড। এ ক্রিয়ার ফলে 
775 পেশির অসাড়তা আসে না। 
০ ২৩২ ক্রিয়াটি নিচের কোন কাজে সহায়তা করে? 
(শিযোছ) 
9 তি রন্ত চলাচলে ও খাদ্য পরিপাকে 
- ও) শ্বসন ক্রিয়ায় পে পেশির সংকোচনে 
২২৬ উদ্দীপকের 4, চিহিত অংশটি হলো_ ভর) ২৩৩-উদ্ীকের ক্রিযাটি কতগুলো পতবরত যার 
কু, বো.-১৫] মাধ্যমে বজায় থাকে। যার মধ্যে রয়েছে_. 
স্পাইনাস ট্রাভারস প্রসেস (উতর দক্ষতা) 
৯ ॥. স্্রেরিক্রেকস ॥. সংশোধন রিফ্লেক্স 
২২৭, উদ্দীপকের ক্ষরে প্রযোজ্চ__ জ্ক)কু.বো-১৫] রি 
1. পাজরের ক্যাপিচুলামের সাথে যুক্ত 4 
1. মেবন্ড গঠন করে ূ 213৪ 1৩ 
ও 7৩7 ৪77 %1 গু 
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অধ্যায়-৮: মানব শারীরতত্্: সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ 
ক. পুজাক্ষি কী? ১ 
য় & খ. মানুষের বর্ণান্ধতা দেখা যায় কেন? ২ 
শ. '8" চিহ্নিত অংশের সংকোচন প্রসারণ "৪' এর ভূমিকা ব্যাখ্যা 
করো। তি 
ঘ. উদ্দীপকের সাথে ঘাসফড়িং-এর সামঞ্জস্াপূর্ণ অঙ্গোর 
কার্ষপদ্ধতির তুলনা করো। ৪ 
ির্লাদ ২ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
ক. উপযোজন কী? ১] চুন ঘাসফড়িং এর মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয় পাশে অবস্থিত বড়, বৃত্তহীন, 
খ. পি গ্র্থিকে প্রভুন্থি বলা হয় কেন? ২] বৃষ্তাকার, উত্তল, কালো অংশটিই হলো পুঞ্জাক্ষি। . 
গ. 'পকে উল্লিখিত '/২' অংশটির গঠন বর্ণনা করো। তি [বাবসা জিটিতানা লে 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি শ্রবণে ভূমিকা পালন আছে বা চু টিনার বর সংবেদী কোষ এনে নিশেষ 
- পালন করে। এ কোষগুলো না থাকলে লাল ও সবুজ বর্ণ পৃথকভাবে 
ব্ হাতা রঃ পার্থক্য করা যায় না। এ জিনের প্রচ ্যালীল বরণ সংবেদী কোষের গঠন 
নত ব্যাহত করে । ফলে মানুষের লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা রোগের সৃষ্টি হয়। 
চর দশনীয় বু ও লেঙ্গের মধ্যকার দুরত্রের পরিবর্তন না করে ] নু চিহ্ত অংশটি হলো পিউপিল এবং 9 চি্িত অংশটি হলো আইরিশ 
রেকোনে। অবস্থিত বড়ুকে সমান স্পন্ট দেখার জন্য চোখে যে পিলের সংকোচন-প্রসারণে আইরিশ এর গুরত্রপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। 
বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাই উপযোজন। আইরিশ হলো কোরয়েডের অস্বচ্ছ, গোল.ও ম। কালো 


চস পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে সংযুক্ত একটি 
গোলাকার অন্তঃক্ষরা গ্রশ্থি। এ গ্রন্থি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন 
ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অনান্য প্রায় সকল গ্রন্থির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। এজন্য এ গ্রম্থিকে প্রকৃগস্থি 
বলা হয়। 
উদ্দীপকের উল্লিখিত "২ অংশটি মানব অন্তঃকর্ণের ইউদ্রিকুলাস। 
ইউ্রিকুলাসের গঠন ব্যাখ্যা করা হলো 
সাথে দুটি উল্লস্ব ও একটি আগুভুমিকভাবে অবস্থিত 
মোট অর্ধবৃত্তাকার নালি থাকে। নালিগুলো পরস্পর সমকোণে 
অবস্থিত। প্রত্যেকটি নালির এবপ্রান্ত স্ফীত হয়ে ত্যাম্পুলা গঠন করে 
বার বেন বব ও হন থাকে । জোনাল 
দানা সম্বলিত মতো ক্যুপুলা-য় ॥ মানুষের অন্তঃকর্ণ 
আযান রি রনি রে নর 
অভ্যন্তরে থাকে এন্ডোলিম্ফ নামক তরল পদার্থ । 


[জু উদ্দীপকের চিত্রটি হলো মানবকর্ণ যা একই সাথে শ্রবণ ও ভারসাম্য 


রক্ষায় রাখে । মানব কর্ণের শ্রবণ কৌশল নিল্নরূপ: 
১৬১১ মিটাসে প্রবেশ সু উ্ী 


করে টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। এই কীপনে 
মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস- অস্থি তিনটি 


এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও | উলস্বিক আলোকরশ্মি 


পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিস্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিস্ফে 
কীপন হলে ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোম কোষগুলো 
উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি দ্লায়ুর 
মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। এরপর 
বাকি শব্দ তরঙ্তা ফেনেসট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্পণে চলে আসে 
এবং প্রশমিত হয়ে যায় । শব্দের বিভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করার জন্য ককলিয়ার 
স্ফ্যালা মিডিয়ায় বিশেষ বিশেষ স্থান রয়েছে। যেমন- শব্দের উচ্চমাত্রা 
গ্রহণ করে ফেনেন্ট্রা রোটান্ডা সংলগ্ন অংশ, মধ্যম মাত্রা গ্রহণ করে 
মাঝামাঝি অংশ এবং নিমনমত্রা গ্রহণ করে শীর্ষের কাছাকাছি অংশ । 

এভাবেই মানব কর্ণের অন্তর্গঠনের বিভিন্ন অংশ পর্যায় ক্রমিকভাবে শ্রবণে 


বাড়ানো 
রংয়ের পর্দা। এটি কর্ণিয়ার পেছনে ও লেন্সের সামনে যা 
লেন্সে পরিমিত আলো প্রবেশ করতে সাহায্য করে। আইরিশের কেন্দ্রে 
পিউপিল অবস্থিত। আর এই পিউপিলকে ঘিরে বৃত্তাকার ও অরীয় পেশি 
অবস্থিত। আলোর তীব্রতা অনুযায়ী অরীয় ও বৃত্তাকার পেশির সংকোচন 
ও প্রসারণের সাহায্যে পিউপিলটি ছোট-বড় হয়। অরীয় পেশি প্রসারিত 
হলে এবং বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হলে পিউ্পিল ছোট হয় এবং জরীয় 
পেশি সংকুচিত হলে ও বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত হলে পিউপিল বড় হয়ে 
অক্ষিগোলকের ভেতরে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং পিউপিলের 
মধ্যে দিয়ে চোখে আলো প্রধেশ করে। 
[ত্র উদীপকের সাথে ঘাসফড়িং এর সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গাটি হলো পুষ্াক্ষি যা 
প্রায় ২০০০ ষড়ভুজাকৃতির সরল চোখ নিয়ে । দর্শনে কৌশলগত দিক 
থেকে মানুষ এবং ঘাসফড়িং এর মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। 


আলোতে স্পষ্ট এবং মৃদু আলোতে ঝাপসা দেখায়। অপরপূক্ষে তীর 
ঘাসফড়িংয়ের আযাপোজিশন বা মোজাইক প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। 


আলোতে 

বাদ জে উলম্ব ও তির্যক উভয় প্রকার 
আলোকরশ্মি প্রবেশ করে এবং কর্ণিয়া ও ক্রিস্টালাইন 
কোণ হয়ে র্যাবডোমে পৌছায় । ফলে ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর একটি 
অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিস্ব গঠিত হয় । 

ছহয়েবুত বম ও ঝমু দুইজন মামাতো বোন। দুজনেরই বয়স ১৬। 
বুমুর বয়স অনুযায়ী দৈহিক ও মানসিক. বিকাশ স্বাভাবিক; কিন্তু 
উচ্চতা ও গঠন দেখলে ১০ বছরের বেশি মনে হয় না। ডান্তার পর 
করে বললেন ঝুঁমুর দেহে বিশেষ কিছু হরমোনের ঘাটতি রয়েছে। 


4! একা +০১৫/ 
ক. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি কী? ১ 
খ. প্রতিবতী ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের রুসুর সাথে ঝুমুর কী কী গঠনগত পার্থক্য থাকতে 


পারে বলে তুমি মনে করো? - ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে রুমুর স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক গঠনের জন্য দায়ী 
হরমোনসমূহের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। ৪ 


রর ৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ভর যেসব গ্রন্থি তাদের নিঃসৃত রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে 
পত্তিস্থলের অদূরেই বহন করে সেগুলোই হলো -বহিঃক্ষরা গরন্থি। 


প্রতিতিঞে 


চুন্রু মাংসপেশির যে প্রান্তভাগ 
সংযুক্ত হয় সেই শল্ত প্রান্তই হলো । 


পেসমেকার ব্যবহার করা হয়। হূদস্পন্দন 
গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়ত হলে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন শ্বাস- 
প্শ্থাস নেয়। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি হতে পারে, মানুষ অজ্ঞান হয়ে 
যেতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পেসমেকার ব্যবহারে এই সব 
সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । 
চিত্রটি হলো মানুষের কানের । আর 5 হলো এর ইউট্রিকুলাস অংশ । 
মানুষের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গা হিসেবে কার্যাবলি সম্পন্ন করে। 
নানা জায়গায় কতকগুলো সংবেদী কোষগুচ্ছ থাকে । 
কোষগুলো থেকে সংবেদী রোম বের হয়। রোমগুলোর চারদিকে 


এন্ডোলিস্ফে ভাসমান ওটোলিথ নামে অনেকগুলো চুনময় পদার্থ সংবলিত 
লি ভা ফেবু কু আর রাড রতন কোন 


উদ্দীপকের জঙ্গাটি হলো মানব কর্ণ যার বিভিন্ন অংশ গঠনগতভাবে 
ভিন্ন মাত্রার শব্দ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো. 


স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি করে । এ আবেগ অডিটরি মাধামে মস্তিষ্কের 
শ্রবণকেন্দ্রে পৌছায় এবং মস্তিষ্ক শব্দের প্রকৃতি ণ করে শ্রবণ 
ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার 
মাধ্যমে মধ্যকর্ণে এসে প্রশমিত হয়ে যায়। 


৬ 


মানুষের র্তবাহিকায় অবস্থিত, চাপ-সংবেদী বাযুপান্তগুলো, 
চুন রন্তচাপ শনান্ত করে কেন্দ্রীয় সলাযুতন্রে বার্তা পাঠানোর 
প্রেক্ষিতে হৃৎস্পন্দন ও শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই হলো ব্যারোরিফ্লেক্স। 

মানুষের মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় স্লায়ত্ত্র তিনটি ঝিল্লি দ্বারা থাকে, 
রদ মেনিনজেস বলে। মেনিনজেম জীবাণু দ্বারা মাত হলে 
মেনিনজাইটিস রোগ হয়। মেনিনজাইটিস -এর ফলে মস্তিষ্কের অনেক 
ক্ষতি সাধিত হয়। 


ছু উদ্দীপকে উন্নিখিত ইন্ড্রিয়টি হলো মানুষের কান, যা দেহের সবচেয়ে 


১] ক্ষুদ্র অস্থিসম্পন্ন। মস্তিষ্ক থেকে আগত দ্লায়ু কানের সবচেয়ে ভিতরের 


অংশ অর্থাৎ অন্তঃকর্ণের সাথে যুন্ত থেকে উদ্দীপনা বহন করে। নিচে 
অন্তঃকর্ণের গঠন বর্ণনা করা হলো : 
করোটির শ্ুতিকোটরে অবস্থিত অন্তঃকর্ণের গঠনকে মেমব্রেনাস 
ল্যাবিরিন্থ বলে। এটি অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ এ পরিবেষ্টিত। মেমব্রেনাস 
ল্যাবিরিন্ঘ এন্ডোলিদ্ফ নামক তরলে এবং অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ 
পেরিলিম্ফ- এ পূর্ণ প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত । যথা- 
লে । ইউট্রিকুলাস অন্তঃকর্ণের উপরদিকের গোল 
যেখানে নালি থাকে। প্রত্যেক নালির এক 
করে যার মধ্যে সংবেদী কোষ ও রোম 


জং 


বেসিলার ঝিল্লির উপরের এপিথেলিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে . 
সংবেদী অর্গ্যান অব কর্টি করেছে। এগুলোর সংবেদী রোমও 
কুযুপুলায় আবৃত। 


ঘ উদীগকে উ্িখিত অজি লো মানুষের কান ইহা দেহের 
£ ্যালিয়াসইনকাস ও স্টলস নিয়ে গঠিত? 


মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও তি অস্থি তিনটি 
এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও 
পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিদ্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। এই কাপন 
ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোম কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে 
স্ায়ু আবেগের সৃষ্টি করে, যা অডিটরি স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে বাহিত হলে 

ও 


মানুষ শুনতে পায়। ভারসাম্য রক্ষা মূলত অন্ত£কর্ণের 
স্যাকুলাসে বিদ্যমান সংবেদী 


প্রথমে ফেনেস্্রা ওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার 
পেরিলিস্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে কাপন হলে ককলিয়ার অর্গান 
অব কর্টি-র সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্লায়ু আবেগের সৃষ্টি 
করে । আর এর ফলে আমরা শুনতে পাই এবং একে-অপরের সাথে ভাব 
বিনিময় করতে পারি আবার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে 
অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস কাজ করে। এক্ষেত্রে ইউট্রিকুলাস 
ও স্যাকুলাসের নানা জায়গায় অবস্থিত সংবেদী কোষগুচ্ছ সংবেদী 
রোমের মাধ্যমে মাথার তুল হেলে পড়ার অনুভূতি পৌছায়। 
ফলে মানুষ দেহের আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে পারে । তখন মস্তিষ্কের 
নির্দেশে প্রয়োজনীয় পেশির সংকোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে 

ফিরে আসে। এর ফলে দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এভাবে ভারসাম্য 
রক্ষিত হয় বলে আমরা সঠিকভাবে তাল বজায় রেখে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে 
হাটা চলা করতে পারি এবং দেহের অবস্থানের পরিবর্তন করতে পারি । 


ছুয়ে মণিক্কে অবস্থিত সবচেয়ে ছোট শক্তিশালী গুরত্বপূর্ণ গর্থিটি 


অনুভূতির হলে, মানুষ শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে যায় এবং 
সংবেদী লোমকোষ তখন সমগ্র দেহের ভারসাম্য বজায় 7772555তী 
রাখতে সাহায্য করে। ক. সাইন্যাপস কী? 
এভাবে কানের অস্থিসমূহ প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণে এবং পরোক্ষভাবে দেহের খ. উপ্যোজন বলতে কী বুঝায়? 
ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। গ্‌ উই উরি ছি থা কীভাবে অনা সি 
খুজে ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. উইকে লোকে রন হলে যেসকল সা 
্ দেখা দিতে পারে তা বিশ্লেষণ করো। 
৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
/দ ৯১৬ দুর ঝর সাইন্যাপস হলো দুটি নিউরনের সংযোগস্থল। 
ক. অন্ধবিন্দু কী ূ বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরতু অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন দুরতে 
হু উপযোজনি বতে কী বোঝায়? 5৮৮5১১৮7৮88 
গ. উদ্দীপকের '&" চিহ্নিত অংশের গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩] পরিবর্তন হয় তাকে উপযোজন বলে। মানুষ দুচোখকে একই বস্তুতে 
ঘ উদ্দীপকের অক্গাটির সার্বিক কার্যকলাপ মানবজীবনের জন্য | কেন্ত্রীভূত করে, লেল্সের বক্রুতার পরিবর্তন করে এবং পিউপিলের 
৮০৬ ৪ | সংকোচন প্রসারণ ঘটিয়ে উপযোজন সম্পন্ন করে। চোখের আইরিস, 
৬ নংপ্রশ্নের সিলিয়ারী পেশি, সাসপেনসরি লিগামেন্ট ও লেন্স সক্রিয়ভাবে উপযোজানে 
গোলকের লস, সপ পিক কুল করে। 
আবু ৬, কে তা যে ওলি এ 
নী হলেও অত্যন্ত গুরুত্পূরণ। গ্রস্থটি হতে নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা 
ও জের কারস পা নাক এই ও আহ পুলে ভা রেদো কেরে 


পেশি ও সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সংকোচন বা প্রসারণে ও 
রিতার কো দুরে ভিত 

বি তে সা রর 
পরিবর্তন (সে প্রক্রিয়াকে উপযোজন বলে। মানুষসহ বিভি্র ] ্রস্থিকে 
স্তন্যপায়ী প্রাণীতে উপযোজন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 


৮৮০০৮ 
করোটির শ্তিকোটরে অবস্থিত অন্রঃকর্ণের গঠনকে মেমরেনাস 
ল্যাবিরিল্থ বলে। এটি অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ এ পরিবেষ্টিত। মেমব্রেনাস 
ল্যাবিরিন্ঘ এন্ডোলিম্ফ নামক তরলে এবং অস্থিমুয় ল্যাবিরিন্থ 
পেরিলিম্ফ- এ পূর্ণ প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। যথা- 
৮5 অন্তকর্ণের উপরদিকের গোল 
যেখানে দুটি উল্লম্ব ও অবস্থিত মোট 
তিনটি অ। নালি থাকে। প্রত্যেক এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে 
আ্যাম্পুলা লু লা ও কে রোদে 
চুনময় ওটোলিথ দানা সম্বলিত মতো ক্যু ভি) 
অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ যেখানে আহা নার 
ক এ 
মাঝে এন্ডোলিম্ছে পূর্ণ স্ক্যালা মিডিয়া এবং নিচে 
মতে ছু সকযবল্টএযোন স্্যো নি্িজাউপ্লো রেপ 
ঝিল্লি ও নিচে বেসিলার বিল্লিতে আবদ্ধ । বেসিলার ঝিল্পির উপরের কিছু 
এপিথেলিয়াল কোষ বৃপান্তরিত হয়ে সংবেদী অর্গ্যান অব কর্টি গঠন 
করেছে। এগুলোর সংবেদীরোমও ক্যুপুলায় আবৃত । 
চু উদ্দীপকের অঙ্ঞাটি হল মানবকর্ণ যা জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। 
কারণ অঙ্গাটি একাধারে শ্রবণ ও দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। মানব 
কর্ণ তিন অংশ যথা- বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তকর্ণ নিয়ে গঠিত। 


কেঁপে উঠে। কীপনে মধ্যকর্ণের অস্থিসমূহ আন্দোলিত হয় যার ফলে 


প্রথমে  বহিঃকর্ণের পিনার | পরিমিত 


প্রধান গ্র্থ া প্রভু গস্থি বলে। পিটুইটারি থেকে বিশেষ ধরনের টপিক 
হরমোন ক্ষরিত হয় যা অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে নিজ নিজ হরমোন 
ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। যেমন থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন থাইরয়েড 
গ্রন্থিকে থাইরয়েড হরমোন সংশ্লেষ এবং ক্ষরণে উদীপ্ত করে। 
লুটিনাইজিং হরমোন (144) নারীদেহে এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরণ সংক্লেষে 
55712৮77755 
ডিম্বাশয়ের ফলিকলের পতি দার জরা জেন 

সংশ্লেষে উদ্দীপনা যোগায়। প্রোল্যাকটিন হরমোনের প্রভাবে নারীদেহে 


47 
িটোদিন জর করে। এছাড়াও অন্যান্য 
অনেক হরমোন ক্ষরণ করে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। 
পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, 
টির লোচনর মাধমে িতউরতীান হা 
মাধ্যমে অন্যান্য উদ্দীপ্ত করে দেহে সমন্বয় সাধনে গুরুত্পূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। 
[ত্র উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হরমোনের 
অস্বাভাবিক ক্ষরণ 
অস্বাভাবিক বা 
জটিলতা তথা বিভিন্ন রোগ সৃস্টি হয়ে থাকে, যা কখনই মানুষের জন্য 


ও অধিক ক্ষরিত হলে 


বামনত্ব রোগ হয়। বয়জ্ক অবস্থায় অতিরিত্ত 017 এর ফলে মানুষের 
হাত ও মুখমণ্ডলের অস্থি অস্থাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে গরিলার মতো বৃপ 


1717. 171 


ধারণ করে। এ অবস্থার নাম গরিলাতু। বয়স্কদের থাইরক্সিন নিঃসরণ 
কম হলে চামড়া পুরু, খসখসে ও লোমহীন, গলার স্বর মোটা, চোখ-মুখ 
দি থাইরক্সিন 
£সরণ কম হলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, জড় বুদ্ধি সম্পন্ন ও অলস প্রকৃতির 
হয়। এ রোগের নাম ক্রিটিনিজম | "[ বা থাইরক্সিন কম নিঃসরণে 
থাইরয়েড গ্রন্থি অনেক বড় হয়ে ঘ্যাগ বা গয়টার সৃষ্টি হয়। ইনসুলিন 
হরমোনের নিঃসরণ কম হলে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় ও মূত্রে শর্করা 
নির্গত হয়। এ রোগকে, মেলিটাস বলে। প্যারাথরমোন কম 
অস্থিরতা, দেখা দেয়। এ রোগের নাম 
হরমোন ক্ষরণ অনিয়ন্ত্রিত হলে 


4 এ! +০১৬/. 
উপযোজন কী? ১ 
দ্বি-নেত্র দৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ২. 
উদ্দীপকের *£' ও "" চিহ্নিত অংশ কীভাবে শ্রবণে সাহায্য 
করে-. ব্যাখ্যা করো। ৩ 
উদ্দীপকের "৪ চিহ্নিত অংশটির কাজ শুধুই কী শ্রবণ? তোমার 
মতামত ব্যত্ত করো। ৪ 
৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
নী বু ও বতী সুর অপরিবতিত। রেখে বিতর দূত 
বন্ধুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের 
পরিবর্তন ঘটে তাই হলো উপযোজন। 
চুসে দৃশ্য বু একই সাথে দু'চোখের সাহায্যে এককভাবে দেখাকে দ্বি- 
০৪০০৬ 41 থেকে 
আলোকরশ্মি পড়লে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে 
মস্তিষ্কের প্রতিবিদ্বে 
একত্রীভূত হয়, ফলে দুচোখে এ 
[তর উদ্দীপকের চিত্রে মানব কর্ণের অর্তগঠন উপস্থাপিত হয়েছে। চিত্রে 
অংশটি মধ্যকর্ণ এবং ৪ অংশটি অন্তঃকর্ণ। 


ক. 
৮২ 
রগ 
ঘ. 


বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্তা ফেনে্ট্রা রোটান্ডা 
পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। 
এভাবেই উদ্দীপকের /, ও ৪ চিহ্নিত অংশ মানুষকে শ্রবণে সাহায্য করে। 


থাকে মাথা কোনো 
পুলায় আবৃত, । মানুষের ৮৭৭ 


দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়! 
এভাবেই, ৪ চিহ্নিত অংশটি মানবদেহের শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় 
ভূমিকা পালন করে। 


1717. 


ছয়েক মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নালিবিহীন কোষ বা 
কোষগুচ্ছ বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এ তরল 
পদার্থ রস্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের দূরবর্তী স্থানে বিভিন্ন জৈবিক 
কাজ সম্পন্ন করে। £ লা ২০ 

১ 


ঘ. উদ্দীপকে উল্লিবিত জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের অনিয়ন্ত্রিত 
ব্যবহার ভয়াবহ হতে পারে-_ বিশ্লেষণ কর ৪ 
৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ত্যান্টিবডি হলো 8 লিম্ফোসাইট ও প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন, 
ধ্রোটিনধমী যৌগ যা ত্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দেয় এবং রোগ 
রাখে। 


চুদ নালীবিহীন কোষ বা কোষ গুচ্ছ হতে নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ 
হলো হরমোন। হরমোন রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় 


এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে। 
হরমোনের আতিশিরিতা রা রা 
প্রধান দুটি হরমোন হলো পিটুইটারি ক্ষরিত খ্রোথ হরমোন এবং 
ক্ষরিত থাইরক্সিন হরমোন। এছাড়াও ইনসুলিন, 
,. প্রোল্যাকটিন, গ্রোথ রিলিজিং হরমোন, 
গুকোকর্টিকয়েড ইত্যাদি হরমোনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে মানুষের 
দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে। 


(কোষের আ্যামিনো এসিড গ্রহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষণের হার 
বৃদ্ধি করে, ফলে পেশির বৃদ্ধি ঘটে। 
থাইরক্সিন হরমোন দেহে আমিষ সংশ্লেষণে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং 
শ্রোথ হরমোনের মতোই কমকালের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও এ 
গ্রন্থিকে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে, 


পেয়ে দৈত্যত্ব রোগ হয়। শিশুকালে 
নি জকি ৰ 


কম হলে চামড়া পুরু, খসখসে ও লোমহীন, গলার স্বর, মোটা, চোখমুখ 

পিলার হর রোকন পো দা 
[£সরণ কম হলে ব্যাহত হয়, জড় সম্পন্ন ও অলস 

হয়। এ রোগের নাম ক্রিটিনিজম। 1 বা থাইরক্সিন কম নিঃসরণে 

থাইরয়েড গ্রন্থি অনেক বড় হয়ে ঘ্যাগ বা গয়টার সৃষ্টি হয়। ইনসুলিন 

হরমোনের নিঃসরণ কম হলে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় ও মৃত্রে শর্করা 

নির্গত হয়। এ রোগকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। প্যারাথরমোন কম 


হয় 
সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শিক্ষকের মন্তবযটিকে সঠিকভাবে 
মূল্যায়ন করে। 


111 


শিক্ষক ক্লাসে জীবকোষে রাসায়নিক বার্তাবাহী জৈব 
কথা বলেন যা মানব-শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ। তিনি 
অবস্থা 


য়ে 


এও বলেন এগুলো অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ব্যবহৃত হলে নানা জটিল 


দেখা দিতে পারে। / নো *০%] 
ক. করোটিক দ্লায়ু কী? ১ 
খ. উপযোজন বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ.. উদ্দীপকের জৈব উপাদানের গুরুতু উল্লেখ করো। ৩ 
ঘ, উদ্দীপকের শেষোত্ত উত্তিটির যথাযথ বিশ্লেষণ করো; ৪ 

১০ নংপ্রশ্নের উত্তর 

যেসব স্লায়ু মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে করোটিকার বিভিন্ন 
পথে দেহের অঙ্গে বিস্তৃত হয় তাই হলো করোটিক স্নায়ু 


পরিবর্তন ঘটিয়ে যে কোন দূরত্ের অবস্থিত বস্তুকে 
দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাকে 
পযোজন বলে। 


করে। এর অনুপস্থিতে স্বাভাবিক ব্যাহত হতে পারে। 
তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন হরমোন দ্বারা সম্দ 
শারীরবৃত্তীয় কাজ উল্লেখ করা হলো-_ 


5571 হরমোন পানি শোষণ ও পানি সাম্যতা বজায় রাখে। বৃন্ত থেকে 
ক্ষরিত এরিথো 


পোয়েটিন হরমোন লোহিত রন্তকণিকার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 


এ ২০৫/ | 
, ওমাটিডিয়াম কী? ১ 
উপযোজন বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি খাতায় অংকন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত 


করো। ত 
. উদ্দীপকের '॥' চিহিত অংশটি কিভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে _ 
বিশ্লেষর্ণকরো। ৪]. 


এ 


১১ নং প্রশ্নের উত্তর 
চস পু্াক্ষির ষড়ডুজাকৃতির দর্শন এককের নাম ওমাটিডিয়াম। 
ছু দশনীয় বনু ও চোখের মধ্যবতী দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন 
দূরত্বে অবস্থিত স্পষ্টভাবে দেখার জন্য ঠোখে যে বিশেষ 
ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাকে উপযোজন বলে। মানুষ দুচোখকে একই 


বন্তুতে কেন্দ্রীভূত করে, লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন করে এবং পিউপিলের 
সভেকাচন প্রসারণ ঘটিয়ে উপযোজন সম্পন্ন করে। চোখের আইরিস, 
সিলিয়ারী পেশি, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ও লেন্স সক্রিয়ভাবে উপযোজনে 
অংশগ্রহণ করে। 


[ুন্র উন্দীপকের চিত্রটি হলো মানুষের চোখের লন্বচ্ছেদ। 
নিচে এর চিহ্নিত চিত্র অভ্কন করা হলো- 


'সাসপেগরি লিগামেন্ট 
আযকুয়াস হিউমার 
ক্কেরা 

(কোরয়েড 
কনজাংটিভা 
কর্ণিয়া 

পিউপিল 
আইরিস 
(ফোবিয়া সেন্ট্রীলিস 
ন্ধবিন্দু 
'সিলিয়ারি পেশি 
'অপটিক সায় 
সিলিয়ারি বডি 
নেত্রপল্পব 


চুর হইগকের 4 িকিত অতটা হলো জনা চোবের এ জনে 
ফলে আমরা দেখতে পাই। রেটিনার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি 


'পিউপিল ছোট-বড় হয় এবং বস্তুর দূরত্ব 
ঘটে। আপতিত আলোক রশ্মি লেন্সের 


7 সোজা 
এভাবে উদ্দীপকের /২ অংশে অর্থাৎ রেটিনায় প্রতিবিষব সৃষ্টি হয়। 


ক. সাইন্যাপৃস কী? 
খ. টেনভন ও লিগামেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ... উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রস্থিসমূহ মানুষের উচ্চতা নির্ধারণে ভূমিকা 

রাখে __ ব্যাখ্যা করো। ৩ 

ঘ, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম গ্রন্থিটি কিভাবে দ্বিতীয় গ্রন্থিটির 

কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে __ব্যাখ্যা করো। ৪ 
১২ নংঘ্রশ্নের উত্তর 

চুর পরপর দুটি নিউরনের সংযোগ স্থল হলো সাইন্যাপস। 

পেশি অস্থির সাথে যে অংশ দিয়ে থাকে তাই হলো 

। অর্থাৎ অস্থি ও পেশির বন্ধন সংঘটিত হয় টেনডন এর 

জি দিকে নি 

অস্থিসমূহের মধ্য সংযোগ অথবা ছর মধ্য 

কোন াটাতে গা যো। অধ নিম আহাদ 
তরুণাস্থিসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। 

চুর উদ্দীপকে আলোচিত প্রথম গ্রন্থিটি হলো পিটুইটারি। পিটুইটারির 


অঙ্গো স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ হরমোন পেশিকলার উপর 
সরাসরি কাজ করে । শৈশবে এর ক্ষরণ কম হলে বামনদশা এবং বেশি 
হলে দানবদশা দেখা দেয়। প্রাপ্ত বয়স্কে এর অতিরিন্ত ক্ষরণ হলে মানুষ 
গরিলাদশা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পিটুইটারির অগ্রলোব হতে নিঃসৃত গ্রোথ 
হরমোনই মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে । 


1717. 


হি গত চারি রা 
'পকের প্রথম গ্রন্থি অর্থাৎ পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রলোব হতে এক 
ধরনের হরমোন বের হয় যা থাইরয়েড গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
অন্যভাবে বলা যেতে পারে থাইরয়েড গ্রন্থি কখন কাজ শুরু ও শেষ 
করবে তার নির্দেশনা দেয় পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্র লোৰ হতে নিঃসৃত 
থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন । উত্ত হরমোনটি যখন নিঃসৃত হয় তখন তা 


থাইরয়েড হতে নি 

নিঃসরণ ক্ষমতা 

-হরমোনের মাধ্যমে । 
মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে জোড়ায় জোড়ায় স্লায়ু 
লাভ করে করোটিকা ভেদ করে দেহের বিভিন্ন অক্তো বিস্তার 


হরমোন সমূহ এবং উত্ত থাইরয়েড গ্রন্থির 
হয় পিটুইটারি গ্রন্থির থাইরয়েড উদ্দীপক 


লাভ করেছে। 4 কে ৭০4%/ 
ক, হরমোন কী? ১ 

খ. “দ্িনেত্র দুষ্টি" বলিতে কী বোঝায়? রতি ২. 
গ.. উদ্দীপকে ্ায়ুগুলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩] 

ঘ. তলের দেরি 
কার্যকারিতা ছাড়া স৷ অঙ্গাগুলোর উপযুস্ত প্রতিবেদন 
অসম্ভব-বিশ্লেষণ করো। ৪ 


১৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
হরমোন হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক আমিষ জাতীয় পদার্থ যা 
ঃক্ষরা গ্রল্থি হতে অতি অল্প মাত্রায় ক্ষরিত হয়ে প্রধানত রন্তু বা 
কলারস দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যবিধি 
পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। 


মর উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্লাযুগুলো হলো করোটিক স্নায়ু নিম্লে করোটিক 
[নলের জাতি ৩একুতি দেওয়া মদ 


সামুর নাম প্রকৃতি 
সংখ্যা 
1_ অলব্যাষ্টার_ অন্রসস্তক্ষের অঙ্কদেশ_ | সংবেদী_ 
ঘা অলা্টক এ 
যা] অকলোমোটর__ | মধ্যমিস্তম্কের অভকদেশ 
[্ শদেশ এ 
ডট ্ীইজোসনাল মেড়েলা_ অবলংগাটার |] মিশ্র 
অগ্র- 
ভা জ্যাব্ডুদেন্গ মেড়ুলা. অবলংলাটার | চেষ্টায় 
অভ্কদেশ 
ঘা ফ্যাসিয়াল মেড়ুলা__ অবলংগাটার | মিশ্র 
পার্খদেশ 
| জা অডটার মেড়ুলা___অবলংসাটার | সংবেদী ] 
পা টার মেড়ুলা_ অবলংগাটার | মিশ্র 
লা [নু অনার চে 
সা ৯৪৩০ ঃ :মেডুলা_ অবলংগাটার ] চেষ্টায় 
ত্যাক্সেসরি পার্শঁদেশ 
সা] হাইপোপ্লোসাল__] মেডুলা___ অবলংগটার 1 চেষ্ীয় 
অভকদেশ 


চুন মানবদেহের গুরুত্রপূর্ণ সংবেদী অঙ্ঞাগুলো হলো চোখ, কান ও নাক। 
এগুলো মানবদেহের সংবেদনে গৃরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব 


যখন খোলা থাকে তখন 
কর্ণিয়া, ত্যাকুয়াস হিউমার, পিউপিল, লেন্স ও ভিট্রিয়াস হিউমার এর 


প্রোটিন | মধ্য দিয়ে এসে রেটিনায় পড়ে এবং রেটিনার উপর বন্তুটির সংক্ষিপ্ত ও 


উল্টা প্রতিবিদ্ব সৃষ্টি হয়। রেটিনার আলোকসংবেদী রড ও কোণ 
কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে অপটিক দ্লায়ুর মাধ্যমে এ আলোক 
মস্তিষ্কের পৌছে যায়। মস্তিষ্কে সবশেষে ব্ুটির সোজা 
প্রতিবিদ্ব হয় এবং বন্ধুটিকে সোজা দেখতে পায়। কোন 
কারণে এই অপটিক স্লা়ু ক্ষ হলে এই আলোক অনুভূতি রেটিনা 
থেকে মস্তিষ্কে বাহিত হবে না। ফলে দেখতেও পারবে না। তাই 
অপটিক স্নায়ু ছাড়া চোখের উপযুন্ত প্রতিবেদন অসম্ভব। তেমনিভাবে 
কান ছারা সংগ্রহীত শব্দ বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ হয়ে অন্তঃকর্ণে পৌছায়। 
অন্তঃকর্ণের অর্গান অব কর্টি-র সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে সামু 
আবেগের সৃষ্টি করে। এই আবেগ অডিটরি প্লাযুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের 
শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। কোনভাবে অডিটরি স্নায়ু 
ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ শুনতে পাবে না এবং কান দ্বারা উপথুদ্ত প্রতিবেদন 
তৈরি অসম্ভব হয়ে পড়বে। অলফ্যাস্টররি স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে নাক 
ছারা প্রতিবেদন সঠিকভাবে সংগৃহীত হবে না। 

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট এই প্রতীয়মান হয় যে, 
সংবেদী [লোর সাথে সম্পর্কিত স্াযুগুলো কার্যকারিতা হারালে 
সঠিকভাবে উদ্দীপনা গ্রহণ ও উপযুস্ত তৈরি অসম্ভব হয়ে 
পরে। 

ছে] সোনিয়া একজন অন্ধ ব্যন্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে বিস্মিত 
হলো সে তার বাবাকে বলল, “একজন অন্ধ ব্যন্তি কীভাবে হাটতে 
পারে।” বাবা বলল, “তার দর্শন অ্তা নষ্ট হয়ে গেলেও শ্রবণ অক্তা 


রয়েছে। /র্মদাদক গপ্ যা? কলেজ 
ক. অন্ধবিন্দু কী? ১ 
খ. নিউরোট্রা্মমিটার বলতে কী বোঝায়? 


ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় অঙ্গোর কাজ করার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ 
ক্র ৪ 
১৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে ত্যাক্সনগুলো মিলিত হয়ে অপটিক স্মায়ু 

৬৬ 
নিউরোট্রান্সমিটার হলো এক ধরনের রাসায়নিক উপাদান যা 
শি পাত কে শিপ বি নাসা এলে হর 
করলে, পরবর্তীতে ইহা ব্যাপন প্রক্রিয়ার সিন্যা' মাধ্যমে বাহিত 


১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
চু উদ্দীপকের ছিতীয় অঙ্াটি হলো মানুষের শ্রবণ অক্তা কান। এই 
অঙ্াটি একাধারে শ্রবণ ও দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। 
কাজ ব্যাখ্যা করা হলো- 

মানুষের কানের তিনটি অংশ যথা- বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। 
হিসেবে শব্দ প্রথমে বহিঃকর্ণের পিনার 


ফেনেন্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার 
পেরিলিম্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিস্ফে কাপন হলে ককলিয়ার অর্গান 
অব কর্টির সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি 
করে। আর এর ফলে শব্দ শোনা যায়। আবার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের অংশ 


মন্ভিস্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় পেশির সংকোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক 
অবস্থানে ফিরে আসে । এর ফলে দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এভাবে 
তাল বজায় রেখে 


২ 
. '/ এর গঠন বর্ণনা কর। তি 
. ' এর কর্মকৌশল "3' এর চাবি-কাঠি-বিশ্লেষণ কর। ৪ 

্ ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
অন্ধবিন্ধুর কাছাকাছি রেটিনার যে অংশে প্রচুর কোনকোষ থাকার 

০৮ 

ঘুর গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের উ্ভবসহ জননাক্জোর সক্রিয় পরিস্ফুটনকালকে 
বয়ঃসন্ধি বলে। একালটি সাধারণত পুরুষে ১৩-১৫ বছরের মধ্যে এবং 

নারীতে ১২-১৩ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হয়। .. 
উদ্দীপকের চিত্রে /. হলো মানুষের অন্তঃ্কর্ণ। কানের সবচেয়ে 
অংশের নাম অন্তকর্ণ। নিম্নে অন্তঃকর্ণের বর্ণনা দেয়া হলো-__. 
গঠনকে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ বলে। এটি পুটি প্রকোষ্ঠ 


১ 
ূ 
রর 


রেসনার ঝিল্লি এবং নিচে বেসিলার ঝিল্লি ছারা আবদ্ধ। বেসিলার ঝিল্লির 
উপরে কিছু এপিখেলিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে অর্গান অব কর্টি গঠন 
করে। যা শ্রবণ অজ্ঞা হিসেবে কাজ করে। 


টি 75-6- 
প্রকার উদীপনার সৃষ্ট হয় যা যথক্রমে ভেস্টিবুলার স্নায়ু ও অডিটরি 
ক 
সংকোচনের দ্বারা দেহ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এভাবে 
উর ০৩ গন জর্জ 
রক্ষার টাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। 


১৬ নং প্রশ্নের উতর 


[০ 5 হলো 9770-4181 ২০৫০ যা হৃর্থপন্ডের স্পন্দনে স্লায়ু 
যোগায়। 

চুগ্রু হর্খপন্ডের রত্ত সপ্চালনকারী সংবহনকে করোনারি 

সংবহন বলে। ধমনির গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির 

মাধ্যমে হৃপিন্ডেরপ্রাটীরে 0১ রম্ত সংবাহিত হয়। হুর্পিন্ডের প্রাটার 


হতে ০০১ সমৃদ্ধ রন্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হুতপিন্ডের ডান আ্যাট্রিয়ামে 
প্রবেশ করে। এভাবেই করোনারি রন্ত সংবহন সম্পন্ন হয়। 
[দ্ধ উদ্দীপকের ৮ হলো মানব মস্তিষ্কের -পশ্চাৎ অস্তিষ্কের একটি অংশ 
মেড়লা অবলংগাটা। এ অংশ থেকেই মানুষের শ্বসন অর্থাৎ 0 কার্যক্রম 
নিয়ন্ত্রিত হয়। মেড়ুলার পাশে অবস্থিত স্লায়ুকেন্দ্রয় প্রশ্বাসকেন্দ্র ও 
নিঃশ্বাসকেন্দ্র নামে পরিচিত। এসব শ্রাসকেন্দ্র শ্বসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 
অঙ্োর সাথে দ্লায়ুজালক দ্বারা যুক্ত থাকে। এছাড়া স্াযুকেন্দরগুলো রন্তে 
00: ও ন* আয়নের মাত্রার প্রতি বিশেষ সংবে প্রদর্শন করে। 
মধ্যে প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রের ক্রিয়া 
বি ॥ এদের একটি উদ্দীপিত হলে অপরুটি অবদমিত হয়ে 
পড়ে। আর এ কারণেই ছন্দোমুয প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস ক্রিয়া সংঘটিত হয়। 
রক্তে 00: এর উপস্থিতিতে ত্যানিউ্টিক কেন্দ্র উদ্দীপিত হয়। এ 
উদ্দীপনা প্রশ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে ডায়াফ্রাম ইন্টারকোস্টাল পেশিতে 
পৌছায় এবং তাৎক্ষণিক শ্রশ্বাস ক্রিয়া শূরু হয়। একই সময়ে স্নায়ু 
উদ্দীপনা প্রশ্বাস কেন্দ্র হতে কেন্দ্রেও প্রেরিত হয়। 
নিউমোট্যাকসিক কোষের স্লায়ু উদ্দীপনা এবং ভেগাস ল্লায়ুর মাধ্যমে 
বায়ুস্ফীতির উদ্দীপনা আযানিউসটিক কেন্দ্রে পৌছালে উহা 
হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রশ্থাসকেন্ডরে ্লায়ু উাদীপনা প্রেরণ বন্ধ 
হয় এবং প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে নিউমোট্যাকসিক 
কেন্দ্র হতে ম্ায়ু উদ্দীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রেও পৌছায়, ফলে নিঃশ্বাস ক্রিয়া 
সুর এভাবে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র হতে একই সাথে ম্লায়ু 
পনা প্রশ্বাসকেন্দ্রে ও নিঃশ্বাসকেন্ত্রে পৌছানোতে একই সময়ে প্রশ্বাস 


জেলির | ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। নিঃশ্বাস ক্রিয়া চলাকালে 


ফুসফুস সডেকোচনজনিত কোন উদ্দীপনা আ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌছায় না 
বলে এর অবদমন ক্রিয়া অপসৃত হয় এবং আযানিউস্টিক কেন্দ্র পুনরায় 
উদ্দীপিত হয়ে প্লায়ু উদ্দীপনা প্রশ্বাস কেন্দ্রে প্রেরণ করে । ফলে পুনরায় 
প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। আর এভাবে মাধ্যমে 
শ্বাসক্িয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। 


টাল চে সানির হা বাতির তনাদিযাানে 
ফুসফুস এক্ষেত্রে মধ্যচ্ছদা ও সংশ্লিষ্ট পেশিসমূহ সংকোচিত প্রসারিত 
হয়ে আলোচ্য কার্যক্রমকে সচল রাখে। স্বাস গ্রহণের সময় ফুসফুস 
আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে আন্তঃফুসফুসীয় চাপ কমে যায়, যার ফলে 
বাইরের ১১০১ 03 যুক্ত বাতাস 


থাকে। চাপের পার্থক্যের কারণে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ০:আযালভিওলাস হতে 
কৈশিকনালির রস্তে প্রবেশ করে । আবার শ্বাস ত্যাগের ক্ষেত্রে ফুসফুসের 
আয়তন হ্রাস পায় এবং এর অভ্যন্তরীণ চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপ অপেক্ষা 
বেড়ে যায়। ফলে ফুসফুস হতে বায়ু সহজে বাইরে নির্গত হয়। এ ক্ষেত্রে 
শিরার রক্তে ০0: এর ঘনতু আ্যাভিওলাসের 002 অপেক্ষা বেশি থাকে। 
তাই এক্ষেত্রেও ব্যাপন 002 শিরার রন্ত হতে আযালভিওলাসে 
প্রবেশ করে এবং পরে নাসা পথে ফুসফুস হতে বাইরে নির্গত হয়। 
এভাবেই ফুসফুসে গ্যাসীয় বিনিময় হয়ে থাকে। 


রর ক্যাজেট জলেত/ 


“উদ্দীপকের অংশটি ব্যতীত 
উদ্দীপকের সবচেয়ে বড় অংশটির বিবরণ দাও ! ৪ 


দেহ সচল থাকবে না।” ব্যাখ্যা কর ৩ 
ঘ. 
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১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
হুম অতঞক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলো হরমোন । 


চু সবল য় দে তীর জলি বা সহী জজ খোলে দার 
'পনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্লামুতত্রে নিয়ে যায় তাদেরকে সংবেদী স্লাযু 
বা সেনসরি নার্ভ বলে। যেমন-অলফ্যাক্টরি নামক সেনসরি নার্ত 
নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি থেকে ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছায়। 


[চুন উদ্দীপকের অংশটি হলো মানব মস্ভিষ্ক। কেন্দ্রীয় দ্লামত্রের মূল 

অংশ হিসেবে মস্তিষ্ক কাজ করে। দেহের সমস্ত অঙ্তোর কার্যকলাপ 

্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নিচে মস্তিষ্কের 

বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ করা হলোঃ 

1. অগ্রমস্তিষ্কের সেরেপ্রাম সংবেদী অঙ্গা থেকে আ'সা অনুভুতি গ্রহণ 
ও বিশ্লেষণ করে। চিন্তা বুদ্ধি, ইচ্ছাশত্তি, উদ্ভাবনী শন্তি 
উরনত মানসিক বোধ নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন সহজাত 
নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। নিয়ন্ত্রণ করে এবং 

"দেহের সব এচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। 

. ১০১ থ্যালামাস অংশ সন সিন 
ইসেবে' কাজ করে । চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রনা প্রা ৬3 
বে আসগর মাগার অনিক 


অগ্রমস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ স্বয়ংক্রিয় দলাযুতন্তরের কেন্দ্র 

হিসেবে কাজ করে। দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুধা, তৃষ্জা, ঘাম, 

ঘুম, রাগ, পীড়ন, ভাললাগা, ঘৃণা, উদ্দেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে 

কাজ। 

15. মধ্যমন্তিষ্ক দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন 
তৈরি করে। 

৬. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সেরেবেলাম অংশ এচ্ছিক “পশির পেশিটান 

নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের চালাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের 
সির লারকাধোটা হুৎস্পন্দন 

" পশ্চাং মেড়ুলা অবলং' অংশ 1, শ্বদন, 

গলাধ্করণ, কাশি, রন্তুবাহিকার সংকোচন, লালা ক্ষরণ প্রভৃতির 

স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে । 

পশ্চাৎ মস্তিষ্কের পনস অংশ রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে এবং 

দেহের দুপাশের পেশির কর্মকান্ড সমন্বয করে। 

্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে থেকে সৃষ্ট ৫-৮ম 
করা সুদে নান নং কাল সপ বরে 

কাজেই উদ্দীপকে উপাস্থাপিত মস্তিষ্ক বাতীত আলোচ্য কর্মকান্ডগুলো 

সম্পন্ন হবে না। ফলে দেহ নিয়ন্ত্রণহীন ও অচল হয়ে পরবে । 

চুদ্ধু উদ্দীপকে উপস্থাপিত মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ হলো 

অগ্রমস্তিষ্কের সেরেব্রাম অংশ। মস্তিষ্কের ওজনের ৮০% ই হচ্ছে 

সেরেবাম। ১ ৯ ৯ 

দুটি বড় কুন্ডলি পাকানো ও বীজ বিশিষ্ট খন্ড নিয়ে (সরেব্রাম গঠিত। 

খন্ডদুটিকে সেরেব্রাল' হেমিস্ফিয়ার বলে। সেরেব্রাম মস্তিষ্কের অন্যান্য 

অংশকে আবৃত করে রাখে। খন্ড দুটি ভেতরের দিকে কপার্স ক্যালোসাম 

নামক চওড়া সনাযুগুচ্ছ দিয়ে যুস্ত। পৃষ্ঠতল নানা স্থানে ভাজ হয়ে উচু নিচু 

অবস্থায় থাকে। উঁচু জায়গাকে জাইরাস ও নিচু জায়গাকে 

বলে। তিনটি প্রশস্ত এর মাধ্যমে প্রতিটি সেরেব্রাল 

পাচটি খন্ডে বিভন্ত হয়, যথা-ক্রন্টাল লোব, প্য/রাইটাল -লোব, 

অক্সিপিটাল লোব, টেদ্পোরাল লোৰ এবং লিস্বিক লোব। সেরেব্রামের 

বহিঃস্তর গ্রে ম্যাটার এবং নিচের অন্ত্ভর হোয়াইট ম্যাটার এ গঠিত 

হয়। 


0. 


া, 


ডা, 


কিছু জৈবরাসায়নিক নিয়ন্ত্রক প্রাণীর দেহের নিদিষ্ট কিছু 

কোষ, গ্রন্থি, টিস্যু থেকে উৎপন্ন হয় এবং রক্ত প্রবাহ দ্বারা প্রবাহিত হয়ে 

দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছে যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন 
শারীরিক ও আচারণজনিত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা। 

/দুল্কট বগাভেট ক্লে 

. কোন প্রক্রিয়ায় খাদ্য থেকে শস্তি উৎপন্ন হয়? ১ 

অর্গান অব কর্টি বলতে কী বোঝায়? ২ 

কী হবে যদি অগ্ন্যাশয় পর্যাপ্ত পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করতে না 

পারে?- ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. 'প্রধান হরমোন উৎপাদক গ্রন্থি" বলা হয় কাকে এবং কেন? ৪ 


আজে 


1717. 
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চুমু খন প্রক্রিয়ায় খাদ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়। 
নে কল বদের ভিতরের ভাসতে রা 

অভ্যন্তরে অবস্থিত মুল শ্রবণ অঙ্তা হলো অর্গান অব কর্টি। এটি 
সচ্ম সংবেদী লোমকোষ গঠিত। এরা বেসিলার পর্দার উপর 
অবস্থান করে এবং অডিটরি স্নায়ুর নিউরনের সাথে যুস্ত। শ্রবণ উদ্দীপনা 
স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রদান করা এর কাজ। 
[ুন্জ অগ্যাশয় একটি মিশ্রগ্রন্থি। এটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে ইনসুলিন 
নামক হরমোন উৎপন্ন করে। এটি অগ্ল্যাশয়ের |) কোষ থেকে উৎপন্ন 
হয়। এটি রস্তে গ্ুকোজের পরিমাণ কমাতে ব্যবহৃত হয়। 
অগ্ন্যাশয় থেকে গুকাগন নামক আরেকটি হরমোন নিঃসৃত হয়। ইহা 
রক্তে গ্ুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যদি অগ্যাশয় পর্যাপ্ত, পরিমাণ 
ই হান 
মাত্রা বাড়তে থাকে। কিন্তু প্যাপ্ত গুকোজ ইনসুলিন দ্বারা ভাঙ্জো না এবং 
পর্যাপ্ত শক্তিও উৎপন্ন হয় না। এর ফলে উত্ত মানবদেহে ডায়াবেটিস 
নামক রোগের আবির্ভাব ঘটে । এর প্রভাবে ঘন ঘন মৃত্র ত্যাগ ও পিপাসা " 
পায়। শরীরে কর্মশস্তি কমে যায়। ফলে ধীরে ধীরে শারিরীকভাবে দুর্বল 
হয়ে যায়। 


চু পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রধান হরমোন উৎপাদক গ্রন্থি বলা হয়। কারণ 
এই গ্রন্থটি হতে নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি বিভিন্ন 
গ্রন্থির ওপর এসব হরমোনের প্রভাব অনেক বেশি । পিটুইটারি থেকে 
বিশেষ ধরনের ট্রপিক হরমোন ক্ষরিত হয় যা অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে 
নিজ নিজ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। যেমন- থাইরয়েড উদ্দীপক 
হরমোন থাইরয়েড গ্র্থিকে থাইরয়েড হরমোন সংগ্লেষ এবং ক্ষয়ণে 
উদ্দীপ্ত করে। লুটিনাইজিং হরমোন (11) নারীদের এন্ট্রোজেন ও 
প্রোজেস্টেরন সংক্লেষে করে। পুরুষে টেস্টোস্টেরণ ক্ষরণেও |] 
উদ্দীপ্ত করে। ফলিকল উদ্দীপক হরমোন্‌ ডিম্বাশয়ের ফলিকলের পূর্ণতা 
দান এবং এন্ট্রোজেন সংশ্লেষে উদ্দীপনা যোগায়। 

হরমোনের প্রভাবে নারীদেহে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি হয়। এছাড়াও এটি দুগ্ধ 
উৎপাদন, অনাক্রম্যের প্রতি সাড়া ও রন্তু কণিকা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। 
আদ্রিনোকর্টিকোট্রুপিক হরমোন জ্যাদ্রেনাল ক্ট্রেক্সকে 

নামক স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। বকে 
পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অক্সিটোসিন জরায়ু কোষের সংকোচন 
নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও অন্যান্য অনেক হরমোন ক্ষরণ করে বিভিন্ন 
কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। 


চিত্র- 

/রিবাইদক ক্যাডেট কলে/ 

. উপযোজন কী? ১ 

শ্বসন বলতে কী বোঝায়? ২ 

. উপরের চিত্র-নি এর গঠন আলোচনা করো। ৩ 

উপরের চিত্র-৮ কীভাবে শ্রবণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? 

ব্যাখ্যচ করো। ৪ 

১৯ নং ্র্নের উত্তর 

চর দ্শনীয় বু ও লেল্সের মধ্যকার দূরত্ব পরিবর্তন না করে যেকোন 

রুকন দের বেন রিনা নতার 
প্যোজন। 


চলে রত লু ভা লা 

সে ব্যন্তির মুখ বা'নাক দিয়ে যান্ত্রিক বা কায়িক ছন্দময় 
প্রক্রিয়ায় বাতাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে তা বের করে দিয়ে পুনরায় 
শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে কোন ব্যন্তিকে সক্ষম করে তোলাকেই কৃত্রিম 
স্বসন বলা হয়। এটি এক ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা । 


সা. 


প্রি 


নি মু সেক দেবকে 
করোটির শ্ুতিকোটরে অন্তঃকর্ণের গঠনকে মেমব্রেনাস 
ল্যাবিরিল্থ বলে। এটি অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ এ পরিবেষ্টিত : মেমব্রেনাস 
ল্যাবিরিম্থ এন্ডোলিম্ফ নামক তরলে এবং অস্থিময় ল্যাবিরিল্থ 
পেরিলিম্ফ- এ পূর্ণ প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। যথা- 
এবং স্যাকুলাস। ইউদ্রিকুলাস অন্তঃকর্ণের উপরদিকের গোল 


, যেখানে দুটি উ্ম্ব ও একটি নু বে অবস্থিত মোট 
তিনটি অং নালি থাকে। প্রত্যেক এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে 
আ্যাম্পুলা গঠন করে যার মধ্যে সংবেদী কোষ ও রোম থাকে । রোমগুলো 


চুনময় ওটোলিথ দানা সম্বলিত জেলির মতো ক্যুপুলায় আবৃত। স্যাকুলাস 
অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ যেখানে একটি প্যাচানো নালিকা বা 


স্ক্যালা 
পেরিলিদ্ছে পূর্ণ 
বিল্লি ও নিচে বেসিলার ঝিল্লিতে আবদ্ধ । বেসিলার ঝিল্লির উপরের কিছু 
এপিখেলিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে সংবেদী অগ্যান অব কর্টি গঠন 
করেছে। এগুলোর সংবেদী রোমও ক্যুপুলায় আবৃত। 


চু উদ্দীপকে উদ্লিখিত চিত্র-নি হলো মানুষের অন্তঃকর্ণ। অন্তরকর্ণ 

শ্রবণে ভূমিকা পালন করে। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রকোষ্ঠ 
নিয়ে গঠিত। যথা-_ ও স্যাকুলাস। প্যাকুলাস মানুষের 
শ্রবণে নিমবুপে গুরুতপূণ 


মানুষ শুনতে পায়। এরপর 
বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটাগা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে 
এবং. প্রশমিত হয়ে যায়। শব্দের মাত্রা গ্রহণ করার জন্য 
ককলিয়ার স্ক্যালা মিডিয়ায় বিশেষ বিশেষ স্থান রয়েছে। যেমন-- 
শব্দের উচ্ষমাত্রা গ্রহণ করে ফেনেসট্রা রোটাগডা সংলগ্ন অংশ, মধ্যম মাত্রা 
গ্রহণ করে মাঝামাঝি অংশ এবং নিষ্নমাত্রা গ্রহণ করে শীর্ষের কাছাকাছি 
অংশ। 

এভাবেই মানব কর্ণের অন্তগঠনের বিভিন্ন অংশ পর্যাযক্রমিকভাবে শ্রবণে 
ভূমিকা পালন করে। 


গহ্বরে বুক্জ3 উন্যপায়ীর বোশষ্ট্া_] 
বিদ্যমান দুটি গঠন তি 
জন্য গঠন, 


অর্গান অব কর্টি কি? 
প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসে বক্ষীয় অঞ্চলের ভৌত 


কর। 
উদ্দীপকের * এর চিহ্নিত চিত্র আক। 
ভিনাকের (কা আলোলাকর! 
২০ নংঘ্রশ্নের 

ককলিয়ার অন্তঃপ্রাচীরে বিশেষভাবে বৃপান্তরিত কোষের সমন্বয়ে 

সংবেদী শ্রবণ অঙ্ঞাই হলো 'অর্গান অব কর্টি'। 

পরশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছদা ও পশূর্কা পেশিগুলোর সংকোচনের ফলে 
চলে পেলে ফুসফুস প্রসারিত হয় এবং আয়তনও 
বেড়ে যায়। ফলে পরিবেশ থেকে বাতাস প্রবেশ করে। 
অন্যদিকে প্রশ্বাসের শেষে ধর্মের জন্য 
পুর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং পিং ও স্বভাবে নিন্নগামী হতে 
থাকে। অর্থাৎ নিশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছদা ও পিঞ্জরাস্থির চাপে ফুসফুস 
তার পূর্বের মূল আয়তন ফিরে পায় এবং বক্ষগহ্ররের আয়তন হ্থাস 
পায়। এ সময় ফুসফুসস্থ বায়ু নাসাপথে পরিবেশে বেরিয়ে আসে । 


উদ্দীপকের *% হলো মানুষের চোখ । 
বুট 


7 কেম জলজ ঢাকা 


জে 


১ 
পরিবর্তন ব্যাখ্যা 
২ 
ত 


গ 
ঘ, ৪ 


চুর উদ্দপকের 3 হলো কর্ণ বা কান যা মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় ও 
ভালো রী অন তে পার 
একইসাথে দুটি ভিন্নধমী কাজ সম্পাদন করে। একটি হলো শ্রবণ এবং 
অন্যটি দেহের ভারসাম্য রক্ষা। এ দুটি কাজের একটির সাথে অন্যটির 
কোন সম্পর্ক নেই। পরিবেশে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ পিনা বা কর্ণছত্রে সংগৃহীত 
হয়ে কর্ণকৃছরে প্রবেশ করে কর্ণপটহকে আঘাত করে। কর্ণপটহে 
কম্পন শব্দতরঙ্গ আকারে ক' দ্বারা হয়ে 
ওভালিসের মাধ্যমে অন্তঃরকর্ণে পৌছায় এবং ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির 
সংবেদী রোমগুলোকে উদ্দীপিত করে । ফলে মানুষ শুনতে পায় এবং এই 
পার ডি ছে দের | অনাদি বে ইলা না 
এবং অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলোর ক্রিস্টির সংবেদী কোষসমূহ ভারসাম্য 
রী অঙ্গা। এসব কোষ থেকে সংবেদী লোম বের হয়। মাথার 
নড়াচড়ার কারণে এসব সংবেদী কোষগুলো উদ্দীপিত হয়। এ উদ্দীপনা 
স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে মানুষ তার আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে 


পারে। তখন মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় পেশীর সংকোচনে মাথা 
আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে এবং দেহের ভারসামা রক্ষা 
হয়। সুতরাং কোন শব্দের প্রতি সাড়া প্রদান ও দেহের ভারসাম্য রক্ষার 
জন্য 


মানবজীবনে কানের ভূমিকা অপরিসীম । 


হৃদ সুদ এত করলজা, ঢোলা। 


/৪ল্রদাদা 
টু চোখের অংশগুলোর নাম লিখ। ১ 
মানুষের তাক গুলোর 


২ 
, উদ্দীপকে '0' চিহ্নিত অং ও 
কাজ লিখ। ৩ 


. উদ্দীপকে উল্লেখিত '4' এবং ট' চিহ্নিত অংশের মধ্যে পার্থকা 


কর। ৪ 
২১ নং প্রশ্নের উত্তর 
মানুষের চোখের আনুষঙ্গিক অংশগুলো হলো- মিডিয়াল রেক্টাস 
, ল্যাটারাল রেক্টাস পেশি, সুপিরিয়র অবলিক পেশি, ইনফিরিয়র 
অবলিক পেশি, অক্ষিপক্ষ, অশুখল্থি ও আইব্রো। 
ছুগ্রু ককালভন্ব দেহের কাঠামো নির্মাণ করে। অন্তঃস্থ নরম 
অঙ্ঞাগুলোকে রক্ষা করে। দেহের ভার বহন করে।.পেশি সংযোজনের 
জন্য উপযুত্ত স্থান করে। কতকালতন্তের অংশ করোটিকা 
অন্তিষ্ককে আবৃত ও সুরক্ষিত রাখে । 
ঘুর ০ চিছ্তি অংশটি হলো পিটুইটারি গ্রন্থি। এটি অন্য সকল 
অন্তঃক্ষরা নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এটি আকারে 
অত্যন্ত ছোট যা দেখতে মটর দানার মতো। আকারে ছোট হলেও এ 
গ্রশ্থিটি যেসব হরমোন ক্ষরণ করে সেগুলো মানবদেহে অত্রান্ত গবুতপূর্ণ 
ভূমিকা লে বে 
এগুলোর মধ্যে টোট্রুপিক হরমোন দেহের ও 
বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন থাইরক্সিনের 
নিঃসরণে ভূমিকা রাখে এবং গোনাডোটুপিক হরমোন জনন অক্তোর 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করে! এ গ্রন্থির নিঃসরণ ঠিকমতো না হলে 
মানবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। এ গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন অন্যান্য 
অন্তংক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আকৃতিতে অনেক ছোট হলেও 
এর কাজের অনুধাবন করে একে বলা হয় রাজগ্রন্থি ৰা প্রভুগন্থি। 
অতএব উ' আলোচনা হতে বলা যায় যে, ৫ অর্থাৎ পিটুইটারি 
গ্রন্থি মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। 
রী ১৪পকে উক্ত চিত 2 8 টিবি জলে দলা য্বনে 
সেরেব্রাম ও সেরেবেলাম। সবচেয়ে বড় অংশ হলো 
সেরে ্রাম কিন্তু পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেযে বড় অংশ হলো সেরেবেলাম। 
সেরেব্রামের দুটি খণ্ড থাকে। এ খণ্ড দুটি ভেতরের দিকে কর্পাস 
ক্যালোসাম নামে চওড়া স্লায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত অদ্যদিকে সেরেবেলামের 
দুটি খণ্ড ভার্মিস নামে একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহাযো যুক্ত । সেরেব্রামের 
পৃষ্ঠতল নানা স্থানে ভাজ হয়ে উচু নিচু অবস্থায় থাকে । উঁচু জায়গাকে 


লক 


। 
ংশ থেকে নিঃসৃত হরমোনের নাম 


1717. 111 


প্রশ্ন ঘাসফড়িং এর চোখ যৌগিক চোখ এবং মানুষের চোখ সরল 
চোখ । এ দু'ধরনের চোখের গঠনে বেশ পার্থক্য রয়েছে। 


এজতক উজরা হেল কলেজ, ঢাকা? 
ক. করোটিক স্নায়ু কাকে বলে? ১ 
- খ. হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দ্বিতীয় ধরনের চোখের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত 
চিত্র অংকন করো। + 

উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি বিশ্লেষণ করো। 


[তর উদ্দীপকের দ্বিতীয় ধরনের চোখ হলো মানুষের সরল চোখ। মানুষের 

চোখের লক্মচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র নিম্নরূপ: 

১১ (গ) নং সৃজনশীল প্র্নোন্তরের অনুরূপ । 

দ্র উদ্দীপকের শেষ বাক্যে ঘাসফড়িং এর যৌগিক চোখ ও মানুষের 

সরল চোখের গঠনের পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। 

নিচে ঘাসফড়িং এর পুষ্জাঞ্ষি ও মানুষের সরলাক্ষির পার্থক্য বা ভিন্নতা 

তুলে ধরা হলো__ 

1, পুষ্জাক্ষি আগ্োপোডা পর্বের প্রাণীদের মাথার পৃষ্ঠ বা পার্থ্দিকে 
থাকে। আৰ সরলাক্ষি মেরুদন্তী প্রাণীদের মাথার দুইপাশে কোটরের 
ভেতর থাকে। 


॥.. পুষ্কাক্ষি গোলাকার বা অসংখ্য ওমাটিডিয়াম একক নিয়ে 
গঠিত। প্রায় গোলাকার নিজেই একটি একক। 
1. পুষ্জাক্ষির এককের উপাদান হলো কনিয়া, কর্নিয়াজেন কোষ, কোন 
র্যাবডোম ইত্যাদি। সরলাক্ষিতে রয়েছে কণিয়া, , লেন্স, 


হয়। আর সরলাক্ষিতে সবক্ষেত্রে ধরনের প্রতিবিস্ব গঠিত 
হয়। 
%.. পুঞ্াক্ষি অতি রশ্মি শনান্ত করতে পারে। অন্যদিকে 


সরলাক্ষি অতি রশ্মি শনান্ত করতে পারে না। 
উপুন্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে আলোচ্য দু'ধরনের চোখের 
বেশ পার্থক্য রয়েছে।- 


ক. টিমপেনিক পর্দা কী? ১ 
খ. হরমোন ও এনজাইম বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকটি সম্পূর্ণ করে এর বিভিন্ন অংশের নাম লিখ । ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের সাথে //1/020৫8 পর্বের প্রাণীর দর্শন এককের 
তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪ 

ট ২৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছুদ্রু বহিঃঅভিটরি মিটাসের শেষ প্রান্তে এবং মধ্যকর্পণের মুখে 
আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ডিস্বাকার, স্থিতিস্থাপক পর্দাই হলো 


টিমপেনিক পর্দা। 

ছুছ্ু নালিবিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ফেনলিক, স্টেরয়েড বা প্রোটিনধমী 
পদার্থ হলো হরমোন। হরমোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হতে অল্প পরিমাণে 
নিঃসৃত হয়ে রন্ত বা কলারস দিয়ে প্রবাহিত হয়। এটি দেহের 

ও সুদৃরপ্রসারী শারীরবৃতীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে এনজাইম 
নালিযুন্ত গ্রন্থি বা বহিঃক্ষরা গ্রল্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এটি প্রোটিনধমী 
এবং এর কার্যপদ্ধতি দুত ও ফল তাতক্ষণিক। 


উদ্দীপকের চিত্রটি হলো মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদ। 

এর চিহ্নিত চিত্র অকন করা হলো- 
১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুর্প। 
চুর উদ্দীপকের চিত্রটি হলো মানৰ চোখের অক্ষিগোলকের | অপরদিকে 
/1110৩৫8 পর্বের প্রাণীদের দর্শন অঙ্গা হলো পুঞ্াক্ষি যা অসংখ্য 
ওমাটিডিয়াম একক নিয়ে গঠিত। 


ওমাটিডিয়ামের অঞ্ল। 
ওমাটিডিয়ামের প্রাথমিক রপ্জাক আবরণী আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। 
এক্ষেত্রে অক্ষিগোলকের পিউপিল চোখের অভ্যন্তরে আলোর প্রবেশ 
নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত অক্ষিগোলকের তিনটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান যা 


স্লাযুতন্ুগুলো মিলিত হয়ে অপটিক স্নায়ু গঠন করে। মানুষ দু'চোখ দিয়ে 
একটি বস্তুকে এককভাবে ত্রিমাত্রিক গঠনে দেখে । অপরদিকে সব 
ওমাটিডিয়ামের সম্মিলিত প্রতিবিদ্ব কোন বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে 
সাহায্য করে। 
হতে), এর চোখ জটিল কিন্তু £ এর চোখ সরল। 
একলিরস কলেজ ঢাকা/ 
ক. স্ক্যালা মিডিয়াতে বিদ্যমান তরলের নাম কী? ১ 
খ. আল জিহ্বা-তে বিদ্যমান তরুণাস্থির নাম ও বৈশিষ্ট্য লিখ। ২ 
গ. উদ্দীপকের % এর উল্লেখিত অঙ্তোর লম্চ্ছেদের চিত্র অংকন 
কর। ৬ ৩ 
উদ্দীপকের /ও % এর মধ্যে তুল্নামূলক বিশ্লেষণ কর। লন 
২৪ নং ্রশ্নের উত্তর 
ছু ্যালা মিডিয়াতে বিদ্যমান তরলের নাম এন্ডোলিম্ফ। 


ঘ 


অর্থাৎ সরল চোখের লক্বচ্ছেদের চিত্র অংকন করা হলো_ . 
১১ গে) নং সৃজনশীল প্রশ্্োন্তরের অনুর্প। 
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নু উদ্দীপকে » ও % এর চোখ যথাক্রমে জটিল ও সরল চোখ । জটিল 
চোখের মাধ্যমে আথোপোডা পর্বের প্রাণিরা দর্শন সম্পন্ন করে । মানুষসহ 
অন্যান্য কর্ডেটরা সরল চোখের মাধ্যমে দর্শন সম্পন্ন করে। জটিল চোখ 
পুঞ্জাক্ষি নামে পরিচিত এতে প্রায় দুই হাজার দর্শন একক বা 


ওমাটিডিয়াম বিদ্যমান। অন্যদিকে সরল চোখে এইরূপ দর্শন একক |. 


থাকে না। একটি ওমাটিডিয়াম কর্ণিয়া, কর্ণিয়াজেন কোষ, ক্রিস্টালাইন 
র্যাবডোম, রেটিনাল সিথ, ভিত্তি বিশলী ও স্াযুত্ত' নিয়ে গঠিত। সরল 
চোখ স্ক্রেরা, কোরয়েড, রেটিনা, লে ও অক্ষিগোলক গহ্বর নিয়ে 
গঠিত। জটিল চোখে র্যাবডোমের মাধ্যমে আলো গৃহীত হয় কিন্তু সরল 
চোখে লেন্সের মাধ্যমে আলো গৃহীত হয়। জটিল চোখ বিশিষ্ট প্রাণি 
এপোজিশন ও সুপারপজিশনের মাধ্যমে বস্তুকে দেখতে. পায়। সরল 
চোখ বিশিষ্ট প্রাণি উপযোজনের মাধ্যমে বস্তুকে দেখতে পায়। জটিল 
চোখে নেত্রপল্লৰ ও অশুগ্রন্থি না থাকলেও সরল চোখে এগুলো 
বিদ্যমান। 


)-, 
/ঞ্গ গিট লেজ! 


. মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা বহনকারী করোটিক স্লায়ু কোনটি? ্ 
মধ্যকর্ণে অবস্থিত ছিদ্র দু'টির কাজ লেখ। 
উপকরণ অপি তাবে সা 
করে বর্ণনা কর। 
. চিত্রের '9' অংশটির প্যাচানো নালিকার সুষ্ধ্ধ গঠন লি 
শ্রবণ কৌশল বর্ণনা কর। 

২৫ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা বহনকারী করোটিক স্নায়ু হলো | নং দ্লায়ু 
অলফ্যাক্টরি। ্ 


ছু মধ্যকর্ণের উপরের দিকের ছিদ্র ফেনেন্ট্রা ওভালিসের কাজ হলো 
শব্দকে মধ্যকর্ণ হতে অন্তরকর্ণে প্রবেশ করানো । আর, নিচের দিকের 
গোল ছিদ্র ফেনেস্ট্রা রোটাগার মাধ্যমে শব্দতরঙ্জা ককলিয়ায় প্রবেশের 
পর আবার বাইরে চলে আসে। 


[যু উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রের অর হালা নুর জরি 
অংশ ইউদ্রিকুলাস যা মূলত ভারসাম্য রক্ষায় মস্তিষ্ককে সাহায্য করে। 
ইউট্রিকুলাস হলো অন্তঃকর্ণের উপরদিকের গোল প্রকোষ্ঠ। এতে দুটি 
উন্নস্ব ও একটি অনুভূমিকভাবে অবস্থিত মোট ৩টি অর্ধবৃত্তাকার নালি 
থাকে। নালিগুলো পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে। প্রত্যেক নালির 
এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে ত্যাম্পুলা গঠন করে যার মধ্যে সংবেদী কোষ ও 
রোম থাকে । রোমগুলো চুনময় ওটোলিথ দানা সম্বলিত জেলির মধ্যে 
ক্যুপুলা-য় আবৃত থাকে এবং এন্ডোলিস্ফে ভাসমান অবস্থায় থাকে। 
মানুষের মাথা কোন এক তলে হেলে গেলে এঁ পাশের ওটোলিথগুলো 
ক্যুপুলার সংবেদী রোমের সংস্পর্শে আসে, ফলে সংবেদী কোষগুলো 
উদ্দীপ্ত হয়। এই উদ্দীপনা দ্লায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে মানুষ দেহের 
আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে পারে । তখন মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় 
পেশির সংকোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে । সঙ্গে 
সঙ্গে দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। 

চু উদ্দীপকের চিত্রে '৪' চিহ্িত অংশটি হলো অন্তঃকর্ণের স্যাকুলাস যা 
মূলত শ্রবণ অঙ্ঞা হিসেবে কাজ করে। 


পিন সংহিতা বহুত নিট পপ করে টিলেিক 
পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। কীপনে মধ্যকর্ণে অবস্থিত 
ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয় 
যার ফলে প্রথমে ফেনেসট্রাওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তকর্ণের ককলিয়ার 
পেরিলিম্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিন্ফে কীপন হলে ককলিয়ার গান 
চান 
করে । এ আবেগ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিস্কে শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে 
মানুষ শুনতে পায়। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার 
মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। 


ছতুত 4) দৃষ্টি __+ 08) চোখ __+ (০0) মস্তিষ্ক 
/ঠাহীনস্টোদ 


ইউস্টেশিয়ান নালি কী? 
ও দেবার ২ 
লঙ্গচ্ছেদ এঁকে চিহ্নিত কর। ৩ 
উদ্দীপকের ০ অঙ্গটি হতে উৎপন্ন সামু প্লামুবিক টির 
গুরুতপূর্ণ- বিশ্লেষণ কর। 
২৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
৮ 


নালি হলো মধ্যকর্ণের অডকীয়দেশ থেকে সৃষ্ট হয়ে 
বিস্তৃত একটি সরু নালি বিশেষ । 
রে: উর 
কোণকোষ 
কোষগুলো 


কলেজ গলা 
১ 


প্রত িঞ 


রড 


॥॥. উজ্জল আলোক সংবেদী। 
7৬ আলোতে রঙিন 
তৈরি করে। প্রতিবিষ্ব তৈরি করে। 

উদ্দীপকের ৪ অঙ্গাটি হলো মানুষের চোখ । নিম্নে এর লম্বচ্ছেদের 
চিত্র দেয়া হলো- 

১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোততরের অনুরূপ । 

চু উদ্দীপকে উল্লিখিত '0' অঙ্গাটি হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক থেকে ১২ 

জোড়া স্নায়ু উৎপন্ন হয়। এরা দেহের বিভিন্ন অঙ্তোর সাথে যুক্ত থেকে 

নানা রকমের কাজ সম্পরন করে। 

মস্তিষ্কের থেকে উৎপন্ন স্াযুগুলোকে কাজের প্রকৃতির উপর 

ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। , 


ঃ ও 
নিয়ন্ত্রণ করে, আ্যাবডুস্ন্ ক্ষিগোলক নিয়ন্ত্রণ করে, 
ত্যাক্সোসরি গলবিল, স্বরযন্ত, গ্রীবা ও কাধের পেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ 
করে, হাইপোগ্লোসাল জিহ্বা ও শ্রীবার সঞ্ালন নিয়ন্ত্রণ করে। আবার 


575 
দেহের কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে 
্ ৮০ 


পু নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও: 


২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
[দ্র নিষেকের পর জাইগোট যে পরক্রিয়ায়ব্াস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর 
এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় সেই প্রক্রিয়াই হলো ইমপ্ল্যান্টেশন। 


দু আ্যান্টিবডি ও আ্যান্টিজেনের মধ্যে পাথক্য নিচে দেওয়া হলো_ 
ত্যান্টবডি_ আ্ান্টিজেন 


১. আ্যান্টিবাডি বাহরাগত ১. আ্যান্টিজেন বাহরাগত বনু 
ক্ষতিকর বন্তুর (আ্যান্টিজেন)  ] যা প্যাথোজেন নামে পরিচিত 
উপস্থিতি ও মিথস্ক্িয়ার এবং পোষকের দেহে 
মাধ্যমে সুষট প্রতিরোধী বস্তু। | অনুপ্রবেশ করে। 
ই রাসায়ানক ২. আ্যান্টিজেন রাসায়নিক 
প্রকৃতিতে প্রোটিন। প্রোটিন, 
বিডি 
গ্লাইকোণ্রোটিন। পরাগরেণু, 
ডিমের সাদা অংশ, রন্তু 
ইত্যাদিও বলে 
বিবেচতি হয়। 
ত ত. ত্যান্টিজেনের সক্রিয় 
বানি সি অবস্থান রয়েছে। এরা মূলত 
হয়। এর স্বকীয় কোন অণুজীব বা । 
উপস্থিতি নেই। ই 


ভালে তির ১ হেট লো চু 
সবচেয়ে বড় অংশ। মস্তিষ্কের ওজনের প্রায় ৮০%_ই 

সেরেব্রাম। নিচে এর গঠন বর্ণনা করা হলো- 

মন্তিষ্কের সবচেয়ে উপরের অংশ হলো সেরেব্রাম । এটি মন্তিষ্কের নিচের 


ভাজ হয়ে অবস্থায় থাকে 
বর পী 


[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 7 চিহ্নিত অংশটি হলো পিটুইটারি গ্রন্থি । 
সেরে জিরার 


উদ্দীপক হরমোন থাইরয়েড হরমোন 
সংশ্লেষ এবং ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। ৎ হরমোন 0.1) নারীদেহে 
এ ও প্রজেস্টেরণ সংক্লেষে করে। পুরুষে টেস্টোস্টেরণ 
ক্ষরণেও 17 উদ্দীপ্ত করে। ফলিকল উদ্দীপক হরমোন ডিস্বাশয়ের 


ফলিকলের পূর্ণতা দান এবং এন্ট্রোজেন সংশ্লেষে উদ্দীপনা যোগায়। 
প্রোল্যাকটিন হরমোনের প্রভাবে নারীদেহে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি হয়। 
এছাড়াও এটি দুগ্ধ উৎপাদন, অনাক্রম্যের প্রতি সাড়া ও রন্তু কণিকা 


সৃষ্টিতে অবদান রাখে। আত্রিনোকর্টিকোট্রিপিক হরমোন আ্যাড্রেনাল 
কন্ট্েক্কে গুকোকর্টিকয়েড নামক স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা 
যোগায়। ভ্যাসোপ্রেসিন বৃক্ধে পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অক্সিটোসিন 
জরায়ু কোষের সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও অন্যান্য অনেক 
হরমোন ক্ষরণ করে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। 
উপরো্িখিত পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, 
পি গ্রন্থি বিভিন্ন প্রকার হরমোন ক্ষরণের মাধ্যমে অন্যান্য 

উদ্দীপ্ত করে দেহের সমন্বয় সাধন এবং বিকাশে গুরুত্রপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। 


/টিজরা হা সুষ্ক এক কলেজ চার 
হেলিকোট্রিমা কী? ১ 
বয়ঃসন্ধিকাল বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকের "২" চিহ্নিত অংশটির গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
উদ্দীপকের অঙ্গটির (চিত্র-১) -সাথে ঘাসফড়িং এর সংশ্লিষ্ট 
অঙ্গের গঠন ও কার্যকারীতার তুলনা করো। ৪ 

২৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
[ুর ককলিয়ার উধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠ যে সরু নলাকার অংশের সাথে 
পরস্পর যুস্ত তাই হেলিকোট্রিমা। ' 
ঃ সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় 

বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়টি হচ্ছে ,কৈশোর 
অতিক্রম. করে যৌবনে পদার্পনের মুহূর্ত। এ কালটি পুরুষে ১৩-১৫ 
বছরের মধ্যে এবং নারীতে ১২-১৩ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হয়। এ সময় 
বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক গঠন ও চরিত্রে নানান বৈশিষ্ট্য দেখা 
দেয়। বয়ঃসন্ধিকালের এসব বৈশিষ্ট্যকে সেকেন্ডারী যৌন বৈশিষ্ট্য 
বলে। বীর্যপাত ও রজঃচক্র যথাক্রমে ছেলে ও মেয়েদের বয়ঃাপ্তির 
বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকাশ। 
ছু উদ্দীপকে বর্ণিত "ৎ' অংশটি হলো রেটিনা। এটি কোরয়েডের নিচে 
অবস্থিত এবং একমাত্র আলো-সংবেদী অংশ । এতে রড ও কোণকোষ 
নামক দু ধরনের আলো সংবেদী কোষ আছে। রডকোষগুলো লম্বাটে ও 
রোডপসিন নামক প্রোটিনযুক্ত। এটি অনুজ্জবল আলোতে দর্শন উপযোগী । 
কোনকোষগুলো কোণাকৃতি ও আয়োডপসিন নামক প্রোটিনযুক্ত। এটি 
উজ্ছল আলোতে দর্শন উপযোগী । রেটিনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 
অংশগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-_ 
অন্ধবিন্দু: আক্সনগুলো অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে মিলিত হয়ে অপটিক 
স্নায়ু গঠন করে সে বিন্দুটি অন্ধবিন্দু। এটি আলোক সংবেদী নয়। 
ফোবিয়া সেন্ট্রালিস: অন্ধবিন্দুর, কাছাকাছি রেটিনার যে অংশে প্রচুর 
কোণকোষ দেখা যায় তাই ফোবিয়া সেন্ট্রালিস। এটি অতিরিস্ত আলো 
সংবেদী হওয়ায় এখানে সবচেয়ে ভালো প্রতিবিদ্ব সৃষ্টি হয়। 
অপটিক ফ্লাযু: রেটিনা স্তরে গ্যাংপ্লিওনসমৃদ্ধ নিউরনগুলোর আ্যাক্সনসমূহ 
একত্রিত হয়ে অপটিক স্পায়ু গঠন করে। 


শর্ত ঞে 


| চুর উদ্দীপকে বণিত ' অঙ্গটি হলো মানুষের চোখ । মানুষের দর্শন 


অঙ্গা হচ্ছে চোখ। অপরদিকে ঘাসফড়িং এর দর্শন অঙ্গা হচ্ছে পুঞ্জাক্ষি। 
নিম্সে চোখও পুক্জাক্ষির গঠন ও বার্যকারিতার তুলনা করা হলো- 
মানুষের চোখ মাথার দুপাশে কান ও নাকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। 
অন্যদিকে ঘাসফড়িং এর পুষ্জাক্ষি মাথার দুপাশে পৃষ্ঠ-পার্খীদেশে 
অবস্থিত। পুঞ্জাক্ষি অসংখ্য ওমাটিডিয়ার সমন্বয়ে গঠিত আবার চোখ 
অক্ষিগোলক ও কিছু আনুষষ্তিক অংশ নিয়ে গঠিত। পুপ্জাক্ষির আইরিস 
আবরণ অসংখ্য ও লম্বাকৃতির। অন্যদিকে চোখে আইরিস আবরণ 
একটি । গোলাকার চোখে স্কেরা ও কোরয়েড বিদ্যমান, অপরদিকে 
পুঞ্জাক্িতে এটি অনুপস্থিত পুঙ্জাক্ষি মৃদু আলোতে সুপারপজিশন এবং 
উজ্জল আলোয় আ্যাপোজিশন প্রতিবিস্থ গঠন করলেও চোখ এ ধরনের 
প্রতিবিদ্ব গঠন করতে পারে না। পুঞ্জাক্ষি অতিবেগুনি রশ্মি শনান্ত করতে 
পারে, অন্যদিকে চোখ এ রশ্মি শনান্ত করতে পারে না। 
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ঘ. স্তিমিত ও উজ্জ্বল আলোতে / ও ৪ এর পরিবর্তন বিশ্লেষণ | প্রধান 


কর ৪ 
২৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ঘুর হরমোন সৃষ্টিকারী প্রধান গ্রন্থি বা প্তুগ্রন্থি হলো প্টুইটারি গ্রল্থি। 


ছু মানবদেহের প্রথম করোটিক স্নায়ু অলফ্যাক্টরির কাজ হলো ঘ্রাণ 
অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো । আর করোটিক স্নায়ু অপটিক 
দর্শন্র অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে। রে 

ছু উদ্দীপকের চিত্রে '০' চিহিত অংশটি হলো অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান অংশ 
সেরেব্রাম। দুটি বড়, কুন্ডলি পাকানো .ও খাজবিশিষ্ট খন্ড নিয়ে সেরে ব্রাম 
গঠিত। খন্ডদুটিকে সেরেত্রাল বলে। খণ্ড দুটি ভেতরের 
দিকে কর্পাস ক্যালোসাম নামক চওড়া দিয়ে যুক্ত। নানা 
স্থানে ভাজ হয়ে উঁচু নিচু অবস্থায় থাকে । উঁচু জায়গাকে এবং 
নিচু জায়গাকে ফিসার বলে। কয়েকটি ভাজ সুগঠিত ও গভীর হয়ে ৩টি 


প্রশস্ত ফিসার সৃষ্টি করে (যথা-সেন্ট্রা, প্যারাইটো-অক্সিপিটাল ও 
ল্যাটেরাল ফিসার)। ফলে, প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিচ্ফিয়ার ৫টি 


সেরেব্রামের বহিঃস্তর ৩ সেমি. পুরু ও থে ম্যাটার-এ গঠিত। এর 
সেরেব্রাদ কর্টেক্স। গ্রে-্যাটার হলো কেন্দ্রীয় দলাযুতন্ত্রে ধূসর 
যা স্লায়ুকোষ, নিউরোগ্রিয়া ও সিন্যাপস নিয়ে গঠিত। আর এর 
অর্থাৎ সেরেব্বামের অন্তঃন্তর বের ফোটা গঠিত রি 
মেড়ুলা নামে পরিচিত। হোয়াইট হলো কন্রী় সাতে টিস্যু যা 
সুলতা াযোলনযত রাত নিয়ে গঠিত এবং সাদাবপের। 
উদ্দীপকের চিত্রের ' চিহ্নিত অংশটি হলো পিউপিল এবং 'ট' 
অংশটি হলো আইরিশ। কর্ণিয়ার পেছনে কোরয়েডের বাড়ানো 
অম্বচ্ছ, গোল ও মধ্য-ছিদ্যুস্ত কালো রংয়ের পর্দাটির নাম আইরিশ। 
আইরিশের কেন্দ্রের গোল কালো রংয়ের ছিদ্রটির নাম পিউপিল। 


নাম 
অংশ 


আর, 

স্তিমিত ও উজ্কবল আলোতে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে 
পিউপিলের আকার পরিবর্তিত হয় এবং দৃষ্টি নিশ্চিত হয়। 

আইরিশ কর্ণিয়ার পেছনেও লেন্সের সামনে এবং দু'ধরনের 
অনৈচ্ছিক পেশিতে গঠিত। আইরিশ পেশির সংকোচন-প্রসারণ 
পিউপিলকে বড় ও ছোট করে, ফলে লেন্সে পরিমিত আলোর প্রবেশ 
নিশ্চিত হয়। পিউপিলকে ঘিরে বৃত্তাকার ও অরীয় পেশি অবস্থিত। 
আলোকের তীব্রতা অরীয় ও বৃত্তাকার পেশির সংকোচন ও 
প্রসারণের সাহায্যে পিউপিলটি প্রয়োজন মতো ছোট-বড় করা যায়। 
অরীয় পেশি প্রসারিত হলে এবং বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হলে পিউপিল 
ছোট হয়। আর, অরীয় পেশি সংকুচিত হলে ও বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত 
হলে পিউপিল বড় হয়ে অক্ষিগোলকের মধ্য দিয়ে আলো চোখে প্রবেশ 
করে। মৃদু আলোতে পিউপিল বড় হয় এবং উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে 
পিউপিল ছোট হয়। 


এ 


১ /চিঈরদ উচ্চ নাধ্যানীক /কিদাদয ভাবা! | 

ক. ইউট্রিকুলাস কী? ১ 
খ. অর্গ্যান অব কর্টি অকার্ষকর হলে আমরা শুনতে পারি না কেন?২ 
গ. £ লেয়ার তৈরিকারী প্রধান দু'প্রকার কোষের মধ্যে পার্থক্য 
কর। তি 

ঘ. "১১৩ ৯" এ প্রতিবিদ্ব প্রতিসারিত হলেও 2 এ না পড়লে 
আমরা দেখতে পাব না। উ্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪ 
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1717. 


৩০ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুল অনত£কর্ণের উপরদিকের গোলাকার প্রকোষ্ঠটিই হলো ইউট্রিকুলাস। 
[চুর ককলিয়ার নালির অভান্তরে অবস্থিত অর্ণ্যান অব কর্টি হলো মূল 
শ্রবণ অঙ্ঞা। এটি সুক্ষ সংবেদী রোমকোষ নিয়ে গঠিত। এরা বেসিলার 
পর্দার উপর অবস্থান করে এবং অডিটরি-স্লায়ুর সাথে সংযুক্ত 
থাকে। তাই অর্ান অব কটি অকার্যকর হলে শ্রবণ উদ্দীপনা স্নায়ুর 
মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছাবে না এবং আমরা শুনতে পারবো না। 
[ছুট উদ্দীপকে উল্লিখিত ? লেয়ারটি হলো রেটিনা। রেটিনা তৈরিকারী 
প্রকার কোষ হলো রড কোষ ও কোণ কোষ। এদের মধ্যে 
পার্থক্য নিম্নরূপ: 

রড কোষ কোন কোষ 
7 কোষগুলো রড বা দণ্ভাকৃতির 7 ত্র কোষগুলো [তির বা 
ৰ ওজর: 
॥. এ কোষে রডোপসিন নামক 1. এ কোষে আয়োডপসিন নামক 


এক ধরনের বর্ণকণিকা থাকে। তিন ধরনের বর্ণ কণিকা থাকে । 
॥. মৃদু আলোক সংবেদী। 1॥. উজ্জ্বল আলোক সংবেদী। 
1. মৃদু আলোতে সাদা কালো 11৬. উজ্জল আলোতে রঙিন 
তিবিস্ব তৈরি করে। প্রতিবিম্ব তৈরি করে। 
৬. এর সংখ্যা প্রায় : ১২০৬. এর সংখ্যা প্রায় ৭০ মিলিয়ন। 


। 
৬. রড কোষের অনুপস্থিতিতে | ৬. কোণ কোষের অনুপস্থিতিতে 
__রাতকানা রোগ হয়। অন্ধতু হয়। 
চুদ্ধ উদ্দীপকের ১. % এবং 2 হলো যথাক্রমে চোখের কণিয়া, লেগ এবং রেটিনা। 
চোখ খোলা থাকা অবস্থায় বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি প্রথমে 
কর্ণিয়ায় পতিত হয়। এরপর আ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স ও ভিটরয়াস 
হিউমারের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আলোক রশ্মি রেটিনায় পতিত 
হয়। আলোক রশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী পিউপিল ছোট-বড় হয় এবং 
দূরতু অনুযায়ী লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন ঘটে। আপতিত আলোক, 
তেদিা নি ভিন ভিবাু র 
প্রতিফলিত হয়। ফলে রেটিনায় বসুর একটি ছোট ও প্রতিবিষ্ব 
গঠিত হয়। রেটিনার আলোক সংবেদী (রড ও কোণ) 
আলোক রশ্ির প্রভাবে উদ্দীপিত হয় এবং এ উদ্দীপনা অপটিক স্নায়ুর 
মাধ্যমে মস্তিষ্কের দৃষ্টি কেন্দ্রে পৌছায়। মস্তিষ্কের অজ্ঞাত 
উপায়ে বস্তুর উল্টা প্রতিবিষ্ব সোজা হয়ে যায়, ফলে আমরা ব্তুটিকে 
সোজা দেখতে পাই। 
আলোচনা সাপেক্ষে তাই বলা যায়, কর্ণিয়া ও লেনে প্রতিবিদ্ব প্রতিসারিত 
হলেও রেটিনায় না পড়লে আমরা দেখতে পাব না। 
সংবেদী অঙ্তা পড়ানোর সময় শিক্ষক বললেন, কান 
একটি সংবেদী অঙ্গা। তিনি এর গঠন বর্ণনা করলেন। একই সময় 
বললেন কীভাবে মানুষ শুনতে পায় এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে । 
/ভাদনজট ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, চাকা। 
ক. জি রিস্। র্ 
খ. পিটুইটারি গ্রস্থিকে কেন প্রভুগ্রন্থি বলা হয়? ২ 
গ. উপরে উল্লিখিত অ্তোর শ্রবণ কৌশল বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. “কান দেহের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'- 
ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 
যেসব নালিবিহীন গ্রন্থির ক্ষরণ সরাসরি রন্ত বা লসিকার মাধ্যমে 
হয়ে দূরবর্তী সুনিদিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় সেগুলোই হলো 
অন্তংক্ষরা গ্রন্থি । 
পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে সংযুক্ত একটি 
০৮7৮৮: 
ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় সকল গ্রস্থির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। এজন্য এ গ্রন্থিকে প্রভুগরন্থি 
বলা হয়। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত জঙ্তাটি হলো মানুষের কান। বহিঃকর্ণ বা পিনায় 
সংগৃহীত শব্দতরঙ্গা বহিঃঅডিটরি মিটাসৈ প্রবেশ করে টিমপেনিক 
পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। এই কীপনে মধ্যকর্ণে অবস্থিত 
ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয় 
যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তঃকর্ণের 
ককলিয়ার পেরিলিস্ফে কাপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিস্ফে কাপন হলে 
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ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে নায় 
আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি দ্লায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের 
শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ 
ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে 
যায়। শব্দের বিভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করার জন্য ককলিয়ার স্ক্যালা মিডিয়ায় 
বিশেষ বিশ্ে স্থান রয়েছে। যেমন- শব্দের উচ্চমাত্রা গ্রহণ করে 
ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা সংলগ্ন অংশ, মধ্যম মাত্রা গ্রহণ করে মাঝামাঝি অংশ 
এবং নিমনমাত্রা গ্রহণ করে শীর্ষের কাছাকাছি অংশ। 


এভাবেই মানব কর্ণের অন্তরগঠনের বিভিন্ন অংশ পর্যায় ক্রমিকভাবে শ্রবণে ভর 


ভুমিকা পালন করে। 

দ্র দেহের ভারসাম্য রক্ষায় কান গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে 
ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো- 

অন্তঃকর্ণের অ: নালির মধ্যে অবস্থিত আ্যাম্পুলা এন্ডোলিম্ফে 


সংবেদী কোষগুলো গ্রহণ করে 
মস্তিষ্কে পাঠায়। অন্তঃকর্ণের এন্ডোলিম্ফ পূর্ণ ইউট্রিকুলাস ও 
স্যাকুলাসে স্যাকুলা নামক এক অঙ্গ থাকে যা 0800. 

ক ক নে মোম লালে 
মাথা কোনো এক দিকে হেলে গেলে অটোলিখিক মেমব্রেন লোমকোষের 


করে যার ফলে মানুষ নিজেকে সোজা রাখতে অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা 
করতে সক্ষম হয়। 


চোখ মানুষের ্ণ সংবেদী অঙ্তা 
হলে পরপর । 


ক. মধ্যকর্ণের অস্থি তিনটির নাম লিখ। 
ঘি: রিকে বলা হয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকের সংবেদী অঙ্গের লঙ্ষচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। ৩ 
ঘ. উল্লেখিত সংবেদী অঙ্গাটি ছারা দেখার পদ্ধতি আলোচনা কর 1৪ 
৩২ নং প্রশ্নের উত্তর 

ত্র মধ্যকর্ণের অস্থি তিনটির নাম হলোঃ ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস। 
পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে সংযুক্ত একটি 
তি কভু বাতিল সর 
ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। এজন্য এ গ্রস্থিকে প্রতুগরন্থি 
বলা হয়। রি 
উদ্দীপকের অঙ্গাটি হলো মানুষের চোখ। নিচে এর লম্বচ্ছেদের 
চিত্র অন্কন করা হলো- 

উত্তরের বাকি অংশ ১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নো্তরের অনুরূপ । 
চুর উদ্দীপকের অঙ্গাটি হলো চোখ । চোখের মাধ্যমে আমরা দেখি। 
পাতা বান মোরা রে হারালেন 
্রমান্থয়ে কর্ণিয়া, আ্যাকুয়াস হিউমার, পিউপিল, লেন্স ও ভিট্রিয়াস 
হিউমার-এর মধ্য দিয়ে রেটিনায় এসে পড়ে। আপতিত আলোকরশ্মি 


দের আব ভি লা 
ছাউনি হয়। ফলে রেটিনার ওপর 
ব্ুটির সংক্ষিপ্ত ও উন্টো সৃষ্টি হয়। রেটিনার আলোক 


সংবেদী রড এবং কোণ কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে অপটিক স্লায়ুর মাধ্যমে 


এ আলোর অনুভূতি কেন্দ্রে পৌছে দেয়: মস্তিষ্কের 
অজ্ঞাত উপায়ে প্রতিবিম্ব সোজা হয়ে যায়, ফলে 
মানুষ বস্তুটিকে সোজা দেখতে পায়। 
চ্ক্ষ কন 


্ 


পোষ্ট এাতুরেটে কলেজ চাকা? | 
১ 


চিকিত্সার একতা সুক্ এজ ক্লে গলির! 


. টেন্ডন কী? ১ 
দ্বি-নেত্র দৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ২ 
. উদ্দীপকে '&' চিহিত অংশটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন 
করো। ৩ 
. উদ্দীপকের "' অংশটি কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে? বিশ্লেষণ 
কর। ৪ 


৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
পেশির প্রান্তভাগ রূপান্তরিত হয়ে যে দৃঢ়, মজবুত ও স্থিতিস্থাপক 
উপরি তাই টেন? রঃ ৪ 


দৃশযোগ্য বন্তু একই সাথে দু'চোখের সাহায্যে এককভাবে দেখাকে 
সরব এ নাব সু সা রেটিনায় 
টু 


০2 


৮ আলোকরশ্মি 
যে নার সৃষ্টি করে তা স্বত:স্ফর্তভাবে মস্তিষ্কের 
১১৮৮ ১১১১১১১ 
বস্তুকে এককভাবে দেখি। 
উদ্দীপকে "4 চিহ্নিত অঙ্গাটি হলো চোখ । নিচে চোখের লম্বচ্ছেদের 
চিত্র অঙ্কন করা হলো- 
১১ (গে) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
রী আানোটিত জল তা জোর রা লা রে 
কাজ করে। মানুষের অন্ত অর্ধবৃত্তাকার নালিসমুহ, 
ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস (ককলিয়া ব্যতীত) ভারসাম্য সংবেদী অ্ঞা 
গঠন করে। ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসে ম্যাকুলা নামক কতগুলো 
লেন পাত কনে রস বারবার 
কার্বনেট 155 
জাত ক্রয় জু রোমগুলোকে 
করে। তাছাড়া অটোলিথ এ ১৮ 
প্রবেশ করে এবং তাদেরকে উত্তেজিত করে । ফলে রোমগুলো এ বিশেষ 
দিকে বেঁকে যায়। ফলে এক প্রকার উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যা যথাক্রমে 
ভেস্টিবুলার দ্লাযু ও অডিটরি মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছায়। তখন 
মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় সংকোচনের দ্বারা দেহ আবার 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে । এভাবে কান দ্বারা দেহের ভারসাম্য 
রক্ষা হয়। 
ছুত্ুহুত সেদিন হাসান স্যার ক্লাসে মানব চক্ষুর গঠন বোঝাতে গিয়ে 
বললেন দেখ আমাদের সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ অংশ হলো চোখ। 
অন্যান্য তুলনায় আমাদের চোখ অনেক বেশি সক্রিয় এবং 
কাছের ও দূরের বস্তু দেখতে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে । 
কটন কলেজ এসিতা লেনানবাঙয 
ক. হ্যাভারশিয়ান তত্র কি? 


১ 

, অস্থি ও তরুণাস্থির কর ২ 

উদ্দীনের চহ্িত চিত্র কন কর ২ 

. উদ্দীপকের শেষের লাইনটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান কর। ৪ 
৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুসর তিটি নিরেট অস্থির গঠনকারী এককই হলো হ্যাভারশিয়ান তন্্র। 


খ, 
গ. 
ঘ. 


অস্থি ও মধ্যে পার্থক্য নি্নবূপ: 

রিশা জনা 

5 আত্ঘ কঠিন, অনমনীয়, ১. উরুনাস্থি নমনীয় ও 
অস্থিতি স্থাপক স্থিতিস্থাপক যা সাধারণত 
অন্তঃকঙকাল হিসাবে দেহে অস্থির প্রান্তে থাকে। 
অবস্থান করে। 

হ্‌ জাস্ঘ ২. তরুনাস্থির পোরিকন্দরিয়াম 
আবরণে আবৃত। আবরণে আবৃত। 

৩. অস্থির ৩. তরুনা স্থির 

অস্টিওর্রাস্ট, কন্তোবাস্ট ও কন্দ্রোসাইট 

অস্টিং ও কোষ থাকে। 
অস্টিও্লাস্ট কোষ থাকে। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্ঞাটি হলো মানুষের চোখ । 
এর লহ্চ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অভ্কন করা হলো- 

উত্তরের বাকি অংশ ১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোততরের অনুরূপ । 


[ক ব্রা হানাদের হরেন 
সক্তিয়। কেননা ভিন্ন দূরত্বে কোন বস্তু দেখার জন্য মানুষের চোখে 
উপযোজন ঘটে । যখন কোনো প্রাণী বন্তু ও চোখের মধ্যবতী 
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অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন দূরতে অবস্থিত স্পষ্টভাবে 

হুর বত রে বি লু রব তে তাই 

উপযোজন। কাছে ও দূরের বস্তু দেখার জন্য মানুষের চোখে দুভাবে 
উপযোজন সংঘটিত হয়। যেমন- 

॥ কাছের বস্তুর দর্শন প্রক্রিয়া : চোখের সন্নিকটের কোন বস্তুকে দর্শন 
করার সময় সিলিয়ারি বডিতে বিদ্যমান বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হয় 
এবং সাসপেনসরি লিগামেন্ট প্রসারিত হয়। এতে লেন্সের বক্রতা 
বেড়ে গিয়ে তা মোটা ও খাট হয় এবং এর ফোকাস, দূরত্ব কমে 
যায়। ফলে কাছের বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্ি রেটিনায় 
হযে বন্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে। 

॥. দুরের বস্তুর দর্শন প্রক্রিয়া ; চোখ থেকে দূরে অবস্থিত কোনো 
বস্তুকে দেখার সময় সিলিয়ারি বডিতে বিদ্যমান বৃত্তাকার পেশি 
প্রসারিত হয় এবং সাসপেনসরি লিগামেন্ট সংকুচিত হয়। এতে 
লেন্সের বক্রুতা কমে গিয়ে উহা সরু ও লম্বা হয় এবং এর ফোকাস 

বেড়ে যায়। ফলে দূরের বস্তু হতে আগত আলোকরশ্মি 
ভুনা পতিত হয় পরতিবিদুঠিত হু 

এভাবেই, কাছের ও দূরের বস্তু দেখতে মানব চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন কৌশল 

অবলম্বন করে থাকে। 

ছুত্েু নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 


ড) 
(2. 
(ভট 


/ন্কাঙগা সরব্চাি মহিলা কা! 
ক. দ্বি-নেতর দৃষ্টি কি? ১ 
* খ. -পিটুইটারি গ্রন্থিকে গ্রস্থির রাজা বলা হয় কেন? ২ 
গ. চিত্রের ও 8 এর গঠনমূলক আলোচনা কর । ৩ 
ঘ, চিত্রের / ও 9 শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কিভাবে 
ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে কর। ৪ 
৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন মানুষের দু'চোখের সাহায্যে একই সাথে কোন দৃশ্যযোগ্য বস্তুকে 
এককভাবে দেখার দৃষ্টিই হলো দ্বি-নেত্ দৃষ্টি। 


চট ও জেলেরা বে লোন নু এ 

অন্যান্য সকল গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ 
গ্রন্থির রাজা বলা হয়। এ গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের পাদদেশে 
মটর দানার মতো দেখতে। গ্রশ্থিটি ৩টি খণ্ডে বিভন্ত। 


চিত্রের /১ ও ৪ হলো যথাক্রমে অন্তঃকর্ণের দুটি প্রকোষ্ঠ : 
ও । এদের গঠনর নিষ্নরূপ-, 
ইউস ও স্যারের পরনের গোলাকার প্রকোষ্ঠ। 


বিল্লির উপরের কিছু কোষ হয়ে সংবেদী অগ্যান 
অব কর্টি গঠন করেছে। এগুলোর সংবেদী রোমও কৃযুপুলায় আবৃত। 
একেবারে ককলিয়ার উধ্ব ও নিন্ন প্রকোষ্ঠ সরু নলাকার 


অংশের সাহায্যে পরস্পর যুস্ত। এর নাম হেলিকোড্রিমা। স্যাকুলাসের 
অপর নাম শ্রবণঅজ্ঞা। 

চু মানুষের শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় & ও 9 চিহ্নিত ইউট্রিকুলাস ও 
স্যাকুলাস খুবই গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
মানবদেহের 


শ্রবণে শব্দ তরঙ্তা পিনায় সং: 
বলে উহার পি 
11 


1717. 


মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিসকে আন্দোলিত করে, 
অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে এবং স্যাকুলাস এর ককলিয়ার পেরিলিদ্ফে কাপন 
সৃষ্টি করে। পেরিলিদ্ফে কম্পন হলে- অর্গান অব কর্টি-র সংবেদী রোম 
(কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু আবেগের করে। এ আবেগ অডিটরি 
স্বায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে হলে মানুষ শুনতে পায়। 
এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে 
আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। 

মাত্রা অনুযায়ী শব্দ, মধ্যম ও নিম্নমাত্রার হয়ে থাকে। এসব মাত্রা গ্রহণের 


পতিত | জন্য ককলিয়ার স্ক্যালা মিডিয়ায় (বেসিলার ও রেসনার-এর ঝিল্লিতে) 


বিশেষ স্থান রয়েছে। স্থানগুলো হচ্ছে- উচ্চ মাত্রা গ্রহণে ফেনেস্ট্রা 
রোটান্ডা সংলগ্ন অংশ; মধ্যম মাত্রা গ্রহণে মাঝামাঝি অংশ; এবং নিন 
মাত্রা গ্রহণে শীর্ষের কাছাকাছি অংশ । 

ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা: মানুষের অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস ও 
স্যাকুলাসের নানা জায়গায়" কতকগুলো সংবেদী কোষগুচ্ছ থাকে। 
(কোষগুলো থেকে সংবেদী রোম বের হয়। রোমগুলোর চারদিকে 
এন্ডোলি্ফে ভাসমান ওটোলিথ নামে অনেকগুলো চুনময় পদার্থ সম্বলিত 
জেলির মতো কোণাকার ক্যুপুলায় আবৃত থাকে। মানুষের মাথা কোনো 
এক তলে হেলে গেলে এঁপাপের লিখলো কার সং 
রোমের সংস্পর্শে আসে, ফলে সংবেদী কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়। এ 
উদ্দীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে মানুষ দেহের আপেক্ষিক 
অবস্থান বুঝতৈ পারে। তখন মস্তিষ্কের দির্দেশে প্রয়োজানীয় পেশির 
সংকোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে। সঙ্গে! সঙ্গে 
দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। 


জু একটি কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্য গ্রহণ, প্রক্রিয়াজাত করা 
এবং ফলাফল প্রদর্শণ করার ব্যবস্থা থাকে। এই কাজগুলোর জান 
যথাক্রমে 101701055০০, ০ এবং 00901 8০৬৩০ রয়েছে। মাউস, 
কীবোর্ড, স্ক্যানার ইত্যাদি হলো 1124 ৫০1০০ । আর মনিটর, প্রিন্টার 
ইত্যাদি হলো 040 ৫540০। বিচির ডিভাইসের মথে। সংযোগ সাধন 
করে বিভিন্ন ক্যাবল । এই ব্যাপারটি মানবদেহের সাথে তুলনীয় । 
/টো্াগরাগিরা সরকারি মাহিলা কলছা। 
ক. রাসায়নিক সময় বলতে কী বোঝায়? ১ 
খ. অগ্ন্যাশয়কে কেন মিশ্রগ্রন্থি বলা হয়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 11281 ৫০৬০০ এর সমতুল্য মানবদেহের যে 
কোনো একটি অঙ্গের গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্যাবলগুলোর মত মানবদেহেও মস্তিষ্কের 
সাথে অন্যান্য অঙ্াপরত্যঙ্জের সরাসরি সংযোগসাধনকারী 
বাবস্থা রয়েছে, এদের নাম, প্রকৃতি ও কাজ বর্ণনা করো। ৪ 
৩৬ নং প্রশ্নের 
চুত্র মানবদেহের যাবতীয় কাজ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত জৈবরাসায়নিক 
পদার্থ হরমোন দ্বারা সমস্থিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো রাসায়নিক সমরয়। 
অগ্যাশয় একধরনের মিশ্রগ্রন্থি। অর্থাৎ এটি অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা 
ধরনের গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। অন্তঃক্ষরা অগ্যাশয়ের 
আইলেট্স অব ১3 ইনসুলিন, গুকাগন, গ্যাস্্রিন, 
(সোমাটোস্ট্যাটিন হরমোন হয়। বহিঃক্ষরা হিসেবে এটি শর্করা, 
আমিষ ও ফ্যাট বিপাকের এনজাইম অগ্ন্যাশয়িক আ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন, 
লাইপেজ ইত্যাদি ক্ষরণ করে। 
[দ্ধ উদ্দীপকে উল্লিখিত. 111941৫০৮০০ এর সমতুল্য মানবদেহের একটি 
অঙ্গ হলো চোখ । এটি এমন এক জ্ঞােন্দ্িয় যা আলোকের মাধ্যমে 
দৃষ্টি সঞ্চার করে। চোখ দেখতে গোল বলের মতো হওয়ায় 
অক্ষিগোলক নামে । প্রত্যেক গোলক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে 
যথাঃ 


1. স্কেরা: এটি অক্ষিগোলকের বাইরের সাদা, অস্বচ্ছ ও তন্তুময় স্তর । 
॥. - কোরুয়েড : এটি স্কেরার নিচে অবস্থিত রন্তবাহিকা সমৃদ্ধ ও 
মেলানিন রঞ্জকে রপ্ডিত স্তর । 


সংবেদী অংশ। . * 
লেন্স : এটি পিউপিলের পিছনে অবস্থিত ও সিলিয়ারী বডির সাথে 
সাসপেন্গরী লিগামেন্টযুস্ত হয়ে ঝুলে থাকে । এটি স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক ও 
ঘ্বিন্তল চাকতির মতো। 


প্রকোষ্ঠ : অক্ষিগোলকে তরল পদার্থ পূর্ণ তিনটি গহরর আছে। 
7. অপপরকোঠ: কর্ণিয়া ও লেন্স মধ্যবতী এবং আ্যানুয়াস হিউমার 


তরলে পূর্ণ। 
রা ১ আইরিস ও লেন্স মধ্যবর্তী এবং ত্যাকুয়াস হিউমার 
নামক তরলে পূর্ণ 
1. ভিদ্রিয়াস প্রকোন্ঠ : লেন্স ও রেটিনার মধ্যবতী এবং ভিট্রিয়াস 
হিউমার নামক তরলে পূর্ণ 


চুদ্ধু উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্যাবল মতো মানবদেহের মস্তিষ্কের সাথে 
অন্যান্য অঙাম্প্রত্যঙ্গের সংযোগ সাধন করে করোটিক দ্নায় ও 
বকা! করোটি সাধুগুলো একি কাজ লিপ 
্লা়ুরনাম [প্রকৃতি 1 
সংখ্যা & 
ঢা অলফ্যাষ্টার সংবেদী_ বাল অনুভূতি ম্িষ্কে 
পৌছানো । 
(7 অপাটক সংবেদী_] দন অনুভূতি 
মস্তিষ্কে পৌছানো। 
[ঘা] অকুলোমোটর চেষ্কীয়া 
সপ্জালন। 
[ছি ট্রকালয়ার চেষ্টায় | আক্ষগোলকের 
সঞ্ঠালন 
| ট্রাইজোমনাল মিশ্র আক্ষপরব,_নাসিকা, 
উধধ ও নিল্ন চোযাল 
থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে 
। মুখবিবরের 
দেশের 
পল কার্যকারিতা 
িযনতরণ। 
ডা আ্যাবডুসেন্গ চেষ্টীয়_] আক্ষগোলকের 
সঞ্কালন। 
[দ্া__] ফ্যাসিয়াল সংবৈদী_ স্থাদ গ্রহণ; 
মিশ্র _] চন, শ্রীবা সপ্জালন।_] | অবস্থান 
যা ধ্বেদ! শ্রবণ ও ভারসামা 
'আযাকউস্টিক) রক্ষা। 
প্লসোফ্যারিঞ্িয়াল মিশ্র স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও 
নু গলিবিলের সঞ্প'লন ৷ 
ভেগাস স্বযন্র, ন্, 
) | জ্ত 
11 কার্যকারিতা নিযন্তরণ। 
1 ম্স্পাইনাল চেষ্টায় মাথা ও ক্লাধের 
আ্যাক্সেসরি সঞ্চালন । 
স্ঘা_1 হাইপোম্লোসাল_1 চেষটায়_ জব্বার ব্িলন। 


সুযুদনায্লাম়ু মোট ৩১ জোড়া। এগুলো মিশ্র প্রকৃতির এরা হাত, বক্ষ 
উস ক প্র করে এ ক আপস 
কারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। 
একটি বিশেষ অংগের মাধ্যমে আমরা দেহের ভারসাম্য রক্ষা 
। অঙ্জাটি খুবই স্পর্শকাতর । 
ক. 189৩7 81245 কী? 
খ. উপযোজন কাকে বলে? ২ 
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্গটির চিত্রসহ গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. কের জে তারানা নর কৌশর িবপক্রো।॥ 
৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
1459 81145 বা প্রভ্‌ গ্রন্থি হলো পিটুইটারি গ্রন্থি যা থেকে 
৯০১৮ হি 
| দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যকার দূরত্বের পরিবর্তন না করেই 
পেশি ও ১1 লিগামেন্টের রা বা প্রসারণের 
পরিবর্তন ঘটিয়ে 


লিন রি কর সসক্ন 
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চিত্র : মানুষের কানৈর গঠন 

০40০১ কণিকা সমৃদ্ধ অটোলিথিক মেমব্েন-এ 

দৃঢ়ভাকে গেঁথে থাকে। স্যাকুলা এবং অটোলিথিক মেমব্রেনকে একত্রে 
অটোকনিয়াম বলে। অর্ধবৃত্তাকার নালি' ইউট্রিকুলাস থেকে বিকশিত 
হয়ে একটি 2৯8৮৮$১১৮1 
লিগে এভেনিন্দে পুর আওপতাক নালির এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে 
লে হা 
চুনময় অটোলিথ দানা সংবলিত জেলির ন্যায় কুুপুলায় আবৃত থাকে। 
[রে অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুলার আমাদের দেহের ভারসামা রক্ষা করে। 
অন্তঃকর্ণের অং নালির মূলে অবস্থিত আযাম্পুলা এন্ডোলিম্ছে 
রি রী সেক সারা! এ লোলর নারে 
নামক জেলীয় বস্তু সংযুস্ত থাকে। আমরা মাথা ঘোরালে বা কোনো দিকে 
দেহ বাকালে, সেদিকে ত্যাম্পুলার এন্ডোলিম্ফ প্রবাহিত হয়ে কুযুপুলার 

অন প্রিবতিত হয়| এ ুহৃতি স 

মন্তিষ্কে পাঠায়, অন্তঃকর্ণে এ 5051৭ 
স্যাকুলা নামক এক অঙ্জা থাকে যা ০4০০১ সমৃদ্ধ থিক 
মেমব্রেনে আবদ্ধ সংবেদী লোমকোষ বহন করে । আমাদের মাথা কোনো 
এক দিকে হেলে গেলে অটোলিথিক মেমবরেন লোমকোষের উপর চাপ 
সৃষ্টি করে। ফলে লোমকোষ উদ্দীপিত হয় এবং স্নায়ুর মাধমে এ 
অনুভূতি মস্তিষ্কে 
সাহায্য করে। ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস মাধ্যাকর্ষণ শত্তির 


সনান্তু করে, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শস্তির সংগ্রাহক। 
আ্যাম্পুলা তি সংগ্রাহক। এ অপু জু সাধাসে 
টি জনে বাদি তা বিশ্লেষণ করে 


প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে আমরা নিজেকে সোজা রাখতে 
১১%৬১88৯ 

হুত্েতুতু্র শ্েণিকক্ষে শিক্ষক পড়ানোর সময় বললেন, 'আমাদের শরীরে 
জনের ধরনের নি রয়েছে তিনি আরও বললেন, 'এমন একটি 


ক. 
খ. অন্তক্ষরা গ্রন্থি বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. টুনি কোকো জেরিন রলাজ 


ঘ. উদর প্রস্থিটির কাজগুলো বিযেষপ করো। ৪ 
৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর 

ও কার্ষগতভাবে বিশেষিত যে কোষ বা কোষগুচ্ছ দেহের বিভিন্ন 

র্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পর্দাথ ক্ষরণ করে, তাই হলো 


রি 


রি উগদা কা রাস নরকে 
হরমোন সৃষ্টিকারী প্রভ্‌ গ্রন্থি বলা হয়। কারণ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে 
সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন নিঃসৃত হয়। আবার এসব হরমোনগুলো 
মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
যেমন--মানবদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশে তথা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য বিপাকে 
বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন কাজ করে থাকে। থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন 
থাইরঝ্সিন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলিকল উদ্দীপক হরমোনের প্রভাবে 
১৯১৯১ 

প্রজন্ম সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। প্রোল্যাকটিন হরমোন 


অক্সিটোসিন জরায়ু কোষের সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। 
সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে 
নিঃসৃত হরমোনগুলোই দেহের বিভিন্ন ধরনের গুরু ৮১৪৭ 
ভু রে থাকছে এজনাই টিক 
উদ্দীপকের উল্লিখিত শ্রন্থিরাজ নামে পরিচিত টা হলো 
গ্রন্থি। এ গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনগুলো মানবদেহের বিভিন্ন 
ধরনের কাজ সম্পাদন করে। এসব হরমোনগুলোর নাম ও কাজ 
প: 
অংশ নিঃসৃত হরমোন: 
1. সোমাটোট্রপিক হরমোন-দেহের সার্বিক বৃদ্ধি ও বিপাকীয় কাজ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 
॥. গোনাডোট্রপিক হরমোন-শুক্রাশয় ও ডি্বাশয়ের বৃদ্ধি ও 
কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। 
, থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন- থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও থাইরক্সিন 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। . 
1%. আ্যাট্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন- আ্যাদ্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্সের 
বর্ধন ও ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। 
৬. ল্যাকটোজেনিক হরমোন- স্তনের বৃদ্ধি ও দুগ্ধ নিঃসরণ সহায়তা করে। 
|. অগ্ন্যাশয় উদ্দীপক হরমোন- তা আইলেটস অব 
ল্যাঙ্গারহ্যান্সের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে 


১1. কিটোজেনিক হরমোন- চধ হতে কিটোন বডি গঠন করে। 

%1. মেলানোসাইট উদ্দীপক হরমোন- মেলানোসাইট কোষকে উদ্দীপ্ত 
রা হাদি বাহ রনে। 

মধ্য অংশ হতে নিঃসৃত হরমোন: 


্ সন্তান প্রসবকালে জরায়ুর পেশির সংকোচন 
আহত "রে তাকেই বেটার বা দেবে 
নির্গমনে সাহায্য করে। 

॥. এন্টিডাইইউরেটিক হরমোন এটি নালিকার পানি 
নিন লিজা জর পি, রর ছি 
৪:১১] 


গ. উর উরি সনি নে থিকা রাখে 
ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্য বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর অ$ম করোটিক দ্লায়ুর নাম হলো অডিটরি স্লায়ু। 
চুস্নু খাসরঞ্জক হলো রক্তের একটি অংশ যা শ্বসন গ্যাস পরিবহন করে। 
মানুষের রক্তে হলো এক ধরনের শ্বাসরঞ্জক ৷ এটি 
লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী ভারী পদার্থ । এর ৯৫% পলিপেপটাইড জাতীয় 
প্রোটিন গ্লোবিন এবং ৫% লৌহ গঠিত হিম নিয়ে গঠিত। এর 
উপস্থিতির জন্য র্ত লাল দেখায়। ইহা লোহিত রন্ত কণিকায় বিদ্যমান । 


জিবররুসনা দা দে আক 


1717. 


এই শ্বাসকেন্দ ্লা়ুজালক দ্বারা স্বসন 
থাকে। এরা রন্তে 002 ও [' আয়নের মাত্রার প্রতি 
প্রদর্শন করে। প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রর ক্রিয়া 
এই কারণে ছন্দোময় পরশ্বাস-িশ্বাস ক্রিয়া ঘটে। রন্তে 00: 
এর উ' আ্যানিউস্টিক কেন্দ্র উদ্দীপ্ত করে ফুসফুস, ডায়াফ্রাম ও 
ইউসরকোসটা লেশের মামা ছয় [আবীর নিউলোটকসিক 
কেন্দ্র থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রে পৌছালে নিঃশ্বাস ক্রিয়াও শুরু 
হয়। এছাড়া হাইপোথ্যালামাসের আবেগজনিত স্নায়ু উদ্দীপনা শ্বাস 
ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এছাড়া রস্তে ০0 এর মাত্রা বৃদ্ধি, 02 স্বল্পতা, 
8+ আয়নের আধিক্যতা ইত্যাদি কারণে ক্যারোটিড ও আ্যাওটিক 
রন্তনালীর কেমোরিস্প্টের কোষগুলো উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার 
মাধ্যমে শ্থাসকেন্দ্র উদ্দীপ্ত করে। 
এভাবে দ্য প্রশ্বাস-নিশ্থাস নিয়ন্ত্রণ করে। 
চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত অষ্টম করোটিক স্নায়ু হলো অডিটরি স্লায়ু। ইহা 
প্রাণীর শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ডুমিকা পালন করে। 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্রবণ ও ভারসামা রক্ষাকারী অঙ্গ হলো কান। ইহা 
তিনটি অংশে বিভন্ত_ বহিঃকর্ণ বা পিনা, মধ্যকর্ণ ও অন্তকর্ণ। কান কর্তৃক 
শব্দ শোনার জন্য স্াযুত্ত্র বিশেষ ভুমিকা পালন করে। শব্গতরঙ্গা পিনায় 
গৃহিত হয়ে কর্ণপটহে আঘাত করলে সৃষ্ট কম্পন ফেনেস্ট্রা ওডালিসের 
মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে পৌছায়। এই কম্পন সেখানে অবস্থিত 
ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোম ও কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে। 
ফলে দ্লায়ু আবেগের সৃষ্টি হয়। এই আবেগ অডিটরি প্লায়ুর মাধ্যমে 
মন্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে বাহিত হলে শব্দ শোনা যায়। 
আবার অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাসের ম্যাকুলি এবং অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলোর 
আযাম্পুলার ক্রিষ্টির সংবেদী কোষগুলো হলো ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গা। 
এসব কোষ থেকে সংবেদী লোম বের হয়ে এন্ডোলিম্ফে ডুবে থাকে। 
এন্ডোলিম্ফে 0800১ সমৃদ্ধ অটোলিথ থাকে। প্রাণীর মাথা কোন 
একদিকে কাত হলে অটোলিথ এ দিকে বেশি প্রবাহিত হয় এবং সংবেদী 
লোমের সংস্পর্শে আসে । ফলে সংবেদী কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়। এই 
উদ্দীপনা অডিটরি দ্লায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে প্রাণী তার আপেক্ষিক 
অবস্থান বুঝতে পারে। তখন মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রাণী তার দেহের 
ভারসাম্য রক্ষা করে। 
এভাবে অষ্টম করোটিক দ্লায়ু শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা 
পালন করে । 
টয় দেহের প্রধান রেচন অঙ্তোর জটিলতায় আক্রান্ত রবিনের 
বাবার গায়ের রং দিন দিন হলুদ হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় ডাক্তার 
বললেন, "মানব দেহের তরল যোজক কলাস্থ বিশেষ কণিকার ভাঙ্ানে 
বা কম উৎপাদনে এরুপ হয়”। /চ্রলারি রলাবন্ধু কলেজ গোগানগ। 
ক. ত্যান্টিজেন কী? 
খ. পিটুইটারি গ্রশ্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয় কেন? 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্তোর গাঠনিক ও কার্যকরী ক 
চিহ্নিত চিত্র দাও। 
ঘ. মানবদেহে হলনা পরিবহনে উদীপকের বিশেষ. কণিকার 
আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৪০ নং প্রশ্নের উত্তর 
ল্্ু ্যান্টিজেন হলো লোহিত রন্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে অবস্থিত 
মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ যা ত্যান্টিবডি উৎপাদনে সাহাযা 
করে। 


চুস্্র পিটুইটারি গ্রস্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয়। কারণ এ গ্রন্থি থেকে 
সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় 
সকল গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্বয় ঘটায়। 
এটি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি মূলত 
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। 


ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্ঞাটি হলো মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ বুক্ধ। 
গাঠনিক ও কার্যকরী একক হলো নেফ্রন। নিচে নেফ্রুনের 
দেয়া হলো_ 


নিন্সগামী বাহু 


চিত্র: নেফ্রনের চি্ছিত চিত্র 


ঢু ভগবত বিশেষ কণিকা যা মানবদেহের শ্বসন গ্যাস 

করে তা হলো লোহিত রন্তকণিকা। ইহা রন্তে উপস্থিত থেকে 

বিভিন্ন শ্বসন গ্যাস 0» এবং 00১ পরিবহন করে। এছাড়া রক্তের অন্যান্য 

আয়নের সমতা রক্ষা করে। সাধারণ 02 এবং ০0: এই কণিকার সাথে 

রাসায়নিক বিক্রিয়া করে পরিবাহিত হয়। বিক্রিয়াগুলো হলো-_ 

॥ লোহিত রন্তকণিকাস্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে 0১ যুক্ত হয়ে 
অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে যা 0: কে রক্তে বাহিত হতে 
সাহাযা 


করে। 
॥) লোহিত রন্তকণিকাস্থিত হিমোগ্লোবিন এর গ্লোবিন অংশের 


ভ্যামিনো গ্রুপের সাথে_ 002 যুস্ত হয়ে কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন 
যৌগ গঠন করে। যা কিছু ণ 00£ কে রন্তে বাহিত হতে 
সাহায্যে করে। 


0) আর কিছু ০0: লোহিত রন্তু কণিকায় ঢুকে . কার্বনিক 
আ্যানহাইড্রেজের উপস্থিতিতে 11500) গঠন করে এবং 811১৭ এর 
সাথে যুক্ত হয়ে 1100) উৎপন্ন করে রক্তে বাহিত করে। 

রত্তে উপস্থিত অন্যান্য কণিকা যথা- শ্বেত রন্তকণিকা ও অণুচক্রিকা 

বিক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস বহন করতে পারবে না, কারণ তাদের মধ্যে 

হিমোগ্লোবিন নেই। তাই শ্বসন গ্যাস পরিবহনে লোহিত রন্তকণিকার 
ভূমিকা অপরিসীম। এটি ছাড়া 03 এবং ০০১ পরিবহন অসম্ভব 

প্রাণীবিজ্ঞান ক্লাসে সমন্ধয় ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যায় পড়ানোর সময় 
স্যার বললেন, “পঞ ইন্দ্িয়ের অংশ চোখ, কান, মাক ও তক সংবেদী 
অজ্ঞা হলেও রোগ প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে" । দেহের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত 

আলোচনায় তিনি আরো বললেন, "রোগ প্রতিরোধে র্তস্থিত ১/১০-ই 


খ. ইমপ্লান্টেশন বলতে কী বোঝায়? ্ ২ 


ঘ, উদ্দীপকে স্যারের শেষোস্ত উক্তিটি তুমি সমর্থন করো কী? 
স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪ 
৪১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুঝ্র যেসব স্লামু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে উৎপত্তি লাভ করে 
করোটিকার ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গো গমন করে তারাই 
হলো করোটিক স্নায়ু 
নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট 
অবস্থায় জরায়ুর এন্োমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় তাকে 
ইমপ্লান্টেশন বলে। এর ফলেই গর্ভধারণ সম্ভব হয। 
সংলগ্ন থাকা অবস্থায়ই ভুণ গঠিত হয় এবং ভুণটি পরিবর্তিত ও 
পরিবর্ধিত হয়ে মানব শিশুতে পরিণত হয়। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম সংবেদী অঙ্গা হলো চোখ । নিস্সে চোখের 
লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দেয়া হলো 
উত্তরের বাকি অংশ ১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
দ্ধ উদ্দীপকে স্যারের শেষোস্ত উক্তিটি হলো_ 
রোগ প্রতিরোধে রত্তস্থিত $/৪০-ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আমি 
এই উত্তির সাথে সহমত পোষণ করছি। 
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মানবদেহের রন্তে তিন ধরনের কণিকা আছে। এর মধ্যে লোহিত র্ত 
কণিকা মূলত ০১ এবং ০0২ পরিহন করে । অণুচক্রিকা রম্ত জমাট বাধায় 
ভূমিকা রাখে। শ্বেত রন্তকণিকা বা ৬/8০ মূলত রোগ প্রতিরোধ করে। 
কারণ শ্বেত রন্তকণিক্র তৈরির ক্ষমতা আছে। 

নামক এক ধরনের শ্বেত রন্তকণিকা এটি করে। এই জ্যান্টিবডি জীবাণু 
ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ করে। এছাড়া অপর এক 
ধরনের শ্বেত রন্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস 
দেল 
ওসিনোফিল রত্তে প্রবেশকৃত ও আ্যালার্জিক আ্যান্টিবডি 
রর রর বিহিত 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এভাবে শ্বেত রন্তকণিকার বিভিন্ন 
উপাদান রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। 

সুতরাং বলা হয় লোহিত রন্তু কণিকা ও অনুচক্রিকা নয়। শুধু শ্বেভ 
রস্তকণিকা বা /১০-ই রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। 


; উদ্দীপকের অঙ্গটির কাজ শুধু শ্রবণ নয়'। তুমি কী উত্তিটির 
সাথে একমত? যুস্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪ 
- ৪২ নং ্রশ্নের উত্তর 
[ডা ভক্ত ব্যক্ণ পট লো দর 
। 


'সাইনুসাইটিসের লক্ষণগুলো নি্নরূপ: ॥ 
ঢালে ১12 ভাজতে 
পড়া এবং শ্বাস কষ্ট হওয়া! 
* মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাটলে বা মাথা নিচু করলে তীব্র ব্যথা 
অনুভূত হওয়া। রি ্ 
* সাইনাস ইনফেকশন থাকাকালীন সময়ে ব্যথা নাকের দু'পাশে, 
চোখের জর উপরে এবং চোখের ভিতরে অনুভূত হয়। . 
*. জুর জবর ভাব থাকে, খাবারের স্বাদ নষ্ট হওয়া। 
উদ্দীপকের চিত্রটি হলো মানবকর্ণের | মানব কর্ণের শ্রবণ কৌশ্ল নিষনরূপ: 
কর্ণ বাপিনায় সংগৃহীত শব্দতরজ্গা বহিঃঅডিটরি মিটাসে প্রবেশ 
করে টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। এই কীপনে 
মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি 
এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেন্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও 
পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিস্ফে 
কাপন হলে ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোম কোষগুলো 
উদ্দীপ্ত হয়ে স্কায়ু আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি স্নায়ুর 
মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। *এরপর 
বাকি শব্দ তরঙ্তা ফেনেন্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্পে চলে আসে 
এবং প্রশমিত হয়ে যায়। শব্দের বিভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করার জন্য ককলিয়ার 
স্ক্যালা মিডিয়ায় বিশেষ বিশেষ স্থান রয়েছে। যেমন- শব্দের উচ্চমাত্রা 
শ্রহণ করে ফেনেন্ট্রা রোটান্ডা সংলগ্ন. অংশ, মধ্যম মাত্রা গ্রহণ করে 
মাঝামাঝি অংশ এবং নিষনমাতরা গ্রহণ করে শীর্ষের কাছাকাছি অংশ । 
এভাবেই মানব কর্ণের অন্তগঠনের বিভিন্ন অংশ পর্যাক্রমিকভাবে শ্রবণে 
ভূমিকা পালন করে। 
[তু উদ্দীপকের অগ্গটি হলো মানুষের কান। উদ্দীপকের অঙ্গাটির কাজ 
শুধু শ্রবণ নয়। উত্তিটির সাথে আমি একমত । কারণ কান একই সাথে 


৯১ নালির মধ্যে অবস্থিত ত্যাম্পুলা এন্ডোলিম্ফে 
ও রোমকোষ সম্পন্ন । এই রোমগুলোর সাথে ক্যুপুলা নামক 

বন্তু সংঘুক্ত থাকে। মানুষ মাথা ঘোরালে বা কোনো দিকে দেহ 
বাকালে, সেদিকে এন্ডোলিম্ফ প্রবাহিত হয়ে অবস্থান 
পরিবর্তিত হয়। এ সংবেদী কোষগুলো গ্রহণ করে পাঠায়। 


111 


অন্তঃকর্ণের গঠনে এন্ডোলিম্ছ পূর্ণ ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসে স্যাকুলা 
নামক এক অঙ্গা থাকে যা ০9০০১ সমৃদ্ধ মেমরেনে আবদ্ধ 
সংবেদী রোমকোষ বহন করে। মানুষের মাথা কোন এক দিকে হেলে 
গেলে ওটোলিধিক মেমব্রেন রোমকোষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে 


রোমকোষ উদ্দীপিত হয় এবং স্নায়ুর মাধ্যমে এ মস্তিষ্কে পাঠায় ও 
8555৮ 


(সোজা রাখতে অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়৷ 
অর্থাৎ শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা উভয় কাজই কানের দ্বারা হয়ে 
থাকে। 


/গরব্ারি ফ্রগঞ্জা কলেজ সালিগে। 

ক. টার? নি ১ 
খ. দ্বিনেত্র দৃষ্টি বলতে ? ২ 
খ. উন সনবতে হত অংশ কিভাবে প্রবণে সাহা) 
করে-_ ব্যাখ্যা কর। ত 


প্র 


উদ্দীপকের '' চিহ্নিত অংশটির কাজ শুধুই কী শ্রবণ? তোমার 

মতামতের পক্ষে যুস্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪ 
8৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছু দশনীয় বসু ও লেন্সের মধ্যে দূরত্ব পরিবর্তন না করে যেকোন 

মিরার বন লা লারা চোখে তে গিনি বরে তাই 

পযোজন। 


চস” (৭) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুর্প। 

ছু” (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 

চুর ৮ ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরুপ । 

্ মানুষের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের নিচে মটর দানার 

মতো একটি গ্রন্থি এবং শ্বাসনালীর উভয়পাশে প্রজাপতি আকৃতির 

একজোড়া গ্রন্থি আছে যা থেকে ক্ষরিত রস শারীরবৃতীয় কাজের সমন্বয় 

করে। /চিরকাি ক্রগঙ্গা জলেজ ঠাদিগঞ/। 
সাইন্যাপস কি? ১ 


ক. 
খ. টেন্ডন ও লিগামেন্ট বলতে কি বুঝ? ২ 
উদ্দীপকে উদ্লিখিত গ্রশ্থিসমূহ মানুষের উচ্চতা নির্ধারণে ভূমিকা 


গ. 
রাখে ব্যাখ্যা কর। - ৩ 
উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রথম গ্রন্থিটি কিভাবে দ্বিতীয় গ্রন্থটির 
কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে__ ব্যাখ্যা কর। ৪ 
8৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর পরপর অবস্থিত দুটি নিউরণের সংযোগস্থলই হলো সাইন্যাপস। 
চুদ মাংসপেশির প্রান্তভাগ মতো শস্ত হয়ে অস্থিগাত্রের সাথে 
575 বলে। ঘন, শ্বেততন্তুময় যোজক 
দ্বারা 


ঘি. 


টেনডন গঠিত হয়। পাতলা কাপড়ের মতো কোমল অথচ. 

দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত 

বি এলো জ নিদেউ।লি শ্বেতত্তু ও পীততন্তু নিয়ে 
॥ 


চু উদীপকে আলোচিত প্রথম গ্রন্থিটি হলো পিটুইটারি। পিটুইটারির 
অগ্রলোব হতে তন হরমোন (07) সাধারণভাবে 
(সোমাটোটুপিন নামে হরমোনটি বের হয়। মানবদেহের বৃদ্ধির 
সো জোর ক রে হি 
বে অক্ষুন্ন রাখে এবং সংখ্যা 

তরুণাস্থির বাড়ায়.ফলে এতে ক্যালসিয়ামের অনুপ্রবেশ ঘটে। 
তাছাড়া, দেহের কোষ বিভাজন ঘটিয়ে মাংসপেশি ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ 


সরাসরি কাজ করে । শৈশবে এর ক্ষরণ কম হলে বামনদশা এবং বেশি 
হলে দানবদশা দেখা দেয়। প্রাপ্ত বয়স্কে এর অতিরিত্ত ক্ষরণ হলে মানুষ 
গরিলাদশা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পিটুইটারির অগ্রলোৰ হতে নিঃসৃত গ্রোথ 
হরমোনই মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। 
উদ্দীপকে আলোচিত ছিতীয় গ্রন্থিটি হলো থাইরয়েড গ্রল্থি। 
'পকের প্রথম গ্রন্থি অর্থাৎ পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রলোব হতে এক 
ধরনের হরমোন বের হয় যা থাইরয়েড গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ' 
অন্যভাবে বলা যেতে পারে থাইরয়েড গ্রন্থি কখন কাজ শুরু ও শেষ 
করবে তার নির্দেশনা দেয় পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্র লোব হতে নিঃসৃত 
থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন । উত্ত হরমোনটি যখন নিঃসৃত হয় তখন তা 
থাইরয়েড গ্রন্থি হতে থাইরক্সিন হরমোন সহ আরও দুটি হরমোন 
তৈরির জন্য উদ্দীপনা যোগায়। থাইরয়েড গ্রল্থি হতে নিঃসৃত হরমোন 
সমূহ মৌলিক বিপাক হারকে উদ্দীপ্ত করে; হূৎস্পন্দন হার, প্রোটিন 
সংশ্লেষণ ও প্রোটিন বিনাশ, গুকোজ সংক্লেষণ প্রগতির হার করে। 
তাছাড়াও প্রোটিন সংশ্লেষণে ও এ হরমোন গৃরুত্রপূর্ণ পালন 
করে। অন্যদিকে রক্তে ক্যালসিয়াম এর মাত্রা কমিয়ে রত্তুকে স্বাভাবিক 
রাখতে থাইরয়েড গ্রশ্থি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। তাই পরিশেষে এ 
কথা বলা যায় যে মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রার্য সম্পাদন করে 
থাইরয়েড হতে নিঃসৃত হরমোন সমূহ এবং উত্ত থাইরয়েড গ্রন্থির 
নিঃসরণ ক্ষমতা হয় পিটুইটারি গ্রন্থির থাইরয়েড উদ্দীপক 


অঙ্গে স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ হরমোন পেশিকলার উপর 


হরমোনের মাধ্যমে । 
ছে শিক্ষক লাশে একটি চিত্র একে বলেলেন, এটি মানবদেহের 
সি 
মানুষের বিভিন্ন বস্তুর প্রতিবিদ্ব তৈরী করে। 
/ডিগেপট সুর্দ এত কলেজ রাজগাহী/ 
. শীতবিন্দু/ফোবিয়া সেন্্রালিস কী? ১ 
রড কোষ ও কোণ কোষের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২ 
. উত্ত ইন্দরয়টির লম্বছেদের চিত্রটি অংকন কর। ৩ 


উদ্দীপকের উত্ত অঙ্গটির মাধ্যমে ব্ুর প্রতিবিশ্ব তৈরির কৌশল 
* ব্যাখ্যা কর। ৪ 


ঞ 


চনে 


৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর অল্ধবিন্দুর কাছাকাছি রেটিনার একটি অংশে প্রচুর কোণ কোষ 
দেখা যায়, এ অংশটিই পীতবিন্দু বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিস। 

রডকোষ ও কোণ কোষের মধ্যে পার্থক্য হলো: গঠনগত দিক 

রড কোষ রড আকৃতির এবং এতে রডোপসিন নামক রগাক 

বিদ্যমান। অপরদিকে কোণ কোষ কোণাকৃতির এবং.এতে আয়োডপসিন 
ও সায়োনপসিন নামক রঞ্জক বিদ্যমান্‌। আবার কার্যগত দিক বিবেচনায় 
রড কোষ মৃদু আলোতেই সংবেদনশীল হলেও কোণ কোষ শুধুমাত্র 
উজ্জল আলোর প্রতি সংবেদনশীল যদিও কোণ কোষ বর্ণসংবেদি হলেও 
রডকোষ বর্ণ সংবেদি নয়। * 
চুন ইন্দ্রয়ট হলো মানুষের চোখ । নিচে এর ল্চ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র 
অভ্ুকন করা হলো 
১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
৮11 

'পকে চিত্রিত অক্তা অর্থাৎ মানব চক্ষুর ক্রিয়ায় আমরা সবকিছু স্পস্ট 
দেখতে পাই। অক্ষিগোলকে দর্শিত বস্তুর প্রতিবিদ্ব গঠন হওয়ার 


কয়টি নিষ্নরূপ : 
7. অক্ষিপত্রগুলো খোলা থাকা অবস্থায় কোনো বস্তু থেকে আলোকিত 
আলোক রশ্মি কর্ণিয়ায় পতিত হয়। স্বচ্ছ দ্বারা প্রতিসরিত 


আলোকরশ্মি আ্যাকুয়াস হিউমার ও পিউপিলের মাধ্যমে লেন্সে 


পড়ে। 

ছিউন্তল এই লেন্স পুনরায় প্রয়োজনমতো প্রতিসরণের মাধ্যমে 
ডিট্রিয়াস হিউমারের মধ্য দিয়ে রেটিনায় আলোক রশ্মিকে 
প্রতিফলিত করে। 

ফলে রেটিনা উপর বস্তুর একটি উল্টা প্রতিবিষ্ব তৈরি হয়। 
রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনার আলোকসংবেদী কোষ, গ্যাংলিওন 
কোষ এবং অপটিক প্লাযুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের পৌছে। 
মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় প্রাপ্ত উন্টা প্রতিবিদ্বের তথ্য 
বিশ্লেষণ হয়, ফলে বনডুটির সোজা প্রতিবিস্ব মানুষ দেখতে পারে ।, 


হলে, মানুষ শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে যায় এবং 
লোমকোষ তখন সমগ্র দেহের ভারসাম্য বজায় 


/উামা সরকারি নাহিলা বেজ 
সাইটোকাইনস কি? ১ 
রজগচক্র অনিয়মিত হওয়ার কারণ কি? 
উদ্দিপক সংশ্লিষ্ট 'মূ' চিহ্নিত অংশের গঠন লিখ? ত 
উদ্দিপকের "" চিহ্নিত অংশটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা গ্রহণে 


শর তি এ তো 


অভিমুখে যাত্রা করল। চপ সরকারি কারিগারি কলেজ নালবামারা | সক্ষম-_ বিশ্লেষণ কর? ৪ 
ক. টার্ণার সিনড্রোম কী? নর ১ ৪৭ নংপ্রপ্নের উত্তর 
খ. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যন্স সম্বন্ধে লিখ । ২ ধরনের রাসায়নিক | 
গ, উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কিত সংবেদী অঙ্ঞাটির লম্ঘচ্ছেদের [রি হেল তেরে আবদার 
চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। ৩ | করে তারাই হলো ণঁ 
ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গাটিকে শব্দের উৎসের দিকে ঘোরানোর ফলাফল 
ব্যাখ্যা কর। ৪ ] ছুু্্ুরজচক্র অনিয়মিত হওয়ার কারণগুলো নিম্নবূপ_ 
৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর _. এস্ট্রোজেন হরমোনের উচ্চমাত্রা। 


টার্ণার সিনাদ্রোম একটি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার, যা কোনো নারীর 
একটি ১ ক্রোমোজোমের বা বিকলঙ্গাতার কারণে 
হয়। 


চু আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস হলো অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত একটি 
অন্তরক্ষরা গ্রন্থি। এ গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন, গুকাগন, গ্যাস্টিন, 
(সোমাটোস্ট্যাটিন প্রভৃতি হরমোন নিঃসৃত হয়। এর মধ্যে ইনসুলিন রক্তে 


শর্করার পরিমাণ কমায় এবং গুকাগন রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায় । 


উদ্দীপকে আলোচিত অঙ্গটি হলো মানুষের কান। নিচে কানের 
চিত্র অঙ্কন করা হলো- 


মানুষের বহিএকর্ণ বা পিনায় গৃহীত. শব্দতরঙ্গা বহিঃঅদ্রিটরি মিটাসে 
প্রবেশ করে টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে ওঠে । কাপনে 
মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি 
এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও 
পরে অন্তঃ্কর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। এই কীপন 
ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোম কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে 
স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি করে, যা অডিটরি স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে বাহিত হলে 
মনুষ শুনতে পায়। ভারসাম্য রক্ষা মূলত অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস ও 
স্যাকুলাসে বিদ্যমান সংবেদী লোমকোষ করে থাকে। অস্থিসমূহ 
পরোক্ষভাবে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। এদের মাধ্যমে 


প্রোজেস্টেরন হরমোনের উচ্চমাত্রা যা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন, 
অবসাদ ও যন্ত্রনাহরণকারী উষুধ সেবনেও হতে পারে । 
প্রোজেস্টেরন হরমোনের নিম্নমাত্রা। 


[জু উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট '৮' চিছিত অংশটি হলো ইউট্রিকুলাস বা 
ভারসাম্যের অঙ্ঞা।. 
ভেস্টিবুলার আ্যাপারেটাস বলে। এর 


ভারসামোর অঙ্ঞাকে অংশ 
ইউট্রিকুলাস। তাছাড়া স্যাকুলাস এবং তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি দেহের 
ভারসাম্য নিন্্য়ণ করে। ও স্যাকুলাস এন্ডোলিম্ফ এ 


সংবেদী কো ও রোম থাকে । রোমগুলো চুনময় অটোলিথ দানাসংবলিত 
জেলির ন্যায় ক্যুপুলায় আবৃত থাকে। 

উদ্দীপকে "৮" চিহ্নিত অংশটি হলো ককলিয়া। এটি কানের শ্রবণ 
সং্রশনষ্ট অঙ্গ । শ্রবণের ক্ষেত্রে পিনায় সংগৃহীত শব্দতরঙ্ঞা বহিঃঅডিটরি 


1 মিটাসে প্রবেশ করে টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। 


কম্পনে মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থিতিনটি 
এমনভাবে আন্দোলিত হয়, যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা 
ও পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কাপন সৃষ্টি হয়। 
পেরিলিদ্ফে কাপন হলে ককলিয়ার অর্গান অব কর্টির সংবেদী রোম 
(কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে দ্লায়ু আবেগর সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি 
স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। 
এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে 
আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। 

মাত্রা অনুযায়ী শব্দ উচ্চ, মধ্যম ও নিন্নমাত্রার হয়ে থাকে। এসব মাত্রা 
প্রহণের জন্য ককলিয়ার স্ক্যালা মিডিয়ায় বিশেষ স্থান রয়েছে। 
স্থানগুলো হলোঃ উচ্চ মাত্রা গ্রহণে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা সংলগ্ন অংশ; 
মধ্যম মাত্রা গ্রহণে মাঝামাঝি অংশ; এবং নিম্ন মাত্রা গ্রহণে শীর্ষের 
কাছাকাছি অংশ । 

সুতরাং বলা যায়, কাক্লিয়া শব্দের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা গহণে সক্ষম । 


1717. 
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ক. 
খ. 
গা. 


৮1794 
ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। 
উইক টির সাথে সফং এর সামজসাপণ অর 
কার্ষপদ্ধতির তুলনা কর। 
৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর মানুষ দু' সরস সোনা নু সার 


শর 


দেখে, এ ধরনের দৃষ্টিই হলো দ্বিনেত্র দৃষ্টি । 
মানুষের ৮ ক্রোমোজোমে জিন আছে। এ জিনগুলো চক্ষুর 
জান রিরেজোদে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। এ 


চেনা যায় না। এই 
ব্যাহত করে। তখন লাল 


(কোষগুলো না থাকলে লাল ও সবুজ বর্ণ 
জিনের প্রচ্ছন্ন আ্যালিল বর্ণসংবেদী কোষ 
সবুজ বর্ণাল্ধতা রোগের সৃষ্টি হয়। 


ছু ২ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোততরের অনুরূপ। 
চক্রে ২ (ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্লোভরের অনুরূপ । 
মানবদেহের একটি অঙ্গা শ্রবন ও ভারসাম্য রক্ষার সাথে 
। অঙ্গাটি বহিঃ, মধ্য ও অন্তঃ তিনটি অংশ বিভন্ত। 
/ঝাগাজাকচি সরকার নাহল? জ্লেজা/ 
১ 
খ. রত্তৃতঝন প্রক্রিয়া লিখ। ২ ২ 


ঘ. শদ অ্রা উদ্দীপকে ইিতকৃত অজি একটি নিদিউ অং 
পৌছালেই আমরা শুনতে পাই-- ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৪৯ নং ্রশ্নের উত্তর 
চস রত ্রাণীদেহের এক ধরনের লাল বর্ণের তরল যোজক কলা । 


নামক 
্্থিন এনজাইম তৈরি করে। এই এনজাইম ফাইব্রিনোজেন নামক 
টয় জা টিনের সাধে ছিলে দক কিন হোটির সুর 
সৃষ্টি করে। এই সূত্র জালকের আকার. ধারণ করে 
রম্তকণিকাগুলো আটকে দেয় এবং রন্ত জমাট বেঁধে যায়। 
চু উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটি হলো মানুষের কান যা দেহের সবচেয়ে 
ক্ষুদ্র অস্থিসম্পন্ন। নিচে কানের গঠন বর্ণনা করা হলো: 
কানের ৩টি অংশ রয়েছে যথা- বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। 
বহি!কর্ণ পিনা, বহিঃঅডিটরি মিটাস ও টিমপেনিক পর্দা দ্বারা গঠিত। 
ইউস্টেশিয়ান নালি, কর্ণাস্থি ও ছিদ্রপথ নিয়ে মধ্যকর্ণ গঠিত। মধ্যকর্ণে 
মায়, ইনকসাও কপি সাক তিনটি কাত ছে 
করোটির শুতিকোটরে. অবস্থিত অন্তঃকর্ণের গঠনকে মেমব্রেনাস 
১০ 
ল্যাবিরিল্থ এ নামক তরলে এবং অস্থিময় ল্যাবিরিল্থ 
পেরিলিম্ফ- এ তো অক টি কট রে যা 
ইন ইউট্রিকুলাস অন্তঃকর্ণের উপরদিকের গোল 
ক 
প্রান্ত স্ফীত হয়ে আ্যাম্পুলা করে যার মধ্যে সংবেদী কোষ ও রোম 
থাকে । রোমগুলো চুনময় ওটোলিথ দানা সম্বলিত জেলির মতো কুযুপুলা- 
য় আবৃত। স্যাকুলাস অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ যেখানে একটি 
প্যাচানো নালিকা বা ককলিয়া রয়েছে। এটি তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। 
উপরে রগ পূর্ণ স্ক্যালা ভেস্টিবুলি, মাঝে এন্ডোলিম্ছে পূর্ণ 


শন উীপকে ইিতকৃত অল অথাৎ কানের একটি নি 
অংশ ককলিয়ায় পৌছালেই আমরা শুনতে পাই। পিনায় সংগৃহীত শব্দ 
টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত 

করলে তা কেঁপে ওঠে। কম্পনের ফলে মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস, ইনকাস ও 
অস্থি তিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে 


করে। এ আবেগ 
হলে মানুষ শুনতে 
পায়। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্ঞা ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে 
মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। 

এভাবে শব্দতরঙ্া ককলিয়ায় প্রবেশ করলে আমরা শুনতে পাই। 
হে হ 


গাজা সরবসাটি কলজ। 
১ 


ক. ইমপলযান্টেশন কী? 
রী তুককে আত্ম-রোগজীবাণুনাশক অঙ্ঞা বলা হয় কেন? ২ 
অঙ্গটির '9' অংশের গঠন বর্ণনা কর। 
রম উদ্দীপকের অঙ্গাটির পে পতি সত অ্ 


টানে মাহা করনা 
৫০ নং প্রশ্নের উত্তর 
জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্াস্টোসিস্টের বা জুণের সংস্থাপিত হওয়ার 

ই লো ইমান? 
[ুজ তক প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে জীবাণুর প্রতিরোধে কার্যকর 
ক সা ও স্বেদগ্রন্থি থেকে 
উৎপন আ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতির কারণে এটি জীবাণু ধ্বংস করতে 
পারে। এজন্য ত্বককে আত্ম-রো' অজা-বলা হয়। 


ছু উদ্দীপকের অঙ্গটি মানবচক্ষুর অক্ষিগোলক এবং এর ॥ অংশটি 
হলো অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভেতরের স্তর রেটিনা। 

(টিপে কেদে বর । এতে দু'ধরনের 

আলোক সংবেদী কোষ রয়েছে, যথা-রড কোষ ও কোন কোষ। 

রেটিনার গঠনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশগুলো নিম্নরূপ: 

॥  অন্ধবিন্দুঃ আ্যাব্সনগুলো অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে মিলিত হয়ে 
অপটিক স্লাযু গঠন করে, সে বিন্দুটি অন্ধবিন্দু। এখানে বড় বা 
কোন কোষ না থাকায় এটি আলোক সংবেদী নয়। 

॥. * ফোবিয়া সেন্ট্রালিস; অন্ধবিন্দুর কাছাকাছি রেটিনার একটি অংশে 
কোন কোষ দেখা যায় একে ফোবিয়া সেন্্রালিস বলে যা 

সি 

অপটিক র্লায়ু: স্তরে গ্যাংল্লিওন গুলোর 
আকার নার যানের 
সাথে যুস্ত হয়। 

ছু উদ্দীপকের চিত্রে ৪ অংশ হলো অক্ষিগোলকের রেটিনা এবং /১ অংশ 

হলো লেন্স। লেন্সের মাধ্যমেই আগত আলোক রশ্মি ্রতিসরিত 


দ্বারা প্রতিসরিত আলোক রশ্মি আ্যাকুয়াস হিউমার ও পিউপিল হয়ে 
লে্সে পতিত হয়। 


ফলে রেটিনার উপর কনর একটি উল্টা প্তিবস্ব তৈরি হয়। 
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1$. রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিষ্ব রেটিনার আলোক সংবেদী কোষ, গ্যাংগ্লিওন 
কোষ এবং অপটিক স্লাযুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দৃষ্টি কেন্দ্রে পৌছায় । 

৬. অন্তিষ্কের কার্যকারিতায় দৃষ্টিকোন্দ প্রাপ্ত উল্টা প্রতিবিদ্বের তথ্য 
বিশ্লেষণ হয়, ফলে মানুষ বন্তুটিকে সোজা দেখতে পায়। এখানে 
(বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সিলীয় পেশির সংকোচন প্রসার 
লেন্সও সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। লেন্সের সাহায্যে আলোক রশ্মি 
বক্রতা প্রাপ্ত হয়ে রেটিনায় নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে লেন্সের মাধ্যমে বস্তু 
হতে আগত আলোক রশ্মি রেটিনার নিদিষ্ট অংশে প্রতিফলিত হয়ে 
প্রতিবিঘের সৃষ্টি হয়। 


পি রি 
গ. উদ্দীপকের /, ও ৪ এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য উল্লেখ কর। তি 
ঘ. শ্রবণকার্ষে 


. মানুষের উদ্দীপকের 0, 0, ও ৪. সম্মিলিতভাবে 
অংশগ্রহণ করে-বিগ্লেষণ কর। ৪ 
৫১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছন্ধু মন্তিজ্কের বিভিন্ন অংশ হতে উৎপত্তি লাভ করে করোটিকার ছিদ্রপথে 
বের,হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্জো গমনকারী দ্লাযুগুলোই হলো করোটিক 
স্লামু। 
[ু্ পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সাথে সংযুস্ত একটি 
গোলাকার অন্তঃক্ষরা গ্রশ্থি। এ গ্রন্থি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হরমোন 
ক্ষরিত হয় এবং এসব হরমোন অন্যান্য প্রায় সকল গ্রস্থির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে কিংবা কাজের সমন্যয় ঘটায়। এজন্য এ গ্রন্থিকে প্রুগ্রন্থি 
বলাহয়। 
চুর উদীপকে উদ্নিখিত 4 হলো রেটিনার দণ্ডাকৃতির কোষ অর্থাৎ রড 


কোষ এবং ৪ হলো (কোষ অর্থাৎ কোণ কোষ । রড কোষ 

এবং কোণ কোষের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলো ছকাকারে দেওয়া হলো- 

| রড কোষ কোণ কোষ 

7 কোষগুলো. রড বা. এ কোষগুলো মোচাকৃতির বা 
দণ্ডাকৃতির। কোণ আকৃতির । 

॥. এ কোষে রডোপসিন নামক |. এ কোষে আয়োডপসিন 
এক ধরনের বর্ণকণিকা| নামক- তিন ধরনের বর্ণ 
থাকে। কণিকা থাকে। 

॥॥. মৃদু আলোক সংবেদী। ॥॥. উত্ত্বল আলোক সংবেদী। 

1৬. মৃদু আলোতে সাদা কালো |1%. উজ্জ্বল আলোতে রঙিন 

তৈরি করে। প্রতিবিশ্ব তৈরি করে। 

৬. এর সংঘ্য প্রায় ১২০ মিলিয়ন। (৮. এর সংখ্যা প্রায় ৭০ মিলিয়ন। 

৬. রড কোষের অনুপস্থিতিতে ;৬।. কোণ কোষের অনুপস্থিতিতে 
রাতকানা রোগ হয়। অন্ধতু হয়। 


চর উদ্দীপকে উল্লিখিত ০, 1১, 6 হলো যথাক্রমে মানবকর্ণের বহিঃকর্ণ, 
মধ্যকর্ণ, এবং অন্তঃকর্ণ। মানুষের শ্রবণকার্ধে 0, 1). ৪ সম্মিলিতভাবে 


অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি এমনভাবে 
আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেন্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও' পরে 
অন্তকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিদ্ফে কীপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে কীপন 
হলে ককলিয়ার অর্গান অব ক্টির সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে ফ্লায়ু 
আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি স্লাযুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের 
শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। এরপর বাকি শব্দ তরক্ঞা 
ফেনেন্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে 
যায়। শব্দের বিভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করার জন্য ককলিয়ার স্ক্যালা মিডিয়ায় 
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বিশেষ বিশেষ স্থান রয়েছে। যেমন- শব্দের উচ্চমাত্রা গ্রহণ করে ফেনেস্ট্া 
রোটান্ডা সংলগ্ন অংশ, মধ্যম মাত্রা গ্রহণ করে মাঝামাঝি অংশ এবং নিম্নমাত্রা 
গ্রহণ করে শীর্ষের কাছাকাছি অংশ । 

এভাবেই মানব কর্ণের বিভিন্ন অংশ পর্যাযক্রমিকভাবে শ্রবণে ভূমিকা 


পালন করে। 
1, 


৪ 
্চ্টসমেনট গাবাদিক সরল ও কলেজ উপ 
১ 


ক. নও কী? 

খ. অর্জিত প্রতিরক্ষা বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপকের অংশের গঠনশৈলী বর্ণনা করো। ৩ 

ঘ. মানবদেহে উদ্দীপকের /, ও ৪ অংশের গুরুত্ব আছে কী? 
মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪ 


৫২ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ভর 5.. হলো 71014 51071018108 11007000, 


ছুছ্রু মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জপ্মসময় থেকে নয়, বরং জল্মের 
পর কোনো নিদিষ্টি জীবাণুর সাড়া দেওয়ার কিংবা 
প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিরক্ষা বলে। অর্জিত প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা একটি স্পেসিফিক ইমউনিটি। এ প্রতিরক্ষার স্থায়ীকাল 
কয়েকদিন থেকে সারাজীবন হতে পারে । 


াস যেখানে 
প্রকোষ্ঠ 


উপরের রেসনার এর বিন্লি আবৃত। 
বেসিলার ঝিল্পির উপরের কিছু এপিথেলিয়াল কোষ রুপান্তরিত হয়ে 
সংবেদী অর্গ্যান অব কর্টি গঠন করেছে। এগুলো, সংবেদী রোম ও 
আহ একেবারে পক 
একটি সরু নলাকার অংশের সাহায্যে পরস্পর যু্ত যার নাম 
হেলিকোট্রিমা। 


[রে উদ্দীপকের 4 অংশটি 
অন্তঃকর্ণের দুইটি প্রকোন্ঠ। এই 
কাজ করে। 

শব্দ তরঙ্গ ককলিয়ায় পৌছাল তা পেরিলিদ্ফে কীপন 
সৃষ্টি করে। ৫ কীপন হলে ককলিয়ার অর্গান অব কর্টি-র 
সংবেদী রোম কোষগুলো উদদীপ্ত হয়ে স্লায়ু আবেগের করে। এ 
আবেগ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্ড্ে হলে মানুষ 


শুনতে পায়। 

মানুষের অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসের নানা জায়গায় কতগুলো 
সংবেদী কোষগুচ্ছ থাকে । কোষগুলো থেকে সংবেদী রোম বের হয়। 
রোমগুলোর চারদিকে এন্ডোলিস্ফে ভাসমান ওটোলিথ নামে অনেকগুলো 
চুনময় পদার্থ সম্থলিত জেলির মতো কোণাকার কুযুপুলায় 
মানুষের মাথা কোনো একতলে হেলে গেলে এ পাশের ও! 
ক্ুপুলার সংবেদী রোমের সংস্পর্শে আসে, ফলে সংবেদী কোষগুলো 
উদ্দীপ্ত হয়। এ উদ্দীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে মানুষ দেহের 
আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে পারে। তখন মন্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় 
পেশির সংকোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে । সঙ্তো 
সঙ্গে দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। 

কাজেই উদ্দীপকে উপস্থাপিত £. ও ৪ অংশের কার্যক্রম মানুষের শ্রবণ 
ভারসাম্য রক্ষার মতো গরতুপর্ণ কাজে ভমিকা রাখে । 


ও ৪ অংশটি স্যাকুলাস _যা 
অংশ শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় 


থাকে। 


ক. অন্ধবিন্দু কী? ১ 
খ. উপযোজন বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি খাতায় অংকন করে-বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত 


কর। তি 

ঘ. উদ্দীপকের '॥' চিহ্নিত অংশটি কীভাবে প্রতিবিদ্ব সৃষ্টি করে_ 

বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৫৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 


চুর যারের তির রে? হলে লা চতুর এ বে 
সৃষ্টির ফলে আমরা দেখতে পাই। রেটিনার প্রতিবিস্ব সৃষ্টি 
কৌশল নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো : 

চোখ খোলা থাকা অবস্থায় বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি প্রথমে 
কর্ণিয়ায় পতিত হয়। এরপর ত্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স ও ভিট্রিয়াস 
হিউমারের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আলোক রশ্মি রেটিনায় পতিত 


গর 


নু 


রর 


রর 


্ 


টু 
্ 
ই 


& 
রঃ 
ঃ 


রঃ 
গর 


রঃ 
৯3518 
সু 


ন্‌ 
হু 


মানুষের মস্তিষ্কে বিভিন্ন অংশ হতে জোড়ায় জোড়ায় স্লায়ু 

করে, যা করোটিকা ভেদ করে দেহের বিত্তিন্ন অতো বিস্তার 

/বগজা গাবাদিক সুর্ল ও কাল চতোহা। | 

ইনসুলিন কী ১ 
ছ্িনেত্র 
'পকে 


ট ? 
ব্লতে কি ঘুঝ? ২. 
. উদ্দী রা ত 


সু 


৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
অগ্যাশয়ের ল্যাঙ্গারহ্যান্স দীপপুষ্জের |) কোষ থেকে নিঃসৃত রক্তের 
০4৮৮৭ ন্‌ 


দেখার প্রক্রিয়াকে বলে। কোনো বন্তু থেকে প্রতিফলিত 
আলোকরশ্মি রেটিনায় হলে যে স্্াযু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তা 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে একটি মাত্র প্রতিবিদ্বে একত্রীভূত 


হয়। ফলে মানুষ দুচোখে একটি বন্তুকে এককভাবে দেখে। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত সাযুগুলো হলো করোটিক রায় নিম্নে করোটিক 
গুলোর উৎপভি ও প্রকৃতি দেওয়া হল- 


স্নায়ুর নাম 
্ অলফ্যাষ্টার_ 
যা অপাঁটিক 
111 রর 
বাঘ 
৫ 
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বা আ্যাবডুসেন্স চেষ্টীয় 
-_ ভা ফ্যাসিয়াল মিশর 
ভা] আউটার [ত্যাকাউস্টিক্য সংবেদী 
স্‌ প্নসোফ্যারীজয়াল মি 
স্‌ ভেগাস (নিউমোগ্যাস্টরিক) মিশ্র 
মা স্পাইনাল ত্যাক্সেসার চেষ্টায় 
মা হাইপোগ্লৌসাল চেষ্টীয় 


কর্ণিয়া, ত্যাকুয়াস হিউমার, পিউপিল, লেন্স ও ডিট্রিয়াস হিউমার 'এর 
মধ্য দিয়ে এসে রেটিনায় পড়ে এবং রেটিনার উপর বন্ডুটির সংক্ষিপ্ত ও 
সৃষ্টি হয়। রেটিনার আলোকসংবেদী রড ও কোণ 
কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে অপটিক ফ্লায়ুর মাধ্যমে এ আলোক অনুভূতি 
ন্দ্রে পৌছে যায়। মস্তিষ্কে সবশেষে বস্থুটির সোজা 
হয় টি সোজা দেখতে পায়! কোন 
কারণে এই অপটিক শ্লায় ক্ষ হলে এই আলোক অনুভূতি রেটিনা 
থেকে মস্তিষ্কে বাহিত হবে না। ফলে মানুষ দেখতেও পারবে না। তাই 
অপটিক স্নায়ু ছাড়া চোখের উপযুক্ত অসম্ভব। তেমনিভাবে 
কান দ্বারা সংগ্রহীত শব্দ বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ হয়ে অন্তঃকর্ণে পৌছায়। 
অন্তরঃকর্ণের অর্গান অব কর্টি-র সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু 
আবেগের সৃষ্টি করে। এই আবেগ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের 
শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। কোনভাবে অডিটরি, স্নায়ু 
ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ শুনতে পাবে না এবং কান দ্বারা উপযুষ্ত প্রতিবেদন 
তৈরি অসম্ভব হয়ে পড়বে। তেমনি অলফ্যার্টরি স্নায়ু ক্ষতিখন্ত হলে নাক 
দ্বারা প্রতিবেদন সঠিকভাবে সংগৃহীত হবে না। . 

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট এই প্রতীয়মান হয় যে, 
জঙ্গাগুলোর সাথে সম্পর্কিত হারালে 
উদ্দীপনা গ্রহণ ও উপযুস্ত প্রতিবেদন তৈরি অসম্ভব হয়ে পরে । 


সহ 


চোখ কান] 
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একন্দরবাদ ক্যা্সোমেন্ট' গারাদীক সুর্কা ও কতোা/ 

ক. পার্শ্বরেখাতন্্ কী? র্ 

খ. কারোনারী রন্তু সংবহন বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপক 1” এর লম্মচ্ছেদের চিত্র এঁকে চিহিত কর। ৩ 

ঘ. শ্রবণ এবং ভারসাম্য রক্ষায় '0' এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪. 

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর 

" মাছের ধড়ের পুরোটা জুড়ে দুপাশে রেখাকৃতির সংবেদী 

হলো পার্থ রেখাতন্তর। 


“চু যে পদ্ধতিতে হৃথপন্ডের প্রাটীরে রন্তু সরধরাহ হয় তাকে করোনারি 


সংবহন বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃদগহ্বর থেকে রন্ত সঞ্চালিত 
হয় না। বরং আ্যাওট্টা বা মহাধমনীর গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির 
মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করা হয়। হুপণ্ডের প্রাচীর 
হতে উৎপন্ন ০02 যুক্ত রন্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হুর্খপণ্ডের ডান 
অলিন্দে প্রবেশ করে। 

উদ্দীপকের %” হলো চোখ। নিষ্লে চোখের লম্বচ্ছেদের চিত্র এঁকে 

করা হলো-__ 

উত্তরের বাকি অংশ ১১ (গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
[নর উদ্দীপকে "0" চিহ্নিত জঙ্গাটি কান যা একই সাথে শ্রবণ ও 
ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। নিচে শ্রবণ ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে কানের 
ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো 
শ্রবণ কৌশল: শব্দতরঙ্গ পিনার দ্বারা গৃহীত হয়ে বহিঃঅডিটরি মিটাসে 
প্রবেশ করে টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত করে কম্পন সৃষ্টি করে। এ 
কম্পন মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস ন 
আন্দোলিত করে ও যথাক্রমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও অন্তর্ণকর্ণের 
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ককলিয়ার পেরিলিম্ফে আন্দোলন সৃষ্টি করে। পেরিলিস্ফ তরঙ্গায়িত 
হয়ে রেসনার পর্দাকে আন্দোলিত করে, যার ফলে ককলিয়া নালির 


করে। এ আবেগ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে 
এবং মস্তিষ্ক শব্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 
শ্রবণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্তা ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার 
মাধ্যমে মধ্যকর্ণে এসে প্রশমিত হয়ে যায়। 

ভারসাম্য রক্ষা কৌশল: অন্তঃকর্ণের গঠনে এন্ডোলিস্ছে পূর্ণ ইউট্রিকুলাস 


করে 
অর সংশ্রাহক। অন্যদিকে আ্যাচ্পুলা 
অনুড়ুতি সংখাহক। এ অনুভূতি স্লাযুর মাধ্যমে অনবরত মস্তিষ্কে 
পৌঁছায়। অতঃপর মত্তিষ্ক তা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। যার ফলে মানুষ নিজেকে সোজা রাখতে অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা 
করতে সক্ষম হয়। এ 

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় উদ্দীপকের 3 চিহ্নিত 
অংশটি একত্রে দুটি কাজ করে থাকে। 


৯: 


/বাজ্দরাবান, ক্ান্টদমেন্ট গারালীক সুর্ল ও জলেতছ 


ক. ভেনাস হার্ট কী? 

খ, অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে রোমান সংখ্যা দিয়ে নির্দেশিত স্নায়ুগুলোর প্রকৃতি, 
বিস্তার এবং কাজ লিখ। ৩ 

. মানবদেহের জৈবিক কার্যক্রমে উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রন্থির 
ভূমিকা অপরিসীম উত্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪ 

টু ৫৬ নংপ্রশ্সের উত্তর 

চুন্্র শুধুমাত্র ০০. সমৃদ্ধ রত্ত বহনকারী হ্থপন্ডই হলো ভেনাস হার্ট । 


অসম্পূর্ণ রূপান্তর হলো এক ধরনের জুগোত্তর টন। এই 
উর লারা এই 
অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিশু প্রাণীটি 
দেখতে পূর্ণাঙ্জা প্রাণীর মতো হয়। শিশু প্রাণীটিকে নিম্ফ “বলে । এদের 
দেহ ছোট, ডানা ও জাননাঙ্তা থাকে না। নিম্ফ খোলস মোুনের মাধ্যমে 
পূর্ণাঙ্গ প্াগীতে রূপান্তরিত হয়। 
চু উদ্দীপকে রোমান সংখ্যা দিয়ে নির্দেশিত স্লায়ুগুলো হলো- 

6), 
অপটিক (8) এবং 


[হস কত লা কর বকা 
বিল্লিতে বিস্তৃত হয়, অপটিক প্লায়ু রেটিনায় এবং বায়ু অন্তঃকর্ণে 
বিস্তার লাভ করে। নটর রদ 
এবং অ' যথাক্রমে ঘ্রাপ অনুভূতি এবং 
সিভি রথের সেজে 
রক্ষায় কাজ করে। 
সু উদ্দীপকের উন্লিখিত সবচেয়ে ছোট গ্রম্থিটি হলো পিটুইটারি গ্রন্থি । 
এ গ্রস্থি থেকে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয় যেগুলো মানবদেহের জৈবিক 
কার্যক্রম ভূমিকা পালন করে। পিটুইটারি গ্রস্থি থেকে নিঃসৃত 
সার্বিক 'বিপাকীয় 


বৃদ্ধি ও 


১ 


গ্রে 


গ্রন্থির কর্টেক্সের বর্ধন ও ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ল্যাকটোজেনিক হরমোন 


স্তনের বুন্ধি ও দুগ্ধ নিঃসরণে সহায়তা করে। কিটোজেনিক হরমোন 
চবি হতে কিটোন বডি গঠন করে। ইন্টারমেডিন হরমোন প্রাণীর রঞ্জক 
পদার্থ প্রকাশে সহায়তা করে। অক্সিটোসিন হরমোন সন্তান প্রসবকালে 
১5 

থেকে দুগ্ধ নির্গমনে সাহায্য করে। এছাড়াও ভেসোপ্রেসিন 
হরমোন নালিকায় পানি পুনঃশোষণ ক্রিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং 
ধমনির মসৃণ পেশির সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। 

শিম বীজের মতো একজোড় অঙ্গ মানবদেহে প্রতিনিয়ত 2 
সুস্ঘ ও সবল রাখে । তৈমনি অন্য 


. বিগ বেবী সিনদ্্রোম বলতে 


কী বুঝ? ২ 
| উ্রেক উদ আভা গাঠনিক এককের চিহিউ 
চিত্র অংকন কর। 


উদ্দীপকে উল্লেখিত দ্বিতীয় জঙ্তাটি 
করে- যুত্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। 

৫৭ নং ্রশ্নের উত্তর 
ছু মধ্যকণের অভান্তরে সংক্রমনজনিত প্রদাহই হলো ওটিটিস মিডিয়া । 
রে জত্মের সময় অতিরি্ ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়ার সমস্যাই বিগ বেবী 
সনদ্রোম। দীর্ঘ গর্ভকালীন সময়কেও বিগ বেবী সিনদ্রম বলে। অতিরিপ্ত 
ওজনের কারণে এই সিনদ্রমে আক্রান্ত শিশুর গর্ভপাতের পর প্রচুর 
রক্তক্ষরণ হয়। 

উদ্দীপকে উল্লিখিত শিমবী্ের ন্যায় অঙ্গটি হলো মানব বৃন্ধ বা 
॥ এর গাঠনিক একক হলো নেফ্রুন। নিন্নে নেফ্রুনের চিহ্নিত চিত্র 
অন্তকন করা হলো: 


রি 
দেহের ভারসাম্য রক্ষা 
৪ 


নিগারী বাহু 


চিত্র: নেফরনের চিহকিত চিত্র 


চন উদ্দীপকে উল্লেখিত ছ্িতীয় অঙ্গাটি হলো মানুষের কান। মানুষের 
কর্ণের অন্তুঃকরণ মূলত দেহের ভারসাম্য রক্ষার কাজটি করে। 
অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসের নানা জায়গায় কতগুলো সংবেদী 


কোষণুচ্ছ থাকে । কোষগুলো থেকে সংবেদী রোম-বের হয়। রোমগুলোর 
চারদিকে এভোলিম্ছে াসমান নামে অনেকগুলো টুনময় 
পদার্থ সম্থলিত জেলির মতো কোণাকার কুাপলায় থাকে। মানুষের 


মাথা কোনো এক তলে হেলে গেলে এ পাশের ও৷ গুলো ক্যুপলার 
সংবেদী রোমের সংস্পর্শে আসে, ফলে সংবেদী কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়। 
এ উদ্দীপনা দ্লায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালে মানুষ দেহের, আপেক্ষিক 


এভাবেই, ৪ চিহ্নিত অংশটি মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। 


1717. 


অই্টম অধ্যায় : মানব শারীরতত্্: সমন্বয় 
ও নিয়ন্ত্রণ 


২৩৪-স্লাযুতন্ত্রের একককে কী বলে? (জ্ঞান) 


ও পেশিতত্ত ও অস্ট্িওন 

ও) শুক্রাণু পে নিউরন 
২৩৫.এক মেবুযুস্ত নিউরনে আ্যাক্সন থাকে কতটি? 

(জন) 

ও একটি ও দুটি 

৭) তিনটি ভে) চারটি 
২৩৬.র্যানভিয়ার এর পর্ব থাকে কোনটিতে? (আন) 

গড বিউক্লিয়াসে শে) কোষদেহে 

ও আ্যাক্সনে বে) সাইটোপ্লাজমে 


২৩৭. দুটি নিউরনের সংযোগস্থলকে কী বলে? (জান) 
৩ সাইনাপস ও আক্সন 
ও) ডেনড্রাইট ও নিউরিলেমা 
২৩৮. মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা কত? (৬”) 
ক্রি প্রায় ৮ বিলিয়ন ৩) এায় ১০ বিলিয়ন 
গে) প্রায় ৬বিলিয়ন দ্ডে) প্রায় ৫ বিলিয়ন 
২৩৯. একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মস্তিষ্কের গড় 
ওজন কত? (জান) 
শু প্রায় ১২৬ কেজি ও প্রায় ১.৩৬ কেজি 
ও প্রায় ১.৪৬ কেজি গে প্রায় ১.৫৬ কেজি 
২৪০.মানৰ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশের নাম কী? 
(কু. বো-১৫] 
পে সেরিব্রাম ও সেরিবেলাম 
৪) মেড়ুলা অবলংগাটা €) মধ্যমস্তিষ্ক 
২৪১. মেনিনজেস জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলে কোন 


রোগ হয়? (জান) 
ও ডায়াবেটিস ও ফাইলেরিয়াসিস 
ও) মেনিনজাইটিস ও আ্যামিবিয়াসিস 


২৪২. দেহের ভারসাম্য রক্ষার অনুডূতি গ্রহণ করে কত 
নম্বর মলাুর মাধ্যমে? (জন) |রা, বো.-১৫] 
ভে ৬ ও ৬ 


ও1% বে. 
২৪৩, সংবেদি প্রকৃতির স্নায়ু কোনটি? (জান) 

পে আ্যাবডুসেন্স ও ভেগাস 

১ হাইপোগ্রোসাল ন্রে) প্যালাটাইন 
২৪৪. মানুষের দ্বাদশ জোচা স্লাঘুর নাম কী? (জান) 

১ অপটিক ও) অকুলোমোটর 

পে) হাইপোগ্লোসাল _ ও অডিটরি 
২৪৫.নিচের কোন ম্লায়ু জিহ্বার সপ্মালন নিয়ন্ত্রণ 

করে? (জান) 

পে ফেসিয়াল ১ অডিটরি 

ও আ্যাবড়ুসে্স শে) হাইপোঞ্জেনাল 
২৪৬. মানুষের চোখের কত ভাগ বাইরে উম্মোচিত 

থাকে? (জান) 

পে ২ভাগের ১ ভাগ ও) ৪ ভাগের ১ ভাগ 

9 ৬ভাগের ১ভাগ ৪ ৮ ভাগের ১ ভাগ 
২৪৭. চোখের আকৃতি রক্ষা ও চোখকে সংরক্ষণ করে 


(জান) 
গ আইরিস ও রেটিনা 
€) স্ক্রেরা ওঁ পিউপিল 


ভ 


ভ 


ও 


গড 


ও 


গু 


 কণিয়া ও রেটিনা 
ও স্ফ্েরা পে কোরয়েড 
২৪৯-উদ্দীপকের গ্রাহক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সঠিক 


২৫২. ফেনে্ট্রা রোটান্ডার আকৃতি কীর্প? (জান) 
পু মোচাকার €্ে কোণাকার 
€) ডিদ্বাকার ভে গোলাকার 

২৫৩.ওটিটিস মিডিয়া মানুষের কোন অঙ্তো দেখা 
যায়? (জান) [ব. বো.-১৫] 
 ক্্ণ বট নাক 
ও মখগহ্বর পে ফুসফুস 

২৫৪, প্যারাথরমোনের কাজ ___ (প্রয়াণ) 

7. চর্বি হতে কিটোন বডি গঠন করা 

॥.. রস্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করা 

॥. রস্তে ফসফেটের মাত্রা হ্রাস করা : 

নিচের কোনটি সঠিক? 

ভি 13 ৪1৩ 

0] 1,0৩8 
২৫৫-গ্রোথ হরমোন সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখে __ 


প 13 
5 
২৫৬.ইনসুলিন হরমোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য __ 


০] 


॥.. এ হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয় 

ঢা. ইহা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায় " 

নিচের কোনটি সঠিক? 

ও 1ও% ও 

ও) 7৮ 7,131 গু 
২৫৭.মানুষের করোটির শ্রুতিকোটরে কানের একটি 

অংশ অবস্থান করে। যার __ প্রয়োগ) 

1. প্রধান কাজ উদ্দীপনা সংখহ করা 

॥. তিনটি ছোট অস্থি থাকে 

8. গঠনকে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিল্থ বলে 

নিচের কোনটি সঠিক? 

প 1ও% * 

ও) ও 


৪7 
7,710 
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ও ফেনেন্ট্রা ওভালিস €) 


২৫৮-হরমোনের বৈশিষ্ট্য __(মবুখাবন) ও নিউক্লিয়াস দে) সাইটোপ্রাজম ভি 


7. কার্যপন্ধতি মল্থর 7. ফল সুদূর প্রসারী ২৬৪.চিত্রের & চিহিত অংশটিতে রাইবোজোম ছাড়াও 
18. দুত নিক্তান্ত হয় থাকে __ উতর দক্ষতা) 
7. নিউরোফিলামেন্ট ॥. লাইসোজোম 
নিচের কোনটি সঠিক? মা. মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা 
তে ।ও॥ ৪1৩ নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 7ও7॥ ও ৮3৪ ও ভি 73 7৩7 
১০855 টি ভে 57৩78 গু 
_ প্রয়োগ) উদ্নীপক্টি 
তো বোকভিব রে জেদি সুইটি 2 উরস 
॥.. পেশি সংযুস্ত রাখে 
1. চোখকে সংরক্ষণ করে 
নিচের কোনটি সঠিক? 
গে ।ও॥ ৪1৩ 
ও 8৩৪ ১৮0 টি ২ 
২৬০.আইরিস ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে 
মল তির বলে কয় হেত ২৬৫. ১ বো-১৫] 
শাহ উচ্চতর দক্ষতা) রি ও) আইরিশ, ...-. নে পিউপিল কটু 
1 অক্সিজে বিরহের ২৬ টু বব দের 
॥. আ্যাকুয়াস করে উ্ত হয় কোনটি? (অনুধাবন) [ঢা, বো.-১৫] 
1. সিলীয় পর্বধক ও পেশি নিয়ে গঠিত জেপি টা 
নানি . ভাপলিউাপন ও লেস গু 
3 19:1৩ টা উদ্দীপকের আলোকে ২৬৭ ও ২৬৮ নং ্রশ্নের উত্তর দাও : 
ও ॥ও1 3০101 রিমু তার শরীরের হরমোনজনিত সমস্য নিয়ে ডন্তারের 
২৬১. অক্ষিগোলকের প্রাচীরের সর্বাপেক্ষা ভেতরের কাছে গেল। ভান্তার তাকে এমন একটি হরমোন নিতে 
স্তরটিতে -_ (অনুধাবন) অহ রিনি ানিব 2 
1. ১০টি উপস্তর থাকে $ স্নায়ু কোষ থাকে 
1. ৪ ধরনের কোষ থাকে হরমোনটির কথা বললেন 
নিচের কোনটি সঠিক? ২ ক কেন / 
ভে 13) ৪13 ও পলিপেপটাইড ৪ গ্রাইকোপ্রোটিন 
ও) 07 70) গু গু আ্যামাইন স্টেরয়েড ণ 
২৬৮-ডান্তারের বলা হরমোনের উদাহরণ হলো __ 
(ভিতর দক্ষতা) 
.. ফলিকল স্টিমোলেটিং হরমোন 
॥. লিউটিনাইজিং হরমোন 
॥. ইনসুলিন হরমোন 
নিচের কোনটি সঠিক? 
২৬২, এ থাকে ___ (অনুধাবন) তে ।ও॥ ও।৩॥, 
॥. নিউক্লিয়াস ॥. আযক্সন ও) 8৩) 1,070 
8. ডেনড্রাইট উদ্দীপকের আলোকে ২৬৯ ও ২৭০ নংঘ্রপ্সের উত্তর দাও : 
টি 
গু 1ও॥ ৩7৩ 
ও ॥31॥ ৪7937: ৪ 
উদ্দীপকের আলোকে ২৬৩ ও ২৬৪ নংপরশ্নের উত্তর দাও ; 
[০২ ফলিকল উদ্দীপক হরমোন 1.8 
তে ২৬৯, চিত্রের /, চিহ্নিত হরমোনটির নাম কী? (প্রয়াণ) 
ডঃ ও লিউটিনাইজিং. ও ল্যাকটোজেনিক 
টি ও কিটোজেনিক 
তে আভছ্রিনোকর্টিকোট্রোপিক ও 
২৭৩,চিত্রের / চিছিত হরমোনটি প্রোজেস্টেরন তৈরি 
করে। এছাড়াও এটি __- উচ্চতর দক্ষতা) 
॥. কর্পাস লুটিয়াম তৈরি করে 
৪. ইন্ট্রোজেন উৎপাদন করে 
॥া. থাইরক্সিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে 
২৬৩,চিত্রের 8 চিকিত অংশটির নাম কী? (অনুখবল) নিচের কোনটি সঠিক? 
গু আক্মন ও ডেনদ্রাইট ও 1ও॥ থে)।ও। 
৪ 8৩1 ২:৮7) ক] 
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অধ্যায়-৯: মানব জীবনের ধারাবাহিকতা 


স্বাস্থ্যকর্মী নাদিরা এক গর্ভবতী মা ও তার সাথে বেশ 
কয়েকজন বাচ্চাসহ একটা ছবি দেখিয়ে গর্ভবতী শামীমাকে কিছু 


বোঝালেন। /ছ ক ৭০১৫/ 
ক. ্রজনন কী? ১ 
খ. রজঃচক্র বলতে কী বোঝায়? 

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শামীমার চিরে রিবেত পীর বিররে 
লেখো। 


ঘ. রী দেখনি একানের জী 
ব্যবস্থা নেয়া উচিত? ব্যাখ্যা করো। 
১ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্্ু যে পদ্ধতিতে জীব নিজের সত্তা ও আকৃতিবিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টি 
করে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে তাই হলো প্রজনন 


চুর রজংচক হলো বয়োপ্রাপ্ত নারীর নিদিষ্ট সময় পর পর জরারু থেকে 
র্ত, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষিত্ত ডিস্বাণুর 
চক্রয় নিষ্কাশন স্ত্রী ৌনচক্রের সময় জরায়ুর প্রাচীরে যেসব ধারাবাহিক 
ও চক্রাকার পরিবর্তন ঘটে তাকে জরায়ু চক্র বলে। প্রতিবার জরাযুচক্র 
শেষে রত্তসহ মিউকাস ও অন্যান্য পদার্থ যোনীপথে, বের হয়ে যায়। 
একে রজচাব বলে । ২৮ দিন পর পর একটি জরায়ু চক্ত শেষে রজচ্যাব 
সংঘটিত হওয়াকেই রজচক্র বলে। 

ছু গর্ভধারণের মাধ্যমে পরিবারে একজন নতুন সদস্য আসে। তাই 
গর্ভবতীর দ্বিগুণ যক্ত নিতে হয়। শামীমার গর্ভকালীন খাদ্গ্রহণ ও 
শারীরিক পরিচর্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গর্ভীবস্থায় তার 
স্বাস্থ্য ও অন্গত সন্তানের সুস্থতা ঠিক রাখতে তাকে পুষ্টিকর খাবার 
বেশি বেশি খেতে হবে। এসময় বেশি পরিমাণ প্রোটিন, সঠিক পরিমাণ 
শর্করা ও কম পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাদ্যের সাথে লৌহ, ক্যালসিয়াম, 
জিঙ্ক, ফলিক এসিড, পটাসিয়াম ইত্যাদি গ্রহণ করছে কিনা সেদিকে 
বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। গর্ভাবস্থায় মা ও শিশু দুজনের চাহিদার 
কথা বিবেচনা করে খাদ্য তালিকা ঠিক করতে হবে এবং এসময় সকলে 
তাকে বাড়তি খাবার গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন । অন্যদিকে কোনো 
রোগ জীবাণুর সংক্রমণ যাতে না ঘটে সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন। 
গর্ভাবস্থায় তাকে রোজ গোসল করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। 
দাতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ 
সময় আট-সাট পোশাক ও উঁচু হিলের জুতা-পরা যাবে না। পরিষ্কার 
সুতির টিলেঢালা ও আরামদায়ক কাপড় পরতে হবে। গর্ভাবস্থায় প্রথম 
তিন মাস ও শেষ দুই মাস ক্লান্তিকর ঝাকুনিযুক্ত ভ্রমণ না করাই ভালো। 
গর্ভবতী মাকে ধুমপান ও মদ্যপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। 
ডান্তারের পরামর্শ ব্যতিত কোনো ওষুধ গ্রহণ করা যাবে না। এছাড়াও 
গর্ভাবস্থায় তার মানসিক প্রশান্তি যাতে বজায় থাকে সে চেষ্টা করতে হবে। 
এভাবেই, অনাগত সন্তানের নিরাপদ ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য শামীমার যত্র 
নেয়ার বিষয়গুলো বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। 

চুন ্াস্থ্যকমী নাদিরা শামীমাকে একজন গর্ভবতী মায়ের সাথে বেশ 
কয়েকজন বাচ্চার ছবি দেখালেন। ছবিটি দেখিয়ে নাদিরা শামীমাকে 
অধিক সন্তান গ্রহণের অসুবিধার কথা বোঝালেন এবং এ অবস্থা 
তেরা পরি হলের পবা দিন 


এক পপধত:তাকৃতিক দ্থতিগুলো নি: 
1. আজল. বা বীর্য বহির্নি্গমন 7. নিরাপদ কাল অনুসরণ এবং 78. 


। যান্ত্রিক উপায় কনডম বা ডায়াফ্রাম ব্যবহার $. রাসায়নিক উপায় ক্রিম, 
জেলি, ফোম, ট্যাবলেট ইত্যাদি ব্যবহার এবং 1. যান্তিক ও রাসায়নিক 
যৌথ পদ্ধতি কনডমের সাথে ফোম বা জেলির ব্যবহার | 

অন্তঃজরায়ুজ গর্ভনিরোধক পদ্ধতি; এটি স্ত্রীর জরায়ুর ভেতরে 
স্থাপনকৃত গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা। এর অনেক রকমের উপায়ের মধ্যে 


রঃ বাংলাদেশে শুধুমাত্র কপার-টি ব্যবহার প্রচলিত। 


হরমোন নির্ভর পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপায়ে গর্ভধারণের 
সহযোগী হরমোনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে গর্ভনিরোধ করা হয়। য়েমন : 
1. খাবার বড়ি ॥. ইনজেকশন এবং 1. নরপ্লযান্ট 

স্থায়ী পদ্ধতি: স্থায়ী পদ্ধতিগুলো 'বন্ধ্যাকরণ' নামেও পরিচিত কারণ 
এটি স্ত্রী ও পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা স্থায়ীভাবে রহিত করে। পুরুষের 
বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিটি হল 'ভ্যাসেকটমি' ও স্ত্রীর বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিটি 
'ডিউবেরটনি'বো জাইগেশল। সাধারগূত দন্পতি আব সরান না চাইলে 
গমের করুন 


হত়েকুর 
৪ ্ 
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নি 
/8 এব ২০১৬ 
ডায়াপজ কী? 5১ 
হাচারী গোলা অপেক্ষা প্রাকৃতিক পৌনার চাহিদা বেশি কেনা ২ 
উদ্দীপকের “ক' চিত্রে ৫ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ৩ 
স্বাভাবিকভাবে '১' ও *%" মিলিত হতে না পারলে জীবনের 
ধারাবাহিকতা রক্ষায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? যুক্তিসহ 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২নংঘ্রশ্নের উত্তর 

চুন্তু ৰইরের পরিবেশের ঠান্ডা ও খাদ্যের অপ্রতুলতা মোকাবেলার জন্য 
ঘাসফড়িং এর ডিমের ভেতর ভ্রণের বর্ধন কিছু সময়ের জন্য থৈমে 
থাকার অবস্থাই হলো ডায়াপজ। 
চুন হাগরী পোনা অপেক্ষা প্রাকৃতিক পোনার চাহিদা বেশি কারণ 
হ্যাচারী পোনা কৃত্রিম উপায়ে কৃত্রিম পরিবেশে উৎপাদিত হয় বলে বিভিন্ন 

ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য উপযোগী না। 
পরে পিতা পাদিত শোনা শা উপারে কা তা 
এদের অভিযোজন ক্ষমতাও তুলনামূলক বেশি। এছাড়া হ্যাচারী পোনার 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাকৃতিক পোনার চেয়ে কম। 
চু উদ্দীপকের 'ক' চিত্রে ' লো সুরু লু রিরা প্রক্রিয়া 
সপামাটোজেেসিস নাকে পরিচিত । নিরসপাসোলেনেসিস পরকিয়ার 
বর্ণনা দেয়া হলো: 
সেমিনিফেরাস নালিকার বাইরের দিকের কোষস্তর হলো জার্মিনাল 
এপিথেলিয়াম যা মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে স্পার্মাটোগনিয়া 


শ্রতিঞএ ঞ 


ঘটলে হ্যাপ্নয়েড সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট উৎপন্ন হয়। সেকেন্ডারি 

স্পার্মাটোসাইট দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের (মারোসিস-২) মাধ্যমে 

5 
করে। 


দ্র উদ্দীপকের ৮: হলো শুক্রাণু এবং % হলো ডিস্বাণু। স্বাভাবিকভাবে 

শুক্রাণু ও ডিস্বাণু মিলিত হতে না পারলে জীবনের ধারাবাহিকতা বক্ষায় 
গর্ভধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। নিম্নে কৃত্রিম গর্ভধারণ পদ্ধতি 
আই. তি. এফ. পদ্ধতির ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো। 

ধাপ-১ : স্ত্রীর স্বাভাবিক রজঃ চক্রকে দমিয়ে রাখতে ওষুধ প্রয়োগ করা 


হয়। 
ধাপ-২ £ ডি্বাণুর উৎপাদন বাড়াতে নারীদেহে হরমোনযুস্ত ইনজেকশন 
প্রয়োগ করা হয়। 
ধাপ-৩ : অগ্রগতি পরীক্ষা করা হয় এবং রন্ত ও মৃত্র পরীক্ষা করা হয়। 
ধাপ-৪ : ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপন্তডিস্থাপু সংগ্রহ 
করা হয়। 
ধাপ-৫ : পুরুষ সঙ্গীর শুকাণু সংগ্রহ করে কালচার মিডিয়ামে রাখা হয় 
এবং সক্রিয় শুকাণ নির্বাচন করা হয়। 
ধাপ-৬ : গবেষণাগারে ইনক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগত মানের শুক্রাণু 
ও ডিম্বাণু নিষেকের জন্য একসঙ্গে ১৬-২০ ঘণ্টা পেট্রিডিশ বা কাচের 
'টিউবে নিষিস্ত করণের জন্য রাখা হয়। 
ধাপ-৭ : নিষিস্ত ডিম্বাণু সংগ্রহের পর ১-৬ দিনের মধ্যে নারীর জরায়ুতে 
স্থানান্তর করা হয়। 
এভাবে সংঘটিত আই. ভি, এফ. এর মাধ্যমে মাতৃত্বের বাসনা 
হু শির ক সস ॥ এর 
প্রতিক্রিয়া নেই। তবে এতে গর্ভপাতের ঝুঁকি থাকে এবং 
শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে । আবার এটি ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা । 
উপরোন্ত আলোচনায় বলা যায়, স্বাভাবিকভাবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত 
হতে না পারলে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় 1৬ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যুততিযুস্ত। 
হেতু রহমান দদ্পতির দুই সন্তান। ছেলেটির বয়স ১৪ এবং 
মেয়েটির বয়স ১২। উত্ত দম্পতি আর কোনো সন্তান-সন্ততি গ্রহণে 
নয়। / বো! ৭০১৫/ 
ক. ট্রপিক হরমোন কী? ১ 
খ, সহজাত প্রতিরক্ষা অর্জিত প্রতিরক্ষা হতে আলাদা কেন? ২ 
গ. রহমান সাহেবের ১ম সন্তানে হরমোনের প্রভাব আলোচনা কর। ৩ 
ঘ. উত্ত দম্পতির ইচ্ছা পূরণে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য? __ 
যুক্িশহ মতামত দাও। ৪ 
৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ুর যে হরমোন অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে তার হরমোন ক্ষরণে উদ্দুদ্ধ 
করে তাই হচ্ছে ট্রপিক হরমোন। 
মানব দেহের যেসব প্রতিরক্ষা জন্মগতভাবে আসে তাদের সহজাত 
বলে । অপরদিকে মানবদেহে জীবাণু প্রবেশের পর যে প্রতিরক্ষা 
জেগে উঠে তাকে অর্জিত প্রতিরক্ষা বলে। সহজাত প্রতিরক্ষা জিন ঘটিত 
ক্রিয়া এবং জিনের বহিঃপ্রকাশ দ্বারা আবির্ভূত হয় কিন্তু অর্জিত 
প্রতিরক্ষা আ্যান্টিজেন, ত্যান্টিবডি বা টিকাদানের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়। 
এই জন্যই সহজাত প্রতিরক্ষা অর্জিত প্রতিরক্ষা থেকে আলাদা। 


[ুঃজ রহমান সাহেবের ১ম সন্তানটি হলো ছেলে। ছেলে অর্থাৎ পুরুষ 
প্রজননতন্তরের প্রধান হরমোন হচ্ছে শুক্লাশয় থেকে ক্ষরিত টেস্টোস্টেরন । 
এ হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালে শুক্রাণু উৎপাদন তৃরান্থিত হয়, 
দেহের আকার-আকৃতি, পেশি সুগঠিত হয়, লম্বা হাড়ের প্রান্তদেশ বন্ধ 
হয়। এছাড়াও এই হরমোন সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য আবির্ভাবে 
সহায়তা করে, যৌন আচরণের স্বাভাবিক পরিস্ফুটন ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য 
করে, জুনের পরিস্ফুটনের সময় প্রস্টেট গ্রন্থি ও সেমিনাল ভেসিকল 

সাহায্য করে। বয়স্ক দেহে মেদ চর্বি কমিয়ে দেওয়ায় 
হুদরোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে ফলে জীবন প্রফুম্ন থাকে । আবার এ হরমোনের 
অভাবে বা অতিরি্ত ক্ষরণে পুরুষের দেহে অনেক সমস্যা দেখা দিতে 
পারে । কাজেই মানবদেহে হরমোনের প্রভাৰ অপরিসীম। 
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চুর উদ্দীপকে উল্লেখিত হয়েছে রহমান দম্পতির দুই সন্তান। তারা আর 
কোনো সন্তান-সন্ততি গ্রহণে আগ্রহী নয়। কাজেই তাদের জন্য স্থায়ী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা 
জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করলে আর কখনোই সন্তান হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে না। স্থায়ী পদ্ধতি ২ ধরনের হতে পারে। যথা- 
ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমি। ভ্যাসেকটমিতে পুরুষের উভয় দিকের 
শুরুনালির অংশকে কেটে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে শুক্রাণু বাইরে আসতে 
না পারে এবং টিউবেকটমিতে মহিলাদের উভয় দিকে ফেলোপিয়ান 
নালির অংশ কেটে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে শুক্রাণু প্রবেশের পথ বন্ধ 
হয়ে যায়। স্থায়ী পদ্ধতিতে যেহেতু শুক্রাণু ও ডিস্বাুর কখনোই মিলন 
হতে পারে না তাই কখনোই সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অস্থায়ী 
পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় কেবলমাত্র গর্ভধারণ থেকে সাময়িক বিরতির 
জন্য। সন্তান গ্রহণ থেকে স্থায়ীভাবে বিরত থাকতে চাইলে অস্থায়ী 
পদ্ধতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই বলা যায় রহমান দম্পতির ইচ্ছা 
সম্পূর্ণভাবে পূরণের জন্য স্থায়ী পদ্ধতিটিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য । 


/ বো ২০১% 
ক. - ১ 
খ. ট 
গ. '/ হতে '8' সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। 
ঘ, ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য '৪' এর বি ভরের 
পরিণতি ভিন্ন ভিন্ন_ বুঝিয়ে লেখ। ৪ 
৪ নং ্রশ্নের উত্তর 


চুর একটি নিদিষ্ট প্রজাতির অন্ততুন্ত স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে 
পার্থকাসূচক শারীরিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিই হলো এ 
প্রজাতির যৌন দ্বির্ূপতা। 

ছু অসম্পূর্ণ রূপান্তর হলো আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীদের এক ধরনের 
ভূগোত্তর পরিস্ফুটন। এই বৃপান্তর প্রক্রিয়ায় শিশু প্রাণীটি দেখতে পূর্ণাঙ্গ 
প্রাণীর মতো হয়। কিন্তু এদের দেহ ছোট থাকে, ডানা ও জননাক্তা থাকে 
না। খোলস মোচনের মাধ্যমে এরা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। 

চু উদ্দীপকের ': হলো নিষিত্ত জাইগোট এবং '9' হলো গ্যাস্ট্লা। 
জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সর্বশেষ ধাপে গ্যাসটুলায় 
পরিণত হয় । নিচে এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো- 

জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে বহুকোষী জুণ গঠন করে। 
জাইগোটের এই বিভাজনকে ক্লিভেজ বলে। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় ভুণকোষ 
একটি নিরেট গোলক বা মবুলায় পরিণত হয়। মবুলার কোষগুলো ক্রমশ 
একস্তরে সজ্জিত হয়ে ভেতরে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি করে। ভূণের 
65785855 
গহ্বরকে ব্রাস্টোসিল বলে। পরবতী গ্যাস্লেশন প্রক্রিয়ায় রাস্টুলা দ্বি বা 
ত্রিস্তরে বিভন্ত হয়। বরে ধীরে ব্াস্টুলার একটি নিদিষ্ট অঞল ক্রমান্বয়ে 
ব্লাস্টোসিলের ভেতর প্রবেশ করে। ফলে ব্লাস্টোসিল অবলুপ্ত হয় এবং 
দুইস্তরবিশিষ্ট কাপের ন্যায় গ্যাসটুলা গঠিত হয়। এর ভিতরের গহবরকে 
আক্কেন্টেরন বলে। এভাবে জাইগোট ': থেকে গ্যাসটুলা '' সৃষ্টি হয়। 
নি 
গ্যা্টুলা। ইহা গ্যাস্ট্ুলেশন প্রক্রিয়ায় হয়। 
অর্গানোজেনেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর বিভিন্ন স্তর থেকে দেহের বিভিন্ন 
অঙ্োর সৃষ্টি হয়। নিম্নে এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো- 

গ্যাসটুলা প্রথমে তিনটি স্তরে বিভন্ত হয়। বহিঃ্তর হলো এন্টোডার্ম, 
মধ্যস্তর মেসোডার্ম এবং অন্তর এন্ডোভার্ম। এরা পরিবর্তিতে বিভিন্ন 


কাজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন অক্তো পরিণত হয়। 
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এক্টোডার্ম : এক্টোডার্ম এর কোষসমূহ দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্ূপের সমগ্র 
দেহের আবরণ গঠিত হয়। এন্টোডার্ম কোষস্তর দেহের তৃক, তৃকোডুত 
বিভিন্ন গ্রন্থি, চুল, নখ, চোখের লেন্স সৃষ্টি করে। অন্যান্য প্রাণীর 
পালক, শিং, ক্ষুর, আইশ উৎপন্ন হয়। এক্টোডার্ম থেকে ঠোট ও 
মুখবিবরের আবরণ, জিহ্বার আবরণ, পৌফ্টিকনালির অন্তঃগ্রাচীর, পায়ুর 
আবরণ, দাতের এনামেল, সকল সংবেদী অঙ্তা ইত্যাদি গঠিত হয়। 
মেসোভার্ম : সুদী বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মেসোভার্ম থেকে সৃষ্ট 
অংশ তৃকের ডার্মিস এবং নটোকর্ড গঠন করে। বাকী অংশ মায়োটোম 
গঠন করে যা থেকে পরবর্তীতে পেশিসমূহ উৎপন্ন হয়। মেসোমিয়ার 
প্রাণীর রেচন ও জনন জঙ্গা গঠন করে। হাইপোমিয়ার থেকে গঠিত হয় 
প্রাণীর এচ্ছিক পেশি, হুদপেশি, দেহ গহ্বরে অন্তঃআবরণী, প্রাণীর 
নালি, চোখের বিভিন্ন অংশ, দাতের ডেন্টিন, বৃক্ধের কর্টেক্স ইত্যাদি। 
এন্ডোডার্ম : এখান থেকে গলবিল, অব্লনালী, পাকস্থলি এবং বৃক্ত ও 
অগ্ন্যাশয়ের আবির্ভাব ঘটে। মধ্যকর্ণ, টনসিল, থাইমাস, থাইরয়েড ও 
প্যারাথাইরয়েড গ্রস্থি, ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া ও ফুসফুসের সৃষ্টি হয়। 
এছাড়া মূত্রথলি, মৃত্রনালি ও তৎসংলগ্ন গ্র্থি এন্ডোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়। 
ছয়েক শিক্ষক বললেন, শুক্াশয়ের অতিসুক্ম সেমিনিফেরাস নালিকা 
থেকে সৃষ্ট জননকোষ ডিস্বাগুকে নিষিস্ত করলে জীবনের সুচনা হয় । আর 
হরমোনের প্রভাবেই নারী-পুরুষ প্রজনন সক্ষমতা অর্জন করে। 


এপিডিডাইমিস কী? ১ 
দম্পতি কেন 1৬ পদ্ধতি গ্রহণ করে? ২ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত নালিকায় সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো ।৩ 
উদ্দীপকের শেষ বাক্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৫ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ত্র পুরুষের দেহে প্রত্যেক শূক্লাশয়ের ভাসা-ইফারেন্িয়া একত্রে মিলিত 
হয়ে একটি করে ৪-৬ মিটার লম্বা অত্যন্ত প্যাচানো যে গঠন তৈরি করে 
তাকে এপিডিডাইমিস বলে। 


চুদ তত্যক্ষ ও স্থাভাবিক প্রজননে অক্ষম নারীর ডিস্বাণু পৃথক করে তাকে 
কৃত্রিম উপায়ে শুক্রাণু দ্বারা নিষি্তকরণ করে নারীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন 
করাই হলো £%/ পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবে যখন কোনো দম্পত্তি সন্তান 
ধারনে অক্ষম হয় [৬৮ তখন কৃত্রিমভাবে গর্ভধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে 
সর্তান লাভের আশায় [৬ পদ্ধতিতে টেস্টটিউব বেবি নিয়ে থাকে । 


ঘুর উদ্দীপকে উদ্লিখিত সেমিনিফেরাস নালিকায় সৃষ্ট জননকোষ হলো 
শুক্রাণু এবং শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া স্পার্মাটোজেনেসিস নামে পরিচিত। 
এ প্রক্রিয়ায় সেমিনিফেরাস নালিকার বাইরের দিকের কোষস্তর হলো 
জার্মিনাল এপিথেলিয়াল। এটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে 
স্পার্মাটোগনিয়া সৃষ্টি করে যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট এ 
পরিণত হয়। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন 
(মিয়োসিস-১) প্রক্রিয়া ঘটে । ফলে হ্যাপ্লয়েড সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট 
উৎপন্ন হয়। এ সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের 
(মোয়োসিস-২) মাধ্যমে স্পার্মাটিড উৎপন্ন করে। প্রত্যেকটি স্পার্মাটিড 
বৃপান্তরিত হয়ে শুক্রাণু গঠন করে। 
[ত্র মানব্জীবন চক্রের একটি পর্যায়ে পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননে সক্ষমতা 
অর্জন করে! আর এই সক্ষমতা অর্জন তথা দৈহিক ও মানসিক 
পরিবর্তনের পেছনে প্রজনন. সংশিষ্ট হরমোনের ভূমিকা রয়েছে, যা নিচে 
বিশ্লেষণ করা হলো : 
পুরুষের শুক্লাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষসমূহ যে গুরুত্পর্ণ পুং যৌন 
হরমোন নিঃসরণ করে তা হলো টেস্টোস্টেরন এ হরমোনের প্রভাবে 
শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষের যৌন লক্ষণসমূহ যেমন গোফ, 
দাড়ি, গলার স্বর পরিবর্তন ও ঘন লোমযুস্ত সুগঠিত পেশল দেহ প্রভৃতি 


/ছ কে: ২০১৬/| 


শ্রেনি ঞে 


প্রকাশ পায়। শুক্রাশয়ের সারটোলি কোষ অল্প পরিমাণ ইস্ট্রোজেন 
হরমোন নিঃসরণ করে যা শুক্রাণু তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়া এ কোষ 
নিঃসৃত ইনহিবিন হরমোন শুক্রাণু সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। 

নারীর ডিম্বাশয়ের কার্পাস লুটিয়ার কোষগুলো ইস্ট্রোজেন ও 
প্রোজেস্টেরণ নামে দুটি গুরত্বপূর্ণ স্ত্রী যৌন হরমোন নিঃসৃত করে 
ইস্ট্রোজেন স্ত্রী চরিত্রের পরিস্ফুটন, পরিণত বয়স খাতুচক্র নিয়ন্ত্রণ, স্তন ও 
এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ঘটায়। প্রোজেস্টেরন জূণের পরিস্ফুটনের জন্য 
জরায়ুর ভেতর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। রজঃ চক্রের মাঝামাঝি 
নুটিনাইজিং হরমোন 047) নিঃসরণ হয় যার প্রভাবে ডিস্বস্থলন ঘটে 
1৮ ক্ষরণে গ্রাফিয়ান ফলিকল করপাস লুটিয়ামে পরিণত হয়। 75171- 
এর প্রভাবে ফলিকল বৃষ্তি প্রাপ্ত হয়। 

এভাবেই নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হরমোনের প্রভাবে প্রজননে সক্ষমত' 
অর্জন করে। 


সিন, 


উগা1 


£? বো: ২০১৫ 

ক. নিষেক কী? ১ 

খ. বয়ঃসন্ধিকাল বলতে কী বোঝায়? ২ 

শ তে পিতা বা বড 
তার বর্ণনা দাও। 


. উপরের চিত্রে প্রদর্শিত প্রক্রিয়াটি মহিলাদের তর 
বহিঃপ্রকাশ __ ব্যাখ্যা করো। 

৬ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর যৌনজননক্ষম জীবে যে প্রক্রিয়ায় পুংজননকোষ ও স্ত্রীজনন কোষ 
মিলিত হয় সেই প্রক্রিয়াই হলো নিষেক। 
[ুঘ্জু সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় 
পরিস্ফুটনকালকে বয়পপ্রান্তি বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ কালটি পুরুষে 
১৩-১৫ বছরের মধ্যে এবং নারীতে ১২-১৩ বছরের মধ্যে আবিষূত হয়। 
এ সময় বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক গঠন ও চরিত্রে নানান 
বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। 
মুর চিত্টর মাধ্যমে যে শারীরতাত্তিক প্রক্রিয়াটি বোঝানো হয়েছে তা 
হলো রজগচক্র যা মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয় এবং এক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট সময় পরপর র্তঘবাব হয়। ১১-১৫ বছর বয়সে এ চক্র শুরু হয়। 
একবার রজগ্াব হতে পরবর্তী রজগ্ঘাব শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রমিক 
পরিবর্তনকে রজগ্চক্র বলে। রজগ্চক্রকালে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম এর 
পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে রজগ্চক্রুকে নিম্নবর্ণিত ৪টি পর্বে ভাগ করা 
যায়। যথা_ 
নিরাময় পর্যায়: রত্তঞ্বাব শুরুর দিন থেকে এ পর্যায় আরম্ভ হয়। এর 
ব্যাপ্তিকাল ১ম থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত। এসময় ইস্ট্রোজেন ও 
প্রোজেস্টেরন নিঃসৃত হয় না। ফলে এন্ডোমেট্রিয়াম ভেঙ্গো মিউকাস ও 
রম্ত বেরিয়ে আসে! 
বর্ধনশীল পর্যায়: এর ব্যাপ্তিকাল ৫ম থেকে ১০ম দিন পর্যন্ত। এ পর্যায়ে 
ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয় এবং জরায়ুর প্রাটীর পুরু হয়। এ পর্যায়ে 
ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ফলিকল স্টিমুলেটিং 
হরমোন কম নিঃসৃত হয়. ফলে কোনো ডিস্বাণু তৈরি হয় না। 
নিষ্াবী পর্যায়: এর ব্যাপ্তিকাল ১১ থেকে ১৭তম দিন পর্যন্ত। এ পর্যায়ে 
পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে লিউটিনাইজিং এর প্রভাবে সাধারণত ১৪তম 
দিনে ডিস্থাশয় থেকে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয় । এই পর্যায়ে শুক্রাণু ছারা ডিস্বাণু 
নিষিত্ত হয়ে থাকে। 
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রজগ্্রাবীয় পর্যায়: এর ব্যান্তিকাল ১৮ থেকে ২৮তম দিন পর্ন্ত। এ 
পর্যায়ে ডিম্বাণুর ভেতরে কর্পাস লুটিয়াম তৈরি হয়। যা থেকে প্রচুর 
পরিমাণে প্রোজেস্টেরণ নিঃসৃত হয় এবং ইপ্লান্টেশন এর জন্য জরায়ুর 
প্রাচীর তৈরি হয়। ডিস্বাপু ও ইমগ্লান্টেশন না হলে কর্পাস লুটিয়াম 
নষ্ট হয় এবং প্রোজেস্টেরণ নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ ধাপের 
শেষে এন্ডোমেট্রিয়াম ভেঙ্জো পুনরায় নিরাময় পর্যায় শুরু হয়। _ 

এভাবে উদ্দীপকের শারীরবৃতীয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। 


[নর চিত্রে প্রদশশিত প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ রজঃচক্র প্রত্যেক নারীর জীবনে 


সম্মুখীন হওয়ার প্রেক্ষিতে যোনিপথে সাময়িকভাবে রক্তক্ষরণ হয়। 
নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নারীর যৌন জীবনে এ রক্তক্ষরণ পর্যায়ক্রমে 
ঘটে। একটি রজগম্রাবের ১ম দিন থেকে পরবর্তী রজঃস্বাৰের ১ম দিন 
পর্যন্ত সময়কে রজঃচক্রের সময়কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১২-১৫ 
বছর বয়সে এ চক্র শুরু হয় এবং ৪৫-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে 
থাকে। রজঃচক্র রহিত হওয়াকে রজঃনিবৃতিকাল বলা হয়। বয়োঃসন্ধির 
পর থেকে নারীর সমগ্র যৌন জীবনে গড়ে ২৮ দিন অন্তর অন্তর জরায়ু 
থেকে রক্ত, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষিন্ত 
ডিস্বাণু যোনি পথে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়। রজগচক্র চলাকালীন 
সময়ে একজন নারী সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতা লাভ করে । এ চক্রটি 
স্ত্রীলোকের" সন্তান ধারণ ক্ষমতা নির্দেশ করে এবং প্রতি মাসে একবার 
গর্ভধারণের সুযোগ সৃষ্টি করে। অনিয়মিতভাবে রজগচক্র হলে উপরোন্ত 
কার্যাবলি সম্পন্ন হবে না এবং মেয়েদের অনেক যৌন সমস্যা দেখা 
দিবে। তাই বলা যায় উত্ত প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ রজগ্চক্র মহিলাদের সুস্থতার 
বহিঃপ্রকাশ । 

মানব ভুণীয় পরিস্ফুটনের 'ভিডিও ক্লিপে ব্লাস্ট্লা ও গ্যাস্টুলা 
পরি নো ক বলতে থম গঠটি জরে তিখাপন 
হওয়ার পর পরবর্তী গঠনটিতে উপনীত হয় এবং এর স্তরগুলোই 
মানবদেহের বিভিন্ন অংশ তৈরি করে। £ বে ২১ 
, নিষেক কী?" ১ 


২ 
. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম গঠনটি কীভাবে জরায়ুতে 
প্রতিস্থাপিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় গঠনটির বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন ছাড়া পূ্ণা্গা 
দেহ গঠন অসন্ভব-_ বিশ্লেষণ করো। ৪ 


এক ঞ 


৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছে ও ডিস্বাণুর নিউক্লিয়াসের একীভবনের মাধ্যমে ডিগ্রয়েড 
গোট সৃষ্র প্রক্রিয়াই হলো নিষেক। 


ছুট গ্যামেট বা জননকোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গ্যামিটোজেনেসিস বলে। 

এ প্রক্রিয়ায় জনন মাতৃকোষ হতে স্ত্রী জনন অঙ্গো ডিম্বাণু ও পুরুষের 

জনন অঙ্গো শুক্রাণু তৈরি হয়। এক্ষেত্রে, মিয়োসিস কোষবিভাজনের 

টুন উপ্লয়েড (21) মাতৃজনন কোষ থেকে হ্যাপ্নয়েড (1) জননকোষ 
পর হয়। 


ছু উদ্দীপকের প্রথম গঠনটি মানবদ্ণের ব্াস্টুলা দশা । নিষেকের-পর ৬ 
থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি ব্রাস্টোসিস্ট অবস্থায় 
জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় তাকে ইমপ্ল্যান্টেশন বলে। 

নিষিন্ত জাইগোট মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে দ্বুত বিভন্ত হয়ে 
মরুলা দশা পার করে উদ্দীপকের র্রাস্টুলা দশা বা ররাস্টোসিস্ট এ পরিণত 
হয়। ডিস্বনালিতে সৃষ্ট এ ব্লাস্টোসিস্ট ৪-৫ দিনের ভেতর জরায়ুতে এসে 
পৌছালে দু'দিনের ভেতর এর জোনা পেলুসিডা আবরণ অদৃশ্য হয়ে 
যায়। তখন এর ট্রফোরাস্ট কোষ ও জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম কোষের 
মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট এভ্োমেট্রিয়ামের যেখানে 
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[নর পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর দেহ গঠিত হয় ভুণীয় বিভিন্ন পরিবর্তনীয় 
ধাপের মাধ্যমে। এর মধ্যে উদ্দীপকের দ্বিতীয় গঠন অর্থাৎ গ্যা্টুলা 
একটি অন্যতম গুরুতুপূর্ণ ধাপ। 
যে প্রক্রিয়ায় একক্তরী ব্রাস্টুলা থেকে ত্রিস্তরী প্রাণিদের ত্রিন্তরী গ্যাস্টুলা 
গঠিত হয় তাকে গ্যাস্ট্ুলৈশন বলে। পর্যায়ে এর 
কোষগুলোর পরিযানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় কোষীয়স্তর, যথা- 
বহিঃস্থ এক্টোডার্ম, মধ্যস্থ মেসোডার্ম এবং অন্তইস্থ এন্ডোডার্ম। 
গ্যাস্টুলায় সৃষ্ট এ তিনটি স্তর থেকেই অঞ্ঞাকুড়ি সৃষ্টি হয় যা 
অর্গানোজেনেসিস নামে পরিচিত। এর মধ্যে এক্টোডার্মের কোষগুলো 
পরিণত হয় ত্বক, চুল, নখ, বিভিন্ন অঙ্গোর আবরণ ইত্যাদি গঠন করে। 
কোষগুলো পরব্তীতে দেহের পেশি, যোজককলা, 
দেহগহ্বরের অন্তঃআবরণী প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে মানব 
ূর্াঙ্গতা আনে । আর এন্ডোডার্মের কোষসমূহের পরিণতিতে ৫ 
নালীর বিভিন্ন অংশ, রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের 
গ্রন্থি ইত্যাদি অঙ্োর সৃষ্টি হয়। 
কাজেই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পূর্ণতা প্রাপ্তি গ্যাস্ট্ুলার তিনটি স্তরের 
পরিণতির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এজন্য একথা অনস্বীকার্য যে, 
গ্যা্টুলার বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তন ছাড়া পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠন অসম্ভব । 
ছুয়ে নিেক একটি জৈবিক পরকিয়া । নিষেকে সৃষ্ট জাইগোট ভূপে 
পরিণত হয়। মানব ভূণ এক বিশেষ পদ্ধতিতে জরায়ুর প্রাচীরে 
সংস্থাপিত হয়। / রো +০4৬/ 
ক. রজচন্র কী? & ১ 
খ. বিগ বেবী সিনদ্্রাম বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জৈবিক প্রক্রিয়াটি গুরুতু উল্লেখ করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ পদ্ধতিটির বিশ্লেষণপূর্বক মতামত 
দাও। ৪. 
৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু বয়েপ্রাপ্ত নারীর সমগ্র জীবনে প্রায় নিয়মিত গড়ে ২৮ দিন পর পর 
জরায়ু থেকে রন্ত, মিউকাস, এন্ডোমেষ্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
অনিষিন্ত ডিস্বাণুর চক্রীয় নিষ্কাশনই রজঃচক্র। 
জন্মের সময় অতিরিস্ত ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়ার সমস্যাই বিগ বেবী 
নামে পরিচিত। দীর্ঘ গর্ভকালীন সমস্যাকেও অনেক সময় বিগ 
বেবী সিনড্রোম বলা হয়ে থাকে। 


উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি হলো নিষেক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটি 
ধারাবাহিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
যৌনজননের মাধ্যমে যেসব জীব তাদের বংশ বৃদ্ধি করে তাদের ক্ষেত্রে 
নিষেক অপরিহার্য । নিষেক ক্রিয়ায় ডিস্বাগু নিউক্লিয়াসের সঙ্গো শুক্রাণু 
নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে এবং ডিপ্লয়েড জাইগোট (2) সৃষ্টি হয়। এ 
ডিগ্লয়েড জাইগোটই হলো ডিগ্লয়েড জীবের প্রথম কোষ। কারণ এ 
জাইগোট কোষটি বারবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ভু সৃষ্টি 
করে। পরবর্তীতে আবারও মাইটোসিস কোষ বিভাজন তথা বিভিন্ন ধাপ 
অতিক্রমণের পর ভ্ণ ও বিকাশ লাভের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবে 
পরিণত হয়। এভাবে যৌন জননের মাধ্যমে নিষেক ক্রিয়া সম্পাদনের 
পর তৈরি হয় ভ্রুণ তথা নতুন প্রজন্ম । এ নতুন প্রজন্মই জীবজগতের 
ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। সুতরাং জীবের যৌন জনন তথা নিষেক ক্রিয়া 
না ঘটলে জাইগোট তৈরি সম্ভব ছিল না, আবার জাইগোট তৈরি না হলে 
ভুণ তথা নতুন প্রজন্ম দেখা যেত না অর্থাৎ জীবজগতের ধারাবাহিকতা - 
রক্ষা পেত না! 
চ্্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত জৈবিক প্রক্রিয়াটি হলো ইপ্লযান্টেশন পদ্ধতি। 
ডিস্বনালির উর্প্রান্তে ডিস্বাপুটি নিষিন্ত হয়ে জাইগোটে পরিণত হয়। এটি 
দূত বিভাজিত হয়ে একটি নিরেট কোষপুঞ্জের সৃষ্টি করে এবং ডিম্বনালির 
সিলিয় আন্দোলন ও ক্রম সংকোচনে নিচের দিকে নামতে থাকে, এ 
অবস্থার নাম মবুলা। জাইগোটে পর্যায়ক্রমিক কোষ বিভাজনের ফলে 
মরুলা থেকে তরল গহ্বরপূর্ণ ও এককোষীয় স্তর সম্পন্ন ব্রাস্টোসিস্ট 
গঠিত হয়। এর কোষস্তর হলো ব্রাস্টোমিয়ার। ররাস্টোমিয়ার স্তরকে 
ট্রাফোব্রাস্ট বলে। ৪-৫ দিনের ভেতর ব্রাস্টোসিস্ট জরায়ুতে এসে 
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পৌছালে দু'দিনের মধ্যে এর জোনা পেলুসিডা আবরণ অদৃশ্য হয়ে যায়। 
তখন ট্রফোরাস্ট কোষ ও জরায়ুর এন্তরোমেট্রিয়াম কোষের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপিত হয়। রাস্টোসিস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামের যেখানে খোথিত হবে 
সেখানকার আবরণীকলা ট্রফোরাস্ট থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে 
বিগলিত হয়। তখন র্রাস্টোসিস্টটি সেখানে যুস্ত হয়। এভাবে 
ইমপ্লযান্টেশন প্রক্রিয়ায় নিষেকের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম দিনের মধ্যে নিষিত্ত 
ডিমাপু বা জাইগোটটি রাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরামুর এভোমেটরিয়ামে 
আবদ্ধ হয়। 
ইমগ্ল্যান্টেশন পদ্ধতি মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুতুপূর্ণ ধাপ। কেননা এই 
ধাপের মাধ্যমেই মানব ভূণের সফল উন্নয়ন ঘটতে শুকু করে । 
রা মিসেস রেবা বিয়ের ১১ বছর পর প্রথম মা হতে চলেছেন। 
ডাক্তার বললেন নারী ও পুরুষের প্রজননিক সমস্যার কারণে গর্ভধারণে এ 
ধরনের বিলম্ব বা বাধা আসে । ডান্তার রেবাকে গর্ভকালীন সময়ে সুষম 
খাবার গ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে বললেন। 
/র এ ২০১% 
ক. 1৬৮-এর পূর্ণ অর্থ কী? 
খ. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বোঝায়? 
রগ. টিনা অনুসারে মিসেস. রেবার পালনীয় বিষয়গুলি ব্য 


ঘ. উ্ীক সং ডানার প্রথম উতিি বিশ্লেষণ করো। ঃ 
৯ নং প্রশ্নের উত্তর 

1৬7 এর পূর্ণ অর্থ হলো 1 ৬11০ ৮৩110128097 1 
ছু দেহকোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিয্ববণিক 
চাপের সমতা রক্ষা করার কৌশলকে অসমোরেগুলেশন বলে । মানবদেহের 
বৃক্ধ বা রেচনতন্ত্র অসমোরেগুলেগনে প্রধান ভূমিকা ,পালন করে। 
অসমোরেগুলেশনে /911 হরমোন গুরতপর্ণ ভূমিকা পালন করে । 
ঘুর উদীপকের মিসেস রেবা যেহেতু গর্ভবতী তাই গর্ভকালীন খাদ্যগ্রহণ 
ও শারীরিক পরিচর্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গর্ভাবস্থায় তার 
স্বাস্থ্য ও অনাগত সন্তানের সুস্থতা ঠিক রাখতে তাকে পুষ্টিকর খাবার 
বেশি বেশি খেতে হবে। এসময় বেশি পরিমাণ প্রোটিন, সঠিক পরিমাণ 
শর্করা ও কম পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাদ্যের সাথে লৌহ, ক্যালসিয়াম, 
জিঙ্ক, ফলিক এসিড, পটাশিয়াম ইত্যাদি গ্রহণ করছে কিনা সেদিকে 
বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। কোনো রোগ জীবাণুর সংক্রমণ যাতে না 
ঘটে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। গর্ভাবস্থায় তাকে রোজ গোসল 
করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দীতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ 
হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময় জীটসাট পোশাক ও উঁচু 
হিলের জুতা পরা যাবে না। পরিষ্কার সুতির টিলেঢালা ও আরামদায়ক 
কাপড় পরতে হবে। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস ও শেষ দুই মাস 
কলান্তিকর ঝাকুনিযুস্ত ভ্রমণ না করাই ভালো। গর্ভবতী মাকে ধুমপান ও 
মদ্যপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। ডান্তারের পরামর্শ ব্যতিত 
কোনো উধ গ্রহণ করা যাবে না। এছাড়াও গর্ভাবস্থায় তার মানসিক 
প্রশান্তি যাতে বজায় থাকে সে চেষ্টা করতে হবে। এভাবেই অনাগত 
সন্তানের নিরাপদ ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য মিসেস রেবার এ বিষয়গুলো 
বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। 
নর উদ্দীপকে ডান্তার বলেছেন যে, নারী ও.পুরুষের প্রজননিক সমস্যার 
কারণে গরভধারণে বিলম্ব ৰা বাধা আসে 


হাইপোথ্যালামাস বা পিটুইটারি গ্রন্থি স্বাভাবিকভাবে হরমোন ক্ষরণে 
ব্যর্থ হলে ডিস্বাশয়ের ফলিকল পরিপন্ত হয় না অথবা ডিস্বাপু সঠিক 
সময়ে ডিম্বাশয় থেকে বের হয় না। জরায়ুতে পলিপ, ফাইব্রয়েড সিস্ট বা 
টিউমার থাকলে বা জন্মগতভাবে জরায়ু ভূণ ধারণ করতে পারে না। 


অকালে মেনোপজ হলে, ডায়াবেটিস হলে ধূমপান করলে, স্টেরয়েড ] পদ্ধতির ধা' 


জাতীয় ওষুধ সেবন করলে নারীর প্রজনন ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 


1717. 


পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার কারণ : 

বীর্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শুক্রাণু না থাকলে বা মৃত_ শুক্রাণু বা 
শুক্রাুবিহীন থাকলে পুরুষ প্রজননে অক্ষম হয়। শুক্রাশয়ের কিছু রন্তনালি 
ফুলে গিয়ে শুক্রাুর গভিরোধ করে এবং শুক্রাণুর গুণগত মান কমিয়ে 
দেয়। কিছু যৌন বাহিত রোগ (যেমন-_ গনোরিয়া, মাম্পস, সিফিলিস) 
দারা প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হলে জনন ক্ষমতা কমে যায়। কোন কারণে 
শুক্রাণু উৎপাদনে সক্ষম পুরুষ অনেকসময় সঙ্গমের সময় বীর্যত্যাগ 
করতে না পারলে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। টেস্টোস্টেরণ ও অন্যান্য 
যৌন হরমোনের অস্বাভাবিক ক্ষরণ প্রজনন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। 
বাদি মত এর দিলে মা যে লে নন 
স্টেরয়েড প্রজনন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। পারমাণবিক বিকিরণ, এক্সরে, 
অতিমাত্রার তাপ, আঘাত, আলকোহল সেবন ইত্যাদি প্রজনন ক্ষমতা 
কমিয়ে দেয়। 


আরিফ সাহেবের স্ত্রী দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর ঢাকাস্থ 
ফার্টিলিটি সেন্টারে চিকিৎসার জন্য গেল। কিছু পরীক্ষা মাধ্যমে 
তিনি জানতে পারলেন তার স্ত্রী প্রজননগত সমস্যার কারণে স্বাভাবিকভাবে 
গর্তধারণে অক্ষম। তৰে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্ভতব__ 
যে পরকিয়া প্রথম ধাপ দেহের বাইরে সংঘটিত হলেও পরবতী ধাপগুলো 
মাতৃদেহে সংঘটিত হয়। হ /র বো ৭০১৬ 
ক. বয়ঃসন্থিকাল কী? 
খ. লাইগেশন বলতে কী বোঝায়? 
গ ইক ভিত আর সনের সমস কা 
চিহ্নিত করো। 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ প্রক্রিয়াটির ধাপ বর্ণনা ক 
উপযোগিতা বিশ্লেষণ করো । 
১০ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
সিং তির ০ প্রি 
যেখানে সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে। 


চুর লইগেশন বা টিউবেকটমি হলো গর্ভনিরোধের একটি স্থায়ী 
পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে উভয় দিকের ফেলোপিয়ান 
নালির অংশ কেটে বেঁধে দেয়া হয়। ফলে শুক্রাণু প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে 
যায়। যেসব দম্পতি আর সন্তান চান না তাদের জন্য এ পদ্ধতি 
প্রযোজ্য। 


[জু আরিফ সাহেবের স্ত্রী মূলত প্রজননতন্তরর সমস্যায় আক্রান্ত । বিভিন্ন 

কারণে এ সমস্যা হতে পারে । যেমন-_ 

॥. নারীর ডিস্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্নের পর ঠিকমতো ডিস্বপাত না হলে 
গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। প্রধানত হরমোনঘটিত কারণে এসমস্যা 
হয়ে থাকে। 

॥. ডিস্বনালির সংক্রমণ অথবা এন্োমেট্রিওসিস সমস্যার কারণে 
ডিস্বাণু ডিম্বাশয় থেকে জরায়ুতে যেতে পারে না। 

॥. জরায়ুর ক্ষতজনিত সমস্যার কারণে অনেক সময় গর্ভপাত হয়। 

1৬. জরায়ুতে জন্মগত ত্রুটি থাকলে গর্ভধারণ সম্ভব নয়। 

৬. সার্ভিক্স বা জরায়ুর গ্রীবায় ক্ষত সৃষ্টি হলে মিউকাস ক্ষরণ বন্ধ 
হয়। ফলে সার্িক্সের মিউকাসের মাধ্যমে জরায়ুতে শুক্রাণু সহজে 
পৌছাতে পারে না এবং গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। 

1. কিছু দুর্সভ ক্ষেত্রে নারী তার স্বামীর শুক্রাণুর বিরুদ্ধে ্যান্টিবডি 

উৎপন্ন করে যা নিষেকে বাধা দেয়। 

জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের মাংশপেশিগুলো সরু হয়ে গেলে জরায়ুর 

কার্যকারিতা হ্রাস পায় । 

কাজেই উপুন্ত এক বা একাধিক কারণে আরিফ সাহেবের স্ত্রী গর্ভধারণে 

অক্ষম হয়েছেন। 

[জু উদ্দীপকে বিশেষ "প্রক্রিয়া বলতে -আই. ভি. এফ, (0. ৬10৩ 

চ1158100) বা টেস্টটিউব পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। নিচে এ 

ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো। রি 

উত্তরের বাকি অংশ ২(ছ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দষটব্য। 


৬. 
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“আমরা আমাদের মা'র গর্ভে জুণাবস্থা থেকে পরিস্ফুটনের মাধ্যমে 
অনেকদিন অবস্থানের পর পৃথিবীর আলো বাতাসের সংস্পর্শে এসেছি। 
ভুণাবস্থার পূর্বে বাবা-মার দেহে শুক্রাণু ও ডিছ্বাপু উৎপন্ন হয় এবং 
নিষেক ক্রিয়া শেষে মা গর্ভ ধারণ করেন। গর্ভাবস্থায় মায়ের প্রতি 
অনেক যত্র নিতে হয়। 
রজচন্র কী? 
মানব ডিম্বাণুর চিহ্নিত চিত্র আঁক। ২ 
উদ্দীপকের শকরাণু উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো। ৩ 
গর্ভবতী অবস্থায় মায়ের প্রতি আলাদা যত্ত নিতে হয় __ 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১১ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চু বক্োপ্াণ্ নারীর সমগ্র যৌন জীবনে প্রায় নিয়মিত গড়ে ২৮ দিন পর 
পর জরায়ু থেকে রন্ত, মিউকাস, .এন্ডোমেদ্রিয়ামের ভগ্নাংশ এবং 
ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষিন্তডিসথাপুরচক্রিয় নিষ্কাশনই রজঃচক্র। 


ছুয্ নিচে একটি মানব ডিস্বাণুর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করা হলো: 


১ 


শর ঞ 


20৬ 
শিপ 
7৮৮8৯ 


প্রক্রিয়া বা স্পার্মাটোজেনেসিস একটি বিরামহীন 
প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়_ 

পর্যায়; শুরাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার জার্মিনাল 

এ প্রিমর্ডিয়াল জননকোষ বা জনন মাতৃকোষ মাইটোসিস 

প্রক্রিয়ায় বার বার বিভাজিত হয়। সৃষ্ট কোষগুলোকে স্পার্মাটোগোনিয়া 
বলে। কোষগুলোতে ডিপ্লয়েড (27) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। 

বৃদ্ধি পর্যায়; শুরাশয়ের সারটলি কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি গ্রহণ 

করে স্পার্মাটটোগোনিয়াম আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত এ 


চলমান প্রক্রিয়া । সমগ্র 


প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি স্পার্মাটিড (1) উৎপন্ন করে। 

প্রথম মায়োটিক বিভাজনের মাধ্যমে দুটি সেকেন্ডারী স্পার্সাটিভ উৎপন্ন 
হয়। পরবর্তীতে ২য় মায়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় চলাচলে অক্ষম 
গোলাকার চারটি অপরিণত শুক্রাণু বা স্পার্মাটিভ উৎপন্ন করে। 
পরবর্তীতে স্পার্মিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে 


স্পার্মাটিডগুলো শুক্রাগুতে পরিণত হয়। 
চুন ১) নং নীলের হব। 
০৬ 


৫ 


ক. ফিটাস কী? 

খ. গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলতে কী বোঝায়? 

গ. উপরের উদ্দীপকের চিত্র-. এর পন্ধতিটি আলোচনা করো। ৩ 

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-$-এ উল্লিখিত রোগটি তুমি কীভাবে প্রতিরোধ 
করবে?" বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দাও। ৪ 


/ বো. ২০১/ 


১২ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
ছুন্তু গর মাস বয়সী মানব ভুণ-ই হলো ফিটাস। 
চুগু নেনের োমেরুলাস-এর রেনাল করপাসল-এ রক্তের আল্ট্রাফিলট্রেশন 
ঘটে এবং রন্ত হতে রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিযৃত হয়ে 
বোম্যানস ক্যাপস্যুলে যা জমা হয়, তাকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বলে। 
চুর উদ্দীপকের চিত্র-» এর প্রক্রিয়াটি হলো 1৮ ০7 10-৬110- 
চিএ01158107 পদ্ধতি । 

[ফ পদ্ধতিতে ল্যাপরোস্কপিক প্রক্রিয়ায় খুব সাবধানে স্ত্রীর 
পরিণতি ডিস্বাণু বের করে ল্যাবে সংরক্ষণ করা হয়। ডিম্বাশয় থেকে 
ডিম্বাণু বের করতে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ আন্ট্রাসাউন্ড 
সুচ। একই সময়ে স্বামীর অসংখ্য শুক্রাণু সংগ্রহ করে তার মধ্যে থেকে 
এক ঝাক ভালো শুক্রাণু প্রক্রিয়াজতকরণের মাধ্যমে বেছে নেয়া হয়। 
নিষেকের জন্য সংগৃহিত শুকাণুর সাথে সেই ডিস্বাণুকে কালচার মিডিয়ায় 
প্রায় ১৮ ঘন্টা এক সঙ্গে রাখা হয়। সাধারণত এ মিশ্রণে শুক্রাণু ও 
ডিস্বাণুর সংখ্যার অনুপাতে থাকে ৭৫,০০০ : ১ ইনক্যুবেটরের ভেতরে 
মাতৃপর্ভের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে ডিম্বাণু পৃথক পৃথক ভাবে একই 
অনুপাতে শুক্রাণুর সাথে রাখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে 
নিষেক ঘটাতে ইন্্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন পদ্ধতিতে শুধুমাত্র 
একটি শুক্রাণুকে ডিঘ্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। নিষেক নিশ্চিত 
হওয়ার পর কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জাইগোট তথা অপরিপন্ধ 
ভূণ তৈরি হয়। ৪৮ ঘণ্টার পর নিষিত্ত ডিম্বাণুটি ৬-৮ টি কোষের গুচ্ছে 
পরিণত হয়। এ অবস্থায় ভূটিকে একটি বিশেষ নলের সাহায্য 
জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। সূচনার সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টাতে 
ভূণ একদম স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার মতোই মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠে । 
[উদ্দীপকে উদ্লিখিত চিত্র-*! অর্থাৎ 171 ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত 
রোগ হলো এইডস। 
এইডস রোগের যেহেতু স্থায়ী প্রতিষেধক নাই। সেহেতু প্রতিরোধের 
মাধ্যমে এর সংক্রমণকে প্রতিহত করা যেতে পারে । সচেতনতা বৃদ্ধির 
মাধ্যমে আমরা এইডস রোগকে প্রতিহত করতে পারি। নিম্নে /১1195 
প্রতিহত কিছু ব্যবস্থা দেয়া হলো; 

. অন্যের রত্ত গ্রহণ বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার পূর্বে রন্তে 111৬ 
আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হয়। 

ইনজেকশন নেয়ার ক্ষবে পরিতবারই নতুন সুঢ/সিরিজ ব্যবহার 
করা। 

1. অনিরাপদ যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকা। 

1715/8099 আক্রান্ত মায়ের সন্তান ধারণা না করা অথবা সন্তানকে 

বুকের দুধ না দেয়া। 

কোনো যৌন রোগ থাকলে অবিলম্বে চিকিৎসকে পরামর্শ নেয়া । 

এ. অপরের দাড়ি কামানো ব্রেড, ক্ষুর ব্যবহার না করা। 

৬. মাদকদ্ব্য ব্যবহার বন্ধ করা। 

1 স্বামী বা ্ী ছাড়া অন্য কোনো নারী বা পুরুষে সঙ্তো দৈহিক 
মিলন থেকে বিরত থাকা। 

একটু সচেতন হলেই 171৬ বা /199 থেকে আমরা মুস্তি পেতে পারি। 

সকলের একটু সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুড়ুতি দিতে পারে এইডস 

রোশীদের বাচার আলো। ধীয় অনুশাসন, পারিবারিক বন্ধন ও বৈধ 

যৌন আচরণ দিয়ে এইডসকে 'না' বলতে হবে। 

ছত্রতুি মিসেস রহমান বিগত ১৪ বছর নিঃসন্তান ছিলেন । আযাপোলো 

হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর তিনি কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্যে দুটি 


কন্যা সন্তানের জন্মদান করলেন। কল ব্যাজ কলে 
ক. সারটলি কোষ কী? ১ 
খ. হ্যাপ্টেন বলতে কি বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গর্ভধারণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ৩ 
নি 


মিসেস রহমানের সমস্যার নানাবিধ কারণ বিদ্যমান - উত্তিটি 


বিশ্লেষণ করো। ৪ 


1717. 111 


১৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর সারটলি কোষ হলো শূক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার 
আন্তঃগ্রাচীরের কোষ যা শুক্রাণুর পুষ্টি যোগায়। 
চু্জ অনেক সময় বিশেষ ক্ষুদ্র রাসায়নিক অণু-নিজে ত্যান্টিজেন না 
হলেও কোন বৃহৎ প্রোটিনের সাথে যুস্ত হয়ে ত্যান্টিজেন ধমী হয়ে পড়ে 
এরি দেখে নস লা নেন বনের 
হ্যান্টেনগুলো বিশেষ প্রোটিনের উপর ইপিটোপ হিসেবে কাজ করে। _. 


[ছু উদীপক উল্লিখিত গর্ভধারণের কৃত্রিম পদ্ধতিটি হলো-_ আইভিএফ 
পদ্ধতি এ প্রক্রিয়ায় দেহের বাইরে গবেষণাগারে কীচের পাত্রে শুক্রাণু 
ও ডিম্বাগুর মিলন ঘটিয়ে নিষিত্ত ডিম্বাুকে জরায়ুতে স্থাপন করে 
গর্ভধারণ করানোর ব্যবস্থা করা হয়। 
প্রথমে সত্ীর স্বাভাবিক রজচচক্র দমিয়ে রাখা হয় ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে । 
গর্ভধারণের ক্ষেত্রে একাধিক ডিস্বাণুর প্রয়োজন পড়ে কারণ 
একটিমাত্র ডিস্াণু নিয়ে পূর্ণ চিকিৎসা সম্পন্ন করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। 
ডিম্বাপুর উৎপাদন বাড়াতে তাই 5511 হরমোন প্রয়োগ করা হয়। 
প্রয়োগকৃত হরমোনের ফলাফল যাচাই করা হয় আন্্রাসাউন্ড স্ক্যান এবং 
রন্ত ও মূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে । 
ডিস্বাণু সংগ্রহের ৩৪-৩৮ ঘন্টা আগে ডিস্থাণু পরিপর্ঞতায় সাহায্য করতে 
আরেকবার হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়। ডিস্বাপু চোষক প্রক্রিয়ায় 
নারীদেহের ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপন্ধ ডিস্বাপু সংগ্রহ 
করা হয়। 
পেট্রিভিশ বা কীচের টিউবে নিষিত্তকরণের জন্য ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুকে 
রেখে দেয়া হয়। এতে কাজ না হলে অন্তঃসাইটোপ্লাজমিক শুক্রাণু 
ইনজেকশন-এর সাহায্য নেয়া হয়। 
ডিস্বাণু সগ্রহের ১-৬'দিনের মধ্যে নারীর জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়। 
এ সময়ের ভেতরে নিষিস্ত ডিস্বাগু ২-৪ রাস্টোমিয়ার বিশিষ্ট জুণে রূপ 
নেয়। এরপর স্বাভাবিক গর্ভধারণের ন্যায় গর্ভবতীর সন্তান বড় এবং 
জন্মলাভ করে। 


[জু উদ্দীপকে উল্লিখিত মিসেস রহমানের সন্তান না হবার পেছনে যেমন 
তার নিজের প্রজননিক সমস্যা কারণ হিসেবে থাকতে পারে ঠিক তেমনি 
তার স্বামীর কিছু সমস্যার কারণেও এমনটি ঘটে থাকতে পারে । তাই 
তার সমস্যার পেছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান বলে বলা যায়। তার 
সমস্যার সম্ভাব্য কারণগুলো হতে পারে ডিম্বনালি ক্ষত, ডিম্বনালির বন্ধ 
হয়ে যাওয়া, ডিস্বপাত না হওয়া অথবা স্বামীর শুক্রাণুর সংখ্যা কম বা 
অস্বাভাবিক গড়নের শুক্রাণু। আবার, তাদের উভয় থেকে শুক্রাণুর 
বিরুদ্ধে আ্যান্টিবডি তৈরি ও তার সমস্যার কারণ হতে পারে। 

ডিম্বনালিতে ক্ষত বা এন্ডোমেট্রিওসিস থাকলে ডিস্বনালী পথে ডিস্বাণু 
ডিম্বাশয় থেকে জরায়ুতে আসতে পারে না। আবার, ডিস্বনালী বন্ধ 
থাকলেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। উত্তয় সমস্যাই 1৬৮ 
পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব। আবার যদি ডিম্বপাত না হওয়ার কারণে 
সমস্যাটি হয়ে থাকে তাহলে সেটি ডিস্বপাতের জন্য হরমোন প্রয়োগের 
ফলে দূরীভূত হয়েছে। আর যদি তার স্বামীর শুক্রাণুর সংখ্যা কম থাকে 
বা অস্থাড়াবিক প্রাকৃতিক উপায়ে ডিম্বাণু নিষিত্তকরণে অক্ষম হয়; 


সেক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে সমস্যাটি সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে । আবার, |. 


অনেক সময় পুরুষ নিজেই নিজের শুক্রাণুর প্রতি অনাক্রম্য সাড়া দেয়, 
ফলে নিজ দেহে উৎপন্ন জ্যান্টিবডি নিজের শুক্রাণুকেই আক্রমণ করে 
শুক্রাণু ধ্বংস করে। অনেক সময় নারীদেহে ও ত্যান্টিবডি উৎপাদিত 
হতে পারে স্বামীর শুক্রাণুর বিরুদ্ধে । এসব যেকোন একটি বা একাধিক 
কারণে মিসেস রাহমানের সন্তান ধারণ অক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে । 


ক. স্পার্মাটোজেনেসিস কী? 

খ. একটি শুক্রাণুর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। 

গ. উদ্দীপকের '£' থেকে '৪' সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। 

ঘ. উদ্দীপকে '৪' চিত্রের বিভিন্ন জুলীয় স্তরের পরিণতি লিখ । 
১৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুদ শুরুণু তেরর প্রক্রিয়াই হলো স্পার্মাটোজেনেসিস। 
চুন্্রনিচে একটি শুক্রাণুর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করা হলো 


৩০ ৩/৮ ৬ 


চিত্র: শুক্রাণুর চিহ্নিত চিত্র 


ুঘ্জ ৪(গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
ছু ৪€) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 


তেব ও 


ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয়। অনেক সময় শুক্রাণু ও, 


ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার পরও নিষেক হয় না। তাই কোনো কোনো 
সন্তান হয় না। সে ক্ষেত্রে দেহের বাইরে কৃত্রিম পদ্ধতিতে 
ঘটানো হয়। /জটক উতর হজে জল, গল 


ওটিটিস মিডিয়া কী? ১ 
রড কোষ ও কোন কোষের মধ্যে পার্থক্য লিখ । ২ 
. উদ্দীপকে উল্লেখিত ১ম ধরনের জনন কোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি 
ব্যাখ্যা করো। ৮ ত 
. উদ্দীপকে যে কৃত্রিম নিষেকের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা 
করো। ৪ 


ক. 


একে 


১৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
দ্র কানের মধ্যকর্ণে সংক্রমনজনিত প্রদাহই হলো ওটিটিস মিডিয়া। 


ছু রেটনায় অবস্থিত দুই ধরনের কোষের নাম রড কোষ ও কোণ 
কোষ এদের মধ্যে চারটি পার্থক্য হলো- 


রড কোষ কোন কোষ 

১. রড আকৃতির কোষ। ১. কোন, কোষ। 

২. মৃদু আলোক সংবেদী, বর্ণ] ২. উজ্্বল আলোক সংবেদী ও 
সংবেদী নয়। বর্ণ সংবেদী। 

৩. এতে রোডপসিন নামক ৩. এতে আয়োডপৃসিন ও 
রঞ্জক থাকে। সায়ানপূসিন নামক রঞ্জাক 

থাকে। 

৪. অনুজ্বল আলোতে শুধু ৪. উজ্জ্বল আলোতে রাউন 
সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি প্রতিবিম্ব গঠন করে। , 
করতে পারে। 


ছু উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রথম ধরনের জননকোষ হলো শৃক্রাণু। 
পুজননাঙ্তো শুক্রাণু উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে স্পর্মাটোজেনেসিস। 
স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটিকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়, যথা_ 


মতুকোষ মাইটোসিস পরকিয়া বারবার বিভাজিত হয়ে সংখযাবৃদ্ধি 
করে। সৃষ্টকোষ সমূহকে স্পার্মাটোগনিয়া বলে যেখানে ডিপ্লয়েড 
2) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। 


॥. বৃদ্ধি পর্যায়: শুক্রাশয়ের সার্টলি কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি 
গ্রহণ করে স্পার্মাটোগনিয়া (7) আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যাদেরকে 
প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (21) বলে। 

॥. পূর্ণতা পর্যায়: এ পর্যায়ের প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (27) 
মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে প্রথমে দুইটিড সেকেন্ডারি 
স্পার্মাটোসাইট (7) এবং পরবর্তীতে চারটি স্পার্মাটিড (7) উৎপন্ন 


করে। 
পরবতীতে স্পার্মাটিড গুলো স্পার্মিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় জটিল পরিবর্তনের 
- মাধ্যমে মন্তক ও লেজ সৃষ্টির মাধ্যমে শুকাগুতে পরিণত হয় । এভাবেই 
উদ্দীপকের প্রথম ধরনের জনন কোষ শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। 
চু উদ্দীপকে যে কৃত্রিম নিষেকের কথা বলা হয়েছে তা হলো ইন- 
ডিট্রোফার্টিলাইজেশন (৬) বা টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতি। এক্ষেত্রে 
দেহের বাইরে গবেষণাগারে কীচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডিস্বাগুর মিলন 


ঘটিয়ে নিষিন্ত ডিস্বাণুকে জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণ করানোর |. 


ব্যবস্থা করা হয়। 

আই ভি এফ পদ্ধতিটি নিঙ্ললিখিত ধাপে ব্যাখ্যা করা হলো-__ 

1. আই ডি'এফ এর প্রথমে স্ত্রীর স্বাভাবিক রজগচক্র দমিয়ে রাখতে 
ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। 

॥. 758 হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ডিস্বাশয়কে বেশি সংখ্যক ডিম্বাণু 
উৎপাদনে উদীপ্ত করা হয়। 

1॥. ডিস্বাণু উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রগতি পরীক্ষা করা হয়। 

7. ডিম্বাণু সংগ্রহের ৩৪_-৩৮ ঘন্টা পূর্বে ডিস্াণু পরিপক্কতায় সাহায্য 
করতে হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়। এরপর 
ডিস্বাকায়, থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপন্ধ ডিম্বাণু সংগ্রহ করা 
হয়। এভাবে একাধিক ডিস্বাগু সংগ্রহ করে পরিবেশ বান্ধৰ 
নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় তা সংরক্ষণ করা হয়। 

৬. নারীর ডিম্বাণু সংগ্রহের সময়কালে পুরুষের শুক্রাণু সংগ্রহ করে 
ফালচার “মিডিয়ামে জমা রাখা হয় এবং সুস্থ ও সক্রিয় শুকাপু 
নির্বাচন করা হয়। 

৬. গবেষণাগারে ইনুক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগতমানের শুক্রাণু ও 

ডিগ্বাণুকে নিষেকের জন্য একসঙ্তো ১৬-২০ ঘন্টা পেট্রিডিশ বা 

কাচের টিউবে রাখা হয়। অনেক সময় বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে 
একটি ডিস্বাগুর ভিতরে একটি শুক্রাণু প্রবেশ করিয়ে নিষেকের 
ব্যবস্থা করা হয়। 

ডিস্বাগু সফলভাবে নিষিত্ত হয়ে গেলে তা সংগ্রহ করা হয় এবং 

সাধারণত ২-৩ দিনের মধ্যে এটিকে নারীর জরায়ুতে স্থানান্তর 

করা হয়। ভুণটি জরায়ুতে সংস্থাপিত হলে তা গর্ভসঞ্জারের জন্য 


প্রসুত হয়। 
আলোচ্য প্রক্রিয়াতেই উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃত্রিম নিষেক বা আই ভি এফ 
পদ্ধতি কার্যকর করা হয়। 


মর. 


. সিন্যাপস কী? ১ 
করোটিক সায়, 1. 1 এর নাম ও কাজ লিখ । ২ 
. উদ্দীপকের '৪' অংশের চিহ্নিত চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর ৩ 
উদ্দীপকের "০ অংশটি মানব ভ্্ণ পরিস্ফুটন ধাপে যে জিদ 
সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা কর। 

১৬ নংঘ্রশ্নের 
* ডি ........স নদ 
ছু করোটিক দায়, 1৬, ৬1] হলো যথাক্রমে অপটিক, ট্রকলিয়ার এবং 
ফেসিয়াল স্লায়ু। অপটিক স্নায়ু দর্শন অনুভূতি বহন করে। ট্রুকলিয়ার স্লায়ু 
চক্ষুগোলকের স্খলন নিয়ন্ত্রণ করে। আর ফেসিয়াল বা মিশ্র দায় স্থাদ 
গ্রহণ, চর্বণ ও গ্রীবা সঞ্চালনে সাহায্য করে। 


0. 


নে 2. 


৮. 


শর লহ 
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1717. 


চুন উদ্দীপকের 'ও' অংশ দ্বারা শূক্রাপু বোঝানো হয়েছে। নিচে এর 
চিহ্নিত চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো- 


চিত্র :শুক্রাপুর চিহ্নিত চিত্র 

একটি শুকলপুদেহ চারটি প্রধান অংশে বিভন্ত। নিচে এসব অংশের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-_ 

7. মাথা: মাথা হচ্ছে শুক্রাণুর সামনের অংশ যা দেখতে স্ফীতকায়, 
কোণাকৃতি বা লেন্সের মত। এটি একটি পাতলা সাইটোপ্পাজমীয় 
স্তরে আবৃত থাকে। মাথার সাইটোপ্নাজমের ভেতরে আছে একটি 
ডিস্বাকৃতি নিউক্লিয়াস। এর সামনের অর্ধেক অংশের উপর 
নিউর্লিয়াসকে ঢেকে থাকে আ্যাক্রোসোম। 

॥. শ্রীবাঃ গ্রীবা হচ্ছে শুক্রাণুর মাগার ঠিক পেছনে মাথা  মধ্যখন্ডের 
মাঝখানে অবস্থিত একটি সরু, স্বচ্ছ সংযোগস্থল। এখানে 
পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি সেন্ট্রিওল থাকে । 

10. মধ্য খণ্ড; সাইটোপ্লাজন, মাইটোকন্দরিয়া এবং অক্ষীয় সূত্রে গঠিত 
দুটির মহ লেডি 

॥ 

।*. লেজ বা ফ্লাজেলাম: শুক্রাণুর মধ্যভাগের অংশ থেকে পুরো 
পেছনের সবটুকুই লেজ বা ফ্লাজেলাম। এটি শুক্াণুর দীর্ঘতম 
অংশ। 

[ু্রু উদ্দীপকের '' অংশটি জাইগোট। জাইগোট সৃষ্টির পর ভ্রুণ 

পরিস্ফুটনের গ্যাস্ট্রলেশন পর্যায়ে এর কোষগুলোর পরিযানের মাধ্যমে 

সৃষ্টি হয় তিনটি কোধীয়ন্তর যা ভুণীয়স্তর নামে পরিচিত। এগুলো হলো 
বহিঃস্থ এক্টোভার্ম, রা জেলা আবার 
গ্যাস্টুলায়' সৃষ্ট এ তিনটি স্তর থেকেই অজ্ঞাকুড়ি সৃষ্টি হয় 
ররেরেসিল নে পিউ পরিধান রোহানো 
পরিণত হয় ত্বক, চুল, নখ, বিভিন্ন অঙ্গের আবরণ ইত্যাদি গঠন করে । 
মেসোডার্মের কোষগুলো পরবর্তীতে দেহের পেশি, যোজক -.-॥ 


ূরণাঙ্গতা আনে । আর এন্ডোডার্মের কোষসমূহের পরিণতিতে পৌম্টিক 


নালির বিভিন্ন অংশ, রেচনতন্ত্ের বিভিন্ন অংশ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের 
দিন 


যর ৪ 
পু (৬৯) 
চিত্র-১ চিত্র-২ 


/গাইনিস্টোদ ক্দেজ ভাকা/ 


. লিভার কী? ্ 
কডকাল পেশি বলতে কী বোঝায়? 
উপর টি এ ও টি অপর মেন 


উপর ২ এক বশে রি নে পর 
হয়। বিশ্লেষণ কর। 
১৭ নংপ্রশ্নের উত্তর 

মূত্র যখন হাত, পা বা দেহের অন্যকোনো অঙ্গ নড়াচড়া করা হয় তখন 
রি পতিত জি হরি িভিভি কর তির 

। 

বড় বড় অস্থির সংযোগস্থলে প্রাপ্ত নলাকার, মায়োফাইব্রিল দিয়ে 

, রৈখিক এবং প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী চালিত পেশিই হলো কডকাল 
পেশি। কতকাল পেশির মায়োফাইব্রিল আযাকটিন ও মায়োসিন নামক 
প্রোটিন দ্বারা গঠিত। প্রতিটি পেশিতন্তু সারকোলেমা নামক আবরণে 
আবৃত থাকে। 
নর উদ্দীপকের চিত্র-১ হলো মামবদেহের পায়ের একটি অস্থি ফিমার । 
এর ॥ হলো তরুণাস্থি এবং ৪ হলো অস্থি নিম্নে অস্থি ও তরুণাস্থির 
মধ্যে তুলনা করা হলো। 
অস্থি দেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় কলা হলেও তরুণাস্থি তুলনামূলক নরম ও 
স্থিতিম্থাপক। অস্থির কোষ হলো অস্টিওরাস্ট আর তরুণাস্থির 
কোষকে বলে কন্দরিওররাস্ট বা কন্ড্িওসাইট। অস্থির কোষগুলো শাখা- 
প্রশাখা যুক্ত, দেখতে অনেকটা মাকড়সার মতো । তরুণাস্থির কোষগুলো 
7৮১১৮১৯৯০ 
অস্থির তুলনামূলক শত্ত মাতৃকাতে অস্থিকোষগুলো ছড়ানো থাকে। 
অস্থি লোহিত রত্তকণিকা উৎপাদন ও খনিজ লবণ সঞ্চয় করলেও 
তরুণাম্থির ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না। তরুণাস্থিতে অস্থিমজ্জা থাকে না 
কিন্তু অস্থিতে অস্থিমজ্জা থাকে। তরুণাদ্ছি বিভিন্ন অক্তোর চাপ ও টান 
প্রতিরোধ করে কিন্তু অস্থি দেহের দৃঢ়তা প্রদান, বিভিন্ন অঙ্গের 
ভারবহন করে। তনুণাস্থিতে হ্যাভারসিয়ান অনুপস্থিত কিন্তু 
অস্থিতে তা বিদ্যমান। 
চর উদ্দীপকের চিত্র-২ হলো একটি জাইগোটট। যা নিষেকের মাধ্যমে 
সৃষ্টি হয়। ইহা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অর্থাৎ এমব্রায়োজেনেসিসের 
মাধ্যমে মানব শিশুতে পরিণত হয়। 
এমব্রায়োজেনেসিস ক্লিভেজ, গ্যান্টুলেশন ও অর্গানোজেনেসিস পদ্ধতির 
মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ক্লিভেজ ধাপে জাইগোটটি মাইটোসিস বিভাজনের 
১১৮১৪৪৫১১২৭ 
বিভাজনের ফলে জাইগোট নিরেট গোলকে পরিণত হয়। একে 
মুলা বলে। মুলা কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয় এবং এর ভেতরে 
তরলপূর্ণ একটি গর সৃষ্টি হয়। এই দশাকে রাস্টুলা বুলে। ব্রাসটুলা 
বিকশিত হয়ে গ্যাস্্রলেশনের মাধমে গ্যাস্ট্রলা গঠন করে। এই ধাপে 
রাষ্ট্রলার একস্তর কোষ দুই স্তরে সজ্জিত হয়। দুই স্তরের বাইরেরটা 
এট্টোডার্ম এবং ভেতরেরটা এন্ডোডার্ম। ৯০ 
মেসোডাম নামে আরেকটি স্তর হয়। গ্যাসট্ুলেশনে সৃষ্ট 

স্তর থেকে অর্গানোজেনেসিস প্রিয়া বিভির অঙ্গ বা তন গঠিত হয়। 
হাতা হেকে হু চোখের রেটিনা, পরিপাকনালীর অন্তঃআবরণ, 
নামুন ও সংবেদী অঙ্গা গঠিত হয়। মেসোডার্স থেকে মেরুদণ্ড, রেচন 
ও জননতন্ত্র গঠিত হয়? এন্ডোডার্ম থেকে অন্তঃক্ষরা গ্রস্থি, অগ্যাশয়, 
মধ্যকর্ণ, শ্বসনতন্ত্র ইত্যাদি গঠিত হয়। এভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন 


টিপ 


র্রিয়ার মাধ্যমে একটি মানব শিশুর গঠন পূর্ণ হয়। 
০০ 
ও 
চিত্রক চিত্র " 


সৃষ্টি করে। ক্রমাগত কোষ | হয় 


পেরিঅস্টিয়াম কী? . ১ 
স্থসনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা কী? রি 
. উদ্দীপকের “ব' সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করো ।* 
“উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' মিলনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ই 
হলেও জীবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব"_ ফিজনা? 
বিশ্লেষণ করো। 
১৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুর অস্থিকলার চারদিকে একটি তন্তুময় আবরণ থাকে তাই 
পেরিঅস্টিয়াম। 
চু ্দনে হিকোবিনের প্রধান কাজ হলো অক্সিজেন পরিবহন করা। 
অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে এটি অক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপর করে। হিমোগ্লোবিন 
কলাকোষে উৎপন্ন 002 বহন করে ফুসফুসে আনয়ন করে দেহের বাইরে 
নির্গমনে সাহায্য করে। রন্তের বাফার উপাদানের অংশ হিসেবে 
হিমোগ্লোবিন অম্প-ক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায/ করে। 
[ন্ট উদ্দীপকের 'ক' চিহ্নিত গঠনটির অর্থাৎ ডিস্বাণর পূর্ণায়ন পর্যায়গুলো 
নিচে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো- 
-_ বিভাজন পর্যায়: এপর্যায়ে ডিপ্লয়েড (21) জনন মাতৃকোষ বিভাজিত 
হয়ে উওগোনিয়া (21) সৃষ্টি করে। 
__ বৃদ্ধি পর্যায়: উওগোনিয়াগুলো পুষ্টিলাভ করে আকারে বড় হয়। 
এদের প্রাইমারি উওসাইট (27) বলে। 
-_ পূর্ণতা পর্যায়; প্রথম মায়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি 
প্রাইমারি উওসাইট থেকে দুটি অসম আকৃতির হাপ্রয়েড (1) কোষ সৃষ্টি 
হয়। এদের বড়টিকে সেকেন্ডারি উওসাইট এবং ছোটটিকে ১ম পোলার 
বডি বলে। দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজনে আবার সেকেন্ডারি উওসাইট থেকে 
দুটি কোষ উৎপন হয়। বড়টি হলো উওটিড, ছোটটি ২য় পোলার বডি। 
প্রথম পোলার বডি বিভাজিত হয়ে দুটি পোলার বডি উৎপন্ন করে। পরে 
পোলার বডি তিনটি দূত নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে কার্যক্ষম উওটিডটি 
ধীরে ধীরে ডিস্বাগুতে পরিণত হয় । এভাবে বিভাজন পর্যায়, বৃদ্ধি পর্যায় ও 
পূর্ণতা পর্যায় অতিক্রমনের মাধ্যমে একটি ডিস্বাণু পূর্ণতা পায়। 
ু্্র উদ্দীপকের ক হলো শুক্রাণু এবং খ হলো ডিস্বাণু। স্বাভাবিকভাবে 
শুক্রাণু ও ডিস্বাগু মিলিত হতে না পারলে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় 
কৃত্রিম গর্ভধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। নিম্নে কৃত্রিম গর্ভধারণ পদ্ধতি 
হিসেবে আই. ভি. এফ. পদ্ধতির ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো। 
ধাপ-১ : স্ত্রীর স্বাভাবিক রজংচক্রকে দমিয়ে রাখতে ওষুধ প্রয়োগ করা 


শ্রেনি ঞ 


। 
ধাপ-২ : ডিস্বাণুর উৎপাদন বাড়াতে নারীদেহে হরমোনযুন্ত ইনজেকশন 
প্রয়োগ করা হয়। 

ধাপ-৩ : অগ্রগতি পরীক্ষা করা হয় এবং রন্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয়। 
ধাপ-8 £ ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপন্ধ ডিম্বাণু সংগ্রহ 
করা হয়। 

ধাপ-৫ : পুরুষ সঙ্গীর শুক্রাণু সংখ্ুহ করে কালচার মিডিয়ামে রাখা হয় 
এবং সক্রিয় শুক্রাণু নির্বাচন করা হয়। 

ধাপ-৬ : গবেষণাগারে ইনক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগত মানের শক্লাণু 
-ও ডিস্বাণু নিষেকের জন্য একসঙ্তো ১৬-২০ ঘণ্টা পেট্রিডিশ বা কাচের 
'টিউবে নিষিস্তকরণের জন্য রাখা হয়। 

ধাপ-৭ : নিষিত্ত ডিদ্বাপু সংগ্রহের পর ১-৬ দিনের মধ্যে নারীর জরায়ুতে 
স্থানান্তর করা হয়. 

এভাবে সংঘটিত আই. ভি. এফ. এর মাধ্যমে মাতৃত্বের বাসনা পূর্ণ করার 
সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতি। এর 
দীর্ঘস্থায়ী পার্থপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে এতে গর্ভপাতের ঝুঁকি থাকে এবং 
শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে । আবার এটি ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা । 
উপরোস্ত আলোচনায় বলা ায়, স্বাভাবিকভাবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত 
হতে না পারলে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় [7 ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


/টজর কক কুল এ কলেজ চাক] যুক্তিযুক্ত! 


1717. 


৬ 2 


ঢু আনোয়োর গলি জ্লেজ চাকা! 


টিস্যুর প্রকৃতি _ | সবচেয়ে সুদৃঢ় টিসু পিকও 
'নসনীয় টিস্যু 
২। কোষ ১ 
অস্টিওসাইট ও 
অস্টিওকলাস্ট 
[৩। আবরলী [পেরিঅস্টিয়াম [পেরিকন্িয়াম ] 
নিরেট 


ছু উদ্দীপকের চিত্রস্থিত ও হলো শুক্রানু যা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি হলো 
স্পার্মাটোজেনেসিস। 

সেমিনিফেরাস নালিকার বাইরের দিকের কোষস্তরের নাম জার্মিনাল 
'এপিথেলিয়াম। এসব কোষ কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে 
অনেক স্পার্মাটোগনিয়া সৃষ্টি করে যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাইমারি 
স্পার্মাটোসাইট-এ পরিণত হয়। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটে প্রথম 
মিয়োটিক বিভাজন (মিয়োসিস-১) ঘটলে হ্যাপ্লয়েড সেকেন্ডারি 
" স্পার্মাটোসাইট উৎপন্ন হয়। সেকেন্ডারি - স্পার্মাটোসাইট দ্বিতীয় 
মিয়োটিক বিভাজনের (মিয়োসিস-২) মাধ্যমে স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয়। 
প্রত্যেকটি স্পার্মাটিড রূপান্তরিত হয়ে একেকটি শুক্রাণু গঠন করে । 
দ্র উদ্দীপকের চিত্রের '৫ প্রদর্শিত অংশটি'হলো- আই ভি এফ পদ্ধতি 
যা টেস্টটিউব বেবী পদ্ধতি নামে পরিচিত। বন্ধ্যাতু দূরীকরণে এ 
পদ্ধতিটি অনেক নিঃসন্তান দম্পন্তির জন্য আশার আলো স্বরূপ । 
বন্ধ্যাত্ব দূর করার জন্য যেখানে অন্যান্য চিকিৎসা অকার্যকর সেখানে 
আইডিএফ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেসকল নারী ক্ষতিশ্রস্ত ডিম্বনালির 
জন্য সন্তান ধারণে অক্ষম বা যেসকল পুরুষ শুক্রানুর স্বলনতা বা তুটিযুস্ত 
শুক্রানুর জন্য সন্তান ধারণে অক্ষম তাদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি সহজেই 
তাদের দুঃখ দূর করতে পারে। এটি সহজ:ও নিরাপদ পদ্ধতি ।এ 
পদ্ধতিটি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছে টেস্টটিউৰ বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে। বিশ্বের প্রায় ১০ ভাগের 
বেশি দম্পতি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সন্তান -জন্মদানে অক্ষম। অতীতে 
সন্তানহীন বন্ধ্যা দম্পতিরা সারা জীবন ভুগতেন হতাশা ও বিষগ্নতায়। 
তাদের জন্য কার্যকর তেমন ওষুধও ছিলো না! কিন্তু হতাশার এ চিত্রটি 
বদলে গেছে আই ভি-এফ পদ্ধতির সফলতার পর। 

না 
করে পিতৃ ও বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে আইভিএফ 
তাই লারা 


ক. হিমোডায়ালাইসিস কী? 
. £199 কে যৌনবাহিত রোগ বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। 


খ. ২. 
গ. * নারী দিয়ে নির্গত জনন কোষের উৎপাদন কৌশল বর্ণনা কর। ৩ 


ঘ. রেচন ও অসমোরেগুলেশনে ৮ অর্গানের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪8 


২০ নং প্রশ্নের উত্তর 


ছুগ্র এইডস হলো মরণ ব্যাধি। 111 ভাইরাস দ্বারা এইডস সংক্রমিত 
হয়। যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যন্তি থেকে অন্য 
ব্যন্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সেসব রোগই হলো যৌনবাহিত রোগ। 111৬ 
ভাইরাস যৌন মিলনের সময় বীর্ধের মাধ্যমে বা যোনী রসের মাধ্যমে 
এক ব্যন্তি থেকে অন্য ব্যন্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই /195 কে 
যৌনবাহিত রোগ বলা হয়। 


চুর উদ্দীপকে উন্লিিত * হলো মুত্রনালি। কেবলমাত্র পুরুষদের মৃত্রনালি 
দিয়ে জননকোষ বা শুক্লাপু: নির্গত হয়। শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া 
স্পার্মাটোজেনেসিস নামে পরিচিত। নিচে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় 
শুক্রাণু উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করা হলো: চু 
'সেমিনিফেরাস নালিকার বাইরের দিকের কোষস্তর হলো জার্মিনাল 
এপিথেলিয়াম যা মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে স্পার্মাটোগনিয়া 
সৃষ্টি করে ও বৃদ্ধি পেয়ে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট এ পরিপত হয়। 
প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন (মিয়োসিস-১) 
ঘটলে হ্যাপ্লয়েড সেকেন্ডারি স্পার্মাণাসাইট উৎপন্ন হয়। সেকেন্ডোরি 
স্পামাটোসাইট দ্ধিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের (মায়োসিস-২) মাধ্যমে 
স্পার্মাটিড উৎপন্ন করে। প্রতোকটি সপার্মাটিড রূপান্তরিত হয়ে শুক্রাণু 
গঠন করে। 

[ুন্্র উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ জঙ্গাটি হলো বৃরূ। এটি মানুষের রেচন ও 
অসমোরেগুলেশন বা দেহে পানির সমতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে থাকে। 

বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট উপজাত ও বর্জযপদার্থসমূহ 
রেচনতন্ত্ের মাধ্যমে দেহ থেকে হয়। এসব রেচন দ্রব্যের 
মধ্যে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ র্ত দ্বারা বাহিত হয়ে বৃক্ষের গহ্বরে 
পৌছায় ও গ্লোমেরুলাসের গহ্বর থেকে ছাকন পদ্ধতিতে বোম্যান্স 
ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করে। পরে বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে মুত্র সৃষ্টি 
করে। মৃত্রের মাধ্যমে এসব বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে আপসারিত হয়। 
এভাবে বৃকত রেচনে সাহায্য করে। 


নালিকায় যায়। এসময় 
এভাবে বৃন্ত দেহ থেকে অতিরিত্ত পানি অসমোরেগুলেশন পদ্ধতিতে বের 


করে পানির সমতা নিয়ন্ত্রণ করে। 
[০৯০০] ররর 


ক 


অব 
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ক. পাইরোজেন কী? + ১ 
খ. নিষ্ক্রিয় অঙ্ঞা বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের £ ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য কর। ৩ 
ঘ. ৪ এর গঠন ব্যাখ্যা করে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪. 
২১ নং প্রশ্নের উত্তর 

পাইরোজেন হলো এক ধরনের পলিপেপটাইড যা জীবাণু বা 
গত কণাকে শনান্ত ও আক্রমণ করার সময় ম্রাক্রোফেজ কর্তৃক 
রত্তপ্রবাহে ক্ষরিত হয়। 

যেসব অঙ্জা এক সময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্ষক্ষম ছিল 
পরবর্তী বংশধরের দেহে গুরুত্হীন, অগঠিত এবং অকার্যকর 
অবস্থায় রয়েছে সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় অক্তা বলে। যেমন : কর্ণসপ্মালন 
পেশি, উপপল্পব, পুচ্ছাম্থি কন্তিক্স, আযাপেনডিক্স হলো মানবদেহের 
নিষ্ক্রিয় বা লুপ্ত প্রায় অঙ্গা। 


চু উদ্দীপকে উন্লিখিত /১ হলো স্পর্মাটোজেনেসিস। নিচে 
স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উত্তজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো-_ 


একটি প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি সক্রিয় শুক্রাণু 
উওজেনেসিসে একটি প্রাইমারী উওসাইট থেকে একটি সক্রিয় 
বিরহের বুমকাইস পোলার ডিসি স্পারমটোজেনেস সর 

সময় স্পার্মাটিডের বেশির ভাগ নিউক্লিওপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজম 
পি রি কু হে সি ওল 
সক্ষম। উৎপন্ন তুলনামূলকভাবে বড় ও চলাচলে অক্ষম । খুব 
সামান্য পরিমাণ খাদ্য শূক্রাপুতে সপ্ঠিত থাকে এবং শুক্রাণুটি কোন 
নির্দিষ্ট পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে না। ডিম্বাগুতে বেশি পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত 


স্পার্মাটোজেনেসিসে 
নিযেকেরারেই সিনা সত হয উজেনেসিসে 
নিষেকের আগে বিপাক ক্রিয়ার হার স্তিমিত থাকে। 


উদ্দীপকে উল্লিখিত /২ হলো স্পর্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া। এই 
মাধ্যমে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। সুতরাং 9 হলো শুক্রাগু। নিচে এর 
গঠন দেওয়া হলো- 
বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর মৌলিক গঠন কাঠামো প্রায় একই রকম । একটি 
শুরাণুদেহ চারটি প্রধান অংশে বিভন্ত। 
নিচে এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-_ 
০৯৮7৮ ৮৮ 


আ্রাসোমের ঠিক পেছনেই এবং মাথার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে 
থাকে নিউক্লিয়াস। 

॥. শ্রীবাঃ গ্রীবা হচ্ছে শুক্রাণুর মাথার ঠিক পেছনে মাথা ও মধ্যখন্ডের 
মাঝখানে অবস্থিত একটি সরু, স্বচ্ছ সংযোগস্থল। এখানে 
পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি সেন্ট্রিওল থাকে । 

18. মধ্য খণ্ড: সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্দরিয়া এবং অক্ষীয় সূত্রে গঠিত 
জহি ক পল পয মর 
বেশি। অক্ষয় সূত্রটি তার চারপাশের 
লে মরার রা পা 
গাঢ় রিংয়ের মতো সেন্্রওল দেখা যায়। 

?%. লেজ বা ফ্লাজেলাম: শুক্রাগুর মধ্যভাগের সাইটোপ্লাজম ও 
মাইটোকন্ড্রিয়া সমাপ্তির অংশ থেকে পুরো পেছনের সবটুকুই লেজ 
ৰা ফ্লাজেলাম। এটি শুক্রাণুর দীর্ঘতম অংশ । এতে অক্ষীয় সূত্রের 
এক অংশ একটি আবরণে আবৃত থাকে, বাকি অংশ থাকে 


অনাবৃত। 
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ছত্রেতুত মানব ভ্ণীয় পরিস্ফুটন এর ভিডিও ক্লিপে ব্লাস্টুলা ও 
গ্যাসুলা দশার ছৰি দেখিয়ে শিক্ষক বললেন, প্রথম গঠনটি জরায়ুতে 
প্রতিস্থাপন হওয়ার পর পরবর্তী গঠনটিতে উপনীত হয় এবং এ 

ভ্তরগুলিই মানবদেহের বিভিন্ন অংশ তৈরী করে। 
৮৮০৮ 

ক. নিষেক কি? 

খ. ৮৮5 ২ 

গ. শুক্রাণুর আক। 
উদর উল্লেখিত প্রথম গঠনটি কিভাবে জল 

প্রতিস্থাপিত হয়? 
২২ নং ্রশ্নের উত্তর 


 যৌনজননক্ষম জীবে যে প্রক্রিয়ায় পুজননকোষ ও জীজননকোষ 
হয় সেই প্রক্রিয়াই হলো নিষেক। 
ছুঝ্রগ্যামেট বা জননকোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। 
এ প্রক্রিয়ায় জনন মাতৃকোষ হতে স্ত্রী জনন অঙ্গে ডিম্বাণু ও পুরুষের 
জনন অঙ্গো শুক্রাণু তৈরি হয়। এক্ষেত্রে মিয়োসিস কোষবিভাজনের 
উরে উর 8), মাতৃজনন কোষ থেকে হ্যাপ্য়েড 0) জননকোষ 
পন হয়। 


মানুষের শৃকরণুর চিহছিত চিত্র 
বাকি অংশ ১৪(খ) নং প্রশ্নোন্তরের অনুর্প। 

ও | ছু উদীপকের প্রথম গঠনটি ব্া্ট্ুলা দশা । নিষেকের পর ৬ 
০১১২, গোটটি রাস্টোসিস্ট অবস্থায় 
জরায়ুর এভ্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় তাকে ইমপ্ল্যান্টেশন বলে। 
নি আই নাইটোসিসা কোষ বিভাজনের মাধমে মত বিভ্ত হয়ে 
মরুলা দশা পার করে উদ্দীপকের ব্রাস্টিলা দশা বা ব্লাস্টোসিস্ট এ পরিণত 
হয়। ডিম্বনালিতে সৃষ্ট এ ব্লাস্টোসিস্ট ৪-৫ দিনের ভেতর জরায়ুতে এসে 
পৌছালে দু'দিনের ভেতর এর জোনা পেলুসিডা আবরণ অদৃশ্য হয়ে 
যায়। তখন এর ট্ুফোরাস্ট কোষ ও জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম কোষের 
মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ব্াস্টোসিস্ট  এন্ডোমেট্রিয়ামের যেখানে 
গ্রোথিত হয় সেখানকার আবরণি টিস্যু ট্রফোরাস্ট থেকে নিঃসৃত 
এনজাইমের প্রভাবে বিগলিত হয়। তখন রাস্টোসিস্টটি সেখানে যুক্ত 
জাই বে ষ্টার তো কে নিবি পর 

জাইগোটটি রাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এভ্োমেটিয়ামে প্রতিস্থাপিত 
কন না 


ক. 
খ. ইমগ্ল্যানটেশন বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. চিত্র & দ্বারা মূলত কী বোঝানো হয়েছে এর চিহ্নিত চিত্র দাও ।৩ 
ঘ. 


. চিত্র 0 এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪ 
২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
[ু্রু জরায়তে টি জানার জেতে বসতি রতয় 
পরের ভুণকে 
শাতিঠদাহ হাতার 
ব্াস্টোসিস্ট অবস্থায় এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হয় তাকে ইমপ্ল্যানটেশন 


বলে। এন্ডোমেট্রিয়ামে সংলগ্ন অবস্থার পরিস্ফুটিত হয়ে মানব 
শিশুতে পরিণত হয় । রি 
ছা; ॥ দ্বারা শুক্রাপু বোঝানো হয়েছে। এর চিহ্নিত চিত্র নিষ্নরূপ_ 
বাকি অংশ ১৪(খ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 
উদ্দীপকে চিত্র ০ দ্বারা জাইগোটকে বোঝানো হয়েছে। জীবজগত 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের নতুন বংশধর সৃষ্টি করে এবং 
পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করে। জাইগোটই হল নতুন বংশধর 
সৃষ্টির প্রথম ধাপ যার ফলে ক্রোমোসোমের স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড ব্যবস্থা 
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আবার ফিরে আসে অর্থাৎ জাইগোট মূলত হ্যাপ্লয়েড পুং ও হ্যাপ্নয়েড স্ত্রী 
জনন কোষ এর মিলনের ফসল। জাইগোট পরবর্তীতে কোষ বিভাজনের 


গর্ভাবস্থায় পরিচর্যাই নিরাপদ মাতৃত্বের 
| তন ৩ 
৮87 পরিণতি বিশ্লেষণ করো । ৪ 
২৪ নং প্রশ্নের উত্তর 


টিকিয়ে 
এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় সেই প্রক্রিয়াই হলো ইমগ্ল্যান্টেশন। 
জরায়ুর অন্তঃগাত্রে সংলগ্ন হওয়ার সময় থেকে শিশুর 
08৯ টিকে রি 
মহিলার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্পূ্ণ। পরল টির 
মেনে চলা এবং খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক পরিচর্যা, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
বিশ্রাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলা সুস্থ সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে 
135 অনেক গুরুত্পূর্ণ। এসকল 
বিষয় খেয়াল রাখলে নিরাপদে সুস্থ সন্তান: জন্মদান সম্ভব। তাই 


গর্ভাবস্থায় পরিচর্যাই নিরাপদ মাতৃত্রর গ্যারান্টি 
চু শুরুণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া স্পার্মাটোজেনেসিস নামে পরিচিত। নিচে 
ক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হলো: 


(মোয়োসিস-২) মাধ্যমে স্পার্মাটিড উৎপন্ন করে। 


প্রত্যেকটি স্পার্মাটিড বৃপান্তরিত হয়ে শুক্লাণু গঠন করে। 
মাকে কেন ণু ও ডিম্বাণুর 
একীভবনের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড জাইগোট ক্রিয়া। 


নিষেকের ফলে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন উপাদানের বিডুতি ঘটে 
এবং ডিস্বাণুর গোলাকার ধারণ করার প্রবণতা দেখায় এছাড়া ডিস্বাণুর 
বিভিন্ন আবরণীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ডিস্বাণুর সাইটোপ্রাজম ও 
টি এবং বিন্যাসের পরিবর্তন নিষেকের কারণে ঘটে। 
মাধ্যমেই জাইগোট সৃষ্টি হয় যা জীবের প্রথম কোষ। 
হি 
নার ছি তে 
অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ধীরে ধীরে অমরার 
না বর্জ্য অপসারণ, হরমোন ক্ষরণ, ররর ই তির 
মাধামে ভূণের বিকাশ ঘটতে থাকে। ফিটাসে পরিণত হয়ে জূণে পূর্ণাঙ্গ 
প্রাণীর অবয়ব ভালোভাবে লক্ষ করা যায়। এভাবে মাতৃগর্ভে নিদিষ্টি সময় 
পর শিশু প্রাণী জন্মলাভ করে। 
নিষেকের ফলে জাইগোট জিনের নতুন সমন্বয় ঘটে এবং এতে জীবের 
নাযেরপবা রানে দেল নিত 
তির পলিপ 
হুদ সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে সকল মেয়ের কিছু পরিবর্তন লক্ষ 
রা মেজেদের লিমনিত বিল জর নর তর আত বলার 
স্ত্রী জননাঙ্গা দিয়ে বের হয় যা নিক্পোসত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে: 


১ম পরায় বা পৰব_ইয় প্ধীয় বা পৰওয় পর্ীয় বা পৰ 
নিল ডিম্বপাত 


টি তিদক্রজ্দা রনি 
7 ক্র 


1717. 


ক. নিষেক কী? ১ 
- ইমপ্র্যান্টেশন বলতে কী বোঝায়? ই 
. উদ্দীপকের য় পর্বটি বর্ণনা করো। 
. উদ্দীপকের যে প্রক্রিয়াটি দেও ছে তা মেয়ের জীবন 
অত্যন্ত জরুরি" মূল্যায়ন করো। 

২৫ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
যৌন জননক্ষম জীবে যে প্রক্রিয়ায় পুংজননকোষ ও স্ত্রীজনন কোষ 
হয় সেই প্রক্রিয়াই হলো নিষেক। 


চু নিষেকের ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি 
ব্াস্টোসিস্ট অবস্থায় এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হয় তাকে ইমপ্ল্যানটেশন 
বলে। এন্ডোমেট্রিয়াম সংলগ্ন অবস্থায় ভূণটি পরিস্ফুটিত হয়ে মানব 
শিশুতে পরিণত হয়। 


ছু উদ্দীপকের ৩য় পর্বটি হলো রজগ্চক্রের রজগ্ঘাবীয় বা ব্রিডিং পর্ব। 
এই পর্বের স্থায়ীতু হলো ৪-৫ দিন। ডিস্বপাতের পর ডিম্বাণু ৩৬ ঘণ্টার 
মধ্যে নিষিত্ত না হলে কর্পাস লুটিয়াম থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন ও 
প্রোজেস্টেরনের প্রভাবে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি 7511 ও 14 ক্ষরণ করে 
দেয়। 1.৮ এর অভাবে কর্পাস লুটিয়ামের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে বিদ্ধস্ত 
হয়। এ পর্বে ৪টি হরমোনের (ইস্ট্রোজেন, প্রোজোস্টরন, ফলিকল 
স্টিমুলেটিং হরমোন ও লুটিনাইজিং হরমোন) ক্ষরণ মাত্রা নি্তম পর্যায়ে 
থাকে। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ মাত্রা কমে যাওয়া 
আর বৃদ্ধি ঘটে না বরং তা ভাঙতে শুরু করে। রন্তের 
অভাবে এন্ডোমেট্রিয়ামের ধমনিকুন্ডলী প্রসারিত হয়, ফলে ধমনিকা ও 
কৈশিক জালিকা ছিন্নভিন্ন হলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ সময় রন্তের সাথে 
এন্ডোমেট্রিয়াম, রন্তুবাহিকায় ভগ্নাংশ ও অনিষিত্ত ডিম্বাণু যোনিপথে 
নিষ্কাশিত হয়। এসব পদার্থকেই রজঃস্রাব বলে। প্রত্যেক চক্রে 
রজগ্ঘাবের পরিমাণ ৩০-৪০ মিলিলিটার । 
তু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি হলো রজচচক্র। বয়োরান্ত নারীর সমগ্র 
যৌন জীবনে প্রায় নিয়মিত। গড়ে ২৮ দিন (২৪-৩২ দিন) পরপর 
থেকে রন্তু, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
ডিস্বাণু চক্রীয় নিষ্কাশনকে রজচচক্র বলে। গোনাডোট্রুফিক 


প্রেত এ 


হরমোনের (01) প্রভাবে ১২১৫ বছর বয়সে এ চক্রের সূত্রপাত ঘটে 
এবং ৪৫-৫০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। গর্ভকালীন সময়ে এ চক্র 
বন্ধ থাকে। এই রজগচক্র মেয়েদের জীবনে অত্যন্ত 


জরুরি। এ চক্র প্রজননের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এটি মেয়েদের 
প্রজনন ক্ষতার সূচনা ঘটায় এবং স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণ ক্ষমতা নির্দেশ 
করে। এই চক্রের মাধ্যমে জরায়ুর এন্ডোমেষ্রিযাম ক্রমান্বয়ে পুরু হতে 
থাকে এবং প্রতি মাসে একবার গর্ভসঞ্জারণের সুযোগ সৃষ্টি করে। শুক্রাণু 
ও ডিম্বাণুর মিলন হলে নিষিস্ত জাইগোট জরাযুতে প্ত হয়ে বড় 
হতে থাকে এবং পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্জা মানব শিশুর জন্ম হয়। অর্থাৎ 
মানবজীবনের এই চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এছাড়া 
নিয়মিত রজগ্চক্র মেয়েদের যৌন সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ । কোন কারণে 
রজগ্চক্র অনিয়মিত হলে তা মেয়েদের যৌন সমস্যা নির্দেশ করে এবং 
তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় । অর্থাৎ নিয়মিত রজচচন্র শুধু সুস্থ প্রজনন 
ক্ষমতারই নির্দেশ করে না বরং এটি সমগ্র শরীরের সুস্থতার 
পরিচায়ক । তাই উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি মেয়েদের জীবনে অত্যন্ত জরুরি । 


ছে 
ভাঞ্ঞ ০ 


দল বে সা 
. ফিটাস কী? ১ 
. ইমপ্ল্যানটেশন বলতে কী বুঝ? ২ 
. উদ্দীপক নির্দেশিত প্রক্রিয়ার কারণ, সুবিধা,অসুবিধা লিখ। ৩ 
. উদ্দীপকে নির্দেশিত পদ্ধতির বর্ণনা দাও। 
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২৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
রাত সহ পর রর 
চিহ্নিত করা যায় সে পর্যায়ই হলো ফিটাস। ্ 
নিষেকের ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি 
অবস্থায় এন্ডোমেদ্রিয়ামে প্রোথিত হয় তাকে ইমপ্ল্যানটেশন 
রযাস্টোসিস্টের 


নিম্নে আইভিএফ পদ্ধতির কারণ ও সুবিধা-_অসুবিধাগুলো উল্লেখ 

হলো- 

কারণ 

1, ডিম্বনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া বা ক্ষত হওয়া। 

॥. পুরুষের শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যাওয়া বা অস্বাভাবিক গড়নের শুক্রাণু 
হওয়া। 

18. নারী ও পুরুষ উভয় থেকে শুক্রাণুর বিরুদ্ধে আ্যান্টিবডি উৎপন 


করতে পারে। 

॥.. এটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতি । 

1॥. ডিম্বনালি ক্ষতিগ্রস্ত থাকলেও গর্ভধারণ সম্ভব। 

1%, এর দীর্ঘস্থায়ী পাশ্প্রতিক্রিয়া নেই। 

1৬? এর অসুবিধাসমূহ : 

1. বেশিবার ব্যবহারে গর্ভধারণ ঝুঁকি বেড়ে যায়। 

॥. এতে শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে । 

1॥. এটি ব্যায় সাপেক্ষ চিকিৎসা । 

15. ওষুধের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। 

%. মানসিক চাপে স্লায়বিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে । 

চুর উীপকে নির্দেশিত পদ্ধতিটি হলো আইভিএফ বা ইন ডিট্রো 
'নিষেক। নিম্পে আইভিএফ পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হলো- 

ধাপ- ১. : স্ত্রীর স্বাভাবিক রজঃ চক্রকে দমিয়ে রাখতে ওষুধ প্রয়োগ 
করা হয়। 

£ ডিম্বাুর উৎপাদন বাড়াতে নারীদেহে হরমোনযুস্ত ইনজেকশন 
প্রয়োগ করা হয়। 

: অগ্রগতি পরীক্ষা করা হয় এবং রন্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয়। 
£ ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রে মাধ্যমে পরিপন্ধ ডিস্বাপু 
সংগ্রহ করা হয়। রর 

: পুরুষ সঙ্গীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে কালচার মিডিয়ামে রাখা 
হয় এবং সক্রিয় শুক্রাণু নির্বাচন করা হয়। 

£ গবেষণাগারে ইনক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগত মানের 
শুরাণু ও ডিম্বাণু নিষেকের জন্য একসঙ্গে ১৬-২০ ঘণ্টা 
পেট্ডিশ বা কাচের টিউবে নিষিস্ত করণের জন্য রাখা হয়। 
£ নিষিস্ত ডিস্বাণু সংগ্রহের পর ১--৬ দিনের মধ্যে নারীর 
জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়। 


ধাপ-২ 


রি 
রি 
ণ 


চিত্রখ 


চলমান প্রক্রিয়া। সমগ্র প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে ভাগ.করা যায়- 
সেমিনিফেরাস নালিকার 


ক. হটস্পট কি? ১ 
খ্‌ রন্ত সংবহনকে দ্বিবর্তনী সংবহন বলা হয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকের 'ক' চিত্রে ৫ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ত 


ঘ. স্বাভাবিকভাবে '১ ও "৮" মিলিত হতে না পারলে জীবনের 
ধারাবাহিকতা, রক্ষায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? যুস্তিসহ 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন জীববৈচিত্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোই হলো হটস্পট । 
ছুত্রু মানুষের হ্র্পশ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকার মাধ্যমে সারা 
দেহে রত্ত সঞ্জালন ঘটায়। এসব বাহিকাসমূহের সহায়তায় হৃৎপিণ্ডের 
মধ্য দিয়ে দুটি বর্তনী বা চক্রের মাধ্যমে রন্ত প্রবাহিত হয়। এর একটি 
হলো সিস্টেমিক সংবহন এবং অপরটি হলো পালমোনারি সংবহন। এই 
কারণে মানুষের রন্তু সংবহনকে দ্বি্বতর্নী সংবহন বলা হয়। 


চর ২(গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
ঢু ২(ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । এ 
প্রাণিজগতে মানুষ ও হাইড্রা দুটি ভিন্ন পর্বের প্রাণী। মানুষ 
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ক. কাইম কী? চিয়ানে ১ 

খ. প্রতিসাম্যতা বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম প্রাণীতে ব্যাঙাচি আকৃতির জনন কোষ 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। ৩ 


ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রাণীর যাবতীয় দৈহিক ও জৈবিক কার্যাবলী 
(কোষীয় ও আঙ্গিক পর্যায়েই ঘটে- ব্যাখ্যা করো। ৪ 


কাইম হলো ডিওডেনামের প্রায় পাচিত নমনীয় ক্ষারধমী খাদ্য 
পাদান। 
চুগ্ু গরাণিদেহের মধ্যরেখায় তলের দু' পাশে সদৃশ বা সমান আকার- 
আকৃতি বিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে প্রতিসাম্য বলে। অধিকাংশ প্রাণীর 
দেহেই প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে। প্রতিসাম্যের ভিত্তিতে প্রাণীদেরকে চার 
ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- গোলীয় প্রতিসাম্য, উরীয় প্রতিসাম্য, 
ছিপাস্থয়প্রতিসাম্য ও অপ্রতিসাম্য। 
[ুজ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম প্রাণীটি হলো মানুষ। মানুষের দেহে 
ব্যাঙাচি আকৃতির জনন কোষ হলো সপার্ম বা শুক্রাণু ঘা মূলত পুরুষের 
দেহে উৎপর হয়। 
শুক্রাণু উৎপন প্রক্রিয়া হলো স্পার্মাটোজেনেসিস যা একটি বিরামহীন 


পর্যায়: শক্রাশয়ের জার্মিনাল 

এপি প্রিমর্ডিয়াল জননকোয় বা জনন মাতৃকোষ মাইটোসিস 

প্রক্রিয়ায় বর বার বিভাজিত হয়। সৃষ্ট কোষগুলোকে স্পার্মাটোগোনিয়া 

বলে । কোষগুলোতে ডিপ্লয়েড (7) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে |. ২ 

বৃদ্ধি পর্ায়: শুরাশয়ের সারটলি কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি গ্রইণ 

করে স্পার্মাটোগোনিয়াম আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত এ 
স্পার্মাটোসাইট বলে। 


কোষগুলোকে প্রাইমারি 
পর্যায়; এ পর্যায়ে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইডগুলো (21) মায়োষিস 
বিভাজিত হয়ে চারটি স্পার্মাটিড (7) উৎপন্ন করে। 
প্রথম মায়োটিক বিভাজনের মাধ্যমে দুটি সেকেন্ডারী 
হয়। পরবতীতে ২য়: মায়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় চলাচলে অক্ষম 
গোলাকার চারটি অপরিণত শুক্রাণু বা স্পার্মাটিড উৎপনন করে। 
পরবর্তীতে স্পার্মিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে 
স্পার্মাটিডগুলো শুক্রাণুতে পরিণত হয়। 
চু উদ্দীপকের ছ্িতীয় প্রাণীটি হলো হাইদ্রা। হাইড্রার দেহে বিভিন্ন 
ধরনের কোষ বিদ্যমান। এইসব কোষের মাধামে প্রাণীটি সমস্ত দৈহিক 
ও জৈবিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে । .. 
হাইড্রার দেহপ্রাচীর দ্বপ্তরী। বহিঃস্তরে অনেক ধরনের কোষ বিদ্যমান। 
এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাজ সম্পাদন করে। বহিঃস্তরের সমস্ত 
অঞ্জল জুড়ে অবস্থিত পেশি আবরণী কোষ মায়োনিম নামক 


িজশাহী সরকারি সাহা জদ্! | সংকোচনশীল তন্তু বহন করে। এই কোষ দেহ আবরণ হিসেবে কাজ 
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করে, দেহকে সংকুচিত ও প্রসারিত করে চলনে সাহায্য করে, শিকার 
ধরায় অংশগ্রহণ করে। বহিঃস্তরের অপর কোষ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ 
যেকোনো কোষে বৃপান্তরিত হতে পারে। ফলে তা নতুন কোষের 
উৎপত্তি, পুনরুৎপত্তি, বৃদ্ধি, মুকুল সৃষ্টি ও যৌন জননে অংশ নেয়। এক 
ধরনের বিশেষ কোষ নিডোসাইট বহিঃ্তরে বিদামান, যা সূত্রক ও বিষাল্ত 
তরল বহন করে। ইহা শিকার ধরা ও আত্মরক্ষায় অংশ নেয়। এছাড়া 
দেহপ্রাচীরে ক্ষণপদ বিদ্যমান যা চলনে সহায়তা করে। কিন্তু সংবেদী 
কোষ ও গ্রন্থি কোষ রয়েছে, যা প্রাণীকে বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে 
সচেতন করে। জনন কোষ প্রাণীর বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 
এভাবে /%46-র সমস্ত শারীরিক ও জৈবিক কার্যাবলী বিভিন্ন কোষ 
সম্পন্ন করে থাকে । 
ছুত্রেখু্র সতেজ নবম শ্রেণিতে পড়ে। ইদানিং সে তা দেহের নানা 
পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের সামনে যেতে সে 
কেমন লজ্জাবোধ করে। সতেজের বাবা লক্ষ্য করল তার ছেলে সর্বদা 
খুব অস্থির ও চণ্ল থাকে। সে কেন জানি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। 
/াদিরাবা ক্যান্টনমেন্ট স্যাপারে কলেজ নাটোর | 
ক. 1৬-এর পূর্ণবূপ লিখ। ১ 
খ. গভ্যাবস্থায় মাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত কেন? ২. 
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সতেজের দৈহিক পরিবর্তনগুলোর কারন 
ব্যাখ্যা কর। ঙ 
ঘ, সতেজের বয়সের ছেলে-মেয়েদের কী ধরনের দৈহিক ও 
মানসিক পরিবর্তন ঘটে তা লিপিবদ্ধ কর। ৪ 
২৯ নং প্রশ্নের উত্তর , 
ছুস্্রা এর পূর্ণরূপ হলো 10 ৬119 6৩10121100, 
চস গর্জবস্থায় মাকে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। বিশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী এসময় চারবার গর্ভবতী মহিলাকে 
ডান্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। এসময় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক 
প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করতে হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের পরিচর্যা 
ডান্তারের পরামর্শ অনুযায়ী করা উচিত। ঝুঁকিপর্ণ গর্ভাবস্থা হলে 
ডান্তারের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। 
উদ্দীপকে সতেজের যে পরিবর্তন সমূহের কথা বলা হয়েছে এগুলো 
০ বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন। বয়ঃসন্ধিকালে সতেজের এসব 
পরিবর্তন হরমোনের কারনে ঘটে থাকে। গোনাডোট্রফিন রিলিজিং 
হরমোনের ফলে পিটুইটারি গ্রন্থির লুটিনাইজিং হরমোন ও ফলিকল 
স্টিমূলেটিং হরমোন ক্ষরণ উদ্দীপিত হয়। এছাড়া এটি শূকাণু উৎপাদন ও 
টেস্টোস্টেরনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন 


টেস্টোস্টেরন গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং শুক্রাণু জননে 

শুক্রাশয়কে উদ্দদ্ধ করে। ইনহিবিন 001 ও 254. এর ক্ষরমাত্রা হাস 

করে। উপরিউন্ত হরমোনগুলোর কারণে সতেজের উল্লিখিত শারীরিক ও 

মানসিক পরিবর্তনগুলো ঘটছে। 

[ত্র সতেজ বয়ঃসন্ধিকাল পার করছে। তার বয়সী বালক ও বালিকাদের 

দেহে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক পরিবর্তন ঘটে । 

বালকদের পরিবর্তন: 

1, ভুত ওজন ও উচ্চতা বাড়ে, বুক ও কীধ চওড়া হয়। 

॥. সব স্থায়ী দাত উঠতে শুরু করে। 

1. স্বরথলির বৃদ্ধি ও ভোকাল কর্ডের পরিবর্তনের কারনে কণ্ঠস্বর ভারী 
ও গভীর হয়। 


৮. বিচিত্র ভাব ও খেয়াল মনে জেগে ওঠে। 

৬. লিঙ্গ ও শুক্রাশয় আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বীর্যপাত ঘটে, স্বপ্নদোষ হয়। 

*1- দাড়ি, গৌফ, বুকের লোম, বগলের লোম ও পিউবিক লোম গজাতে 
শুরু করে। 
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বালিকাদের পরিবর্তন: 
.. ঘুত উচ্চতা, ওজন বাড়ে ও মেয়েলী স্থর প্রকাশ পায়।। 
&. চামড়া তেলতেলে হয়, সব স্থায়ী দাত উঠতে শুরু করে । 
॥. আ্যাক্সিলারি (বগল) ও পিউবিক লোম গজাতে শুবু করে। 
1৬. স্তন বা ব্রেস্ট বিকশিত হতে শুরু করে যা মেয়েদের দেহে প্রথম 
পরিবর্তন 
*. রজগ্চক্র (মাসিক) শুরু হয়। 
৬. পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। 
৬. নিতস্ব, উরু ও স্তনে প্রচুর চর্বি সঞ্চিত হতে থাকে এবং এর ফলে 
সুলভ কোমনীয়তা আসে। 
8. জরায়ু, ডিস্বাশয়, যোনী ইত্যাদি অজঞোর বৃদ্ধি ঘটে। 
ছু রিয়া ছাদশ শ্রেণির ছাত্রী । মানৰ জীবনের ধারাবাহিকতা 
অধ্যায় পড়ার সময় আগ্রহবশতঃ ইন্টারনেট মানব ভ্রণীয় পরিস্ফুটনের 
ভিডিও ক্লিপে ব্াস্ট্লা ও গ্যাস্টুলা দশা অবলোকন করলো। সে দেখল, 
প্রথম গঠনটি জরায়ুতে প্রতিস্থাপন হওয়ার পর পরবর্তী গঠনটিতে 
উপনীত হয় এবং এর ভ্তরগুলোই মানবদেহের বিভিন্ন অংশ তৈরী করে। 
/ভাদদ্দষ্যন কলেজ! মরমদাগি্/ 
নিষেক কী? ১ 
অর্গানোজেনেসিস বলতে কী বুঝ?_ ২. 
উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম গঠনটি কীভাবে জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত 
হয়! ব্যাখ্যা কর। ৩ 
উদ্দীপকের দ্বিতীয় গঠনটির বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন ছাড়া পূর্ণাঙ্জা 
দেহ গঠন অসম্ভব-_ বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৩০ নং প্রশ্নের উত্তর 
শুক্রাণু ও ডিস্বানুর নিটক্লিয়াসের একীভবনের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড 
াট সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হলো নিষেক। 
ছু তুণ গঠনের গ্যাস্টুলেশন পর্যায়ে সৃষ্ট ভণের তিনটি স্তর থেকে 
একি সষ্টি হয়। এই প্রকরিয়াই হলো অর্গানোজেনেসিস। প্রথমে 
তিনটি স্তর থেকে ছোট ছোট কোষগুচ্ছ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কোষগুচ্ছ 
থেকে প্রাণিদেহের নিদিষ্ট অঙ্গা বা অংশ গঠিত হয়। পরবর্তীতে এসব 
অঙ্গাগুলো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে শিশু প্রাণী তাদের নির্দিষ্ট আকার ও 
আকৃতি ধারণা করে। 
ছুযর উদ্দীপকের প্রথম গঠনটি মানবভূণের ব্াসটুলা। ভুণীয় পরিস্ফুটনের 
ফলে ব্াস্টুলা নামক গঠনটি যেভাবে জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হল তা নিচে 
ব্যাখ্যা করা হল:_ 
নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি 
্রাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয় তাকে 
ইমগ্লযান্টেশন বলে। নিষিত্ত জাইগোট মাইটোসিস কোষ বিভাজনের 
মাধ্যমে ঘুত বিভন্ত হয়ে মরুলা দশা- পার করে উদ্দীপকের র্লাস্ট্রলা দশা 
ৰা ব্রাস্টোসিস্ট এ পরিণত হয়। ডিম্বনালিতে সৃষ্ট এ ররাস্টোসিস্ট ৪-৫ 
দিনের ভেতর জরায়ুতে এসে পৌছালে দু'দিনের ভেতর এর জোনা 
পেলুসিডা আবরণ অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন এর ট্রফোররাস্ট কোষ ও 
জরায়ুর এভোমেট্রিয়াম কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। রাস্টোসিস্ট 
এভ্োমেট্রিয়ামের যেখানে প্রোথিত হয় সেখানকার আবরণি টিস্যু 
ট্রফোর্রাস্ট থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে বিগলিত হয়। তখন 
্রাস্টোসিস্টটি সেখানে যুস্ত হয়। এভাবে নিষেকের ষষ্ঠ থেকে নবম 
দিনের মধ্যে নিষিত্ত ডিস্থাণু বা জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর 
এন্ডোমেট্রিয়ানে প্রতিস্থাপিত হয় যা ইমগ্লান্টেশন নামে পরিচিত। 
[ুন্র উদ্দীপকের দ্বিতীয় গঠনটি গ্যাস্টলা যা ভ্রণ পরিস্ফুটনের একটি 
ধাপ। পূ্ণাঙ্ঞা মানব শিশুর দেহ গঠিত হয় বিভিন্ন পরিবর্তনীয় 
ধাপের মাধ্যমে । এর মধ্যে গ্যাস্টুলা একটি অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ ধাপ। 
যে.-্রক্রিয়ায় এক্ডরী ব্রাস্ট্ুলা থেকে ত্রিস্তরী প্রাণিদের ত্রিস্তরী 
গঠিত হয় তাকে 'বলে। পর্যায়ে এর 
কোষগুলোর পরিযানের মাধ্যমে সৃষ্টি .হয় কোষীয়স্তর, যথা- 
বহিঃস্থ এন্টোডার্ম, মধ্যস্থ মেসোডার্ম এবং অন্তঃস্থ এনভ্ডোডার্ম । 
গ্যা্টুলায় সৃষ্ট এ তিনটি স্তর থেকেই ভঙ্গাকুড়ি সৃষ্টি হয় যা 


ক. 
খ. 
রগ 


ঘ. 
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* অর্গানোজেনেসিস নামে পরিচিত। এর মধ্যে এনক্টোডার্সের কোষগুলো 
42 
মেসোডার্সের পরবর্তীতে দেহের পেশি, যোজককলা, 
দেহগহ্বরের পে তি গহিন মান জিন 
ূর্ণাঙ্জতা আনে । আর এন্ডোডার্মের কোষসমূহের পরিণতিতে পৌষ্টিক 
নালীর বিভিন্ন অংশ, রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের 
পানি তা পরি পার ভি 

দেহের অঙ্তোর শ্াসটুলার তিনটি স্তরের 
পরিণতির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এজন্য একথা অনস্বীকার্য যে, 
গ্যা্ুলার বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তন ছাড়া পূর্ণঙ্গা দেহ গঠন অসম্ভব। 


4৯৩১] 
চ18-8, চাও 
ক্যান্টনমেন্ট গাবাদিক সুক্দ এ কলেজ (রদ লিকার 
ক. দ্বিপদ নামকরণ কি? ১ 
. পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয় কেন? হু 


. উদ্দীপকে প্রদর্শিত & অংশটির গঠন ব্যাখ্যা কর। 
উপর পিউ ৩ আপের দন জীবদগতকে 


শ্রে লহ 


[নর আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনো জীবের নামকরণে প্রথমে গণ এবং 
পরে প্রজাতি নাম প্রয়োগ করে দুই শব্দের সম্বনিত নামকরণই দ্বিপদ 
নামকরণ । রর 
71012৯৭ 
অন্যান্য সকল গ্রপ্থির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ 
গ্রন্থিকে প্রভু গ্রন্থি বলা হয়। এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের পাদদেশে 
অবস্থিত মটর দানার মতো দেখতে। গ্রন্থটি ৩টি খণ্ডে বিভন্ত । 


চিত্র /২ হলো শুক্রাণু। নিচে এর গঠন দেওয়া হলো 
প্রাণীর শুক্রাণুর মৌলিক গঠন কাঠামো প্রায় একই রকম । একটি 
শুক্রাণুদেহ চারটি প্রধান অংশে বিভন্ত। 

নিচে এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-_ 

॥. মাথা; মাথা হচ্ছে শুক্রাণুর সামনের অংশ যা দেখতে স্ফীতকায়, 
কোণাকৃতি বা লেন্সের মত।' শুক্রাণুর সম্পূর্ণ মাথা একটি পাতলা 
সাইটোপ্লাজমীয় স্তরে আবৃত থাকে। মাথার সাইটোপ্লারজমের 
ভেতরে আছে একটি ডিগ্ারৃতি নিউক্লিয়াস। এর স্বামনের অর্ধেক 
অংশের উপর, নিউক্লিয়াসকে ঢেকে থাকে আ্যাকোসোম। 
আ্যাক্রোসোমের ঠিক পেছনেই' এবং মাথার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে 
থাকে নিউক্লিয়াস। 

॥. গ্রীবা; গ্রীবা হচ্ছে শুক্রাণুর মাথার ঠিক পেছনে মাথা ও মধ্যখন্ডের 

মাঝখানে অবস্থিত একটি সরু, স্বচ্ছ সংযোগস্থল ! এখানে 

পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি সেন্্রিওল থাকে । 

মধ্য খণ্ড: সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ডরিয়া এবং অক্ষীয় সূত্রে গঠিত 

অংশটি হচ্ছে শুক্রাণুর মধ্য খণ্ড । মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়ার অংশই 

বেশি। অক্ষীয় সূত্রটি তার চারপাশের সাইটোপ্রাজমীয় আবরণ 
মিলে মধ্যভাগের কেন্দ্রীয় মজ্জা গঠন করে। এর এক প্রান্তে একটি 
গাড় রিংয়ের মতো সেন্ট্রিওল দেখা যায়। 

লেজ বা ফ্লাজেলাম: শুক্রাণুর মধ্যভাগের সাইটোপ্লাজম ও 

মাইটোকন্ত্রিয়া সমাপ্তির অংশ থেকে পুরো পেছনের সবটুকুই লেজ 

ৰা ফ্লাজেলাম। এটি শুক্রাণুর দীর্ঘতম অংশ । এতে অক্ষীয় সৃত্রের 
এক অংশ একটি আবরণে আবৃত থাকে, বাকি অংশ থাকে 
অনাবৃত। 

উদ্দীপকে /. ও 7) হলো যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু শুক্রাগু ও 
মিলনের ফলে নিষেক প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। 


8, 


1717. 


উদ্দীপকে উল্লিবিত- প্রক্রিয়াটি হলো নিষেক প্ররক্রিয়া। প্রক্রিযাটি 
জীবজগতের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
যৌনজননের মাধ্যমে যেসব জীব তাদের বংশ বৃদ্ধি করে তাদের ক্ষেত্রে 
নিষেক অপরিহার্য। নিষেক ক্রিয়ায় ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের সঙ্গ শুক্রাণু 
নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে এবং. ডিপ্লয়েড জাইগোট (20) সৃষ্টি হয়। এ 
ডিপ্লয়েড জাইগোটই হলো ডিপ্রয়েড জীবের 
জাইগোট কোষটি বারবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ভ্ণ সৃষ্টি 
করে। পরবর্তীতে আবারও মাইটোসিস কোষ বিভাজন তথা বিভিন্ন ধাপ 
অতিক্রমণের পর ভ্রুণ বৃদ্ধি ও বিকাশ লাডের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্তা জীবে 
পরিণত হয়+ এভাবে যৌন জননের মাধ্যমে নিষেক ক্রিয়া সম্পাদনের 
পর তৈরি হয় ভুণ তথা নতুন প্রজন্ম । এ নতুন প্রজন্মই জীবজগতের 
ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। সুতরাং জীবের যৌন জনন তথা নিষেক ক্রিয়া 
না ঘটলে জাইগোট তৈরি সম্ভব ছিল না, আবার জাইগোট তৈরি না হলে 
ভূণ তথা নতুন প্রজন্ম দেখা যেত না অর্থাৎ জীবজগতের ধারাবাহিকতা 
রক্ষা পেত না। 


ক. ডায়াপজ কী? 

| লা ণ াত চ বো কমা ই 

. উদ্দীপকের *ক' চিনে ৫ সৃষ্টির কয় বর্ণনা ত 

নিক 2 3৮ মিলান পণ জীবনে? 
ধারাবাহিকতা রক্ষায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? যুক্তিসহ 

বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৩২ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ছুস্্র ঘসফড়িং এর নিষিত্ত ডিস্থাণুর পরিস্ফুটন শীতকালে বন্ধ থাকার 

অবস্থাই হলো ডায়াপজা। 

চুর হাচরী পোনা অপেক্ষা পোমার চাহিদা বেশি কারণ 

হ্যাচারী পোনা কৃত্রিম উপায়ে কৃত্রিন পরিবেশে উৎপাদিত হয় বলে বিভিন্ন 

নর বে তাবে 

পক্ষান্তরে প্রাকৃতিকভাবে উৎ: পোনা প্রাকৃতিক উপায়ে বড় হয় তাই 

এদের অভিযোজন ক্ষমতাও তুলনামূলক বেশি। এছাড়া হ্যাচারী পোনার 

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাকৃতিক পোনার চেয়ে কম। 


ছু ২গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রব্য 
ভূর ২ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রব্য ।. 
৯৩৩] 

চটে 


প্রেত এ ও 


০৫) » 


শর ৫ 


৩৩ নংপ্রগ্নের উত্তর 
চুর চতুর্থ মাসের মানবভুনই ফিটাস। 
চুর যে এক্রিয়ায় জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত 
হয়ে অসংখ্য ভূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বলে ক্রিভেজ প্রক্রিয়ায় 
ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে জাইগোটটি বহুকোষী নিরেট গোলক 
মরলা-য় পরিণত হয়। এরপর মরুলা বরাস্টুলায় পরিণত হওয়ার সাথে 
সাথে ক্লিভেজ দশার পরিসমান্তি ঘটে। 


ছু 30 অথাৎ পুরুষ সদস্য শুাণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্সাটোজেনেসিস 

বলে। আবার 90 অর্থাৎ স্ত্রী সদস্যে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে 

৮৪১517708৬1 

জনন কোষ ৫) সৃষ্টি হয় যাকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। তবে উভয় 

র্রিযায় মধ্যে তফাৎ রয়েছে যা নিম্নরূপ: 

1" স্পর্মাটোজেনেসিসের সমগ্র প্রক্রিয়াটি শূরাশয়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় । 
আর উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক পর্যায়ে ডিস্বাশয়ে সম্পন্ন 
হলেও শেষ পর্যায়ে ডিম্বাশয়ের বাইরে নালিতে ঘটে । 

॥. একটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি সক্রিয় শূক্াণু সৃষ্টি 

হয়। অন্যদিকে উওজেনেসিসে একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে 

একটি সক্রিয় ডিস্বাণু ও তিনটি ক্ষুদ্র পোলার বডি সৃষ্টি হয়। 
স্পার্মাটোজেনেসিসে নিষেকে সহায়ক ত্যান্ড্রোগ্যামিক বন্তু ক্ষরিত 
হয়। অপরপক্ষে উত্তজেনেসিসে নিষেকে সহায়ক গাইনোগ্যামিক 


বন্ধু ক্ষরিত হয়। 
স্পার্মাটোজেনেসিস পক্রিয়ায় নিষেকের আগেই সক্রিয় বিপাক ক্রিয়া 
সংঘটিত হয়। কিন্তু উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নিষেকের আগে 
বিপাক ক্রিয়ার হার স্তিমিত থাকে। 


উদ্দীপকে নিষেক প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে: শুক্রাণু (0) ও 
(7)-এর মিলনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি হওয়াকে নিষেক বলে। 
প্রক্রিয়ার গুরুতু নি্নরূপ: 

1. নিষেক প্রক্রিয়ার ফলে দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষ ডিপ্লয়েড কোষে 
রুপান্তরিত হতে পারে। ফলে প্রজাতির ডিগ্লয়েড অবস্থা নিশ্চিত 


হয়। 
নিষিত্ত ডিম্বাণু বীজ বা জুণে পরিণত হতে পারে । 
, জীবন চক্রের ধারা অব্যাহত থাকে। 
নি সত পশু 
সম্পন্ন জীবৈর আবির্ভাব ঘটতে পারে । ফলে নতুন 
গুল দিতো রে 
১. নিষেকের মাধ্যমে কোন প্রজাতির ক্রোমোজোষ সংখ্যা নিদিষ্ট থাকে। 
৩. নিষেক সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই ডিস্বকের ক্লিভেজ বিভাজন শুরু 
হতে পারে। 
৩. নিষেকের ফলে ডিস্বাণু নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। 
কাজেই উপমুন্ত বিশ্লেষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতির ধারা অক্ষুণ্ন - 
রাখতে নিষেক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম । 
আরেফিন সাহেবের স্তী দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর ঢাকাস্থ 
সেন্টারে চিকিৎসার জন্য গেলেন। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন-তার স্ত্রী প্রজননগত সমস্যার কারণে 
স্বাভাবিকভাবে বংশধারণে .অক্ষম। তবে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 


৬ 


ছুঁগ্রু রজগক্র হলো বয়োপ্রাপ্ত নারীর নিদিষ্ট সময় পর পর জরায়ু থেকে 
রন্তু, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্রাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষিত্ত ডিস্বাগুর* 
চক্রীয় নিষ্কাশন | স্ত্রী যৌনচক্রের সময় জরায়ুর প্রাচীরে যেসব ধারাবাহিক 
ও চক্রাকার পরিবর্তন ঘটে তাকে জরায়ু চক্র বলে। প্রতিবার জরায়ুচক্ 
শেষে রন্তসহ মিউকাস ও অন্যান্য পদার্থ যোনীপথে বের হয়ে যায়। 
একে রজগহাৰ বলে । ২৮ দিন পর পর একটি জরায়ু চক্র শেষে রজগ্াব 
সংঘটিত হওয়াকেই রজঃচক্র বলে। 


ছু আরিফ সাহেবের স্ত্রী মূলত প্রজননতন্্ের সমস্যায় আক্রান্ত । বিভিন্ন 

কারণে এ সমস্যা হতে পারে । যেমন_ 

7. নারীর ডিস্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপরের পর ঠিকমতো ডিঘ্বপাত না হলে 
র্ধারণ সম্ভব হয় না। প্রধানত হরদোনঘটিত কারণে -গসমন্যা 
হয়ে থাকে। 

মূ ভিনালির সরমণ অথবা এভোমট্রওসিস সমস্যার কারণে 
ডিস্বাণু ডিম্বাশয় থেকে জরায়ুতে যেতে পারে না। 

1. রামুর ক্ষতজনিত সমস্যার কারণে অনেক সময় গর্ভপাত হয়। 

$. জরায়ুতে জন্মগত ত্ুটি থাকলে গর্ভধারণ সম্ভব নয়। 

৬. সার্ভিক্স বা জরায়ুর শ্রীবায় ক্ষত সৃষ্টি হলে মিউকাস ক্ষরণ বন্ধ 
হয়। ফলে সা্ভিক্সের মিউকাসের মাধ্যমে জরায়ুতে শুক্রাণু সহজে 
পৌছাতে পারে না এবং গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। 

কিছু দুর্লভ ক্ষেত্রে নারী তার স্বামীর শুক্রাণুর বিরুদ্ধে আ্ান্টিবডি 

উৎপন্ন করে যা নিষেকে বাধা দেয়। 

জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের মাংশপেশিগুলো সরু হয়ে গেলে জরায়ুর 

কার্যকারিতা হাস পায়। 

কাজেই উপরুন্ত এক বা একাধিক কারণে আরিফ সাহেৰের স্ত্রী গর্ভধারণে 

অক্ষম হয়েছেন! 

চন উদ্দীপকে বিশেষ প্রক্রিয়া বলতে 1৬7 07-৬109 1501101281107) বা 

টেস্টটিউব পদ্ধতির কলা বলা হয়েছে। নিচে এ পদ্ধতির ধাপগুলো 

বর্ণনা করা হলো 

ধাপ-১ : স্ত্রীর স্বাভাবিক রজঃ চক্কে দমিয়ে রাখতে ওষুধ প্রয়োগ করা 


হয়। * 

ধাপ-২ : ডিস্বাপুর উৎপাদন বাড়াতে নারীদেহে হরমোনযুস্ত ইনজেকশন 
প্ররোগ করা হয়। 

ধাপ-৩ ; অগ্রগতি পরীক্ষা করা হয় এবং রক্ত ও মুগ্র পরীক্ষা করা হয়। 
ডিস্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপন্ধ ডিম্বাণু সংগ্রহ 


ধাপ-৫ : পুরুষ সঙ্গীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে কালচার মিডিয়াম রাখা হয় 
এবং সক্রিয় শুক্রাণু নির্বাচন করা হয়। 

ধাপ-৬ : গবেষণাগারে ইনক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগত মানের শুক্রাণু 
ও ডিস্বাণু নিষেকের জন্য একসঙ্গে ১৬-২০ ঘণ্টা পেদ্রিডিশ বা কীচের 
টিউবে নিষিস্ত করণের জন্য রাখা হয়। 

ধাপ-৭ : নিষিত্ত ডিম্বাণু সংগ্রহের পর ১-৬ দিনের মধ্যে নারীর জরায়ুতে 
স্থানান্তর করা হয়। 

এভাবে সংঘটিত আই. ভি. এফ. এর মাধমে মাতৃত্বের বাসনা পূর্ণ করার 
সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতি। এর 
দীর্ঘস্থায়ী পাশ্পরতিক্রিয়া নেই। তবে এতে গর্ভপাতের ঝুঁকি থাকে এবং 
শিশুর অকাল জ্ন্ম হতে পারে । আবার এটি ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা । 
উপরোস্ত আলোচনায় বলা যায়, স্বাভাবিকভাবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত 


চা 


২.) হতে না পারলে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় [৬ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


ধাপগুলো মাতৃদেহে সংঘটিত হয়। /রক্পজ্চ গারাদিক সুক্ক ৬ কলেজ চা 
ক. ভ্যাসেকটমি কী? ১ 
খ. রজঃচক্র বলতে কি বুঝ? 
গ. কেরি সিন রালেন ইন্না ুস্তিযুনত। 
কর। 
ঘ. উপ তবলা খপ নপক উপমোদি 
বিশ্লেষণ কর। 
৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর 


ছু ভাসেকটমি হলো জন্মনিরোধের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি যার মাধ্যমে 
পুরুষের উভয় দিকের শুক্রানালির অংশকে কেটে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে 
শুক্রাণু বাইরে আসতে না পারে। 


1717. 


নবম _ অধ্যায়: মানব জীবনের 
ধারাবাহিকতা 


২৭১. পুরুষ জননতন্ত্ের প্রধান অঙ্গা কোনটি? (জ্ঞান) 
তত ঞ ক্কোটাম 
পে) এপিডিডাইমিস 9 
২৭২ নিস পর পু হোপ (জান) 
পে লেডিগ কোষ 
ও ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ 
ও) প্যারাইটাল কোষ ভে) সার্টলি কোষ গু 
২৩ দল তিন ছিল রণ দে কোন 
জা? (অনুখাব) দি. বো.-১৫] 
প্$ ভাসডিফারেগ ৭) শুকাশয় 
€) সেমিনাল ডেসিকল ছে) এপিডিডাইমিস ৪) 
২৭৪.শুক্রাশয়ের সারটোলি কোষ অল্প পরিমাণে যে 
হরমোন নিংসরণ করে তার নাম কী? (জান) 
গে ত্যান্্রোণ্যামোন ও ইস্ট্রোজেন 
"€্) টেস্টোস্টেরন পে প্রোজেস্টেরন গু 
২৭৫.জারায়র ভেতরের প্রাচীরের নাম কী? (জান) 
পি পেরিমেট্রিয়াম . ও মায়োমেট্রিয়াম 
৪) এন্রোমেট্রিয়া. ঝ) এপিমেদ্রিয়াম ৫ 
২৭৬. রজযচক্রের ৭-১৪ তম দিনে কোন হরমোন ক্ষরিত 
হয়? (জ্ঞান) [ঢা. বো.-১৫| 
গড ও 75৪ 
ও) চা ভে) টো গু 
২৭৭.রজগচক্র সাধারণত কত দিন চুলে? (জান) 
২৬ তু 


৪ ৩০ স্ীতহ গু 
২৭৮ ্গামেট কোথায় তৈরি হয 
গু 
গতি ঞ ও ২২টি 
১৩টি এ) ৪৬টি ০ 
২৮০, জইগোটেরবিভজনকে বলো, বো-১৫] 
গড রাস্টলেশন নু গ্যাস্ক্ুলেশন 
ও র্লিভেজ ও মরুলেশন ০) 


২২3 পট সঠিক পরী কোনটি? 
(শ্েছোগ) [হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা] 


পে নিষেক» গাস্টলা ১ক্রিভেজ ৯ ব্রাসুনা ৯ ভুণ 

৩8 লিযেক ১ টেল পালা কগয ভর 

€) গ্যাস্টুলা » ব্াস্ট্লাসক্লিভেজ৯নিষেক, 

তে রি্ভজ-্ব্াস্লাসগ্যাক্টুলা৯নিষেকস্দ্ুণ & 
২৮৩.নিচের কোনটি জুপীয় মেসোডার্সের পরিগতি? (আন) 

ভি দাতের এনামেল এ) ল্যারিংক্স 

৪ দাতের ডেন্টিন -ে ফুসফুস ৪ 
২৮৪.মহিলাদের সন্তান ধারপের উপযুক্ত বয়স 

কোনটি? (ল। ূ 

কে ১০-'২০ বছর ক) ২০--৩৫ বছর 

৭) ২৫৯০ বছর দে ৩০--৪৫বছর €) 
২৮৫-ডাউনস সিনদ্রোম কোন ধরনের সমস্যা? (ভাগ) 

ক গঠনগত সমস্যা 

৪) বিপাকজনিত সমস্যা 

€ জন্মগত সমস্যা ডি জিনগত সমস্যা গু 
২৮৬.নিচের কোনটির সংক্রমণে সিফিলিস রোগ ঘটে? 


/517011/ 


ন্) 2701 4105 গু 
২৮৭.গনোরিয়া রোগটির জীবাণুর দাম কী? (জন) 


গু 
কোনটি? (জান) 
২৬১০৪ 
তল ও 
২৮৯-ব্যাকটেরিয়াজনিত যৌনবাহিত রোগ হলো __ 
(জলেধাবদ) কু, কো.-১৫] 
7. এইডস ॥. সিফিলিস 
8. গনোরিয়া 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 133: ত্র) ও 7 
৪ ৪3) ৮73 ) 


17115://520/7170120,0017 


২৯০,11৬ সংক্রমনের কারণ হতে পারে _- (অনুর) 
+ অনিরাপদ যৌন আচরণ করা 
.. ইনজেকশন নেয়ার সময় একই সিরিঞ্জ বার 
বার ব্যবহার করা 
1. মাদক বাবহার বন্ধ রাখা 
নিচের কোনটি সঠিক? 


ভি 19) ৪) 7) 

ও) ॥ও 9 0083৮ গু 
২৯১,জুণ গঠনের প্রথম প্রক্রিয়াটিতে_- (তেযোপ) 

॥.. প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লিভেজ ঘটে লদ্বভাবে 

1 তৃতীয় ক্লিভেজ ঘটে অনুপরদ্থভাবে 

॥ ১৬ কোষ! ভগ তৈরি হয় 

নিচেরকোনটি সমিক 

গু 135 13 

ও এও পচ দ। ভু 
২৯২, অমরার কাজ হলো-_ (সুখ) 

।.. জের পুষ্টি সরবরাহ করা 

॥. খাদ্য তৈরি করা 

॥. ঘুণের অজিজেন সরসরপ্ছ রে 

নিচের কোনটি সঠিক? 

ও 197 ৪ 

বে), 317 ১7৩ ৭। ঞ্ 
২৯৩, গ্াস্টুলেশন পদ্ধতিতে ব্রাস্টোসিল অবলুপ্ত হয়ে 

যে দশাটির সৃষ্টি হয় তাতে পর) 

7, আর্কেন্টেরন নামে একটি গহবর পাকে 
8. সিলেন্টেরন নামক গাহুরর গযাকে 
৮.1. আর্কেন্টেরন ব্রাস্টোপোর ছিদ্রপথে বাইরে 

1 উন্মত্ত হয় 

নিচের কোনটি সঠিক? 

প্ 13৩ প্র)। ও 

তি 0318 ৮) ৭9/ গু 
২৯৪.ডিস্বাণু সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে__- (ন্খাবন। 

1. মাতৃকোদে মাইটোসিস ঘটে 

॥.. উওগোনিয়া সৃষ্টি হয় 

0. উওটিড সৃষ্টি হয় 

ডের কোনটি সঠিক 

1৩৪ নি । শন 

৮ ও) ভে. 1.0 ও 7 ভি 
২৯৫. প্রধান স্ত্রী জননাঙ্গোর কর্পা্স লুটিয়াম কোষগুলো 

থেকে নিঃসৃত হরমোন- (পেশ 

। স্তনের বৃদ্ধি ঘটায় 

॥.. ভূণের পরিস্ফুউনের বির পটায় 

18. খাতুচক্ত নিয়ন্ত্রণ কে 

নিচের কোনটি সঠিক? 


ও 7৩ ভে ১৩৪ 
539 ডে ৮818 খে] 

২৯৬. বংশবৃদ্ধির জনয পুরুষের যে বিশেষ আঙ্গাসমষ্টি রয়েছে . 
সেগুলো উস্ত 


উই 15155 385 

মাহিন ও শাফিন ক্লাসের ফাকে পুজননতনের বিজি 
অংশের ছবি দেখে চিহিত করছিলো ; ম' 
গ্রন্থি চিহ্িত করলো যাদের এথমটি শ্ত 
অন্যটি মটর দানার মতো ' শাহিন বললে। এগুলো ছাড়াও 
একটি বিশেষ কোষ রয়েছে যার গ্দরণ শুরুণু পম্টি 


নিয়ন্ত্রণ করে। ৮ 
২৯৭. মাহিনের উল্লেখিত কোটির দ্বারা নি:সৃত্ হরমোনের 
নাম কী? (এবোপ। 
কত ইনহিবিন শে প্রোজেস্টেরন 
শু টেস্টোস্টেরন তে। আআন্ডোক্জেন ভূ 
২৯৮. মাহিনের চিিত করা প্রথম অঙগটি 


৮. শুক্রাণুর 71 নিয়ন্ত্রণ করে 

৪. মৃত্রের আতা বিনাশ করে 

। পিক লই ফরেটেস চর কবে 
কোনটি সঠিক? 


(উতর সত) 


।ও॥ 


1৪7 


৮৫৭৪ 


২৯৯, " চি্িত অংশটি কি? (জব) চা. কো.-১৫1 

ভি এন্ডোমেট্রিয়ম. খে) করোনা রেডিয়াটা 

ন) জোনা পেলুসিডা ক গ্রাজমা মেগতেন ৪ 
৩০০.উদ্দীপকের কোন অংশ ছারা ইমগ্লযান্টেশন ঘটে? 


5 ঝা 


অধ্যায়-১০: মানবদেহের প্রতিরক্ষা 


টেস্ট 


/% এ ৭০4. 

ক. ইমিউনতনত্ কী? ১ 

* খ.. অর্জিত প্রতিরক্ষা বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ.. উদ্দীপকে উল্লিখিত ' সিন পৃ দির 
সেই স্তরের বর্ণনা দাও। 


"শর, টিটি মারবদেহে রত ব্যায় কীাবে দি 
পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১ নং ্রশ্নের উত্তর 


ছুন্্র বিভিন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্র দেহকে রোগের 
আক্রমণের হাত থেকে বা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে 
রক্ষা করে তাই হলো ইমিউন ত্র। 


চুর যে প্রতিরক্ষা জন্মগত না হয়ে দেহে কোনো রোগ জীবাণুর প্রবেশের 
ফলে বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি হয় তাকে অর্জিত প্রতিরক্ষা বলে। 
প্রাণিদেহে পূর্ববর্তী সংক্রমণ অথবা বাইরের কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত 
আত্টিবডি সরাসরি দেহে প্রবেশ করিয়ে অর্জিত প্রতিরক্ষা সৃম্টি কর' যায়। 
এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুর দেহে প্রাপ্ত বিশেষ ত্যান্টিজেন ও মানবদেহের 
লিদ্ফোসাইট কোষ জড়িত। 

[জু উদ্দীপকে উল্লেখিত '/ চিত্রটি হলো পাকস্থলি, এটি প্রথম 
প্রতিরক্ষা স্তর হিসাবে কাজ করে। কারণ খাদ্য ও পানির সাথে অনেক 
ধরনের অণুজীব পাকস্থলিতে এসে জমা হয় এবং পাকস্থলির শস্তিশালী 
হাইদ্রোক্লোরিক এসিড ও প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় সেগুলো 
বিনষ্ট হয়। প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অন্যান্য অংশগুলো হলো- 

ত্বক : তক দেহে অণুজীব প্রবেশের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ 
করে। ত্কীয় ঘাম গ্রন্থি, সিবেসিয়াম গ্রন্থি ও তকে অবস্থিত 
মিথোজীবী অণুজীব, ব্যাকটেরিয়া ও. অন্যান্য সংক্রামক অণুজীবকে 
প্রতিহত করে। 

সিলিয়া ও মিউকাস: শ্বাসনালিতে বিদ্যমান সিলিয়া এবং মিউকাস 
অবিরাম ধুলিকণা ও অণুজীবদের হাচি ও কাশির মাধ্যমে বের করে 


দেয়। 

লাইসোজাইম এনজাইম : লালা, অশ্রু, মূত্র ও ঘামে বিদ্যমান 
লাইসোজাইম এনজাইম দেহে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর অপুজীবকে 
ধ্বংস করে। 

রস্ততপ্তন : ক্ষতস্থানে দ্রুত তণ্ঠনের মাধ্যমে দেহে অণুজীবের প্রবেশ 
বাধা প্রাপ্ত হয়। 


মন্ত্রে উদ্দীপকের 3 চিত্রটি হলো ত্যান্টিবডির রেখাচিত্র। আ্যান্টিবডি | 


জীবাণু বা আ্যান্টিজেনকে অকার্যকর করে দেহকে রোগমুন্ত রাখে । 
জ্যান্টিবডির প্যারাটোপ নামক নির্দিষ্ট অংশ বহিরাগত ত্যান্টিজেন বা 
জীবাণুর প্লাজমামেমব্রেন এর ত্যান্টিজেনধর্মী যৌগের সাথে রাসায়নিক 


বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে জীবাগুকে অকাষকর করে। নিম্নে 

জ্যান্টিজেন অকার্যকরে ঘটনা ব্যাখ্যা করা হলো-_ 

1. জ্যান্টিবডি একাধিক জীবাণুর আ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
এদেরকে ভ্ুপীকৃত করে । 

&. বিক্রিয়ালন্ধ পদার্থ দ্রবীভূত না হয়ে অধকক্ষিপ্ত হয়। 

॥. আান্টিবডি আ্যান্টিজেনধ্মী জীবাণুর বিষান্ত স্থানকে আবৃত করে 
প্রশমন করে। 

1৮. অনেক সময় আন্টিবডি সরাসরি জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে 
তাকে ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট করে। 

৬. আযান্টিবডি জীবাণুর উপরিতলকে আক্রমণ করায় এরা পরিবর্তিত 
হয়। এই পরিবতিত জীবাণুকে রন্তের নিউট্রোফিল ও দেহের 
অন্যান্য ম্যাক্রোফেজ আগ্রাসনের মাধ্যমে বিনম্ট করে। একে 
অপসোনাইজেশন বলে। ” 

এভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের আ্যান্টিবডি ক্ষতিকর 

অণুজীবের ত্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং 

দেহকে রোগমুন্ত রাখে। 


হয়ে শিক্ষক রসে বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ হতে দেহ রক্ষায় 


/র বো: ২০4? কারা! ২০4%/ 
ক. আন্টিজেন কী? ১ 
খ.. ইমিউনিটি বলতে কী বোঝায়? ২. 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধারণার শ্রেণিবিন্যাস করো ।  * ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গের ভূমিকার সম্পর্কে তোমার 

মতামত দাও । ৪ 
২ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুন্্ু আযিজেন হলো পরিবেশ থেকে আগত এমন এক ধরনের উপাদান 

যার বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট আ্যান্টিরডি উৎপাদিত 

হ্য়। 

চু যে ক্রিয়ায় দেহ ক্ষতিকর অণুজীব এবং বিষান্ত রাসায়নিক পদার্থের 

অর্থাৎ প্যাথোজেন এর ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাকে ইমিউনিটি 

বলে । মানব দেহের ইমিউন' সিস্টেম যখন কার্যকর থাকে তখন জীবাণু 
রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু যখন ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়ে, 
তখন দেহ রোগাক্রান্ত হয়। 

[নর শিক্ষক রসে বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ হতে দেহরক্ষা অর্থাৎ ইমিউন 

সিস্টেমের যে ধারণা দিয়েছেন তার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা- 

1. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর : তুক, লোম, পাকস্থলির এনজাইম ও এসিড, 
মিউকাস আবরণী প্রভৃতি ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হিসাবে 
নো প্রতিরোধ করে থম প্রতিরক্ষা পন করে। 

॥. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর : বাহ্যিক তলীয় প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে 

অণুজীব দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেহাত্যন্তরীণ যে কোষীয় ও 

রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাই হলো দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা 

ভ্তর। যেমন : দেহের কোন স্থান কেটে গিয়ে যদি জীবাণু প্রবেশ 
করে তৃবে রন্তে উপস্থিত শ্বেত কণিকা তা মেরে ফেলে। 

তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর : যে প্রতিরক্ষা স্তর দেহে অণুপ্রবেশকারী 

সুনির্দিষ্ট ধরনের বহিরাগত রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণা ধ্বংস 

করে এবং প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পর এসব নির্দিষ্ট টারগেটকে 
মনে রেখে পরবর্তী যে কোনো আক্রমনের সময় দূত ও কার্যকর : 
সাড়া দেয় তাকে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলে। 


এই প্রতিরক্ষা স্তর দুই ভাগে বিভর্ত। যথা : সহজাত ও ৩ ও অর্জিত 

প্রতিরক্ষা। আবার অর্জিত প্রতিরক্ষা সক্রিয় ও অক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় 

বিভন্ত। রস্তে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের লিদ্ফোসাইট এই প্রতিরক্ষা স্তর 

গঠন করে। 

চুর উদ্দীপকে দেহের বাইরের যে বিশেষ কিছু অঙ্তোর কথা বলা হয়েছে 

তা মূলত প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে । 

এই বিশেষ অজাগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে তৃক। তুক একটি কার্ষকর 

প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে, কারণ এটি_ 

1. গাঠনিকভাবে কেরাটিনময়, বায়ুরোধী, পানিরোধী ও অধিকাংশ 
পদার্থের প্রতি অভেদ্য। 

॥. সবসময় প্রতিস্থাপিত হয়, 

1. এসিডিক ৮1 এবং 

19. ঘাম গ্রন্থি ও স্বেদ গ্র্থিযুক্ত। 

ত্বকীয় শ্রন্থি নিঃসৃত ঘাম ও তৈল ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিষস্বরৃপ। ত্বকে 

বিদ্যমান মিথোজীবী অণুজীব সংক্রামক অণুজীবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 

গড়ে তোলে। 

এছাড়া শ্বাসনালিতে বিদ্যমান সিলিয়া ও মিউকাস অবিরাম ধূলিকণা ও 

জীবাণু আটকায় এবং ক্ষতিকর কণা হাচি ও কাশির মাধ্যমে বের করে 

দেয়। পাকস্থলিতে বিদ্যমান 110] খাদ্যের সাথে আগত অণুজীব ধ্বংস 

করে। যোনীতে বিদ্যমান মিথোজীবি ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড 

উৎপন্ন করে অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করে। লালা, অশ্রু মূত্র ও ঘাম এ 

বিদ্যমান লাইসোজাইম এনজাইম দেহে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর 

জীবাণু ধ্বংস করে। আবার ক্ষতস্থানে দত রন্তৃতঞ্ণনের মাধ্যমে দেহে 

অপু প্রবেশ রোধ হয়া বহিক্ের সিরুমেন বহিরাগত বশাসদূহকে 

আটকে খইলে পরিণত করে। 

এভাবেই দেহের বাইরের অঙ্গাসমূহের মাধ্যমে ভৌত-রাসায়নিক 

প্রতিবন্ধক গড়ে উঁঠে এবং দেহ প্রাথমিকভাবে রোগ-জীবাণুর হাত থেকে 

রক্ষা পায়। রঃ 

ছত্রেতুত্ে ডন্তার সাহেব রোগীদের বললেন যে, দেহে প্রবেশ করা 


জীবাণুগুলোর বিরুদ্ধে দুইভাবে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যার একটি 
জন্মগত এবং অপরটি অর্জিত। এই দুই ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থাই 


হলো ইমিউনতন্্র। /রা বে: ২০১৪/ 
ক. ডারউইন কে ছিলেন? ১ 
খ. মেমোরি কোষ বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুটির ভিন্নতা তুলে ধরো। ৩. 
ঘ. মানুষের বেঁচে থাকার জন্য উদ্দীপকের তন্্রটির ভূমিকা বিশ্লেষণ 

করো। ৪ 
৩ নং প্রশ্নের উত্তর 


চুর জাউইন ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, টি 
বিবর্তনবিদ্যার জনক নামে পরিচিত। 

চু মেমোরি কোষ বা স্মৃতিকোষ হলো ণ-লিম্ফোসাইট ও ৪- 
লিম্ফোসাইট জাত অদানাদার শ্বেত রন্তকণিকা। প্রথমবার জীবাণুর 
আক্রমণে দেহে জীবাণুর এন্টিজেনের বিরুল্ধে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি 
হয় তা মেমোরি কোষ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে একই 
জীবাণু আক্রমণ করলে মেমোরি কোষ ত্যান্টিজেন শনান্ত করে এবং দেহে, 
দীর্ঘ মেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 

ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুটি হলো জন্মগত বা সহজাত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ দুটি প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা তৃতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। 
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সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুস্ত ও প্রজাতি 
নিদিষ্ট। অন্যদিকে অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি বিশেষ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা এবং সুনিদিষট প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নিয়ে এটি গঠিত। সহজাত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোষ নিয়ন্ত্রিত হলেও অর্জিত প্রতিরক্ষা কোষ, 
কোষরস ও ইন্টারফেরণ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে । সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
জিনগত স্বরূপ এর উপর সৃষ্ট। কিন্তু অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
পূ্বস্থতিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্ট । এভাবে সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হতে 
অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা করা যায়। 


[ন্র্র উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্ুটি হলো ইমিউনতন্ত্র। ইমিউনতন্ত্র আমাদের 
শরীরকে রোগজীবাণুর হাত থেকে মুক্ত রাখে । 
আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াসহ 
অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষতিকর অণুজীবের সংস্পর্শে আসে । এসব অণুজীব 
আমাদের শরীরে প্রবেশ করে শরীরে, বিভিন্ন মারাত্মক প্রাণঘাতি রোগ 
সৃষ্টি করতে পারে। ইমিউনতন্ত্র এসব আক্রমণকারী সংকামক বা 
প্যাথোজেনকে ধ্বংস করে শরীরকে _রোগজীবাণুমুক্ত রাখে। সাধারণ 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, আমাদের দেহ একটি আত্মরক্ষামূলক প্রসূতি 
গ্রহণ করে। এখানে যেকোনো রকম অণুজীব বা সংক্রমনকারীর 
প্রবেশকে প্রতিরোধ করে বা প্রবেশকারীকে ধ্বংস করে দেয়। দেহের 
তক, শ্বাসনালি বা অন্ননালির মিউকাস, পাকস্থলির 110, 
ফ্যাগোসাইটের জীবাণু ভক্ষণ, দেহের তাপমাত্রা ইত্যাদি বিষয়গুলি এ 
ব্যবস্থার সাথে জড়িত। আবার সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেহে 
প্রবেশকৃত অগুজীব বা জীবাণু সক্রিয়ভাবে ত্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে 
ধ্বংস হয়ে যায়। দেহের লি্ফোসাইট কোষগুলো এ ব্যবস্থায় কাজ 
করে। আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধে ইমিউনতন্ত্ের তিনটি স্তর যথা ; 
প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা, দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ও তৃতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা সমন্বিতভাবে মানুষের শরীরকে রোগজীবাণুর হাত থেকে মুস্ত 
রেখে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। 
ছত্রেতুন্ শিক্ষক মানবদেহের প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনায় বললেন_ 
“আমাদের দেহে নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা স্তরে ৪-লিম্ফোসাইট থেকে এক ধরনের 
প্রোটিন অপু উৎপন্ন হয় যা অণু প্রবেশকারী বস্তু বা অণুজীবকে ধ্বংস করে। 
দেহ প্রতিরক্ষায় উত্ত প্রোটিন অণু বিশেষ ভুমিকা পালন করে। 
রি / বো ২০১% 
ক. আ্যান্টুইজম কী? ১ 
খ. নিউন্রোফিলকে ফ্যাগোসাইট বলা হয় কেন? ২ 
গ.. উদ্গীপকে উল্লেখিত প্রোটিন অণুর চিত্রসহ গঠন বর্ণনা করো। 


কু ৩ 
ঘ. দেহ প্রতিরক্ষায় উদ্দীপকে উল্লিখিত অণু কিভাবে অণুজীব 
ধ্বংস করে- তা বিশ্লেষণ করো। ৪ 
নংপ্রশ্নের উত্তর রি 
চুর সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে একই প্রজাতির কতগুলো প্রাণী জীবনের 
ঝুঁকি নিয়ে অপর সদস্যের কল্যাণে নিজের সময় ও শস্তি উৎসর্গ করার 
্রক্রিয়াই হলো আ্যান্ট্ুইজম ৷ 
ছু নিউট্রোফিল এক ধরনের শ্বেতকণিকা* যা ফ্যাগোসাইটোসিস 
প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। এক্ষেত্রে নিউট্রোফিল ক্ষণপদ সৃষ্টি করে 
জীবাপুকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এবং ক্ষণপদের মাঝে সৃষ্ট গহ্বরে 
জীবাপুকে আবদ্ধ করে। এ গহ্ররকে ফ্যাগোসোম বলে। ফ্যাগোসোম পরে 
লাইসোসোমের সাথে একীভূত হয়। লাইসোসোমের এনজাইম জীবাণুকে 
মেরে ফেলে। এ ঘটনার জন্যই নিউট্রোফিলকে ফ্যাগোসাইট বলে। 


চুন উদ্দীপকে উদ্নিখিত প্রোটিন অপুটি হলো ত্যান্টিবডি। 8 লিম্ফোসাইট 
্লাজমা কোষে বিভন্ত হয় এবং প্লাজমা কোষ থেকে ত্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। 


পারাপার আনল 
পারবদীল অংশ 


হালকা শৃঙ্ছল 


'ডাইসালফাইভ বত 


স্থায়ী অঞ্চল 


শুন 


চিত্র : একটি আদর্শ আ্যান্টিবডির রেখাচিত্র 

একটি আান্টিবডির মৌলিক গঠন নিম্নরূপ : 

প্রত্যেক আযান্টিবডিতে দুইজোড়া পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে । এর মধ্যে 

একজোড়া সদৃশ লম্থা ও ভারী শৃঙ্খল এবং অন্য জোড়া সদৃশ্য ছোট ও 

হালকা শৃঙ্খল। 

প্রত্যেক ত্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ড 

থাকে। % আকৃতির ত্যান্টিবডির একটি বন্ড থাকে দুটি ভারী শৃঙখলের 

মাঝে, বাকি দুটি বন্ড থাকে দুপাশে ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের মাঝে । % 

আকৃতির আ্যান্টিবডি অণুর দীর্ঘ দন্ডাকৃতির অংশটি কেবল ভারী 

পলিপেপটাইড শিকলের স্থায়ী অংশ দ্বারা গঠিত। অপরদিকে % এর 

প্রসারিত দুই বাহু অংশ হাল্কা ও ভারী উভয় ধরনের পলিপেপটাইড 

শিকল দ্বারা গঠিত। এখানকার স্থায়ী অঞ্জলে আযমিনো এসিড ক্রম 

একই থাকে, কিন্তু পরিবর্তনশীল অংশকে আ্যান্টিজেন ধরার জন্য 

আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে খাপ খাওয়াতে হয় বলে ক্রমের পরিবর্তন হতে 

হয়। আযান্টিজেন আবদ্ধ করার এ অংশটির নাম প্যারাটোপ। 

ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত অণু অর্থাৎ আ্যান্টিবডি জীবাণু বা ত্যান্টিজেনকে 

অকার্ধকর করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে। 

আ্যান্টিবডির প্যারাটোপ নামক নিদিষ্ট অংশ বহিরাগত আ্যান্টিজেন বা 

জীবাণুর প্লাজমামেমব্রেন এর ত্যান্টিজেনধর্মী যৌগের সাথে রাসায়নিক 

বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে জীবাণুকে অকার্যকর করে। এভাবে 

আ্যান্টিবডির প্রত্ক্ষ ক্রিয়ায় নিল্ললিখিত ঘটনাসমূহ ঘটে ₹ 

॥, ত্যান্টিবডি একাধিক জীবাণুর আ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
এদেরকে স্তুপীকৃত করে। 

॥. বিক্রিয়ালদ্ধ পদার্থ দ্রবীভূত না হয়ে অধকক্ষিপ্ত হয়। 

. ত্যান্টিবডি আ্যান্টিজেনধর্মী জীবাণুর বিষাল্ত স্থানকে আবৃত করে 

প্রশমন করে। 

অনেক সময় আ্যান্টিবডি সরাসরি জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে 

তাকে ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট করে। 

আ্যান্টিবডি জীবাণুর উপরিতলকে আক্রমণ করায় এরা পরিবর্তিত 

হয়। এই পরিবর্তিত জীবাণুকে রন্তের নিউট্রোফিল ও দেহের 

অন্যান্য ম্যাক্রোফেজ আগ্রাসনের মাধ্যমে বিনষ্ট করে। একে 

অপসোনাইজেশন বলে। 

এভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের আ্যান্টিবডি ক্ষতিকর 

অণুজীবের জ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং 

দেহকে রোগমুন্ত রাখে । 


চুর জন্মের পর বিভিন্ন রোগের টিকার জন্য যেমন আমাদের 
দেহে এক ধরনের অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়; তেমনি জন্মের সময়ও 
আমাদের দেহে প্রাকৃতিকভাবে এক ধরনের আনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়। 


£গি দে ২০১% 
পলিজেনিক ইনহ্যারিটেন্স কী? ১ 
মেয়ের বিয়ের বয়স ১৮-২০ নির্ধারণ করা হয় কেনো? ২. 
উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা সৃষ্টিকারী পদার্থীটির গঠন রি 
করো। 
৪০৪১7০7 ্ 
€ নংপ্রশ্নের উত্তর 


রা সাল জিন পপ নর নানি 
উত্তরাধিকার ধারাই হলো পলিজেনিক ইনহ্যারিটেল। 


চুদ মেয়েদের বয়£সন্ধিকাল হলো ১১-১৪ । এই সময়ে তারা প্রজননক্ষম 
হয়ে ওঠে, রজংচক্র আরম্ভ হয়, জনন অঙ্গোর বিকাশ ঘটে এবং স্ত্রী 
শ্যামিট তৈরি হয়। এই সময়ে বিভিন্ন সেকেন্ডারী যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত 
হয়। এই যে পরিবর্তন হয়, তার সাথে শারীরিক ও মানসিকভাবে খাপ 
খারা কির সর 'লাচী। তা জেেদের হিতে স্যর ২ 
নির্ধারণ করা হয়েছে। 


কে তলা সারা নর 
দেহে অনাক্রম্যতার সৃষ্টিকারী পদার্থাটি হলো আ্যান্টিরডি। নিচে 
ত্যান্টিবডির গঠন বর্ণনা করা হলো: 

সকল ধরনের আ্যান্টিবডির একটি সাধারণ গঠন থাকে। এটি চারটি 
পলিপেপটাইড শিকল নিয়ে গঠিত। এদের দুটি শিকল দৈ্যে ছোট এবং 
দুটি বড়। ছোট ও বড় আকৃতির শিকলদের যথাক্রমে হালকা ও ভারী 
শিকল বলা হয়। প্রতিটি শিকলের দুটি নির্দিষ্ট অংশ আছে। একটি অংশ 
স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল, এদের 0. ও 04 হিসেবে চিহিত করা হয়। 
অপর অংশটি অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল, এদের ৬. ও ৬॥ হিসেবে 
চিহ্নিত করা হয়। ছোট ও হালকা পলিপেপটাইড প্রায় 220টি আযামিনো 
এসিড নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে বড় ও ভারীগুলোতে থাকে 440টি। 
চারটি পলিপেপটাইড শিকল পরস্পর ডাইসালফাইড বন্ধনী দ্বারা 
পাশাপাশি যুস্ত হয়ে % আকৃতির আ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিন সৃষ্টি 
করে। * আকৃতির ত্যান্টিবডি অণুর দীর্ঘ দণ্ডাকৃতির অংশটি কেবল ভারী 
পলিপেপটাইড শিকলের স্থায়ী অংশ দ্বারা গঠিত, যাকে চ€ অঞ্চল 
বলে। অপরদিকে % এর প্রসারিত দুই বাহু উভয় ধরনের পলিপেপটাইড 
শিকল দারা গঠিত হয় যাকে 7৮ অঞ্চল বলে। ত্যান্টিবডির % যে অংশ 
দ্বারা আ্যান্টিজেনের সাথে যুস্ত হয় তাকে প্যারাটোপ বলে। 


ছু উদ্দীপকে দুটি অনাক্রম্যতাকে উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের সময় 
মানুষের দেহ যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে তাকে সহজাত প্রতিরক্ষা বলে। 
অপরদিকে টিকার মাধ্যমে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয় তাকে অর্জিত 
প্রতিরক্ষা বলে। এদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিচে দেয়া হলো- 
সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুন্ত ও প্রজাতি 
নির্দিষ্ট। অন্যদিকে অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি বিশেষ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা এবং সুনিদিষট প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নিয়ে এটি গঠিত। সহজাত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোষ নিয়ন্ত্রিত হলেও অর্জিত প্রতিরক্ষা কোষ, 
কোষরস ও ইন্টারফেরন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে । সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
জিনগত স্বর্প এর উপর সৃষ্ট । কিন্তু অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
পূর্স্থৃতিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্ট । এভাবে সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হতে 
অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা করা যায়। দুই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার 
মধ্যে গঠনগত এবং উপাদানগত পার্কা থাকলেও এদের কাজ একই 
আর তা হলো দেহের রোগ-প্রতিরোধ রুরা। সহজাত প্রতিরক্ষার 
পাশাপাশি অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি কাজ করে তবে অনেক ধরনের 
রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব । 


ঘ. 


1717. 111 


1084 
ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ও অন্যান্য 
ও ৬ $ পরজীবী 
৪ চি. ১।স্বসনতন্্র ২। পরিপাকতনত্ ৬ 
ি ৩। তক 
রি রন্ত, লসিকা ও ট 
চি কোষরসের 
শু ৩৩ 
টি 
চি শা 
শি 
ছুটি 
4? কে ২০১৬/| 
ক. আনাক্রম্যতা কী? ১ 
খ. মানবদেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতিকোষের ভূমিকা লেখো । ২ 
রা লু ৩ জা 
অঙ্জোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. মানবদেরের ুষ্থতার জন্য উদ্ীকের “6: টি পরি 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৬ নংঘ্রশ্নের উত্তর 


ছু যে পক্িয়ায় দেহ ক্ষতিকর অণুজীব এবং বিষান্ত পদার্থ এর ক্ষতি 
থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাই হলো অনাক্রম্যতা। 
ছুছ্্ শ্তিকোষ হলো 9-1./71079056 এবং 1৮ 17০০০ জাত 
ধরনের কোষ। প্রথমবার জীবাণুর আক্রমণে জীব দেহে যেসব 
আ্যান্টিজেন এর. বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, স্মৃতিকোষ সেসব 
ত্যান্টিজেনকে শনান্তকরণ করার প্রক্রিয়া কোষে রেখে দেয়। মাইটোসিস 
বিভাজনের মাধ্যমে এসব স্মৃতি কোষ দেহে কোষ ভাণ্ডার গঠন করে। 
পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জীবাণু দেহে ঢোকা মাত্রই স্মৃতিকোষ তাকে 
শনান্তকরণ ও ধ্বংস করার পাশাপাশি জীবাণুর আগমন বার্তা পুরো দেহে 
ছড়িয়ে দেয়। 
ঘুর উদ্দীপকের /, স্তরটি হচ্ছে দেহের প্রতিরক্ষার প্রথম স্তর । এখানে 
উল্লিখিত তিনটি অঙ্গের মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে ত্বক। - 
সৃজনশীল ২ এর *ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো। 
[জু মানবদেহকে সুস্থ রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত 
থাকা প্রয়োজন । মানবদেহের তিনটি প্রতিরক্ষা স্তরের মধ্যে মাঝেরটি 
হচ্ছে উদ্দীপকের 9 স্তর বা ২য় প্রতিরক্ষা স্তর। এই প্রতিরক্ষা স্তরের 
অন্যতম সৈনিক হলো রন্ত, লসিকা ও কোষরসের বিভিন্ন উপাদান। 
প্রথমস্তর পেরিয়ে জীবাণু দেহের ভেতরে প্রবেশ করলে জীবাণুর বিরুদ্ধে 
তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে দ্বিতীয় স্তর। দেহে প্রবিষ্ট 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে দু'ধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। যথা- ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল। 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ তিনধরনের কাজ করে থাকে । যথা- 
ক্ষণপদ গঠনের মাধমে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে 
(ঘিরে ধরে ও ধ্বংস করে। 
রাসায়নিক যৌগ নিঃসৃতকরে দেহের অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক 
কোষদের জীবাণুর উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক বার্তা প্রদান করে। 
1. ম্যাক্রোফেজ প্রতিরক্ষার প্রধান যোদ্ধা ন-লিম্ফোসাইটকে 
ব্যাকটেরিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে। 
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নিউট্রোফিল এক ধরনের দানাদার শ্বেত রন্তকণিকা যা রন্তে দূত 
সঞ্জারনের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংসের কাজ করে থাকে। এটিও তিন 
উপায়ে জীবাণু ধ্বংস করে । যেমন-_ 
এরা অপসোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে চিহ্নিত করে। 
নিউন্রোফিল সাইটোকাইন নামক প্রবণীয় রাসায়নিক প্রোটিনধ্ী 
যৌগ নিঃসৃত করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। 
॥. নিউট্রোফিল প্রোটিন ও ক্রোমাটিনের সমন্বয়ে জালকের মতো ফাদ 
তৈরি করে। এই ফাদ জীবাণুকে আবদ্ধ ও ধ্বংস করে। 
কাজেই, মানবদেহের সুস্থতার জন্য ২য় প্রতিরক্ষা স্তরের রন্ত ও 
লসিকার বিভিন্ন উপাদানসমূহ জীবাণু ধ্বংসে অবিরত কাজ করে 
চলেছে। 
ছয়েত্ছু জীবমণ্ডল থেকে বহু জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে। 
কিনতু অধিকাংশ জীবাণু ত্বক বা পরিপাক নালীর মাধ্যমে নিষ্কিয় হয়ে 
যায়। এছাড়া দেহে। বিশেষ কিছু কোষ দ্বারা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ 
উৎপাদনের মাধ্যমে জীবাণু নিক্ডরিয় হয়। / বে ২১% 
ক. ত্যান্টিজেন কী? ১ 
খ. প্রকরণ বলতে কী বোঝায়? 
গ. ক তি তে জল 
একটি পদ্ধতি বর্ণনা করো। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত গুন জর নরক জীবতু জে 
গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু স্যান্টিজেন হলো প্রোটিনধমী পদার্থ যা দেহে আ্যান্টিবডি উৎপাদনে 
সহায়তা করে। প্র 
চু াকৃতিক পরিবেশে প্রতিটি জীব প্রজাতির মধ্যেই চেহারা, আকৃতি বা 
জীবন ব্যবস্থায় কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। জীবের এসব অমিল বা 
বৈসাদৃশ্যকে প্রকরণ বলে। বিভিন্ন জীবে এসব প্রকরণ বিভিন্নভাবে ও 
বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেতে পারে । 
মুত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিসমূহ প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের 
অনতর্্ত। এটি নন-স্পেসিফিক স্তর নামে পরিচিত। এই স্তরের মধ্যে 
তক, লোম, সিলিয়া, অশ্রু, লাল, গ্যাস্ট্রিক এসিড ইত্যাদি অন্তুত্ত। 
এখানে নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ত্বক সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো; 
ত্বকের বাইরের স্তরটি এপিডার্মিস। এটি মৃত ও চাপা কোষে গঠিত। 
এটি ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের প্রবেশে ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজা 
করে। কতকগুলো ভাইরাস ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণ 
নেই যা অক্ষত ত্বকের ভিতরে প্রবেশ করে। ত্বকের স্বেদ গ্রন্থি ও ঘাম 
গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে তেল ও ঘাম ক্ষরিত হয় যা তুককে এসিডিক (11 
» 3-5) করে তোলে। এমন পরিবেশে জীবাণু বাঁচতে বা বংশবৃদ্ধি 
করতে পারে না। গ্রন্থিগুলোর ক্ষরণে বিশেষ আ্যান্টিবায়োটিক থাকে যা 
জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ত্বকে স্বাভাবিকভাবে বসবাসরত 
কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস তুকের ক্ষতি না করে অন্যান্য ক্ষতিকর 
ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে। 
ছু উন্দীপকে উল্লিখিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থটি হলো ত্যান্টিবডি। দেহে 
প্রবেশিত জীবাণু নিস্ক্িয় করতে এটি গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
আ্যান্টিবডির কাজের পদ্ধতিকে ৩টি প্রধান শিরোনামভুত্ত করা যায়। যথা 
: জ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ আক্রমণ, কমপ্রিমেন্ট প্রোটিন সব্রিয়করণ 
এবং সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ । 


র্‌ 
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1 আ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ : রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত 
অণুজীবকে সরাসরি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করা অন্যতম প্রধান 
কার্ষপদ্ধতি। এর মধ্যে একটি হলো আ্যাগুটিনেশন বা স্ুপীকরণ। 
এ পদ্ধতিতে রক্তে বা লসিকায় সুনির্দিষ্ট ত্যান্টিজেন ও আ্যান্টিবডির 
অধ্যে বিক্রিয়ার ফলে রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত অণুজীব দলা 
পাকিয়ে নিশ্চল ও নিষ্ডরিয় হয়ে পড়ে। এছাড়া অধপক্ষেপন, প্রশমন 
ও বিশ্লিষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ত্যান্টিবভি সরাসরি আক্রমণ 
করে নিষ্কিয় করে ফেলে। 

॥. কমগ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ : দেহে অপুপ্বিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার 
গায়ে আ্যান্টিবডি-্যান্টিজেন কমপ্লেক্স যুস্ত হলে কমপ্লিমেন্ট 
সিস্টেমের অন্তর্ভুন্ত একটি প্রোটিন, নিউনট্রোফিল.ও ম্যাক্রোফেজকে 
প্রচণ্ডভাবে ফ্যাগোসাইটোসিসে উদ্ুদ্ধ করে তোলে। এ প্রক্রিয়াকে 
অপসোনাইজেশন বলে। এছাড়া কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম লাইটিক 
কমপ্লেক্স গঠন করে জীবাণুকে সরাসরি বিনষ্ট করে। এই 
সিস্টেমের কিছু প্রোটিন ফ্যাগোসাইট কোষ যেমন : নিউট্রোফিল, 
ম্যাক্রোফেজকে ক্ষতস্থানে ধাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে 
রাসায়নিক সংবেদের প্রতি সাড়া দেয়াকে কেমোট্যাক্সিস বলে। 
এছাড়া মাস্টকোষ ও বেসোফিলের সক্রিয়করণের মাধ্যমে দেহের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় রাখে। 

সংকুমণের বিস্তার প্রতিরোধ ; কিছু এন্টিবডি বিশেষ করে 15 

প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি তৃরারিত করে। ফলে বহিরাগত জীবাণু আর 

ছড়াতে পারে না। 

উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে, স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, 

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থটি অর্থাৎ আ্যান্টিবডি জীবাণু 

ধ্বংসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 


£ ক ২০১% 

ক. জীবাশ্ম কাকে বলে? ১ 

খ. আযালটুইজম বলতে কী বোঝায়? ২ 

গ. উদ্দীপকের গঠনটি বর্ণনা করো। 

ঘ. ভাসি ্ররোণের মহা উদ্ীপকের সনটি তৈরি কর 
বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব __ উক্তিটির যথার্থতা 
নিরূপণ করো। ৪ 

৮ নংপ্রশ্নের উতর 
চু ভু-ত্রকের পাললিক শিলার স্তরে প্রাপ্ত সুদূর অতীতের কোনো প্রাচীন 
জীবদেহের সম্পূর্ণ দেহ বা অংশ বিশেষের অবশেষ বা ছাপকে জীবাশ্ম 
বলা হয়। 
চুর যে র্রিয়ায় কোনো প্রাণী নিজেদেরকে বিপন্ন করে হলেও তার 
দলের অন্য সদস্যদেরকে সহায়তা করে তাই আ্যালটুইজম ৷ মৌমাছি 
সদস্যদের মাঝে আ্যালটুইজম লক্ষ করা যায়। 


ছু সজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 
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চু উদীপকের গঠনটি হলো একটি আদর্শ আ্ান্টিবডির গঠন । ভ্যাকসিন 
প্রয়োগের মাধ্যমে ত্যান্টিবডি তৈরি করে বিভিন্ন রোগ যেমন- হাম, 
হ্ুপিং কাশি, পোলিও, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া- ইত্যাদি থেকে রক্ষা 
পাওয়া যায়। কারণ, ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে শরীরে আ্যান্টিবডি তৈরি 
হয় এবং আজীবন দেহেই থেকে যায়। আর ত্যান্টিবডির কাজ হলো 
দেহের প্রতিরক্ষা অর্থাৎ জীবাণু ধ্বংস করা। ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে 
তৈরি ত্যান্টিবডির পরিবর্তনশীল অংশে “লক এন্ড কী" পদ্ধতিতে 
আটকে আ্যান্টিবডি ত্যান্টিজেন কমপ্লেক্স তৈরি করে। এভাবে সৃষ্ট 
অসংখ্য কমপ্লেক্স পু্জীভূত হয়ে অন্যান্য ত্যান্টিবডির আক্রমণের শিকার 
হয়, ফলে মানবদেহ প্রতিরক্ষা সচল থাকে। আন্টিবডি দ্রবণীয় 
আ্যান্টিজেনের সাথে মিলে বড় বড় কণায় পরিণত ও অধঃক্ষিপ্ত হয়। যা 
সহজেই ম্যাক্রোফেজের শিকারে পরিণত হয়। দেহে অনুপ্রবেশিত জীবাণু 
বিষাস্ত পদার্থ তৈরি করে। আ্যান্টিবডি এসব পদার্থের সাথে যুক্ত হয়ে 
বিষান্তময়তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। জীবাণুর গায়ে যেখানে 
আ্যান্টিবডিগুলো যুক্ত হয় সেখানে কিছু প্রোটিন আ্যানজাইম জমা হয়। 
আ্যানজাইমের কর্মকান্ডে জীবাণু রিষ্লিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়। 

জার অতেবই্্ারিনে যোগের মাধমে জিডি রি করে নিডির 
রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব । 


ছত্রেতুক্জ তক মানবদেহে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে কাজ করে। 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের ক্ষেত্রে আ্যানজাইম, ত্যাসিড, ম্যাক্রোফেজ এবং 
নিউট্রিফিল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। /% লে! ২০৬/ 
ক. ভ্যাক্সিন কী? ্ 
খ. রোগ প্রতিরোধ বলতে কী বোঝায়? 
গ. উদ্দীপকে উদ্লিখিত দেহের প্রতিরক্ষায় প্রথম স্তরের রগ 
ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. উতথীপকে উরিবিত শেখের অংপটির তৎপর বিপ্ষণ করো। $ 
৯ নংপ্র্নের উত্তর 
চুর রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থেকে উৎপন্ন যে বস্তু আ্যান্টিজেনের মতো 
আচরণ করে দেহে ত্যান্টিবডি উৎপন্নে”উদ্দীপনা যোগায় এবং বিভিন্ন 
রোগের বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে তাই ভ্যাক্সিন। 
চুর দেহকে কোনো রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্য করে গড়ে তোলাই হলো 
রোগ প্রতিরোধ। এই ব্যবস্থায় পূর্ব থেকে শরীর অনাকাঙ্ফিত 
মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকে। টীকা দেওয়ার মাধ্যমে 
দেহকে নির্দষ্টি রোগ হতে প্রতিরোধী করে তোলা যায়। 


চুন্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত দেহের প্রতিরক্ষার প্রথম স্তরে ত্বকের ভূমিকার 
কথা বলা হয়েছে। নিচে প্রতিক্ষায় ত্বকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো : 
সৃজনশীল ২ এর “ঘ' নং ্র্নোত্তর দেখো । 

৩] দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এনজাইম, আ্যাসিড, 
ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিচে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হলো : 

মানুষের মুখের লালাতে পেপটাইড যৌগ (লাইসোজাইম) রয়েছে। এরা 
122%)1০০০০০%5, $8/০০০০০4, 84০1 ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া 
বিরোধী যৌগ। তবে যেসব ব্যাকটেরিয়া লালার আ্যানজাইম সহনশীল 
তারা পাকম্থলিতে পৌছালে পাকস্থলির 1101 আ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার 
সাইটোপ্লাজমের পানিকে বাইরে বের করে কোষ সংকুচিত করে” 
ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। তাছাড়া পাকস্থলিতে প্রোটিনধর্মী যেসব 
আ্যানজাইম (যেমন পেপসিন) রয়েছে তারাও ব্যাকটেরিয়াকে মেরে 
ফেলে। যেসব ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলিতেও মারা যায় না তারা কষনরান্রের 
প্যানেথ (0৩0) কোষ হতে নিঃসৃত ব্যাকটেরিয়া বিরোধী 
পেপটাইডধমী আ্যানজাইম ক্রিয়য় মারা যায়। 
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ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে 1140728৫ তিন ধরনের কাজ করে থাকে৷ যথা- 
145০700148০ ক্ষণপদের মতো গঠন সৃষ্টি করে জীবাণুকে ফ্যাগোসোম 
নামক গহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলে পরবর্তীতে লাইসোসোমের সাথে 
একীভূত হয় যা 65801505070 গঠন করে। লাইসোসোমের 
আযানজাইম ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। ম্যাক্রোফেজ 1-]./71100 
কে ব্যাকটেরিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। 
নিউট্রোফিল তিনটি প্রধান উপায়ে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কাজ করে 
থাকে। যেমন_ 

এরা অপসোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় অপসোনিন প্রোটিনের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে 
প্রবেশিত জীবাণুকে চিহ্নিত করে। ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজম জীবাণু দ্বারা 
পরিপাকের দ্রুবণীয় অংশ শোষণ করে এবং জীবাণুকে মেরে ফেলে। 
নিউট্রোফিল সাইটোকাইন নিঃসৃত করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। 
নিউট্রোফিল প্রোটিন ও ক্রোমাটিনের সমন্তয়ে 2540০0/1 50০] 
শা বা, বিঘা নামক ফাদ তৈরি করে যা ছাকনির মতো কাজ করে 
ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ ও ধ্রংস করে ফেলে। 


[4৯০] 
৮ 
এর এ ২০4%| 
রু. সারফেকট্যান্ট কী? ১ 
খ. মুত্রের উপাদানগুলোর নাম লেখো । ২. 
গ. উদ্দীপকের গঠনটি কীভাবে অণুজীবের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল 
হয়-ব্যাখ্যা করো। ত 


স্মৃতিকোষ উদ্দীপকের গঠনটিকে আরও ক্রিয়াশীল হতে 

সহায়ক ভুমিকা পালন করে ।- সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪. 
১০ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুন্তু সারফেকট্যান্ট হলো আ্যালভিওলাস প্রাচীরের অন্তঃতলে অবস্থিত 

ডিটারজেন্টের মতো এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা প্রাচীরের পৃষ্ঠটান 

কমিয়ে দেয়। 

চুঝ্ মৃত্রের উপাদানগুলো হলো পানি, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, 

ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, আ্যামোনিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 

ক্লোরাইড, ফসফেট, সালফেট ও অন্যান্য খনিজ লবণ । 

ছুস্ উদ্দীপকে উদ্লিখিত উপাদানটি হলো আন্টিবডি। ত্যান্টিবডি তিনটি 

উপায়ে মানবদেহে প্রবেশকৃত অনুজীবের বিরুদ্ধে কাজ করে_ 

প্রথমত, আ্যা্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রতাক্ষ আক্রমণ, যা রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত 

অণুজীবকে সরাসরি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করার অন্যতম প্রধান 

কার্যপদ্ধতি। ৩টি উপায়ে ত্যান্টিবডি প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করে। 

সুপীকরণ: এক্ষেত্রে আ্যান্টিবডি একাধিক জীবাণুর ত্যান্টিজেনের সাথে 

বিক্রিয়া ঘটিয়ে ভুপীকরণ করে। 

অধঃক্ষেপণ: এক্ষেত্রে বিক্রিয়াল্ধ পাদার্ দ্রবীভূত না হয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয়। 

প্রশমন : এ উপায়ে আযান্টিজেনধমী জীবাণুর বিষাস্ত স্থানকে ত্যান্টিবডি 


সক্রিয়করণের মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় রাখে । 
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তৃতীয়ত, সংক্রামণের বিস্তার প্রতিরোধ যা, কিছু ত্যান্টিবডি বিশেষ করে 
শা প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি তরান্বিত করে প্রদাহের কারণে ক্ষতস্থানের 
এমন পরিবর্তন ঘটে যার ফলে বহিরাগত জীবাণু আর ছড়াতে পারে না। 
উপরোক্ত পদ্ধতিতে ত্যান্টিবডি মানবদেহে অগুজীবের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল 
হয়ে শরীরকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে সুস্থ রাখে । 


চুত্্ু উদ্দীপকের গঠনটি হলো ত্যান্টিবডি। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় 
এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । দেহে কোন জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে 
দুটি ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হলো সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে অনুপ্রবেশকারী 
জীবাণুর বিরুদ্ধে সুনিদিষ্ট প্রতিরক্ষা সাড়া দান করা। দ্বিতীয়টি হলো 
অনুপ্রবেশকারীর কথা মনে রাখা। যেসব কোষ অনুপ্রবেশকারীর কথা 
মনে রাখে তাদেরকে স্মৃতি কোষ বলে। স্মৃতি কোষ হলো লিস্ফোসাইট 
নামক অদানাদার শ্বেত রন্ত কণিকা। এরা দু ধরনের: ?' -লিম্ফোসাইট 
8 -লিম্ফোসাইট। এদের মধ্যে ৪ লিদ্ফোসাইট এন্টিবডি উৎপন্ন করে। 
এদেরকে মেমোরি ৪ কোষ বলে। এদের প্রধান ভূমিকা হবে দেহের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে 
অনাক্রম্য করে তোলা । এভাবে গড়ে উঠে অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 
প্রথমবার কোন জীবাণু দেহে সংক্রমণ ঘটালে তার বিরুদ্ধে যে সাড়া 
গড়ে উঠে তাকে প্রাইমারি সাড়া বলে। আবারও যদি একই জীবাণু দ্বারা 
সংক্রমণ ঘটে তাহলে স্মৃতি কোষ দ্বারা দত সেকেন্ডারি সাড়া গঠিত হয়। 
সাধারণত মেমোরি 9 কোষ মানবদেহের রক্ত প্রবাহে দীর্ঘদিন অতন্দ্র 
প্রহরীর মত সতর্ক থাকে, তবে কোন এন্টিবডি ক্ষরণ করেনা। কিন্তু 
সেকেন্ডারি সাড়ায় মেমোরি 8 কোষ অতি দত বিপুল সংখ্যক এন্টিবডি 
ক্ষরণকারী কো সৃষ্টি করে। ফলে রক্ত প্রবাহে বিপুল পরিমাণ এন্টিবডি 
উৎপন্ন হয় এবং দেহ রোগমুক্ত হয়। 


. 8-0| কী? 

. প্রদাহ বলতে কী বোঝায়? 

. উদ্দীপকে উল্লিখিত '০' এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। 

. উদ্দীপকের '£' এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাণবিগ্লেষণ করো। 
১১ নং ্রশ্নের উত্তর 


ক. 


খ. 
গ. 
ঘ. 


চূত্র ৪.০ হলো শ্বেত রন্তকণিকার অন্তর্গত এক বিশেষ ধরনের 
দানাদার লিস্ফোসাইট ।' 

চুগ্জু দেহ্রে কোন অংশে ক্ষত সৃষ্টি হলে বা সংক্রমিত হলে তার 
চারপাশের টিস্যু ফুলে যন্ত্রনাদায়ক হয়ে ওঠাই হলো প্রদাহ। তখন 
মাস্টকোষের নির্দেশে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ সক্তিয় হয়ে সংক্রমণের 
বিরুদ্ধে কাজ করে দেহকে রোগমুক্ত করে। 

চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত '০' হলো মানুষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় স্তর 
বা ওয় প্রতিরক্ষা স্তর । নিল্পে ওয় প্রতিরক্ষা স্তর ব্যাখ্যা করা হলো- 
মানবদেহকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করার সর্বশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
হলো ওয় প্রতিরক্ষা স্তর। এটি মুলত সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত । মানবদেহের যে প্রতিরক্ষা অমরার মাধ্যমে প্রান্ত ও 
জন্মের সময় থেকে আজীবন উপস্থিত থাকে তাই সহজাত প্রতিরক্ষা । 
বৈ] তর ০০, ইন্টারফেরণ হচ্ছে এই ধরনের প্রতিরক্ষা। আর 
যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জন্মের পর কোন নির্দিষ্ট জীবাণুর বিৰুদ্ধে সাড়া 
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দেওয়ার কিংবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় তাই হলো অর্জিত 
প্রতিরক্ষা । অর্জিত প্রতিরক্ষা আবার সক্রিয় ও অক্রিয় দুই ধরনের হয়। 
সক্রিয় প্রতিরক্ষায় দেহের কোষ ত্যার্টিবডি উৎপাদনে সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করে । আবার ভ্যাক্সিনেশনের পর জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরক্ষা গড়ে 
ওঠে। যেমন- ০: ভ্যাক্সিন। অক্রিয প্রতিরক্ষায়ত্যান্টিবডি এক ব্যন্তির 
দেহ থেকে অন্যের দেহে প্রবেশ করানোর মাধামে গড়ে ওঠে । যেমন: 
মায়ের শাল দুধের মাধ্যমে শিশুর দেহে ্যান্টিবডি প্রবেশ করে প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 

এভাবে বিভিন্ন ধাপে ওয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করে। 


চু দীপকে উল্লিখিত '£: প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হলো ১ম প্রতিরক্ষা স্তর 
নিম্নে এই ব্যবস্থার বিশ্লেষণ দেয়া হলো- 
মানবদেহের যে প্রতিরক্ষা স্তর রাসায়নিক ও ভৌত বাহ্যিকতলীয় 
প্রতিবন্ধক হিসেবে বহিরাগত কোন জীবাণুকে দেহের ভেতর প্রবেশে 
বাধা দেয় তাই প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর । দেহের বিভিন্ন অংশ এই প্রতিরক্ষায় 
অংশ নেয়। ত্বক এই প্রতিরক্ষার একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক। এতে 
বিদ্যমান ঘামগ্রম্থি ত্বকের 711 বাড়িয়ে এসিডিয় প্রকৃতির করে তোলে 
ফলে বিভিন্ন জীবাগু সহজে আক্রমণ করতে পারে না। সিলিয়া দেহের 
প্রবেশ পথে উপস্থিত থেকে ধুলাবালি ও অনুজীব আটকে দেয়। অশ্রু ও 
লালায় লাইসোজাইম এনজাইম থাকে যা ব্যাকটেরিয়া নাশক। বহিঃকর্ণে 
বিদ্যমান সিরুমেন কানে বিভিন্ন জীবাণু ও ময়লার প্রবেশ আটকে দেয় । 
পাকস্থলির এসিড বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে। রেচন ও জননতন্তরে 
বিদ্যমান ল্যাকটিক এসিড অণুজীবের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। 
এভাবে ত্বক, লালা, অশু, সিবুমেন প্রভৃতি ১ম প্রতিরক্ষা স্তর গঠন করে 
দেহে জীবাণুর সংক্রমণ আটকে দেয়। তারপরও যদি জীবাণু দেহে 
প্রবেশ করে তখন ২য় প্রতিরক্ষা স্তর কার্যকর হয়ে ওঠে. এরা জীবাণু 
ধ্বংসের পাশাপাশি মেমোরি কোষে তা সংরক্ষণও করে রাখে । 
মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল একটি ব্যবস্থা। সর্বদা 
সক্রিয় থেকে এই ব্যবস্থা দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। 


[৮১২] 


৪2 -৪15, 


€ লজ 
১ 


, পাইরোজন কী? 

. '5719' বলতে কী বুঝায় কী বোঝায়? 

. "ও" এর সক্ষমতা কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। 

. %9' এর জন্য '০" খুবই জরুরী বিশ্লেষণ কর। 
১২ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছু পইরোজেন কোষ থেকে ক্ষরিত এমন এক ধরনের পলিপেপটাইড 

যা মস্তিষ্কের . হাইপোথ্যালামাসের বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের 

তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। 

চুয্ যৌন সম্পর্কের কারণে যে সব রোগ ছড়ায় তাদেরকে যৌনবাহিত 

রোগ বা 17) বা 588211 101570154 101562565 বলে_। সিফিলিস, 

গণেরিয়া, এইডস ইত্যাদি রোগ 3৭) এর অন্তভুন্ত। 

চুন উদ্দীপকের / হলো ত্বক, লালা ও এসিড যা মানুষের প্রথম প্রতিরক্ষা 

স্তর হিসেবে কাজ করে। তৃক চারভাবে জীবাণুর প্রতিবন্ধক হিসেবে 

কাজ করে যথা__ 

ত্বক গাঠনিকভাবে কেরাটিনময়, বায়ুরোধী, পুদিনা বিকাল 

পদার্থের প্রতি অভেদ্য । 


শ্রেএঞে এ 


২ 
ত 
৪ 


মা. সবসময় প্রতিস্থাপিত হয়। 

॥. এসিডিক 27 এবং 

1৮. ঘামগ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন ত্যান্টিবায়োটিকের 

উপস্থিতি। 

অন্যদিকে লালা মুখগহ্বরকে শুধু সিন্ত ও পিচ্ছিল রাখে না, গহ্বরে 

প্রবেশকৃত জীবাণুও প্রতিরোধ করে । লালার এনজাইম জীবাগুকে ধ্বংস 

করে। 

আবার, পাকস্থলির গাত্র থেকে নিঃসৃত 1701 এসিড খাদ্যের সাথে 
প্রবেশকৃত জীবাপুকে মেরে ফেলে । রেচন-জানন তন্ত্রের ক্ষরণ এসিডিক 

শি অন 

কোনোভাবে জীবাণু যদি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরকে পরাস্ত করে 

তাহলে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর জীবাণুকে প্রতিরোধে তৎপর হয়। উদ্দীপকে 

'৪' এ তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের কিলার সেল, কমপ্লিমেন্ট ও ইন্টারফেরনের 

উল্লেখ রয়েছে। 

কিলার সেল এক প্রকার লিচ্ফোসাইট যা সাইটোটক্সিক বা বিষ নিঃসরণ 

করে জীবাণু ধ্বংস করে। কমপ্লিমেন্ট হলো অন্তত ২০ ধরনের প্লাজমা 

প্রোটিনে গঠিত.এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গুপ যা নিষ্ছিয়ভাবে রক্তে 

সংবহিত হয়। এগুলো সক্রিয় হয়ে অণুজীবের প্লাজমা ঝিল্লিতে আটকে 

থেকে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে কোষ ভক্ষণে সহায়তা করে। 

আবার ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং কোষের 

অভ্যন্তরে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আক্রান্ত কোষ থেকে 

ইটারপেরণ বিশেষ ধরনের গাইকো্রোটিন উতা ও করিত হয়ে 

দেহকোষকে রক্ষা করে । 

এভাবেই, /$ ও ॥ যথাক্রমে প্রতিরক্ষার প্রথম ও তৃতীয় স্তর থেকে দেহকে 

রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। 


[ু্র উদ্দীপকের ঢ অর্থাৎ দেহকে সুরক্ষা দিতে এবং দেহের অবস্থা 
স্থিতিশীল রাখতে দেহে প্রয়োজন ০ অর্থাৎ পর্যাপ্ত জীবজ বাধা ও 
স্মৃতিকোষ। স্মৃতিকোষ হচ্ছে 0 লিম্ফোসাইট ধরণের কোষ। প্রথমবার 
দেহে জীবাণুর আক্রমণে জীবাণুর যে সমস্ত জ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে 
প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, স্মৃতিকোষ সেসব আন্টিজেনকে শনান্ত 
করার প্রক্রিয়া,কোষে রেখে দেয়। এসব কোষ পরবর্তীতে মাইটোসিস 
প্রক্রিয়ার বিভাজিত হয়ে কোষভান্ডার তৈরি করে। দেহে সংরক্ষিত এসব 
কোষ স্মৃতি হিসেবে কাজ করে । পরবর্তীতে কোনো জীবাণু দেহে ঢোকা 
মাত্রই শনান্ত ও ধ্বংস করে' এবং জীবাণুর আগমন বার্তা পুরো দেহে 
ছড়িয়ে দেয়। তখন দেহের অন্যান্য জীবাণু ধ্বংসকারী কোষ, ত্যান্টিবডি 
ইত্যাদি জীবজ বাধাসমূহ সক্রিয় হয়ে সম্মিলিতভাবে জীবাণুর বিরুদ্ধে 
কার্ষকর হয়। এভাবেই দেহের সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় দেহস্থ 
ত্যান্টিবডি বা জীবজবাধা ও স্মৃতিকোষ কাজ করে থাকে। 


ছু (. বিভিন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, ৪. ফ্যাগোসাইটিক কোষ 


/গাদদ? ক্যাডেট কলেজ! 
ক. ইন্টারফেরন কী? ১ 
খ. 1০091 বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে '% বন্ডুটি যদি শরীরে প্রবেশের চেষ্টা করে তাহলে 
কীভাবে ইহাকে প্রতিরোধ করা হবে? - ব্যাখ্যা কর। তি 
৪" কোষটির নাম লিখ এবং কীভাবে ' উদ্দীপকের 'ঠ জীবাণু 
ধ্বংস করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪ 

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

চু্তু ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের প্রোটিন যা: কোষে ভাইরাস্র 
বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করে। 


ঘ. 


1717. 111 


ছক ৭ ০০1 মানে বিএএথ 01০ ০০] যা দেহের প্রতিক্ষায় প্রধান 
ভূমিকা পালনকারী এক প্রকার লিস্ফোসাইট কোষ। এদের 
সাইটোপ্লাজমে এমন কিছু যৌগ রয়েছে যা, জীবাণুর জন্য বিষ হিসেবে 
কাজ করে। এদের মধ্যে 20107) এবং 91989০ প্রধান, যা জীবাণুর 
প্লাজমামেমত্রেনে প্রবেশ করে তাকে মেরে ফেলে। 

ছু উীপকে '£' বটি হলো রোগ স্র্থিকারী বিভিন্ন জীবাণু । ইহা যদি 
দেহে প্রবেশের চেষ্টা করে তবে মানরদেহের ১ম প্রতিরক্ষা স্তর তক 
বাধাদান করে। নিষ্নে ত্বকের বাধাদান পরকিয়া ব্যাখ্যা করা হলো- 

তুক মূলত ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে? পানি ও প্রানিতে 
দ্রবীভূত যৌগের প্রতি ত্বক অভেদ্য। তাই পানিরাহিত কোনো জীবাণু তৃক 
ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে না। 

ত্বকের স্বেদগ্রন্থি ও ঘামগ্রন্থি থেকে যথাক্রমে তেল বা স্বেদ ও ঘাম 
ক্ষরিত হয়। ইহা জীবাণুনাশক ও তা তুককে এসিডিক (1 ৩.৫-৫.০) 
করে তোলে । এমন পরিবেশে জীবাণু বাচতে বা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে 
না। অন্যদিকে তকে যেসব অক্ষতিকর বা উপকারি ব্যাকটেরিয়া থাকে 
সেগুলোও যে এসিভ ও বিপাকীয় বর্জ্য ত্যাগ করে সেসব পদার্থও তুকের 
ওপরের জীবাণু দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এছাড়া অশ্রু, 
নালিকা ঝিল্লি ও কানের ভেতরের সেরুমিনাস গ্রন্থি ক্ষরিত সেরুমেন বা 
কানের মোমও ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ রোধ করতে সচেষ্ট থাকে । 

কিছু জীবাণু সবসময়ই খাদ্য বাহিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে। লালরসের 
লাইসোজাইম এনজাইম প্রথমেই এদের ধ্বংস করতে তৎপর হয়। 
পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক রসে বিভিন্ন এনজাইম ও বিপুল পরিমাণ [1 
থাকে যা জীবাণু কে সহজেই ধ্বংস করতে পারে। কষদানত্ের ডিওডেনামে 
.ক্ষরিত পিত্তরস আ্যান্টিবডি উৎপন্নের মাধ্যমে ক্ষুদান্্র জীবাণুর বৃদ্ধি 
প্রতিহত করে। এছাড়া অস্ত্রে বসবাসকারী কয়েক ধরনের মিথোজীবি 
অণুজীব ক্ষরিত আ্যান্টিবায়োটিক ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে এবং সমগ্র 
পৌফ্টিকনালির বিভিন্ন এনজাইম ও মিউকাস জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তোলে। 

এভাবে জীবাণু দেহে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ছারা 
বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দেহকে সুস্থ রাখতে এরা সক্রিয় ভূমিকা রাখে। 
[রে উদ্দীপকের '' হলো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এবং '' হলো 
ফ্যাগোসাইটিক কোষ । 8 হলো মূলত ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল, যা 
এক ধরনের শ্বেত রন্তকণিকা। নিন্নে এদের ছারা জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়া 
ব্যাখ্যা করা হলো- 

দেহের ভিওরে অর্থাৎ রন্তে কোন জীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেতরস্তকলিকার 
ম্যাক্লোফেজ কোষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এরা রক্ত দ্বারা প্রবাহিত হয় জীবাণু 
আক্রান্ত স্থানে পৌছে যায়। জীবাণুকে ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে চারদিক 
থেকে ঘিরে ধরে একটি গ্রহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলে। এ গহ্বরকে 
ফ্যাগোসোম বলে। পরে ফ্যাগোসোম থেকে লাইসোসোম এনজাইম 
ক্ষরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংস করে ফেলে। নিউট্রোফিল হলো সক্রিয় 
ফ্যাগোসাইটিক শ্বেতকণিকা। এরা অপসোনিন প্রোটিনের মাধ্যমে জীবাণু 
চিহ্নিত করে গহবরের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে । গহবরের সাইটোপ্লাজম 
জীবাণু দ্বারা পরিপাককৃত দ্বণীয় অংশ শোষণ করে জীবাণুকে মেরে 
ফেলে। 

এভাবে ফ্যাগোসাইটিক কোষ জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে রোগ মুন্ত 
রাখে। এছাড়া সতর্ক বার্তা পাঠিয়ে মেমরী কোষের মাধ্যমে জীবাণুকে 
চিহ্নিত করে রাখে। যাতে ভবিষ্যতে ধ্বংস করা যায়। 


আমাদের শরীরের ভিতরে একটি বিস্ময়কর প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা রয়েছে, যা দেহকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু, ভাইরাস, বিষ 
এবং পরজীবির হাত থেকে, যেগুলো সহজেই দেহকে আক্রান্ত করতে 
পারে। /কজদারতট ব্যাতেচ বলে চান) 


1717. 


ক. ইমিউনোপ্লোবিউলিন কী? ১ 
খ. রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নিয়োজিত অঙ্তোর নামলিখ। ২ 
গ. স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে অর্জিত হয়? - ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ- “অনাক্রম্যতা সবল হয়ে ওঠে”- বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১৪ নং ্রশ্নের উত্তর 
৪-1)7109056 ও প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন গ্রাইকো- 
প্রোটিনধমী - যৌগ, যা রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষায় 
ভূমিকা রাখে তাই ইমিউনোম্লোবিউলিন। 
চুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় দেহের অনেক অংশ নিয়োজিত থাকে। 
১ম প্রতিরক্ষার স্তর হিসেবে তৃক বেশ কার্ধকরী অঙ্তা। ২য় ও ৩য় 
প্রতিরক্ষার স্তর হিসেবে রন্তের শ্বেত রন্তকণিকার বিভিন্ন উপাদান 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল অংশগুলো ধাপে ধাপে কাজ করে দেহকে রোগ 
জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করে। 
[স্ব মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত সক্রিয় ও গুরুত্বপুণ 
ব্যবস্থা। এর তিনটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তর জীবাণুর প্রবেশ আটকে 
দেয় দেহের ভিতর । তবে স্থায়ীভাবে কোনো রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা 
অর্জন করা যায়। নিল্নে তা বর্ণনা করা হলো- 
দেহে কোঁনো জীবাণু আক্রমণ করলে দুটি ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হলো 
সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে সুনিদিষ্টি 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাড়া দান করা। দ্বিতীয়টি হলো অনুপ্রবেশকারীর 
কথা মনে রাখা । যেসব কোষ অণুপ্রবেশকারীর কথা মনে রাখে তাদের 
স্মৃতি কোষ বলে। এরা এক ধরনের অদানাদার শ্বেত রন্তকণিকা এরা 
মূলত দুই প্রকার- 9 লিচ্ফোসাইট. এবং ৭' লিম্ফোসাইট। ৪ 
লিম্ফোসাইট মেমোরি কোষ হলো এরা কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া 
দানের প্রক্রিয়া স্মৃতি সংরক্ষণ করে রাখে। পরবর্তীতে এ জীবাণুর 
আক্রমণে অতি দুত বিপুল সংখ্যক আ্যান্টিবডি ক্ষরণকারী কোষ সৃষ্টি করে 
এবং এ ত্যান্টিবডি দিয়ে শরীরকে স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা দান করে। 
চুর মানবদেহ বিভি্রভাবে রোগাক্রান্ত হতে পারে । রোগ প্রতিরোধের 
জন্য দেহে তিন ধরনের প্রতিরক্ষা বাবস্থা কাজ করে। শরীর অনাক্রম্য 
করার জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি আছে। যার মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং অনাক্রম্যতাও সবল হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াটি 
হলো ভ্যাক্সিনেশন বা টিকা দান। 
টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ যেমন- হাম, পোলিও, ডিপথেরিয়া 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে শরীরে 
আ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবং আজীবন দেহেই থেকে যায়। আান্টিবডি এসব 
জীবাণুকে ধ্বংস করে। ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে তৈরি ত্যান্টিবডির 
পরিবর্তনশীল অংশে “লক এন্ড কী" পদ্ধতিতে আটকে ও ত্যাস্টিবডি 
কমপ্লেক্স তৈরি করে। এভাবে অসংখ্য কমপ্লেক্স পুঞ্জীভূত হয়ে অন্যান্য 
ত্যান্টিবডিকে আক্রমণ করে; ফলে মানবদেহের প্রতিরক্ষা সচল থাকে। 
পরবর্তীতে দেহে প্রবেশকৃত জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট বিষাস্ত পদার্থের সাথে 
এরা বিক্রিয়া করে তা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। জীবাণুর গায়ে যুন্তর হয়ে 
প্রোটিন এনজাইম জমা করে, ফলে জীবাণু বিশ্লিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। 
এভাবে ভ্যাক্সিনেশনের মাধ্যমে অনাক্রমতাকে সবল করা-সম্ভব হয়। 


হক আ্যানটিবডি 
চিত্র :14 চিত্র: 
/রিনাইদক ক্যাডেট ক্লেজ/ 
ক. বিবর্তন কী? ১ 
খ. স্থুলতা বলতে কী বোঝ? 


২ 

গ. চিহ্নিত চিত্রসহ উদ্দীপকের চিত্র-4 এর গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ, চিত্র-খ এর অঙ্গা তোমার শরীরের কোন ধরনের ভূমিকা পালন 
করে -বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করো। ৪ 
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১৫ নংঘ্রশ্নের উত্তর 

ছু বিবর্তন হলো পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণির ধারাবাহিক ও 
ধীর শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবর্তন। 

ছু দেহের ওজন অতিরিস্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা 
সৃষ্টি হয় তাকে স্থূলতা বলা হয়। ৪7/] ৩০ কেজি/(মিটার)২ এর বেশি 
হয়ে গেলে একজন মানুষ স্থুলতায় ভুগছে তা ধরে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে 
চর্বি জমার কারণে দেহের উচ্চতার তুলনায় ওজন অনেক বেড়ে যায় যা 
. বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। 

চুদ্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-4 হলো ত্যান্টিবডি। 9 লিদ্ফোসাইট 
ঘলাজমা কোষে বিভন্ত হয় এবং প্রাজমা কোষ হতে আ্যান্টিবডি উৎপন্ন 
হয়। 


পাবা _ নউচ_ আগজ্দ 


চিত্র : একটি আদর্শ ত্যান্টিবডির রেখাচিত্র 
প্রত্যেক আ্যান্টিবডিতে দুইজোড়া পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে । এর মধ্যে 
একজোড়া সদৃশ লম্বা ও ভারী শৃঙ্খল এবং অন্য জোড়া সদৃশ্য ছোট ও 
হালকা শৃঙ্খল। 
প্রত্যেক আ্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ড 
থাকে। % আকৃতির আ্যান্টিবডির একটি বন্ড থাকে দুটি ভারী শৃঙ্খলের 
মাঝে, বাকি দুটি বন্ড থাকে দুপাশে ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের মাঝে। % 
আকৃতির ত্যান্টিবডি অণুর দীর্ঘ দন্ডাকৃতির অংশটি কেবল ভারী 
পলিপেপটাইড শিকলের স্থায়ী অংশ দ্বারা গঠিত। অপরদিকে % এর 
প্রসারিত দুই বাহু অংশ হালকা ও ভারী উভয় ধরনের প্লিপেপটাইড 
শিকল দ্বারা গঠিত। এখানকার স্থায়ী অঞ্চলে আআমিনো এসিড ক্রম 
একই থাকে, কিন্তু পরিবর্তনশীল অংশকে আ্যান্টিজেন ধরার জন্য 
আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে খাপ খাওয়াতে হয় বলে ব্রুমৈরু পরিবর্তন হতে 
হয়। ত্যান্টিজেন আবদ্ধ করার এ অংশটির নাম প্যারাটোপ। 
চু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-খ হলো ডিওডেনাম । 
এটি মানুষের পরিপাক নালির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এটি প্রথম স্তরের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে মানুষের শরীরকে রোগমুস্ত রাখতে. সাহায্য 


করে। 

যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় শরীরে অনুপ্রবেশিত অনাকাঙ্িত বস্তু বাধাপ্রাপ্ত 
হয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাকে প্রথমস্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। 
ভৌত ও রাসায়নিক দুইভাবে .এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ত্বক, 
শ্বাসনালি, অন্তর ইত্যাদি হলো প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদাহরণ । 
ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অণুজীব ইত্যাদি প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা দ্বারা বীধাপ্রাপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সাধারণত ডিওডেনামে 
ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্ন প্রোটোজোয়া আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। যকৃত 
থেকে নিঃসৃত পিত্ত ত্যান্টিবডি উৎপর করে যা ডিওডেনামে অবস্থিত 
ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। আবার, ডিওডেনামে বসবাসকারী 
প্রোটোজোয়ানরাও মিথোজীবি হিসাবে অপাচ্য খাদ্যকে সুরক্ষিত রাখে । 
এভাবে, চিত্র-ঘ অর্থাৎ ডিওডেনাম মানুষের শরীরে প্রথম স্তরের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 
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ছুয়ে রসে পড়ানোর সময় শিক্ষক বললেন, মানবদেহের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার জন্য একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন উৎপাদিত 
হয়। এই প্রোটিন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
তিনি আরো বললেন, রোগমুস্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য ব্যাপক এবং 
সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচির কোন বিকল্প নেই। /করিগাল ক্যাডেট জলজ 

ক. পলিসাইথেমিয়া কী? 

খ. সৃতি কোষ বলতে কি বুঝ? . 

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাদানটির চিত্রসহ বর্ণনা দাও। 

ঘ. উদ্দীপকের শেষোস্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। 

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর মনবদেহে লোহিত রন্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে ৬৫ লাখের বেশি 
হওয়ার অবস্থাই হলো পলিসাইথেমিয়া। 
ছু বিশেষায়িত লিদ্ফোসাইট কোষ যারা নির্দিষ্ট আ্যান্টিজেনের স্মৃতি 
বহন করে, ভবিষ্যতে এ আন্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে ভুত কার্যকর 
ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তারাই হলো স্মৃতি কোষ । স্মৃতি কোষ অনেক বছর 
থেকে কয়েক যুগ জীবিত থাকতে পারে এবং নির্দিষ্ট আান্টিজেনের প্রতি 
সাড়াদানকারী দক্ষ লিস্ফাসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রচণ্ড ও দূত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। 
[দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাদানটি হলো ইমিউনোগ্রোবিউলিন নামক 
বিশেষ প্রোটিন অণু আ্যান্টিবডি। প্লাজমা কোষ থেকে উৎপাদিত হয়ে 


০০৩০৮ 


চিত্র : একটি আদর্শ ত্যান্টিবডির রেখাচিত্র 
আ্যান্টিবডির গড়ন দেখতে % এর মতো। প্রত্যেক আান্টিবডিতে দুজোড়া 
পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে । এর মধ্যে সদৃশ একজোড়া লম্বা ও ভারী 
শৃঙ্খল এবং অন্য জোড়া সদৃশ হালকা শৃঙ্খল। শৃঙ্খলগুলো 
ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে । আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড 
বন্ডের সংখ্যা বিভিন্ন ত্যান্টিবডিতে বিভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেক 
জ্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ড রয়েছে। 
একটি বন্ড থাকে দুই ভারী শৃঙ্খলের মাঝে, বাকি দুটি থাকে দুপাশে 
ভারী ও হালকা শূড্খলে মাঝে। প্রত্যেক আ্যান্টিবডি দুই অণ্টলবিশিষ্ট 
গঠনে নির্মিত। একটি হলো স্থায়ী অঞ্চল আর একটি পরিবর্তনশীল 
অঞ্চল। পরিবর্তনশীল অঞ্চলের অপর নাম হলো প্যারাটোপ যা 
আ্যান্টিজেন ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। আ্যান্টিবডি অণুর বাহু দুটি যে 
সংযোগস্থল থেকে দুভাগ হয়ে যায় তা হলো কা অগ্যল। 
ু্্র উদ্দীপকে শেযোস্ত উত্তিতে টিকাদানের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। 
ভ্যক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে অণুজীবের বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও 
ভাইরাস-এর সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়কে ভ্যাক্সিনেশন বলে । 
শৈশব ও কৈশোরকালীন সময়ে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। পোলিও, 
ডিপথেরিয়া, টাইফয়েডসহ অন্যান্য মারাত্মক জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ও আজীবন 
কষ্টকর রোগ-ব্যাধির কবল থেকে নিজের বংশধরকে বাচাতে সবাই 


1717. 


তৎপর থাকেন। সুস্থ -পরিবার ও জাতি গড়তে সুস্থ-সবল বংশধর 
প্রয়োজন । এ কারণে শৈশবেই ভ্যাক্সিন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি 
সবদেশের সরকারই বিবেচনা করে থাকে। ভ্যাক্সিন সুষ্ঠুভাবে কাজ 
করে, এর পার্শবপ্রতিক্রিয়া সামান্য । পৃথিবীতে প্রতিবছর ৩ মিলিয়ন 
লোকের জীবন রক্ষা হয় এবং রোগের কষ্ট থেকে ও স্থায়ী বিকলাঙ্তা 
হওয়া থেকে রক্ষা পায় আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষ। ভ্যাক্সিনে 
প্রতিরোধযোগ্য হাম, হুপিংকাশি, পোলিও, টাইফয়েড প্রভৃতি সস্ভাব্য 
জটিলতা (হাসপাতালে ভর্তি, অঙ্গাচ্ছেদ, মস্তিষ্কের ক্ষতি, পঙ্গৃতু, 
মেনিনজাইটিস, বধিরতা, এমনকি মৃত্যু) সৃষ্টি করে, তা থেকে মুক্তি 
পাওয়া যায়, শিশু যদি ভ্যাক্সিন না নিয়ে থাকে তাহলে রোগ ব্যাধি অন্য 
“শিশুতে ছড়াতে পারে। শিশুকে ভ্যাক্সিন না দিলে রোগ-ব্যাধি প্রচণ্ড শত্তি 
নিয়ে আবার সমাজে ফিরে আসবে। ভ্যাক্সিনেশনের ফলে শিশু থাকবে 
সুস্থ-সবল, হাসি-খুশি। অসুখে ভুগে মনমরা হয়ে ঘরে বসে থাকবে 
না। ফলে একটি রোগমুক্ত সমাজ গঠন নিশ্চিত হবে এবং এতে করে 
বাংলাদেশ হবে রোগমুস্ত। 


প্রতিটি ত্যান্টিবডি চারটি পলিপেটাইড শিকল নিয়ে গঠিত। এদের দুটি 
শিকল দৈর্ঘ্যে ছোট এবং দুটি দৈর্ঘ্যে বড় । ছোট ও বড় আকৃতির শিকল 
যথাক্রমে হালকা ও ভারী শিকল বলে। চারটি পলিপেপটাইড শিকল 
পরস্পর ডাইসালফাইড বন্ধনী দ্বারা পাশাপাশি যুক্ত হয়ে £ আকৃতির 
ত্যান্টিবভি সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ত্যান্টিবডি দুই অঞ্চলবিশিষ্ট গঠনে 
নির্মিত। একটি হচ্ছে স্থায়ী অঞ্চল অন্যটি পরিবর্তনশীল অপ্টল। ভারী 
শৃঙ্ঘলের স্থায়ী অঞ্চলের আ্যামিনো এসিডের ক্রম-এর ভিত্তিতে 
ত্যান্টিবডি মাত্র ৫ ধরনের হয়। অন্যদিকে পরিবর্তনশীল অঞ্চলের 
ত্যান্টিজেন ধরার অংশটির নাম হলো প্যারাটপ। এটি তালা চাবি 
পদ্ধতিতে কাজ করে। 


[ত্র উদ্দীপকে /, হলো বিজাতীয় মিউকোপলিস্যাকারাইভ অর্থাৎ 
ত্যান্টিজেন এবং 0 হলো আ্যান্টিজেন নিয়ে গঠিত সিস্টেম অর্থাৎ 
মনবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা । মানবদেহে ৩টি প্রতিরক্ষা স্তর (প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়) রয়েছে। 
১. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর: 
ভৌত বাহ্যিকতলীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে বহিরাগত যে কোনো ৬১ 


মানবদেহের ্রতিরক্ষায় যে স্তর রাসায়নিক ও 


৯৭ বা কণাকে দেহের ভিতর প্রবেশে বীধা দেয় সেটিই প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর। 
£&.] বিজাতীয় মিউকোপলিস্যাকারাইড এটি .কোনো নির্দিষ্ট বহিরাগত বস্তুকে ক্ষতিকর হিসেবে টার্গেট না করে 
8 _] & এর প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তু সব বহিরাগত পদার্থকেই ক্ষতিকর ,বিবেচনা করে। তাই একে নন- 
০.1 ॥ নিয়ে গঠিত সিস্টেমের ক্ষমতা স্পেসিফিক স্তর বলে। ত্বক, লোম, সিলিয়া, অধ, লালা, সিবুমেন, 
রি কিস ক্মলঙ্গ গণ্গ/] পৌস্টিকনালিয় এসিড, রেচন-জননতন্ত্রের এসিড এই স্তরের অন্তভুন্ত। 
ক. ডারউনিজম কি? ১] ২. ঘিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা; অণুজীব প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে 


, হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য লিখ? 

. উদ্দিপকের 9 এর সচিত্র গঠন ব্যাখ্যা কর। 

উদ্দীপকের আলোকে ০ এর বিভিন্ন লেভেল আলোচনা কর । 
১৭. নংপ্রশ্নের উত্তর 

চুন ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট ডারউইন. বিবর্তনের উপর যে প্রাকৃতিক 

নির্বাচন মতবাদ দেন সেটিই হলো ডারউইনিজম। 


শ্র লি 


্ু 
ত 
৪ 


হরমোন ও এনজাইমের পার্থক্য নিম্নরূপ 
টি বিষয় [_ব্রমোন , [ 

ক্ষরণকারী গ্রন্থি ] অন্তঃক্ষরা ] বহিঃক্ষরা 
[ পরিবহন [ রস্তের মাধ্যমে_ | নালির মাধ্যমে 
উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে কাছে 
কার্যস্থানের উরি 

কাজের গতি বীরে দ্ুত ] 
কাজ শেষে ধ্বংস প্রাপ্তি হয় হয়না। ] 


চুপ উদ্দীপকের ৪ হলো আযান্টিবডি। এটি / অর্থাৎ বিজাতীয় 
মিউকোপলিস্যাকারাইড বা আ্যান্টিজেনের প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। 


পারা ইউ আদ 


স্থারী অধ্কল 


দেহের অভ্ন্তরে. প্রবেশ করলে দেহাত্যন্তরে কোষীয় ও রাসায়নিক 
প্রতিরক্ষা নিয়ে গঠিত যে স্তর সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে সেটিই দ্বিতীয় 
প্রতিরক্ষা স্তর। এটিও নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা স্তর। ৬ ধরনের নন- 
স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এটি গঠিত। যথা-_ ফ্যাগোসাইট, 
সহজাত মারণকোষ, প্রদাহ, কমগ্লিমেন্ট, ইন্টারফেরন, জ্বর। 
৩. তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর; এটি দেহে অনুপ্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট ধরনের 
বহিরাগত অণুজীব বা কণা বা ক্যান্সারকোষ ধ্বংস করে এবং প্রথমবার 
আক্রান্ত হওয়ায় পর এসব ক্ষতিকর টার্গেটকে আজীবন মনে রেখে 
পরবর্তী যে কোন আক্রমণের সময় দূত ও কার্যকর সাড়া দেয়। 
বহিরাগত অণুজীব বা কণা কোনভাবে ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম 
করতে সক্ষম হলে প্রতিরক্ষা স্তরের সর্বোত্তম, সক্রিয়, শক্তিশালী ও স্থায়ী 
আনাক্রম্য সাড়ার সম্মুখীন হয়। এ স্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডটি ইমিউন 
সাড়া নামে পরিচিত। 
ছু রাতুল ৬ দিন ধরে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে 
সেরে উঠল। অন্যদিকে মিতুলের হাত কেটে রন্ত বের হলেও কিছুক্ষণ 
পর স্বাভাবিক হল। /তগিঞ্ছ জ্লেজা চাক? 
, ইন্টারফেরন কী? 1১ 
. সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষার মধ্যে পার্থক্য. লিখ। ২ 
. উদ্দীপকের মিতুলের ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ৩. 
উদ্দীপকের ঘটনাগুলোর সাপেক্ষে প্রতিরক্ষার স্তরগুলোর 
তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
সু ইন্টারফেরন হলো ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিকারী গ্রাইকোপ্রোটিন যা 
প্রাণিকোষ ও ভাইরাসের মিথস্ক্িয়ায় উৎপন্ন হয়। 
চুর মানবেদেহ যে প্রতিরক্ষা অমরার মাধ্যমে প্রাপ্ত ও জন্মের সময় থেকে 
আজীবন উপস্থিত থাকে এবং প্রতিরক্ষা ঘুত কার্যকর হয় তাকে সহজাত 
প্রতিরক্ষা বলে। অন্যদিকে মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জন্মের সময় 
থেকে নয়, বরং জন্মের পর কোন নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে 'সাড়া 
দেওয়ায় কিংবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় তাকে অর্জিত প্রতিরক্ষা 
বলে। সহজাত প্রতিরক্ষা নন স্পেসিফিক ইমিউনিটি কিন্তু অর্জিত 
প্রতিরক্ষা স্পেসিফিক ইমিউনিটি। 


1717. 


প্র 
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[্রজ উদ্দীপকে উল্লিখিত মিতুলের হাত কেটে রন্ত বের হলেও কিছুক্ষণ | ছু উদ্দীপকে মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা 
পর রক্তপড়া বন্ধ হয়ে হাত স্বাভাবিক হয়ে "্ায়। এক্ষেত্রে, মিতুলের ] হয়েছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরে ফ্যাগোসাইটিক কোষ অর্থাৎ 
হাতের কাটা অংশ হতে রন্তু যখন বের হতে থাকে তখন এঁ অংশের | ফ্যাগোসাইটিক শ্বেতকণিকা জীবাণু ধ্বস করার মাধ্যমে দেহের 
অণুচক্রিকাগুলো বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভেঙ্গো যায় এবং রস্বোপ্লাস্টিন ] প্রতিরক্ষায় ভূমিকা পালন করে। 

নামক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এ প্রস্োপ্লাস্টিন র্তে বিদ্যমান রক্ত জমাট | দেহের দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে রস্তের শ্বেতকণিকাগুলে" 
ৰাধাতে বাধাদানকারী হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং রত্তরসে | সর্বদা ব্যস্ত থাকে। শ্বেতকণিকাগুলো ক্ষণপদ সৃষ্টি করে ফ্যাগোসাইট 
অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্োস্বিন এর সাথে ক্রিয়া | কোষে পরিণত হয় এবং ফ্যাগোসাইটোসিস পরকিয়ায় জীবাণু ধ্বংস 
করে গ্রদ্থিন উৎপন্ন করে। অতঃপর গরশথন রক্তে অবস্থিত ফাইব্রিনোজেন | করে। এক্ষেত্রে প্রথমেই ফ্যাগোসাইট কোষগুলোকে দেহে প্রবেশকৃত 


নামক প্রোটিনের সাথে মিলে ফাইব্রিন নামক সূত্রের সৃষ্টি করে। 
সূত্রগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে জালকের আকার ধারণ করে। এ 
ফাইব্রিনের জালে লোহিত রন্তকণিকাগুলো আটকে যায় । ফলে রক্ত প্রবাহ 
বন্ধ হয় ও রন্তু জমাট বেঁধে যায়। 

চন উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাগুলো অর্থাৎ রাতুলের জ্বর হয়ে সেরে যাওয়া 
ও মিতুলের হাত কেঁটে যাওয়ার পরে রন্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া উভয়ই 
দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তিনটি 
স্তর রয়েছে। যথা- প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা, দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ও 
তৃতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা । তুক, লোম, পাকস্থলির এনজাইম ও 
হাইদ্রোক্লোরিক এসিড, গলা ও দেহের বিভিন্ন মিউকাস আবরণী প্রথম 
স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে । এই প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থাকে যদি কোন জীবাণু অতিক্রম করতে পারে, তখন তাদের 
দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পরাস্ত করতে হয়। উদ্দীপকের 
ঘটনাগুলো অর্থাৎ জ্বর হওয়া ও শরীরের কোথাও কেঁটে গেলে সহজেই 
জীবাণুরা ত্বকের বাধা অতিক্রম করে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। 
পাইরোজেন নামক এক প্রকার যৌগ মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসকে 
উদ্দীপ্ত করে দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং জুর সূচনা করে। জ্বরের 
ফলে সৃষ্ট অতিরিস্ত তাপমাত্রা ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ও বিপাককে কমিয়ে 
দিয়ে তাদের বৃদ্ধি ও সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ 
করে। আবার, হাত কেঁটে গেলে রন্তে উপস্থিত ফাইব্রিনোজেনের 
মাধ্যমে র্তপড়া বন্ধ হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থার 
মাধ্যমেই উত্ত সমস্যাগুলো প্রতিহত হয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা 


ক্ষতিকর জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়াকে শনান্ত করতে হয়। জীবাণুর 
আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত রন্তকণিকা, টিস্যু, রন্তজমাট ও ব্যাকটেরিয়ার নান" 
রাসায়নিক কারণে উদ্দীপ্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটগুলো আক্রান্ত স্থানে 
জীবাণুর দিকে ধাবিত হয়। এভাবে রাসায়নিক সংবেদের প্রতি সাড়া 
প্রদানকে কেমোট্যাক্সিস বলে। এক্ষেত্রে ফ্যাগোসাইট জীবাণুর সুনিদিষ্ট 
কিছু প্রোটিন অণু দ্বারা কার্যকর থাকে। 

ফ্যাগোসাইটের ঝিল্লি গাত্রে রিসেপ্টর থাকে। এসব রিসেপ্টর জীবাণুর 
অপসোনিন ধরনের কমগ্লিমেন্ট প্রোটিনের সংলগ্ন হতে সাহায্য করে 


গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। 

[তরু আমাদের ইমিউনতন্ত্রকে বাড়তি শক্তি যোগাতে ভ্যাক্সিন সক্রিয় 
থাকে । অধিকাংশ ভ্যাক্সিনে রোগসৃষ্টিকারী মৃত বা দুর্বল জীবাণুর সামানা 
অংশ থাকে। দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন জীবাণু থাকে না 
জীবাণুর অংশবিশেষসহ ভ্যাক্সিন যে দেহে প্রবেশ করে ত্যান্টিবডি সৃষ্টির 
মাধ্যমে এ নির্দিষ্ট জীবাণুর প্রতি দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে 
ভ্যাক্সিন প্রয়োগে দেহে আ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। ভ্যাক্সিন গ্রহণের ফলে 
সৃষ্ট আ্যান্টিবডি দেহে আজীবন বা দীর্ঘদিন উপস্থিত থাকে এবং দেহে 
কোনো জীবাণুর প্রবেশকে বাধাগ্রস্থ করে। অনেক ভ্যাক্সিন আছে যা 
একবার নিলে আজীবন দেহে কর্মক্ষম হয়। কিছু কিছু ভ্যাক্সিন কয়েকটি 
রোগের বিরুদ্ধে একসঙ্তো কাজ করে যেমন- 14141 (115351৩5, 


8100705 808৮০৭) ভ্যাক্সিন। 
হুড নিচের চিত্রটি লক্ষ করে সংশিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও; 


৪ 
রি 


চিত্র; 0 
/াইনিস্টোদ কলেজ ঢাক্য 
১ 


ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে হয় না। 
ছে নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 
মানুষ জন্মগতভাবে/জিনতান্তিকভাবে রোগ জীবাণুর বিরুন্ধে এক ধরনের 
অনাক্রম্যতা অর্জন করে যার অন্যতম একটি পর্যায় হচ্ছে শ্বেত কণিকা 
কর্তৃক “ফ্যাগোসাইটোসিস' (ক) প্রক্রিয়া । তবে কখনো সুনির্দিষ্ট জীবাণুর 
বিরুদ্ধে সাড়া দেয়ার জন্য জীবাণু প্রবেশের পর দেহে আরেক ধরনের 
আনাক্রম্যতা জেগে উঠে যা সর্বশেষ পর্যায় । /উজর বাট সুদ এ রূলেজ ঢাক 
ক, ছিপবোন কী? ১ 
খ. যকৃতকে জৈব রসায়নাগার' বলা হয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'ক'্ক্রিয়াটি বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ, উদ্দীপকে উল্লেখিত অনাক্রম্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো । ৪ 


চিত্র: £. 


আন্টিজেন কী? 
ভ্যাক্সিন বলতে কী বোঝায়? ২ 
মানব প্রতিরক্ষায় / ও ট কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। তি 
উদ্দীপকের ০ কোষ এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আপদকালীন সময় 


প্রত তি ঞে 


২৯ সংপ্র্জের উতর র্ত ঘাটতির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। বিশ্লেষণ কর। ৪ 
ছু মানুষের নিতদ্বীয় অঞ্চলে অবস্থিত শ্রোণীচক্রের দুটি সম আকৃতির ২০ নং প্রশ্নের উত্তর 
অস্থির প্রতিটিই হলো হিপবোন। তর আ্যান্টিজেন হলো লোহিত রন্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে অবস্থিত 


গজ ঘকৃতে বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যা দেহের ; মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ যা আ্যান্টিবডি উৎপাদনে সাহায্য 
বিপাক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখে । যেমন- শর্করা বিপাক, | করে। 

ফ্যাট বিপাক, প্রোটিন বিপাক, ইউরিয়া প্রস্তুতি, রক্তের প্রোটিন তৈরি, | ছু ভ্যা্জিন হলো এক প্রকার জৈব যৌগ যা মূলত মানুষের অর্জিত 
রন্তু জমাট বাধানোর উপাদান প্রস্তুতি, চর্বির অসম্পৃত্তকরণ, লোহিত ] প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দেহাভ্যন্তরে সচল করতে ব্যবহৃত হয়। রোগ 
কণিকার গঠন ও ভাঙন, হরমোনের ভাঙন, তাপোৎপাদন, ভিটামিন | সৃষ্টিকারী জীবাণু বা জীবাণুর নির্ধাস বা জীবাণু সৃষ্ট পদার্থ থেকে 
সংশ্লেষ, পিত্ত উৎপাদন ইত্যাদি বহুবিধ বিক্রিয়াসমূহ যকৃতে ঘটে থাকে। ] ভ্যাক্সিন উৎপন্ন হয়। ড. এডওয়ার্ড জেনার সর্বপ্রথম ভ্যাক্মিন আবিষ্কার 
এজন্যই যকৃতকে জৈব রসায়নাগার বলা হয়। করেন। 


1717. 


চু উদ্দীপকে উল্লিখিত /২ ও ৪ কোষগুলো' হলো যথাক্রমে শ্বেত 
রম্তকণিকার দুটি বিশেষ কোষ মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল। 
মানবদেহকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে 
মনোসাইট ও নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা পালন করে । এরা প্রতিরক্ষার 
দ্বিতীয় স্তর হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া যখুন ত্বকের 
প্রতিরোধ ভেদ করে রক্তে প্রবেশ করে সংক্রমণ ঘটাতে শুরু করে তখন 
নিউন্রোফিল ঘুত সেখানে গমন করে। নিউট্রোফিলে বিদ্যমান 
লাইসোসোম হলো অণুজীব ধ্বংসকারী এনজাইম । ইহা সংক্রমিত স্থানে 
নিঃসৃত হয় এবং অণুজীব ধ্বংস করে নিজে মরে যায়। পরবর্তীতে তা 
পুঁজবূপে দেহের, বাইরে বহিষ্কৃত হয়। যদি সংক্রমণ ক্রনিক ধরনের হয় 
তখন মনোসাইট কাজ শুরু করে। সংক্রমণের প্রদাহ দ্বারা তাড়িত হয়ে 
এরা এ স্থানে গিয়ে সক্রিয়ভাবে অণুজীব, দেহের মৃতকোষ, আঘাতপ্রাপ্ত 
কোষ ও অন্যান্য ময়লা ভক্ষণ করে। এরা মনোসাইট নামক এক ধরনের 
রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে যা দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়া দান করে। 
এছাড়া লসিকা গ্রন্থিতে অবস্থান করে রন্ত থেকে বহিরাগত পদার্থ 
অপসারণ করে। 

এভাবে নিউট্রোফিল ও মানোসাইট দেহের প্রতিরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা 
পালন করে। 

দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত '০' কোষ হলো রন্তে বিদ্যমান একটি বিশেষ 
কোষ অণুচক্রিকা। 

অনুচক্রিকার মূল কাজ হলো ক্ষতস্থানে রন্ত জমাট বাধানো। ফলে দেহ 
থেকে রন্ত বের হয়ে যেতে পারে না এবং দেহে রত্ত স্বল্নতা দেখা দেয় 
না। দেহের কোথাও হঠাৎ কেটে গেলে রন্তপাত শুরু হয়। তখন 
অণুচক্রিকাসহ রন্তে উপস্থিত ১৩টি ফ্যাক্টর সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
ক্ষতস্থানের কলা ও অণুচক্রিকা বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভাঙনের ফলে 
্র্োপলাস্টিন নামক এনজাইম নিঃসরণ করে। ইহা রক্ের হেপারিনকে 
অকেজো করে। যার কারণে রন্তনালীতে প্রবাহিত হবার জন্য রন্ত জমাট 
বাধে না। এছাড়া ইহা ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্রোপরস্থিন ও 
অন্যান্য কিছু উপাদানের সাথে ক্রিয়া করে গ্রস্থিন উৎপন্ন করে। রস্থিন 
রস্তে অবস্থিত ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিনের সাথে মিলে ফাইব্রিন 
নামক সুচ্্ তন সৃষ্টি করে। এই তৰুগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে 
জালকের আকার ধারণ করে রন্তু কণিকাগুলোকে আটকে দিয়ে রত 
প্রবাহ বন্ধ করে দেয় এভাবে ধীরে ধীরে রন্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। 
অণুচক্রিকা বিভিন্ন পরযয়ক্রমিক ধাপের মাধ্যমে আপদকালীন সময়ে 
রস্তপাত বন্ধ করে রন্তু ঘাটতির হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে। 


[4১১ 
০ 
শালিম্ফোসাইট 
/চা্গ গট ক্লেজ্গ 
ত্যান্টিজেন কী? ১ 
পাইরোজেন কীভাবে কাজ করে? ২ 


. উদ্দীপকের '৪' এর চিত্রসহ গঠন ও কাজ লেখ। ই 
. উদ্দীপকের '৪' চিহিত অংশটি যে প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্ভূক্ত তার 
পি রর জলালদর সলিল রিমা 
খাস করে ধ্বংস করে তা চিত্রসহ বর্ণনা কর। 
২১ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুন্জু লোহিত 'রত্ত কণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থিত 
মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ যা আ্যান্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা 
যোগায় তাই হলো ত্যান্টিজেন। 


শ্রেনি হে ঞে 


ুস্র ম্যাক্রোকেজ যখন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা বহিরাগত কণাকে 
শনান্ত ও আক্রমণ করে তখন কোষগুলো রত্তপ্ববাহে পাইরোজেন নামক 
পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে। পাইরোজেন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালমাসে 
বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় ফলে শরীর 
কেঁপে ওঠে ও জুর আসে । 

দ্র উদ্দীপকের চিত্রের '2' অংশটি হলো ত্যান্টিবডি। 


পারাটপ ___ ইউ আনলেন 
পরিবর্তনশীল 
খা পুল 


চু 


চিত্র : একটি আদর্শ ত্যান্টিবডির রেখাচিত্র, 
ত্যান্টিবডির গড়ন দেখতে %-এর মতো। প্রত্যেক ত্যান্টিবডিতে জোড়া 
পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে-একজোড়া লম্বা ও ভারী শৃঙ্খল এবং অন্য 
একজোড়া সদৃশ হালকা শৃঙ্খল। আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে 
শৃঙ্খলগুলো যুন্ত থাকে। বন্ডের সংখ্যা বিভিন্ন আ্ান্টিবডিতে বিভিন্ন হতে 
পারে তবে অন্তত ৩টি বন্ড থাকে- একটি বন্ড দুই ভারী শৃঙ্খলের মাঝে 
আর বাকি দুটি দুপাশে ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের মাঝে। প্রত্যেক 
ত্যান্টিবডিতে একটি স্থায়ী অণ্চল এবং একটি পরিবর্তনশীল অঞ্চল 
থাকে যাকে প্যারাটপ-ও বলে। আর ত্যান্টিবডির বাহদুটি যে 
সংযোগস্থল থেকে দুভাগ হয়ে যায় তা হলো কজ্জা অঞ্চল। 
আ্যান্টিবডির প্রধান কাজ হলো ৩টি- আ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ, 
কম্লিমেন্ট, প্রোটিন সক্রিয়করণ এবং সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ । 
জু উদ্দীপকের ঢু চিহ্িত অংশটি অর্থাৎ আ্যান্টিবডি হলো তৃতীয় প্রতিরক্ষা 
স্তরের অন্তুন্ত অদানাদার ম্যাক্রোফেজ কণিকা ফ্যাগোসাইটো সিস 
প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে প্রক্রিয়াটি নিচে চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো: 


'ভাইসালফাইড বন্ড 
ভারী শৃঙ্খল, 


ভেদ করে প্রদাহস্থলে এসে জড়ো হয়, কেমোট্যাক্সিসের মাধ্যমে । 
অণুজীবের সাথে ফ্যাগোসাইট যুক্ত হয়। সিরামে বিদ্যমান 
অপসোনিন নামক নিদিষ্ট পদার্থ জীবাণু এবং ফ্যাগোসাইট-এর দৃঢ় 
সংযুক্তিতে সাহায্য করে। 

ম্যাক্রোসাইট কর্তৃক জীবাণুর চারপাশে ক্ষণপদ সৃষ্টি হয়। 
ক্ষণপদের মাধ্যমে জীবাণুকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে দেহাভ্যন্তরে 
ঢুকিয়ে নিয়ে ফ্যাগোসাইটিক গহ্রর তৈরি করে। 


1717. 111 


ফ্যাগোসাইটিক গহবরের সাথে লাইসোসোম যুন্ত হয়ে ফ্যাগোলা 
ইসোসোম নামক গ্হবরের সৃষ্টি করে । 

লাইসোসোমে অবস্থিত পাচক এনজাইম দ্বারা ফ্যাগোসোম এর 
অভ্যন্তরে জীবাণু পাচিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

বিশ্লিবেস্টিত ফ্যাগোসোম ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার অবশিষ্টাংশকে 
কোষ থেকে পৃথক রাখে । 

তিতা কিযে সাবিত নিল ওলি 
মাধ্যমে । 

ছুত্েতুতর মানবদেহ প্রতিনিয়ত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় কিন্তু সব সময় 
দেহ রোগাক্রান্ত হয় না। কারণ মানবদেহে রয়েছে প্রোটিনধমী বিশেষ 
বন্ধু যা দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। এটি কখনও কখনও অর্জন 


৬. 


৭. 


এছাড়া মাস্টকোষ ও বেসোফিলের সক্রিয়করণের মাধ্যমে দেহের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় রাখে । 

0. সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ : কিছু এন্টিবডি বিশেষ করে 183 
প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি তুরান্বিত করে। ফলে বহিরাগত জীবাণু আর 
ছড়াতে পারে না। 

উপরোন্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে, স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, 

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোটিন ধর্মী বস্তু আ্ান্টিরডি, জীবাণু ধ্বংসে অত্যন্ত 

গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

ছত্েতুত শেপিশিক্ষক মানবদেহের প্রতিরক্ষা অধ্যায়টি পড়াতে গিয়ে 

১ম ধাপে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে নিউট্রোফিলের প্রধান তিনটি উপায় বর্ণনা 

করেন এবং ২য় ধাপে প্রতিরক্ষায় স্মৃতি কোষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা 


করাও সম্ভব। বস জানে লে দা] শেষে বলেন-_ *স্ৃতিকোষ দেহে দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা 

ক. এন্টিবডি কী? ১] গড়ে তোলে ।” এর ওষ্চ মাধাদীক বিদ্যালয় দাক্গ। 

খ. দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা বলতে কী বোঝায়? ২] ক. প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কী? নু 
গ. থা হেরে তে সাদি খ. ফ্যাগোসাইটোসিস বলতে কী বোঝ? 

আদর্শ গঠন বর্ণনা করো। 

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিশেষ বর গুরুত্আলোচনা করো। ৪ গ উপ গান রি তা উদ 

২২ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ. দ্বিতীয় ধাপে আলোচনার শেষে শিক্ষক যা বলেছিলেন তা 

[জু দেহের প্রতিরক্ষা তন্ত্র থেকে উৎপর এক ধরনের দ্রবণীয় কীভাবে তুমি মূল্যায়ন করবে? ৪ 
গ্রাইকোপ্রোটিন যা রোগব্যাধি সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট ভ্যান্টিজেনকে ধ্বংস ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 


[ুছ্জু দেহকে রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রথম স্তরের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরাস্ত হলে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর কার্ষকর হয়। দ্বিতীয় 
প্রতিরক্ষা স্তরে ফ্যাগোসাইটিক শ্বেত কণিকা ও বিভিন্ন প্রকার অণুজীব 
বিরোধী রাসায়নিক যৌগ কার্যকর হয়ে জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস 
করে। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আলাদা আলাদা জীবাণুর জন্য আলাদা 
আলাদা প্রতিক্রিয়া না হয়ে সকল ধরনের জীবাণুর জন্য একই ধরনের 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যেমন-ত্র, প্রদাহ ইত্যাদি । 

চুর উদ্দীপকে উন্লিখিত বডডুটি আদর্শ হলো আ্যান্টিবডি। নিচে 
ত্যান্টিবডির আদর্শ গঠন বর্ণনা করা হলো: 

সৃজনশীল ৫ 'গ' নং প্রশ্নোত্তরে অনুরূপ । 

ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোটিন ধর্মী বস্তুটি হলো আ্যান্টিবডি। দেহে 
প্রবেশিত জীবাণু নিষ্কিয় করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
ত্যান্টিবডির কাজের পদ্ধতিকে ৩টি প্রধান শিরোনামভুস্ত করা যায়। যথা 
2 আ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ আক্রমণ, কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ 
এবং সংরমণের বিস্তার প্রতিরোধ 

1. আান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ : রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত 


অণুজীবকে সরাসরি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করা অন্যতম প্রধান 


কার্যপদ্ধতি। এর মধ্যে একটি হলো আ্যাগুটিনেশন বা স্তুপীকরণ। 


পাকিয়ে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এছাড়া অধঃক্ষেপন, প্রশমন 
ও বিশ্লিষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে আযান্টিবডি সরাসরি আক্রমণ 
করে নিষ্কিয় করে ফেলে। 

॥. কমগ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ : দেহে অণুপ্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার 
গায়ে- ঝুযান্টিবডি-আ্যান্টিজেন কমধ্রেক্স যুন্ত হলে কমগ্লিমেন্ট 
সিস্টেমের অন্তর্ভুন্ত একটি প্রোটিন, নিউন্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে 
প্রচণ্ভাবে ফ্যাগোসাইটোসিসে. উদুদ্ধ করে তোলে। এ প্রক্রিয়াকে 
অপসোনাইজেশন বলে। এছাড়া কমপ্রিমেন্ট সিস্টেম লাইটিক 
কমপ্রেক্স গঠন করে. জীবাণুকে সরাসরি বিনষ্ট করে। এই 
সিস্টেমের কিছু প্রোটিন ফ্যাগোসাইট কোষ যেমন : নিউট্রোফিল, 
ম্যাক্রোফেজকে ক্ষতস্থানে ধাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে 
রাসায়নিক সংবেদের প্রতি সাড়া দেয়াকে কেমোট্যাক্সিস বলে। 


চুল প্রাথমিক অবস্থায় যেসব ব্যবস্থা দেহাত্যন্তরে জীবাণু প্রবেশে 
যান্ত্রিক বাধা হিসেবে কাজ করে তাই প্রথম প্রতিরক্ষা বাবস্থা। 

চুন যে পরকরিয়ায়ম্যাক্রোফেজ ক্ষণপদের মতো গঠন সৃষ্টি করে জীবাগুকে 
ঘিরে ধরে একটি গহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলে তাকে বলা হয় 


ফ্যাগোলাইসোসোম গঠন করে। লাইসোসোমের এনজাইম জীবাগুকে 
মেরে ফেলে। 

চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ধাপে নিউট্রোফিলের .কথা বলা হয়েছে। 
নিউট্রোফিল এক ধরনের দানাদার শ্বেত রন্তকণিকা। রন্তে ঘুত 
সগ্চারনের মাধ্যমে নিউট্রোফিল জীবাণু ধ্বংসের কাজ করে থাকে। 
নিউট্টোফিল তিনটি প্রধান উপায়ে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কাজ করে 
থাকে। যেমন- 

১, ফ্যাগোসাইট : নিউট্রফিল হলো সক্রিয় ফ্যাগোসাইটিক 
শ্বেতকণিকা। এরা অপসোনিন: প্রোটিনের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে 
প্রবেশকৃত জীবাণুকে চিহ্নিত করে যা অপসোনাইজেশন প্রক্রিয়া 
নামে পরিচিত। ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজম জীবাণু দ্বারা 
পরিপাকের দ্বণীয় অংশ শোষণ করে এবং জীবাণুকে মেরে ফেলে । 
ব্যাকটেরিয়া বিরোধী রাসায়নিক যৌগ নিঃসরণ : নিউট্রোফিল 
সাইটোকাইন নাক দ্রবণীয় রাসায়নিক প্রোটিনধমী যৌগ নিঃসৃত 
করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। 

. জীবাণুর জন্য ফাঁদ তৈরি : নিউট্রোফিল প্রোটিন ও ক্রোমাটিনের 
সমন্বয়ে জালকের মতো ফাঁদ তৈরি করে। একে 1/0011 
ভযথআঞ্ঘ গার বা 675 বলে। 875 ছাকনি যন্ত্রে 
মতো কাজ করে ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ ও ধ্বংস করে ফেলে । 
[জু উদ্দীপকে শিক্ষক ছিতীয় ধাপে স্মৃতিকোষের কথা বলেছিলেন। 
স্বৃতিকোষ হলো সেসব কোষ যারা অনুপ্রবেশকারীর কথা মনে রাখে। 
সৃতি কোষ হলো লিম্ফোসাইট নামক অদানাদার শ্বেত রন্ত কণিকা। 
এরা দু ধরনের: গ- লিম্ফোসাইট, ট - লিম্ফোসাইট। এদের মধ্যে ৪ 
_লিম্ফোসাইট এন্টিবডি উৎপন্ন করে । এদেরকে মেমোরি ট কোষ হলে। 
এদের, প্রধান ভূমিকা হবে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে 
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অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলা । এভাবে | 
গড়ে উঠে অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রথমবার কোন জীবাণু দেহে 
সংক্রমণ ঘটালে তার বিরুদ্ধে যে সাড়া গড়ে উঠে তাকে প্রাইমারি সাড়া 
বলে । আবারও যদি একই জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ ঘটে তাহলে স্মৃতি কোষ 
দ্বারা দুত সেকেন্ডারি সাড়া গঠিত হয়। সাধারণত মেমোরি ৪. কোষ 
মানবদেহের রত্ত প্রবাহে দীর্ঘদিন অতন্দ্র প্রহরীর মত সতর্ক থাকে, তবে 
(কোন এন্টিবডি ক্ষরণ করেনা । কিন্তু সেকেন্ডারি সাড়ায় মেমোরি ৪ কোষ 
অতি দত বিপুল সংখ্যক এন্টিবডি ক্ষরণকারী কোষ সৃষ্টি করে। ফলে 
রক্ত প্রবাহে বিপুল পরিমাণ এন্টিবডি উৎপন হয় এবং দেহ রোগমুস্ত হয়। 
এভাবেই স্মৃতি কোষ দেহে দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 
ছয়োব্ুত্ত] তক মানবদেহের প্রাথমিক প্রতিরক্ষা স্তর; কিনতু জীবাণু 
শরীরে প্রবেশ করলে. ম্যাক্রোফেজ, নিউনট্রোফিল জীবাণু ভক্ষণ করে 
একটি বিশেষ পরক্রিয়ায়। আবার শরীরে আ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তা 
প্রতিরোধ করার জন্য প্রোটিন জাতীয় এক ধরনের বস্তু উৎপর হয়। 
উদ্ভট গাঃবরেটোর শুষ্ক এজ ক্লেন: চাকা! 

ক. গ্যামিটোজেনেসিস কী? ১ 

খ, বয়ঃসন্ধিকাল বলতে কী বোঝায়? 

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো । 

ঘ. উদ্দীপকে প্রোটিন জাতীয় বনভুটির গঠন ব্যাখ্যা করে: । 

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর যৌন জননক্ষম প্রাণীদের গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি হওয়ার 
রক্রিয়াই হলো গ্যামিটোজেনেসিস। 
ঘুর সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় 
পরিস্ফুটনকালকে বয়ঃগ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ কালটি পুরুষে 
১৩-১৫ বছরের মধ্যে এবং নারীতে ১২-১৩ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হয় । 
এ সময় বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক গঠন ও চরিত্রে নানান 
বৈশিষ্ট দেখা দেয়। 


ছু্&ু উদ্দীপকে উল্লিখিত গরক্রিয়াটি হলো ফ্যাগোসোইটোসিস। 
নিউন্রোফিল এবং ম্যাক্রোফেজ ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ 
করে এবং ধ্বংস করে। 

দেহের দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলো 
সর্বদা ব্যাস্ত থাকে। শ্বেতকণিকাগুলো ক্ষণপদ সৃষ্টি করে ফ্যাগোসাইট 
কোষে পরিণত হয় এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস 
করে। এক্ষেত্রে প্রথমেই ফ্যাগোসাইট কোষগুলোকে দেহে প্রবেশকৃত 
ক্ষতিকর জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়াকে শনান্ত করতে হয়। জীবাণুর 
আক্রমণে ক্ষতিত্স্ত রম্তকণিকা, টিস্যু, রন্তজমাট ও ব্যাকটেরিয়ার নানা 
রাসায়নিক কারণে উদ্দীপ্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটগুলো আক্রান্ত স্থানে 
জীবাণুর দিকে ধাবিত হয়। এভাবে রাসায়নিক সংবেদনের প্রতি সাড়া 
প্রদানকে কেমোট্যাক্সিস বলে। এক্ষেত্রে ফ্যাগোসাইট জীবাণু সুনিদিষ্ট 
কিছু প্রোটিন অণু দ্বারা কার্যকর থাকে। 

ফ্যাগোসাইটের ঝিল্লি গাত্রে রিসেপ্টর থাকে । এসব রিসেপ্টর জীবাণুর 
অপসোনিন ধরনের কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনের সংলগ্ন হতে সাহায্য করে। 
এবারে ফ্যাগোসাইট শনান্তকৃত ব্যাকটেরিয়ার কাছে পৌছে ক্ষণপদ বের 
করে ব্যাকটেরিয়াকে ঘিরে ধরে গহ্ররের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে । 
তখন ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়। 

ত্র উদ্দীপকে উদ্লিখিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থাটি হলো জ্যান্টিবডি। নিচে 
ত্যান্টিবডির গঠন বর্ণনা করা হলো: 


সৃজনশীল ৫ 'গ' নং ্রশ্নোততরের অনুরূপ । 


২. 
তি 
৪ 
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মর তক মানবদেহে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে কাজ করে। 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের ক্ষেত্রে এনজাইম, এসিড, ম্যাক্রোফেজ এবং 
নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 
/িজ্উিকিল সরকার এবাহেনটি এজ রুলেজে গজটির। 
ক. ত্যান্টিজেন কী? রঃ 
খ. মৃত্রের উপাদানগুলোর নাম লেখো । 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেহের প্রতিক্ষায় প্রথম জব জা 
ব্যধ্যাকর। * 
. উদ্দীপকের উল্লিখিত শেখের জংপটির তাপ বিশেষণ কর। 8 
২৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
[সর আ্যান্টিজেন হলো প্রোটিন বা শর্করাজাতীয় বহিরাগত বস্তু যাদের 
অনুপ্রবেশের ফলে দেহ অনাক্রম্যজনিত সাড়া দেয়। 
ছু মত হলো নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ সম্বলিত তরল যা রেচন 
পদার্থ হিসেবে পরিচিত। মৃত্রের হালকা হলুদ বর্ণের জন্য দায়ী পদার্থ 
হলো ইউরোক্রোম। মৃত্রের প্রায় ৯৫ ভাগ পানি। মৃত্রে প্রধানত ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিন, কিটোন বডিস, সোডিয়াম, 
ও অজৈব পদার্থ থাকে । 


[দ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত দেহের প্রতিরক্ষার প্রথম স্তরে ত্রকের ভূমিকার 
কথা বলা হয়েছে। নিচে প্রতিক্ষায় তুকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো ; 
আমাদের তৃকের তিনটি কার্যকরী স্তর রয়েছে। এগুলো হলো : (0) 
এপিডার্মিস (8) ভার্মিস ও (8) হাইপোডার্মিস। দেহের সবচেয়ে বড় 
অঙ্গা হচ্ছে তুক। তুক জীবাণুকে 'দেহের ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা 
বা ঈঞ্ঘাঞ্য হিসেবে কাজ করে। তক পানি ও পানিতে দ্রবীভূত যৌগের 
প্রতি অভেদ্য। এটি প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
অধিকন্তু তুক আলোর প্রতি অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল হওয়ায় 
মানুষকে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করে থাকে। 

27515 
শুষ্কতা রোধ করে কোষের ভেতরের অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে বা 
17800094595 করতে সহায়তা করে। তৃকের যান্ত্রিক শস্তি ভেতরের 
ডার্মিস স্তরের কোলাজেন, ও ইলাস্টিন প্রোটিনে তৈরি যোজক কলা 
নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 

জীবাণুর প্রতি যাস্ত্িক বাধা ছাড়াও. তুকের বিশেষ কিছু কোষ জীবাণু 
ধ্বংসের কাজ করে থাকে। নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানী 0 09, 9০৬০ 
(২০০৫) দেখিয়েছেন যে, ত্বকে বিশেষ করে ডার্মিস স্তরে যেসব প্রকৃতির 
কোষ পাওয়া যায় তাদের অর্ধেকেরই জীবাণুর প্রতি প্রতিরক্ষামূলক 
কার্যকলাপ রয়েছে। এসব কোষগুলো হচ্ছে কেরাটিনোসাইট, 
ড্রনডাইটিক কোষ, ?-লিচ্ফোসাইট, লিদ্ফেটিক এন্ডোখেলিয়াল কোষ । 


মুর উদ্দীপকে উদ্লিষিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এনজাইম, আ্যাসিড, 
ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিচে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হলো : 

মানুষের মুখের ন্রালাতে পেপটাইড যৌগ (লাইসোজাইম) রয়েছে। এরা 
102%)19290045, $178/০০০০০4, 984/1/5 ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া 
বিরোধী যৌগ। তবে যেসৰ ব্যাকটেরিয়া লালার এনজাইম সহনশীল 
তারা পাকস্থলীতে পৌছালে পাকস্থলির 110 আ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার 
সাইটোপ্লাজমের পানিকে বাইরে বের করে কোষ সংকুচিত . করে 
ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। তাছাড়া পাকস্থলীতে প্রোটিনধর্মী যেসব 
এনজাইম (যেমন-পেপসিন) রয়েছে তারাও ব্যাকটেরিয়াকে মেরে 
(ফেলে। যেসব ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলীতেও মারা যায় না তারা ক্ষদরান্ত্ের 
প্যানেথ কোষ হতে নিঃসৃত ব্যাকটেরিয়া বিরোধী পেপটাইডধর্মী 
এনজাইম ক্রিয়ায় মারা যায়! 


ঘ. 


111 


ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে 1130100738০ তিন ধরনের কাজ করে থাকে । যথা- 
748950289 ক্ষণপদের মতো গঠন সৃষ্টি করে জীবাণুকে ফ্যাগোসোম 
নামক গহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলে . পরবর্তীতে লাইসোসোমের সাথে 
একীভূত হয় যা 1280155050৩ গঠন করে। লাইসোসোমের 
এনজাইম ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। ম্যাক্রোফেজ নৃ-[.)7005/6 
কে ব্যাকটেরিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। 
নিউট্রোফিল তিনটি প্রধান উপায়ে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কাজ করে 
থাকে। যেমন- ্ 
এরা অপসোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় অপসোনিন প্রোটিনের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে 
প্রবেশিত জীবাণুকে চিহ্নিত করে। ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজম জীবাণু দ্বারা 
পরিপাকের দ্রবণীয় অংশ শোষণ করে এবং জীবাুকে মেরে ফেলে। 
নিউট্রোফিল সাইটোকাইন নিঃসৃত করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। 
নিউট্রোফিল প্রোটিন ও ক্রোমাটিনের সমন্বয়ে ২৩/৪০/873০]. 
শাখা বা বলাও নামক ফাদ তৈরি করে যা ছাকনির মতো কাজ করে 
ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ ও ধ্বংস করে ফেলে। 

ছুত্রেতুতু্ রমা গত বছর হামে আক্রান্ত হয়েছিল। এ বছর তার ছোট 
বোন ঝুমা হামে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের বড় বোন নিপাসহ একই 
বিছানায় ঘুমালেও বুমা ও নিপার হাম হয় নি। কিছুদিন পর ঝুঁমাও সুস্থ 


হয়ে উঠল। (সিসি 
ক. অপসোনিন কি? 

খ. নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ নামক শ্বেত রক্ত কনিকাকে 

ফ্যাগোসাইট বলা হয় কেন? ২ 


গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রুমা ও নিপার হাম না হওয়ার পেছনে 
কার্যকরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুটির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। ৩ 
ঘ, এক প্রকার বিশেষ কোষের কার্যকারিতায় রুমা হাম মুন্ত থাকতে 
সক্ষম হয়েছিল- উত্তিটির যথার্থতা প্রমাণ কর । ৪ 
র্‌ ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর অপসোনিন হলো কমগ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্তরভূস্ত একটি প্রোটিন যা 
দেহে অনুপ্রবিষ্ট অণুজীব ধ্বংস করতে নিউন্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে 
ফ্যাগোসাইটোসিসে উদ্দুদ্ধ করে । 
চুর অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ দুটি প্রধান 
ফ্যাগোসাইটিক কণিকা। এদেরকে ফ্যাগোসাইট বলার কারণ হলো, 
দেহে জীবাণুর সংক্রমণ হলে নিউট্রোফিল রন্তে আর ম্যাক্রোফেজ নিদিষ্ট 
টিস্যুতে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু গ্রাস করে দেহের প্রতিরক্ষা 
্যনসথার অবদান রাখে । এছাড়াও ম্যারেজ পুতে রবলিকা, মত 
টিস্যু খন্ড, কোষীয় ময়লা গ্রাস করে। 
ছু উদ্দীপকে উদ্নিখিত রূমা ও. নিপার হাম না হওয়ার পেছনে যথাক্রমে 
অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জড়িত। নিচে 
এই দুই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্য পার্থক্য উরলেখ করা হলো- 


সহজাত প্রতিরক্ষা অতি প্রতিরক্ষা; 

১. এর অনাক্রম্যতা প্রদায়ী ১, এর উপাদান ভ্যািজেনে 
উপাদান জিনঘটিত বা প্রণোদিত। 
শারীরবৃতীয়। 

২, জিনের বহিঃপ্রকাশ ছ্বারা | ২. টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে 
আবির্ভূত হয়। আবির্ভূত হয়। 

৩. জীবাণু প্রবেশের কয়েক | ৩. জ্যান্টিবডি পাওয়ার 5-14 
মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যে সাড়া | দিন পর সাড়া প্রদান করে। 
প্রদান করে। 

8... এর  অনাক্রম্যতার | ৪. অনাক্রম্যতার স্থায়িতুকাল 
স্থায়িত্বকাল সারাজীবন । কয়েকদিন হতে সারাজীবন । 


সহজাত প্রতিরক্ষা | অর্জিত প্রতিরক্ষা 

৫. মেমোরি সাড়া প্রদান করে ] ৫. মেমোরি সাড়া প্রদান করে। 
না। 

৬. রন্ত বা কলারসের দ্রবীভূত | ৬. রত্ত বা কলারসের ভ্রহীভূত 
উপাদান হলো উপাদান হলো ত্যান্টিবডি। 
আ্যান্টিমাইক্রোরিয়াল 
পেপটাইড ও প্রোটিন। & 

৭. প্রধান কোষীয় উপাদান হলো ] ৭. প্রধান কোষীয় উপাদান হলো 
ফ্যাগোসাইটস,. কিলার ] ৪-লিম্ফোসাইট ও ণ' 
কোষ, ডেনদ্রাইটিক কোষ । লিদ্ফোসাইট। 


[ত্র উদীপকে উল্লিখিত রুমার স্মৃতি কোষ নামক কোষের কার্যকারিতায় 
হাম মুন্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিল। 

স্থৃতি কোষ হচ্ছে রন্তের ৪-লিম্ফোসাইট ধরনের কোষ। এগুলো 
দুধরনের, যথা- গ' লিদ্ফোসাইট ও ৪-লিম্ফোসাইট। স্মৃতি.কোষগুলোর 
কার্যকারিতায় দেহের অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে। প্রথমবার 
কোনো জীবাণুর আক্রমণে .জীবাণুর দেহে যে সমস্ত আন্টিজেন-এর 
বিরুদ্ছে প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, স্মৃতি কোষ যেসব ত্যাষ্টিজেনকে 
শনীত্তকরণ করার প্রক্রিয়া কোষে রেখে দেয়। এসব কোষ পরবর্তীতে 
মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে কোষ ভাণ্ডার তৈরি করে। দেহে 
সংরক্ষিত এসব কোষ 1/01107/ হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে এ 
জীবাণু দেহে ঢোকা মাত্রই তাকে শনান্ত করে; ধ্বংস করার জন্য জীবাণুর 
আগমন বার্তা পুরো দেহে ছড়িয়ে দেয়। ফলে এ জীবাণু এত তাড়াতাড়ি 
ধ্বংস হয় যে, রোগী সংক্রমণ তেমন টের পায় না, কিংবা একেবারেই 
টের পায় না। গতবছর বুমার হাম হলে, ৪-লিস্ফোসাইট কোষ হামের 
জীবাণুর দেহে আন্টিজেন্ন খুঁজে পায় এর সাথে ত্যান্টিবড়ি ম্যাচ করে। 
সাহায্যকারী লিম্ফোসাইট কোষ দ্বারা সক্রিয় না হওয়া পযন্ত এটি 
অপেক্ষা করে। এরপর 3 কোষ বিভাজিত হয়ে প্লাজমা কোষ ও মেমোরি 
কোষ সৃষ্টি করে। প্লাজমা কোষ প্রচুর পরিমাণে ত্যান্টিবডি সৃষ্টি করে 
যেগুলো জীবাণুর দেহে সংযুক্ত হয়। রক্তের ম্যাক্রোফেজ আ্যান্টিবডিযুস্ত 
জীবাণুকে ভক্ষণ করে । এ বছর রুমার ছোট বোন ঝুঁমার হাম হলে এবং 
তার সাথে সহাবস্থান করলে হামের জীবাণু তার দেহে প্রবেশ করে। 
জীবাণু প্রবেশের সাথে সাথে মেমোরি গ' কোষ আর স্বাভাবিক না থেকে 
অতিদুত বিপুল সংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের ণ' লিম্ফোসাইট 
সৃষ্টি করে জীবাণু ধ্বংসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মেমোরি ৪-কোষ 
আনন্টিবডি ক্ষরণকারী বিপুল সংখ্যক কোষ সৃষ্টি করে, যেগুলো 
সম্মিলিতভাবে বুমার দেহের হামের জীবাণুগুলোকে সমূলে ধ্বংস করে 
দেয়'। তাই রুমা হামমুত্ত থাকতে সক্ষম হয়। 

অতএব, দেখা যায় যে, এক প্রকার বিশেষ কোষের কার্যকারিতায় রুমা 
হামমুস্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিল। 

ছয়েবুত। মানবদেহে এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন রয়েছে যা অনেকটা 


৫] % আকৃতির এবং বাইরে থেকে আগত কোনো জৈবকণা বা অণুজীবের 


বিরুদ্ধে কার্যকর হয় ও প্রয়োজনে, নিজের আকৃতি ,পরিবর্তন করতে 
/ঞিোরগঞ্জ সরদার নাইলা কলতা/ 

প্রদাহ কী? ১ 
৯৮ বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রোটিন জাত পদার্থের গঠন বর্ণনা. করো । ৩. 
উদ্দীপকে উল্লেখিত ধ্রোটিন কীভাবে অণুজীবের বিরুদ্ধে 
কার্যকর হয় তার কৌশল বর্ণনা করো। ৪ 
২৭ নংশ্রশ্নের উত্তর ' 

(কোন কোষ ক্ষতির হলে দেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাই প্রদাহ। 


«এতসব 


1717. 111 


ছুয্রু জিন নির্ধারিত প্রাণীর স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে বলা হয় £4। এক্ষেত্রে 
প্রাণীর আচরণ সব সময় একই রকম হতে হয় এবং একটি প্রজাতির 
সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হয়। ৮4৯ এর পূর্ণরূপ হলো [5৩৫ 
00০7 টি । 


ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি অর্থাৎ টিকা দানের মাধ্যমে আমাদের 

দেহে অনাক্রম্যতার সৃষ্টিকারী পদার্থটি হলো ত্যান্টিবডি। নিচে 

ত্যান্টিবডির গঠন বর্ণনা করা হলো: 

সৃজনশীল ৫ “গ' নং প্রশ্নোন্তরের অনুরূপ । 

মুন্রু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোটিন অর্থাৎ আযান্টিবডি জীবাণু বা 

আ্যান্টিজেনকে অকার্যকর করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে । 

আ্যান্টিবডির প্যারাটোপ নামক নিদিষ্ট অংশ বহিরাগত আন্টিজেন বা 

জীবাণুর প্রাজমামেমব্রেন এর আযান্টিজেনধর্মী যৌগের সাথে রাসায়নিক 

বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে জীবাপুকে অকার্যকর করে। এভাবে 
আ্যান্টিবডির প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহ ঘটে $ 

1. ত্যান্টিবডি একাধিক জীবাণুর আ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
এদেরকে ভ্ুপীকৃত করে। 

॥. বিক্রিয়ালদ্ধ পদার্থ দ্রবীভূত না হয়ে অধকক্ষিপ্ত হয়। 

আ্যান্টিবডি আ্যান্টিজেনধ্মী জীবাণুর বিষান্ত স্থানকে আবৃত করে 

প্রশমন করে। 

অনেক সময় আন্টিবডি সরাসরি জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে 

তাকে ছি বা নিশ্লিষ্ট করে। 

৬. আ্যান্টিবডি জীবাণুর উপরিতলকে আক্রমণ করায় এরা পরিবর্তিত 
হয়। এই পরিবর্তিত জীবাুকে রন্তের নিউট্রোফিল ও দেহের 
অন্যান্য ম্যাক্রোফেজ আগ্রাসনের মাধ্যমে বিনষ্ট করে।' একে 
অপসোনাইজেশন বলে। 

এভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের ত্যান্টিবডি ক্ষতিকর 

অণুজীবের আ্যান্টিজেনের বিৰুদ্ধে সক্রিয় হয়ে জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং 


দেহকে রোগমুক্ত রাখে। 
 [জালেসইালস]- দত] ৯ [কত] 
দলিল 


ক. শারটৈসীঃ 
খ. ভ্যাক্সিনেশন বলতে কী বোঝায়? টু 
গ. উদ্দীপকের % কীভাবে % প্রক্রিয়াটিকে সম্পন করে তার 
কৌশল আলোচনা করো। 
চিনা কির রে ভি 
দিয়ে ৫ এর কার্পদ্ধতি আলোচনা করো। ৪ 
২৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
নু আ্যান্টিবডির গঠনে পরিবর্তনশীল অঞ্ালের আযান্টিজেন ধরার অংশটি 
হলো প্যারাটপ। 
ছুন্তু ভাব্দিন গ্রয়োগের মাধ্যমে অণুজীবের, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও 
ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়কে ভ্যাক্সিনেশন বলে। প্রক্রিয়াটি 
সাধারণভাবে টিকা দেওয়া নামে পরিচিত। ভ্যাক্সিনেশনের মাধ্যমে কোন 
নিদিষ্ট জীবাণু বা রোগ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় । 
চুন উদ্দীপকের % হলো 190 বা শ্বেত রন্ত কণিকা এবং » প্রক্রিয়াটি 
হলো ফ্যাগোসাইটোসিস। এই প্রক্রিয়ায় শ্বেত রম্ত কণিকা দেহে 
অনুপ্রবেশকারী জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস প্রভৃতি) বা টিস্যুর 
মৃতকোষ ও অন্যান্য বহিরাগত কণাকে গ্রাস করে এবং এনজাইমের 
সাহায্যে ধ্বংস করে।  ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে 
সম্পন্ন হয়। প্রক্রিয়ার শুরুতে শ্বেত রন্তু কণিকা প্রদাহস্থলে 


ঘ. 


1717. 


কেমোট্যাক্জিস প্রক্রিয়ায় গমন করে। পরবর্তীতে শ্বেত রন্ত কণিকা 
ক্ষণপদের মত গঠন সৃষ্টি করে আ্যামিবয়েড চলন প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে 
ঘিরে ধরে একটি গহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলে। এই গহ্বরকে 
ফ্যাগোসোম বলে। ফ্যাগোসোম পরবর্তীতে লাইসোসোমের সাথে 
একীভূত হয়ে যায়। ফলে লাইসোসোমের এনজাইম ফ্যাগোসোমের 
সাথে মিশে গিয়ে ফ্যাগোলাইসোসোম গঠন করে। লাইসোসোমের 
এনজাইম ব্যাকটেরিয়াক মেরে ফেলে। উপর্যুন্ত প্রক্রিয়ায় শ্বেত র্ত 
কণিকা বা %/9০ ফ্যাগোসাইটোসিস সম্পন্ন করে। 


[নে উদ্দীপকের 2 হলো কম্পিমেন্ট সিস্টেম এবং % হলো ১/80 বা 


-] শ্বেত রন্ত কণিকা । কম্প্িমেন্ট সিস্টেম হলো অন্তত ২০ ধরনের প্লাজমা 


প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত রুপ যা নিষ্কিয়ভাবে রস্তে 
সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে। এটি নিষ্লোন্ত 
পদ্ধতিতে শ্বেত রস্ত কণিকাকে ফ্যাগোসাইটোসিসে সহায়তা করেঃ 
অপসোনাইজেশন: দেহের অনুপ্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার গায়ে আ্যান্টিবডি- 
ত্যান্টিজেন কমপ্লেক্স যুক্ত হলে কম্পিমেন্ট সিস্টেমের অন্ত্্ত একটি 
প্রোটিন শ্বেত রন্ত কণিকাকে ফ্যাগোসাইটোসিসে উদ্ভুদ্ধ করে তোলে। 
একে অপসোনাইজেশন বলে। এভাবে কম সময়ে বেশি সংখ্যাক 
ব্যাকটেরিয়া, গ্রাসে ফ্যাগোসাইটগুলো ভূমিকা পালন করে। 
কেমোট্যার্সিস: দেহ অগুজীব দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই স্থানে প্রদাহের 
সৃষ্টি হয়। সেই স্থানের ক্ষতিগ্রস্ত রন্ত কণিকা, টিস্যু, জমাট রন্ত ও 
ব্যাকটেরিয়ার নানা রকম রাসায়নিক ক্ষরণে ফ্যাগোসাইটগুলো প্রদাহের 
স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এভাবে রাসায়নিক সংবেদের প্রতি সাড়া 
দেয়াকে কেমোট্যাক্সিস বলে। 
মাস্টকোষ ও বেসোফিল সক্লিয়করণ; কস্প্িমেন্ট সিস্টেমের কিছু প্রোটিন 
মাস্টকোষ ও বেসোফিলকে আশেপাশের তরলে হিস্টামিন, হেপারিন ও 
অন্যান্য পদার্থ ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। ফলে স্থানীয় রক্তপ্রবাহ। টিস্যুতে। 
তরল পদার্থ ও প্লাজমা। প্রোটিনের প্রবেশ ও স্থানীয় টিস্যুর বিক্রিয়া 
বেড়ে যায়। এসব কারণে সৃষ্ট প্রদাহ সাড়ায় জীবাণু নিশ্চল ও নিফি্িয় 
হয়ে পড়ে। 
ছয়ে শেণিকক্ষে শিক্ষক পড়াতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে 
বললেন, 'প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে পরিপার্কা নালির এসিড এবং 
উৎসেচক বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে 
ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলোর মধ্যে নিউট্রোফিল বেশি কার্যকর ।' 
ালালাবাদ ক্া্টনবে্ট গালি সুদ এত কলেজ গিলেটে 
. ইমিউনিটি কী? ১ 
ইমিউনতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকে উন্লিষিত প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের বর্ণনা দাও। ৩ 
উদ্দীপকে উল্লিখিত কোষটি যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ২য় 
প্রতিরক্ষা স্তরে কাজ করে তার ভূমিকা আলোচনা করো। ৪. 
২৯ নং ্রশ্নের উত্তর 
ছুন্বু ইমিউনিটি হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে দেহ ক্ষতিকর অণুজীব 
এবং বিষাত্ত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। 
চুন িভিন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত দেহকে রোগের 
আক্রমণের হাত থেকে বা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে 
রক্ষা করে তাই হলো ইমিউন তন্তর। 
লি বান্যদ্ব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইম 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের পাকস্থলির প্রাচীরে বিদ্যমান 
প্যারাইটাল কোষ থেকে $10| নিঃসৃত হয় যা পাকস্থলির ভেতরের 
পরিবেশকে অস্লীয় করে। পাকস্থলির প্রাচীরের মিউকাস কোষ থেকে 
পিচ্ছিল মিউকাস নিঃসৃত হয় যা পাকস্থলির অন্যান্য কোষকে অগগীয় 
পরিবেশ হতে রক্ষা করে। পাকস্থলির লুমেনে অমের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে 


শ্রেনি তে 
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এর 0 মান কমে যায়। সাধারণত 7৮ মান 2 এর কম হলে 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়। কিন্তু পাকস্থলির চর মান দীর্ঘ সময় 2 এর 
নিচে থাকে না। খাদ্যগ্রহণের সময় পাকস্থলিতে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ 
করে এবং এ সময়ই 07 এর মান বেড়ে যায়। এক গবেষণায় দেখা 
গেছে, /7০৮54112, 5817128/4, 27০145 ৩.০. অপুজীবসমূহ 71 মান 
1-2 এর মধ্যে বাচতে পারে না কিনতু 07 মান 4 এর মধ্যে বাচে । 
লালাগ্রন্থি নিঃসৃত লাইসোজাইম এনজাইম মুখবিবরে খাদ্যের সাথে 
আগত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্যই এ এনজাইম নিঃসৃত হয়। পাকম্থলির প্রাচীর থেকে. 
মে নিঃসৃত হয় যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং পাকস্থলিতে 
প্রোটিয়েজ এনজাইমের ক্রিয়ার জন্য অ্ীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে । 

চুর উদ্দীপকের ১ম ধাপে শিক্ষক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে নিউট্রোফিলের 
প্রধান তিনটি উপায় বর্ণনা করেছিলেন। 

ব্যাকটেরিয়া, ধ্বংসে নিউট্রোফিলের প্রধান তিনটি উপায় হলো-_ 
ফ্যাগোসাইট, ব্যাকটেরিয়া বিরোধী রাসায়নিক যৌগ নিঃসরণ ও 
ব্যাকটেরিয়ার জন্য ফাদ তৈরি। 
ফ্যাগোসাইটরা সক্রিয়ভাবে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। নিউট্রোফিল 
সাইটোকাইন নামক দ্রবণীয় রাসায়নিক প্রোটিনধমী যৌগ নিঃসরণ করে 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। নিউট্রোফিল প্রোটিন ও ক্রোমাটিনের সমন্থয়ে 
জালকের মতো ফাঁদ তৈরি করে। এটি ছাকনি যন্ত্রে মতো কাজ করে 
ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ ও ধ্বংস করে ফেলে । 


্ 


/দ বাজ রোগিডেনাগিযাল নতেস সুর্ল এজ কলেজ মোলভব্লিজার/ 
পঙ্গপাল কী? ১ 


শ্রল্য হি ঞে 


২ 
উদ্দীপকের গঠন বর্ণনা কর। ৩ 
৪ 


ছু পঙ্গপাল হলো ঘাসফড়িংসহ কিছু আর্থোপোড প্রজাতি যারা 
দলবদ্ধভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করতে পারে। 


ছু ঘে এ্ততিরক্ষা জন্মগত না হয়ে দেহে কোনো রোগ জীবাণুর প্রবেশের 
ফলে বা অন্যকোনো কারণে সৃষ্টি হয় তাকে অর্জিত প্রতিরক্ষা বলে। 
গ্রাণিদেহে পূর্ববর্তী সংক্রমণ অথবা বাইরের কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত 
ত্যান্টিবডি সরাসরি দেহে প্রবেশ করিয়ে অর্জিত প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করা যায়। 
এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুর দেহে প্রাপ্ত বিশেষ আ্যান্টিজেন ও মানবদেহের 
লিম্ফোসাইট কোষ জড়িত। 

নু উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি হলো আ্যান্টিবডি। নিচে ত্যান্টিবডির গঠন 
বর্ণনা করা হলোঃ 

সৃজনশীল ৫ “গ' নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ । 

[নর উদ্দীপকের চিত্রটি হলো ত্যান্টিবডি। বিভিন্ন ত্যান্টিবডি ধারাবাহিক 
ও সম্মিলিত কৌশল অবলদ্বন করে মানব দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকে। প্রত্যেক ত্যান্টিবডির পরিবর্তনশীল অংশে 
দুটি করে সদৃশ আ্যান্টিজেন-বাধন স্থল আছে। এ বাধনস্থল সুনিদিষ্ট 
আ্যান্টিজেন চিহ্নিত করে 'লক ত্যান্ড কি' পদ্ধতিতে আটকে জ্যান্টিবডি 
ত্যান্টিজেন কমপ্লেক্স গঠন করে 


1717. 


এভাবে সৃষ্ট অসংখ্য কমপ্লেক্স পুজীভূত হয়ে অন্যান্য ত্যান্টিবডির 
আক্রমণের শিকার হয়, ফলে মানবদেহের প্রতিরক্ষা সচল থাকে। কিছু 
ত্যান্টিবডি দ্রবণীয় আ্যান্টিজেনের সঙ্তো বন্ধনের ফলে বড় বড় কণায় 
পরিণত ও অধঃক্ষিপ্ত হয়। এসব কণা তখন সহজেই ম্যাক্রোফেজের 
শিকারে পরিণত হয়। অনেক সময় দেহে অনুপ্রবেশিত জীবাণু বিষাস্ত 
পদার্থ উৎপন্ন করে। কিছু আ্যান্টিবডি এসব পদার্থের সাথে যুক্ত হয়ে 
বিষাত্তময়তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। একটি জীবাণুর গায়ে যেখানে 
ত্যান্টিবডিগুলো যুক্ত থাকে সেখানে কিছু রত্ত প্রোটিনও জমা হয়। এসব 
প্রোটিনের কিছু হচ্ছে আ্যানজাইম। আ্যানজাইমের রর্মকান্ডে জীবাণু 
বিশ্লিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়। এভাবে উদ্দীপকের চিত্রটি অর্থাৎ আ্যান্টিবডি 
মানবদেহের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 
ছুত্বুুর তক, মানব দেহের প্রথম প্রতিরক্ান্তর হিসেবে কাজ করে। 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ এবং নিউট্রোফিল ভুমিকা রাখে, 
জ্বলা লা নল 
, অপসোনিন কী? 
সহজাত এবং অর্জিত প্রতিরক্ষার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখ। ন্‌ 
. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম স্তরের 
ভূমিকা লিখ। তি 
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শেষের অংশটির ব্যাখ্যা দাও। ৪ 
৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর অপসোনিন হলো এক ধরনের প্রোটিন বা ত্যান্টিবডি যা নিউট্রোফিল 
ও ম্যাক্রোফেজকে ফ্যাগোসাইটোসিসে উদ্ুদ্ধ করে । 
চুর সহজাত এবং অর্জিত গ্রতিরক্ষার মধ্যে পার্থক্যঃ 
প্রতিরক্ষা অর্জিত প্রতিরক্ষা 
১, এটি জন্মগত নয় বরং অর্জিত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 
২. এটি জন্মের পর কোন নিদিষ্ট 
জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ার 


এ এ এ 


কিংবা ভ্যাকসিন প্রয়োগের ফলে , 


[ু্ু উদ্দীপকে উল্লিখিত দেহের প্রথম প্রতিরক্ষা । স্তর হলো ত্বক। ত্বক 

একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে, কারণ এটি-. 

1. গাঠনিকভাবে কেরাটিনময়, বায়ুরোধী, পানিরোধী ও অধিকাংশ 
পদার্থের প্রতি অভেদ্য । 

8. সবসময় প্রতিস্থাপিত হয়, 

0. এসিডিক 9॥ এবং 

1৮. ঘাম গ্রন্থি ও স্বেদ গ্রন্থিযুস্ত। 

তকীয় গ্রশ্থি নিঃসৃত ঘাম ও তৈল ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিষস্বর্প। তকে 

বিদ্যমান মিথোজীবি অণুজীব সংক্রমক অণুজীবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 

গড়ে তোলে। 

এছাড়া স্বাসনালীতে বিদ্যমান সিলিয়া ও মিউকাস অবিরাম ধূলিকণা ও 

জীবাণু আটকায় এবং ক্ষতিকর কণা হাচি ও কাশির মাধ্যমে বের করে 

নেয়। পাকস্থলিতে বিদ্যমান [| খাদ্যের সাথে আগত অণুজীব ধ্বংস 

করে। যোনীতে বিদ্যমান মিথোজীবি ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড 

উৎপন্ন করে অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করে। লালা, অশু, মৃত্র ও ঘাম.এ 

বিদ্যমান লাইসোজাইম এনজাইম দেহে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর 

জীবাণু ধ্বংস করে। আবার ক্ষতস্থানে দূত রন্ততঞ্ঞনের মাধ্যমে দেহে 

অণুজীব প্রবেশ রোধ হয়। বহিঃকর্ণের সিরুমেন বহিরাগত কণাসমূহকে 

আটকে খইলে পরিণত করে। 

এভাবেই দেহের বাইরের অঙ্ঞাসমূহের মাধ্যমে ভৌত-রাসায়নিক 

প্রতিবন্ধক গড়ে উঠে এবং দেহ প্রাথমিকভাবে রোগ-জীবাণুর হাত থেকে 

রক্ষা পায়। 


[্র উদ্দীপকে উদ্িখিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল 
বিশেষ ভুমিকা রাখে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো : 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ₹15000138হ তিন ধরনের কাজ করে থাকে । যথা- 
8189088০ ক্ষণপদের মতো গঠন সৃষ্টি করে জীবাণুকে ফ্যাগোসোম 
নামক গহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলে পরবীতে লাইসোসোমের সাথে 
একীভূত হয় যা £:8891/599017 গঠন করে। লাইসোসোমের, 
আ্যানজাইম ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। ম্যাক্রোফেজ 11./7019০5৩ 
কে ব্যাকটেরিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে থাকে । 
নিউট্রোফিল তিনটি প্রধান উপায়ে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কাজ করে 
থাকে । যেমন_ 

এরা অপসোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় অপসোনিন প্রোটিনের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে 
প্রবেশিত জীবাগুকে চিহ্নিত করে । ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজম জীবাণু দ্বারা 
পরিপাকের. দ্রবণীয় অংশ শোষণ করে এবং জীবাপুকে মেরে ফেলে। 
নিউট্রোফিল সাইটোকাইন নিঃসৃত করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। 
নিউট্রোফিল প্রোটিন ও ক্রোমাটিনের সমন্বয়ে 1৩/7001] 2420511018 
নাথ বা, বি্লাও নামক ফীদ তৈরি করে যা ছাকনির মতো কাজ করে 
ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ ও ধ্বংস করে ফেলে। 


ছুত্রেুতু্র জন্মের পর বিভিন্ন রোগের টিকার জন্য যেমন আমাদের 
দেহে এক ধরনের অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়। তেমনি জন্মের সময়ও 
আমাদের দেহে প্রাকৃতিকভাবে এক ধরনের অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়। 
/চরালি এম এম. ॥ছিটি কলেজ বা) 
ক, 24০0৩ কী? ১ 
খ. মানবদেহের অক্রিয় প্রতিরক্ষা বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনা সৃষ্টিকারী পদার্থাটির গঠন বর্ণনা 
করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অনাক্রম্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৩২ নংপ্রশ্নের উত্তর 
সর আ্যান্টিবডি যে অংশ দ্বারা আান্টিজেনের সাথে তালাচাবি পদ্ধতিতে 
সংযুক্ত হয় তাই হলো ৮৪/810701 
সু অক্রিয় প্রতিরক্ষা এক ধরনের অর্জিত প্রতিরক্ষা। এই প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থায় জীবাণু প্রতিরোধের জন্য ত্যান্টিবডি এক দেহ থেকে অন্য 
দেহে প্রবেশ করানো হয়। অক্রিয় প্রতিরক্ষা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে 
অর্জিত হতে পারে। যেমন- মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় মাতৃদেহ হতে 
অর্জিত 180 শিশুকে প্রতিরক্ষা দেয়। আবার বিভিন্ন রকম প্রতিষেধক 
ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করিয়ে নিদিষ্টি জীবাণুর বিরুদ্ধে 
প্রতিরক্ষা স্তর তৈরি করা হয়। 


[ু উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি অর্থাৎ টিকা দানের মাধ্যমে আমাদের 
দেহে অনাক্রমাতার সৃষ্টিকারী পদার্থাটি হলো জ্যান্টিবডি। নিচে 
ত্যান্টিবডির গঠন বর্ণনা করা হলো: 

সকল ধরনের ত্যান্টিবডির একটি সাধারণ গঠন থাকে। এটি চারটি 
পলিপেপটাইড শিকল নিয়ে গঠিত। এদের দুটি শিকল দৈর্ঘ্যে ছোট এবং 
দুটি বড়। ছোট ও বড় আকৃতির 'শিকলদের যথাক্রমে হালকা ও ভারী 
শিকল বলা হয়। প্রতিটি শিকলের দুটি নিদিষ্ট অংশ আছে। একটি অংশ 
স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল, এদের 0. ও 0% হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 
অপর অংশটি অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল, এদের ৬. ও ৬% হিসেবে 
চিহ্নিত করা হয়। ছোট ও হালকা পলিপেপটাইড প্রায় 220টি আ্যামিনো 
এসিড নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে বড় ও ভারীগুলোতে থাকে 440টি। 
চারটি পলিপেপটাইড শিকল পরস্পর ডাইসালফাইড বন্ধনী ছ্থারা 


পাশাপাশি যুক্ত হয়ে % আকৃতির ত্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিন সৃষ্টি 
করে। % আকৃতির আান্টিবডি অণুর দীর্ঘ দণ্ডাকৃতির অংশটি কেবল ভারী 
পলিপেপটাইড শিকলের স্থায়ী অংশ দ্বারা গঠিত, যাকে চ€ অঞ্চল 
বলে । অপরদিকে % এর প্রসারিত দুই বাহু উভয় ধরনের পলিপেপটাইড 
শিকল দ্বারা গঠিত হয় যাকে 1৫০ অঞ্চল বলে। ত্যান্টিবডির % যে অংশ 
দ্বারা আ্যান্টিজেনের সাথে যুস্ত হয় তাকে প্যারাটোপ বলে। 
চুন উদ্দীপকে দুটি অনাক্রমতাকে উন্লেখ করা হয়েছে। জন্মের সময় 
মানুষের দেহ যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে তাকে সহজাত প্রতিরক্ষা বলে। 
অপরদিকে টিকার মাধ্যমে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয় তাকে অর্জিত 
প্রতিরক্ষা বলে। এদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিচে দেয়া হলো_ 
সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি 
নিদদিষ্ট। অন্যদিকে অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি বিশেষ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নিয়ে এটি গঠিত। সহজাত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোষ নিয়ন্ত্রিত হলেও অর্জিত প্রতিরক্ষা কোষ, 
কোষরস ও ইন্টারফেরন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সহজীত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
জিনগত স্বরূপ এর উপর সৃষ্ট। কিন্তু অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
ূরবস্থৃতিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্ট । এভাবে সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হতে 
অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা করা যায়। দুই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার 
মধ্যে গঠনগত এবং উপাদানগত পার্থক্য থাকলেও এদের কাজ একই 
আর তা হলো দেহের রোগ-প্রতিরোধ করা। সহজাত প্রতিরক্ষার 
পাশাপাশি অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি কাজ করে তবে অনেক ধরনের 
রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। 
নু ্র আ্যান্টিজেন _৯ 9 লিস্ফোসাইট -৯ লিস্ফোবরাস্ট -৯ 
গ্লাজমাকোষ _৯ [5] /চরকানি হরগঙগা কলেজ গদি 
ক. স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিন্ডে কোন ধরনের আ্যান্টিজেন থাকে? ১ 
খ, লিস্ফোসাইটকে স্মৃতিকোষ বলা হয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকের / অংশের কর্মকৌশল বর্ণনা করো। তি 
ঘ. উদ্দীপকের /. অংশ পরজীবী বিৰুদ্ধে যে. প্রতিরক্ষা প্রদর্শন 
করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর ন্যয় প্রাণির হর্থপন্তে প্রাপ্ত আন্টিজেন কার্ডিওলিপিন ধরনের । 


চুর কিছু জমা রাখা এবং প্রয়োজনে তা স্মরণ করার ক্ষমতাকে স্মৃতি 
বলে। লিম্ফোসাইট কোষগুলো সারাদেহে সংবহিত হয়ে অনুপ্রবেশকারী 
জীবাণু খুঁজে বেড়ায় এবং আগের কথা মনে রেখে দূত জীবাণু ধ্বংসে 
কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এজন্য লিদ্ফোসাইটকে স্মৃতিকোষ বলা 
হয়। 

[তু উদ্দীপকের 4 অংশ হলো ত্যান্টিবডি। 

প্লাজমা কোষ থেকে ত্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। ত্যান্টিবডির গড়ন দেখতে 
*% আকৃতির মতো। এই * আকৃতির শীর্ষদেশ দুটিতে আান্টিজেনকে 
আবদ্ধ করার নিদিষ্ট অংশ রয়েছে। এ নির্দিষ্ট অংশটি বহিরাগত 
ত্যান্টিজেনের সাথে বা জীবাণুর প্লাজমামেমব্রেনের আযান্টিজেন ধমী 
যৌগের সাথে রাসীয়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। 
ফলে ত্যান্টিজেনটি বা জীবাণু অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং মানবদেহের 
কোনো ক্ষতি করতে পারে না। মানবদেহে 18/. 189, 188, 120 &. 
1৫ নামের যে পাচ ধরনের ত্যান্টিবডি পাওয়া যায় তা দেহের বিভিন্ন 
অংশে নানা কৌশলে ্যান্টিজেন তথা জীবাণুর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়ে 
এদেরকে অকার্যকর বা ধ্বংস করে। আ্যান্টিবডি ত্যান্টিজেন-আ্যান্টিবডি 
"লক, এন্ড কি' কিক্রিয়ায় জীবাণুর কোষকে জমাট বাধায়, অধঃক্ষেপণ 
করে, প্রশমন করে অথবা বিশ্লিষ্টকরণ করে । 


1717. 


[ঝর উদ্দীপকের & অংশ হলো ত্যান্টিবডি। 

বিভিন্ন আ্যান্টিবডি ধারাবাহিক ও সম্মিলিত কৌশল অবলম্বন করে মানৰ 
দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অটুট রাখতে সচেম্ট থাকে। প্রত্যেক 
ত্যান্টিবডির পরিবর্তনশীল অংশে দুটি করে সদৃশ ত্যান্টিজেন-বীধন স্থল 
আছে। এ বাধনস্থল সুনির্দিষ্ট আন্টিজেন চিহ্নিত করে “লক ত্যান্ড কি' 
পদ্ধতিতে আটকে ত্যান্টিবডি ত্যান্টিজেন কমপ্লেক্স গঠন করে। 
এভাবে সৃষ্ট অসংখ্য কমপ্লেক্স পু্জীভূত হয়ে অন্যান্য ত্যান্টিবডির 
আক্রমণের শিকার হয়, ফলে মানবদেহের প্রতিরক্ষা সচল থাকে। কিছু 
আ্যান্টিবডি,দ্রবণীয় আ্যান্টিজেনের সঙ্গে বন্ধনের ফলে বড় বড় কণায় 
পরিণত ও অধগক্ষিপ্ত হয়। এসব কণা তখন সহজেই ম্যাক্রোফেজের 
শিকারে পরিণত হয়। অনেক সময় দেহে অনুপ্রবেশিত জীবাণু বিষাস্ত 
পদার্থ উৎপন্ন করে। কিছু আ্যান্টিবডি এসব পদার্থের সাথে যুস্ত হয়ে 
বিষাল্তময়তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। একটি জীবাণুর গায়ে যেখানে 
আান্টিবডিগুলো যুন্ত থাকে সেখানে কিছু রন্ত প্রোটিনও জমা হয়। এসব 
ধোটিনের কিছু হচ্ছে আযানজাইম। আ্যানজাইমের কর্মকান্ডে জীবাণু 
বিশ্লিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়। 


ক. ১ 
খ. অক্রিয় প্রতিরক্ষা বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের /২ অংশের গঠন বর্ণনা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের / অংশের প্রতিরক্ষা কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪ 

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছু্তু টারফেরন হলো উচ্চ আনবিক ভর বিশিষ্ট এক ধরনের প্রোটিন যা 
কোষে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করে । 
চুর জীবাণু প্রতিরোধের জনা দেহ যখন অন্য দেহ হতে আান্টিবড গ্রহণ 
করে এনাক্রম্যতা লাভ করে, তখন সেই অবস্থাই হলো অ্রিয় প্রতিরক্ষা 
ধা পরোক্ষ প্রতিরক্ষা । পরোক্ষ বা অক্রিয় প্রতিরক্ষা প্রাকৃতিক ৰা কৃত্রিম 
উপায়ে অর্জিত হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে 
তখন অমরার মাধ্যমে এবং ভূমিষ্ট হবার পর মাতৃদুগ্ধের কলোস্ট্রাম এর 
মাধ্যমে আ্ান্টিবডি. গ্রহণ করে। আবার কৃত্রিমভাবে প্রতিষেধক, 
আযান্টিবডি, ভ্যাকসিনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। 

স্তর উদ্দীপকে উন্নিখিত /. হলো আ্যান্টিবডি। ৪ লিচ্ফোসাইট প্রাজমা 

কোষে বিভন্ত হয় এবং প্লাজমা কোষ থেকে ত্যান্টিবডি উৎপল্প হয়। নিচে 

ত্যান্টিবডির গঠন বর্ণনা করা হলো-_ 

সৃজনশীল ৫ 'গ' নং ্র্নো্তরের অনুরূপ । 


উদ্দীপকে উদ্লিখিত '/' হলো আ্যান্টিবডি যা জীবাণু বা আ্যান্টিজেনকে রি 


অকার্যকর করে দেহকে রোগমুস্ত রাখে । 

আ্যান্টিবডির প্যারাটোপ নামক নির্দিষ্ট অংশ বহিরাগত আ্যান্টিজেন বা 

জীবাণুর প্লাজমামেমব্রেন এর ত্যান্টিজেনধর্মী যৌগের সাথে রাসায়নিক 

বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে জীবাণুকে অকার্যকর করে। এভাবে 

আ্যান্টিবডির প্রত্যক্ষ ক্রিযায় নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহ ঘটে ই 

1. আ্যান্টিবডি একাধিক জীবাণুর আ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
এদেরকে স্তুপীকৃত করে । 

॥. বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ দ্রবীভূত না হয়ে অধক্ষিপ্ত হয়। 

1. আ্যান্টিবডি ত্যান্টিজেনধর্মী জীবাণুর বিষা্ত স্থানকে আবৃত করে 
প্রশমন করে। 

1%. অনেক সময় ত্যান্টিবডি সরাসরি জীবাণুর বিল্লিকে আক্রমণ করে 
তাকে ছিন্ন বা বিপ্লিষ্ট করে। 
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৬. ত্যান্টিবডি জীবাণুর উপরিতলকে আক্রমণ করায় এরা পরিবর্তিত 
হয়। এই পরিবর্তিত জীবাণুকে রস্তের নিউট্রোফিল ও দেহের 
অন্যান্য ম্যাক্রোফেজ আগ্রাসনের মাধ্যমে বিনষ্ট করে। একে 
অপসোনাইজেশন বলে। 

এভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের আ্যান্টিবডি ক্ষতিকর 

অপুজীবের ত্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং 

দেহকে প্রতিরক্ষা করে। 


1 
0 
/দামগঞ্জ সরকারি কলেজ 
ক. আনাক্রম্যতা কী? ১ 
খ. সহজাত আচরণ বলতে কি বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের গঠনটি কীভাবে অনুজীবের বিরুদ্ে ক্রিয়াশীল হয়_ 


ব্যাখ্যা কর। তি 
ঘ. স্মৃতি কোষ উদ্দীপকের গঠনটিকে আরও ক্রিয়াশীল হতে 
সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সপক্ষে যুক্তি দেখাও । ৪ 
৩৫ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুমু রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ও বিজাতীয় পদার্থের বিরুদ্ধে দেহ যে 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাই হলো অনাক্রম্যতা। 
চুন াণীরা যেসব আচরণ প্রকৃতিগতভাবে অর্জন করে তাই সহজাত 
আচরণ । এ ধরনের আচরণের জন্য প্রাণীর কোনো রকম শিক্ষা নেবার 
বা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন পড়ে না। জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য প্রাণী জন্মগতভাবে অর্জিত এ ধরনের সহজাত আচরণ 
করে থাকে। 
ছু উদ্দীপকে উদ্লিখিত উপাদানটি হলো আ্যান্টিবডি। আ্যান্টিবডি তিনটি 
উপায়ে মানবদেহে প্রবেশকৃত অনুজীবের বিরুদ্ধে কাজ করে_ 
প্রথমত, ত্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ, যা রোগ সৃষ্টিকারী 
বহিরাগত অণুজীবকে সরাসরি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করার অন্যতম 
প্রধান কার্যপদ্ধতি। ৩টি উপায়ে আ্যান্টিবডি প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা 
করে। 
সুপীকরণ ; এক্ষেত্রে আ্যান্টিবডি একাধিক জীবাণুর আ্যান্টিজেনের সাথে 
বিক্রিয়া ঘটিয়ে সুণীকরণ করে। 
অধঃক্ষেপণ : এক্ষেত্রে বিক্রিয়ালম্ধ পাদার্থ দ্রবীভূত না হয়ে অধঃক্ষিপ্ত 


॥ 
প্রশমন : এ উপায়ে আ্যান্টিজেনধর্মী জীবাণুর বিষান্ত স্থানকে ত্যান্টিবডি 
আবৃত করে। 

দ্বিতীয়ত, কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ যা, আ্যান্টিবডির কাজের ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন 
সক্রিয়করণের মাধ্যমে অপসোনাইজেশন, বিশ্লিষ্টকরণ, ভুপীকরণ, 
ভাইরাসের প্রশমন, কেমোট্যাক্সিস এবং মাস্টকোষ ও বেসোফিলের 
সক্রিয়করণের মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় রাখে। 

তৃতীয়ত, সংক্রামণের বিস্তার প্রতিরোধ যা, কিছু ত্যান্টিবডি বিশেষ করে 
না প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি ত্রান্ধিত করে। প্রদাহের কারণে ক্ষতস্থানের 
এমন পরিবর্তন ঘটে যার ফলে বহিরাগত জীবাণু আর ছড়াতে পারে না। 
উপরোক্ত পদ্ধতিতে ত্যান্টিবডি মানবদেহে অণুজীবের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল 
হয়ে শরীরকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে সুস্থ রাখে। 
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চুর উ্দীপকের গঠনটি হর্লো আ্ান্টিবডি। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় 
এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহে কোন জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে 
দুটি ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হলো সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে অনুপ্রবেশকারী 
জীবাণুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা সাড়া দান করা। দ্বিতীয়টি হলো 
অনুপ্রবেশকারীর কথা মনে রাখা । যেসব কোষ অনুপ্রবেশকারীর কথা 
মনে রাখে তাদেরকে স্মৃতি কোষ বলে। স্মৃতি কোষ হলো লিম্ফোসাইট 
নামক অদানাদার শ্বেত রন্ত কণিকা। এরা দু ধরনের: 7" -লিম্ফোসাইট 
ম-লিদ্ফোসাইট । এদের মধ্যে ৪ লিদ্ফোসাইট আ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। 
এদেরকে মেমোরি ট কোষ বলে। এদের প্রধান ভূমিকা হবে দেহের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে 
অনাক্রম্য করে তোলা । এভাবে গড়ে উঠে অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা । 
প্রথমবার কোন জীবাণু দেহে সংক্রমণ ঘটালে তার বিরুদ্ধে যে সাড়া 
গড়ে উঠে তাকে প্রাইমারি সাড়া বলে। আবারও যদি একই জীবাণু দ্বারা 
সংক্রমণ ঘটে তাহলে স্মৃতি কোষ দ্বারা দূত সেকেন্ডারি সাড়া গঠিত হয়। 
সাধারণত মেমোরি 9 কোষ মানবদেহের রক্ত প্রবাহে দীর্ঘদিন অতন্দ্র 
প্রহরীর মত সতর্ক থাকে, তবে কোন এন্টিবডি ক্ষরণ করেনা । কিন্তু 
সেকেন্ডারি সাড়ায় মেমোরি ৪ কোষ অতি দূত বিপুল সংখ্যক ত্যান্টিবডি 
ক্ষরণকারী কোষ সৃষ্টি করে। ফলে রন্ত প্রবাহে বিপুল পরিমাণ আ্যান্টিবডি 
উৎপন্ন হয় এবং দেহ রোগমুস্ত হয়। 


ছয় 
/ল্গ লাই সু এভ ক্লে রা 
ক. ইমিওনোগ্লোবিউলিন কী? ১ 
খ. অপসোনাইজেশন বলতে কি বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের চিত্রটির গঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি যে পর্যায়ের তার গুরুত্ব 
আলোচনা কর। ৪ 


৩৬ রং ্রশ্নের উত্তর 
চুন্নু দেহের অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে উৎপন্ন গ্লাইকোপ্রোটিনধ্মী 
এবং রোগ সৃষ্টিকারী ত্যান্টিজেন ধ্বংসকারী আ্যান্টিবডি হলো 
ইমিওনোগ্সোবিউলিন। 
মুর ব্যাকটেরিয়ার দেহপ্রাটীরে অপসোনিন সংলগ্ন হয়ে অনুপ্রবেশিত 
ব্যাকটেরিয়াকে চিহ্নিত করার--প্রক্রিয়াই হলো অপসোনাইজেশন প্রক্রিয়া 
এভাবে কম সময়ে শতগুণ বেশি সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া গ্রাসে 
ফ্যাগোসাইটগুলো ভূমিকা পালন করে। 
[জু উদ্দীপকের চিত্রটি হলো ত্যান্টিবডি। নিচে ত্যান্টিবডির গঠন বর্ণনা 
করা হলো; 
সৃজনশীল ৫ 'গ' নং ্রশ্নোত্তরের দ্রষ্টব্য । 
ছু উদীপকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি প্রতিরক্ষার ৩য় স্তর। সহজাত ও 
অর্জিত প্রতিরক্ষার মাধ্যমে ওয় প্রতিরক্ষা স্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । 
এটি সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা নামে দুটি স্তরে বিভক্ত । 
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মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা অমরার মাধ্যমে প্রান্ত ও জন্মের সময় হতে 
আজীবন উপস্থিত থাকে এবং প্রতিরক্ষায় দ্রুত কার্যকর হয় তাকে 
সহজাত প্রতিরক্ষা বলে। এটি নন-স্পেসিফিক ইমিউনিটি। এটি জীবের 
বংশগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি নিদিষ্টি। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
কোষ নিয়ন্ত্রিত। ইহা আবার তিন ধরনের হয়। যথা: প্রজাতিগত, 
গোস্ঠীগত ও ব্যক্তিগত অনাক্রমতা। বিভিন্ন ধরনের সহজাত মারণকোষ, 
ইন্টারফেরন, সহজীবী ব্যাকটেরিয়া এবং কমপ্লিমেন্ট এখানে কার্যকরী 
ভূমিকা রাখে । 
মানব দেহে বে রতি বাহসথা জন্ম সদর থেকে মর, বরং জন্মের পর 
কোনো নিদিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ায় কিংবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের 
ফলে সৃষ্টি হয় তাকে ভর্জিত প্রতিরক্ষা বলে। ইহা স্পেসিফিক 
ইমিউনিটি। ইহা আবার দুই প্রকার । যথা: সক্রিয় এবং অক্রিয় প্রতিরক্ষা । 
সক্রিয় প্রতিরক্ষায় দেহকোষে উৎপন্ন ত্যান্টিবডি জীবাণু ধ্বংসে কাজটি 
করে। ইহা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুই ভাবেই সম্ভব। অক্রিয় প্রতিক্ষায় 
কোন ব্যন্তি বা প্রাণীর দেহ থেকে ত্যান্টিবডি অন্য ব্যস্তির দেহে প্রবেশ 
করানো হয়। ইহা প্রাকৃতিকভাবে (মায়ের শাল দুধ বা অমরার মাধ্যমে 
শিশুদের আ্যান্টিবডি প্রবেশ) এবং কৃত্রিম উপায়ে (টিকা) সম্ভব । এক্ষেত্রে 
মেমোরি কোষ কোন রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্মরণ করে রাখে, 
পরবর্তীতে জীবাণু ধ্বংস করার জন্য । 
ছয়েব্ুতে মানুষকে সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া 
এমনকি তাদের প্রতি বিষ ও নানা প্রকার বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে করতে হয়। ণ' লিচ্ফোসাইট ও 9 লিম্ফোসাইট দেহের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । রোগ মুন্ত দেশ গড়তে 
ব্যাপক ও সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচীর বিকল্প নেই। 
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ক. 
খ. ইন্টারফেরন বলতে কি বুঝ? 
গ. দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উদ্দীপকের উল্লেখিত কোমালোর 
ভূমিকা উল্লেখ কর। ত 
ঘ. উদ্দীপকের শেষোস্ত উত্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু যেসকল জীবকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না তাই 
অণুজীব । 
চু ইটারফেরন হলো ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিকারী গ্লাইকোপ্ধোটিন যা, 
প্রাণিকোষ ও ভাইরাসের মিথস্ক্িয়ায় উৎপন্ন হয়। জীবদেহের অভ্যন্তরে 
কোনো ভাইরাস অপুপ্রবেশ করলে কোষ আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত কোষ 
থেকে দ্রুত ইন্টারফেরন নিঃসৃত হয়ে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে 
ভাইরাসের বিভাজনকে প্রতিহত করে। া 
[তু উদ্দীপকে 1-লিদ্ফোসাইট ও ৪- লিম্ফোসাইট-এর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, যারা দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
থাকে। 
দেহে অণুজীব প্রবেশ করলে তথা ত্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তাকে 
ম্যাক্রোফেজ গ্রাস করে। গৃ-লিস্ফোসাইট ম্যাক্রোফেজযুস্ত আ্ান্টিজেনকে 
খ্রহণ করে লিম্ফোকাইনিন নামক এক প্রকারের এনজাইমের সাহায্যে 
তাদের ধ্বংস করে। ফলে দেহ রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। 
অন্যদিকে, জীবাণুর আক্রমণের ফলে রন্তে কোনো আ্যান্টিজেন প্রবেশ 
করলে ৪- লিদ্ফোসাইট সরাসরি তার সাথে যুক্ত হয়। ৪-লিদ্ফোসাইট 
কোষ অতঃপর আ্যান্টিজেনের প্রভাবে লিচ্ছোব্রাস্ট কোষে পরিণত হয়ে 
প্লাজমা কোষ তৈরি করে। এরুপ প্লাজমা কোষ ইমিউনোগ্লোবিন বা 
আ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে, যা দেহে রোগ সৃষ্টিকারী অপুজীবকে সহজেই 
ধ্বংস করে থাকে। 
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[ঝর প্রতিনিয়ত মানুষ বিভির্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। দরিদ্র 
দেশগুলোতে রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। 
বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। কোনো রোগ 
প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো রোগ জীবাণু থেকে তৈরি যে উপাদান 
প্রাণিদেহে প্রবেশ করালে দেহে এ একই জীবাণু বা নিকট সম্পর্কিত 
রোগ জীবাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে 
টিকা বলে। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়েছে 
বিভিন্ন রোগের টিকা। হাম, ইনফ্ুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, 
ধনুষ্টংকার, ঝুপিংকাশি, জলাতঙ্ক, পোলিও প্রভৃতি রোগে প্রতিনিয়ত 
বহ্ুলোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে এসব রোগের টিকা বা প্রতিষেধক 
তৈরি হয়েছে। রোগ সৃষ্টি হওয়ার পর তার চিকিৎসা নেওয়ার চেয়ে রোগ 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা সর্বোত্তম। আর এ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রধান এবং 
প্রথম পদক্ষেপ হলো ব্যাপক ও সমস্থিত টিকাদান কর্মসূচি। নিদিষ্ট 
সময়ে ব্যাপকভাবে টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের 
রোগ প্রতিহত করা সম্ভব। ঠিক তেমনিভাবে রোগমুক্ত বাংলাদেশ 
গড়তেও এ কর্ণৃসূচির বিকল্প নেই। 
ছুদ্রেবুু্টু বাড়ির চারিদিকের ওয়ালের ন্যায় আমাদের দেহকে ঘিরে 
রয়েছে এক বিশেষ ধরনের প্রতিরক্ষা দেওয়াল। জীবাণু দেহে প্রবেশ 
করলে রন্ত তৈরী করে এক বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তা সত্বেও রোগ 
মুস্ত দেহ গঠনে ভ্যার্সিনের বিকল্প নেই। 
/বাং্লােগ নালা সামিটে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ উঠান! 
ক. আ্যান্টিবডি কি? ১ 
খ. ফ্যাগোসাইটোসিস বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. দেহকে ঘিরে অবস্থিত উদ্দীপকের প্রতিরক্ষা দেওয়ালের 
ভূমিকা উল্লেখ কর। 
ঘ উীপকের উ্েখিত পেত লাইনটির যথা নিপণ কর 8 
৩৮ নং ্রশ্নের উত্তর 
ত্র দেহের প্রতিরক্ষা তন্ত্র থেকে উৎপরন এক ধরনের দ্রবণীয় 
গ্লাইকোপ্রোটিন যা রোগব্যাধি সৃষ্টিকারী নিদিষ্টি আ্ান্টিজেনকে ধ্বংস 
করে তাই হলো আ্যান্টিবডি। 
[চুর যে প্রক্রিয়ায় খেত রন্তকণিকা ক্ষণপদের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করে 
তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে। এ প্রক্রিয়ায় শুরুতে ম্যাক্রোফেজ ক্ষণপদ 
সৃষ্টি করে জীবাগুকে ঘিরে ধরে একটি গহ্বরর বা ফ্যাগোসোমে আবদ্ধ 
করে ফেলে। পরবর্তীতে লাইসোসোম ফ্যাগোসোমের সাথে মিশে গিয়ে 
ফ্যাগোলাইসোজোম গঠন করে। লাইসোসোমের এনজাইম 
ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। 
[জ দেহকে ঘিরে প্রতিরক্ষা দেওয়াল বলতে ত্বককে বোঝানো হয়েছে। 
ত্বক মানবদেহের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচে তা বিশ্লেষণ 
করা হলো_ 
মানবদেহে তুকের তিনটি কার্যকরী স্তর রয়েছে। এগুলো হলো 
এপিডার্মিস, ডার্মিস ও হাইপোডার্মিস। দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গা হচ্ছে 
তৃক। ত্বক জীবাণুকে দেহের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেয়। পানি ও 
পানিতে দ্রবীভূত যৌগের প্রতি অভেদ্যতা তৃকের এ প্রতিরক্ষা গুরুত্পর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ত্বক সূর্যরশ্ির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে 
আমাদের দেহকে রক্ষা করে। বাইরের ক্ষতিকর বস্তুর প্রবেশ প্রতিরোধ 
করা ছাড়াও তৃক কোষের শুষ্কতা রোধ করে কোষের ভেতরের অবস্থা 
স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। তৃকের যান্ত্রিক শত্তি ভেতরের ভার্মিস 
স্তরের কোলাজেন ও ইলাস্টিন প্রোটিনে তৈরি যোজক কলা নিয়ন্ত্রণ করে 
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| থাকে। জীবাণুর প্রতি যান্ত্রিক বাধা ছাড়া ত্বকের বিশেষ কিছু কোষ' 


জীবাণু ধ্বংসের কাজ করে থাকে। নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানী 180 79. 809০ 
(২০০৫) দেখিয়েছেন যে, তকে বিশেষ করে ডার্মিস স্তরে যে সব 
প্রকৃতির কোষ পাওয়া যায় তাদের অর্ধেকেরই জীবাণুর প্রতি 
প্রতিরক্ষামূলক কার্যকলাপ রয়েছে। এ ছাড়া তুকের সিবেসিয়াস গ্রন্থি 
হতে নিঃসৃত সিবাম উত্তম ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। 
মানবদেহের তিনস্তরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তুক নন-স্পেসিফিক 
রাসায়নিক ও গাঠনিক বাহ্যিক তলীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। 
চুত্তু উদীীপকের শেষোত্ত লাইনে রোগমুক্ত দেহ গঠনে ভ্যাক্সিন বা টিকার 
ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। 
যখন কোনো অণুজীব বা অণুজীবঘটিত পদার্থ শরীরে ঢুকিয়ে অনাক্রমাতা 
জাগানো হয় তখন তাকে টিকা বলে। টিকা বা ভ্যার্সিন অণুজীবকে 
এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে যাতে এরা জীবকোষে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে 
পারে না। কিন্তু রোগের বিরুদ্ধে আ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। সৃষ্ট ত্যান্টিবডি 
পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে এ জীবাণুর বৃদ্ধি 
প্রতিহত করে এবং স্থায়ীভাবে রোগসৃষ্টির কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। 
প্রকৃতিগতভাবে যেহেতু প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনাক্রম্যতা দেখা যায়, সে 
কারণে অনাক্রম্যতাকে সজাগ রাখার কৌশলই মানুষকে অনেক রোগের 
আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারে। বিশেষত যেসব রোগের কারণ কোনো 
না কোনো অণুজীব এবং যেসব রোগ ছোঁয়াচে ও মহামারীরূপে 
মানবসমাজে বিস্তার লাভ করে তাদের দমন বা রোধ করতে টিকার 
কোনো বিকল্প নেই। মানুষের ছয়টি রোগের টিকা এখন সহজ প্রাপ্য । 
এগুলো হলো-_ ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টডকার, পোলিও, হাম ও 
৩] যঙ্ষা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (৬10) এর অণুজীবঘটিত রিপোর্ট অনুযায়ী 
জন্মের পর শিশুকে নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনলে 
তারা. দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে রক্ষা পাবে। এজন্য ৯10 বিশ্বব্যাপী 
ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সমাজের প্রতিটি শিশুকে যদি 
ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আনা যায় তবে সমাজ জীবনেও এসব রোগ 
আর মহামারীর কারণ হয়ে উঠবে না। ॥ 
কাজেই রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো টিকা প্রদান করা 
যা আজকের পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত একটি পম্থা। 
ছত্রেব্ুতুত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত প্রবেশ 
করে অগনিত জীবাগু। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর ভেদ করে দেহে প্রবেশ 
করলেও তৃতীয় স্তরের তীব্র বাধার মুখোমুখি হতে হয়। এ স্তর এক 
জটিল প্রক্রিয়ায় আন্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে রোগজীবাণু ধ্বংস করে । 
এ ছাড়াও স্মৃতিকোষ উৎপাদনের মাধ্যমে পরবর্তীতে জীবাণুর আক্রমণ 
প্রতিহত করে। পিল সরকারি মহল? কলেজে 
ক. অপসোনিন কী? ১ 
খ. ভারী শৃঙ্খলের উপর ভিত্তি করে ত্যান্টিবডি কয় প্রকার ও কি 
কি? ২ 
গ. উদ্দীপকের যে “জটিল প্রক্রিয়ার" কথা বলা হয়েছে তার বর্ণনা 
দাও। ঙ 
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যে যে কোষের কথা বলা হয়েছে তা কি 
ভাবে দেহকে রক্ষা করে? ৪ 
৩৯ নং ্রশ্নের-উত্তর 
ছুম্র অপসোনিন হলো কমগ্লিমেন্ট প্রোটিন যা অনুগ্রবেশিত ব্যাকটেরিয়া 
চিহ্নিত করে। 
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ভর শূঙ্খলের ওপর ভিত্তি করে ভ্যান্টিবডিপীচ প্রকার । 
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চু উীপকের জটিল প্রিযাটি হলো আযান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে 
রোগজীবাণু ধ্বংস করা। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এটি গুরুত্বপূর্ণ 
ডুমিকা পালন করে । দেহে কোনো জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে দুইটি ঘটনা 
ঘটে। প্রথমটি হলো সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর 
বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্ষায় সাড়া প্রদান করা। দ্বিতীয়টি হলো 
অপুপ্রবেশকারীর কথা মনে রাখা । এদের প্রধান ভূমিকা দেহের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে অথুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য 
করে তোলা। প্রথমবার জীবাণু সংক্রমণ ঘটানোর পর একই জীবাণু যদি 
দ্বিতীয়বার সংক্রমণ ঘটায় তাহলে স্মৃতিকোষ দেহে বিপুল সংখ্যক 


ত্যান্টিবডি ক্ষরণকারী কোষ সৃষ্টি করে। ফলে রন্তে বিপুল পরিমাণ |- 


ত্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। ত্যান্টিবডির গড়ন দেখতে % আকৃতির মতো। 
এই % আকৃতির শীর্ষদেশ দুটিতে জীবাগুকে আবদ্ধ করার নিদিষ্ট অংশ 
রয়েছে। এ নির্দিষ্ট অংশে জীবাণু আবদ্ধ হয়ে যায় এবং মানবদেহের 
কোনো ক্ষতি করতে পারেনা। পাচ ধরনের ত্যান্টিবডি দেহের বিভিন্ন 
অংশে নানা কৌশলে জীবাণুর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়ে এদেরকে 
অকার্যকর বা ধ্বংস করে। 

[ত্র উদ্দীপকের শেষ বাক্যে স্মৃতিকোষ উৎপাদনের মাধ্যমে পরবর্তীতে 
জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে। 

স্মৃতি কোষগুলো হচ্ছে 9 1.710700)৩ ধরনের কোষ। প্রথমবার 
জীবাণুর আক্রমণে জীবাণুর দেহে যেসব ত্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, স্মৃতি কোষ সেসব আযাস্টিজেনকে শনান্তকরণ 
করার প্রক্রিয়া কোষে রেখে দেয়।.এসব কোষ পরবর্তীতে মাইটোসিস 
প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে কোষভাণ্ডার তৈরি করে। দেহে সংরক্ষিত এসব 
কোষ 1/1101/ হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে কোনো জীবাণু দেহে 
ঢোকামাত্রই তাকে শনান্তকরণ ও ধ্বংস করার পাশাপাশি জীবাণুর 
আগমন বার্তা পুরো দেহে ছড়িয়ে দেয়। এসব কোষ রন্তরস ও লসিকার 
মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেহে কার্যকর থারে। এব্‌প কোষের 
ত্যান্টিবডি ত্যান্টিজেনকে সংবন্ধনের মাধ্যমে নিষ্কিয় করে অথবা 
ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। ফলে দেহ ভাইরাস, 
ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু ঘটিত রোগ থেকে রক্ষা পায়। রর 
স্মতিকোষ দেহে একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলে। ্ 
ছত্েবুতু ৮ এমন এক ধরনের প্রোটিন যা বাইরে থেকে দেহে 
অনুপ্রবেশকারী বস্তুকে চিনতে পারে । ইহা দেহের প্রধান রক্ষণাবেক্ষণের 
হাতিয়ার, ইহা রক্তের সক্রিয় ৪ লিস্ফোসাইট হতে উৎপন হয় । 


সকার লা ল্য কাস 
ক, অপসোনাইজেশন কী? ১ 
খ. প্রদাহ হয় কেন? 
গ. উদ্দীপকের ৮ এর প্রকারভেদ.আলোচনা কর। 
ঘ. 7 কীভাবে জীবাণু ধ্বংস করে-বিশ্লেষণ কর। 
৪০ নং প্রশ্নের উত্তর 
ফ্যাগোসাইটিক শ্বেতকণিকার অপসোনিন প্রোটিনের মাধ্যমে 
সক্রিয়ভাবে প্রবেশিত জীবাণুকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া অপসোনাইজেশন। 


২. 
ত 
৪ 


ছুগ্রু টিস্যুর কোনো ধরনে ক্ষতি হলে শুরুতে ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায়, 
পরে গরম হয় ও ফুলে যায় এবং সবশেষে ব্যথার প্রকাশ ঘটে যা প্রদাহ 
নামে পরিচিত। অধিক রন্ত ক্ষতস্থানে প্রবাহিত হলে তাপমাত্রা বেড়ে 
গিয়ে কৈশিক নালির ডেদ্যতা বেড়ে যায় এবং শ্বেত রন্ত কণিকা কৈশিক 
নালির প্রাচীর ভেদ করে ক্ষতস্থানে যায় ফলে ক্ষতস্থানে ফুলে উঠে। 
শ্বেতর্ত কণিকা রোগ সৃষ্টির জীবাণু, বিষাত্ত পদার্থ ও মৃত কোষ ভক্ষণ 
শুরু করে । এভাবে ক্ষতস্থানটি বেদনা দায়ক হয়ে প্রদাহের সৃষ্টি করে। 

[ুন্্ু উদ্দীপকে ৮ ছারা আ্যান্টিবডি-কে নির্দেশ করা হয়েছে। আ্যান্টিবডিকে 

নিম্নরূপ পাচটি শ্রেণিতে বিভন্ত করা হয়। 

৮ ইমিউনোগ্লোবিউলিন 3 080) : দেহের মোট ইমিউনোগ্লোবিউলিনের 

৭৫% 180 রম্ত, লসিকা, অস্ত্র ও টিস্যু তরলে বিস্তুত 180 কমপ্লিমেন্ট 

সিস্টেমকে সক্রিয় করে এবং অনেক বিষাস্ত পদার্থকে প্রশমিত করে। 

॥.. ইমিউনোগ্লোবিউলিন &1 (8১1) : দেহের মোট 18-এর ৫-১০% 
1৪41 18 রন্ত ও লসিকায় পাওয়া যায়। এটি কমগ্লিমেন্ট 
সিস্টেমকে সক্রিয় করে এবং বহিরাগত কোষকে পরস্পরের সঙ্গে 
আসঞ্জিত করে দেয়। 

॥1. ইমিউনোগ্পোবিউলিন & (148) : দেহের মোট 18-র মধ্যে ১৫% 
হচ্ছে 18/। এধরনের আ্যান্টিবডি মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত থাকে ও 
অপুজীবকে প্রশমিত করে। 

1. ইমিউনোগ্লোবিউলিন 7) (18)) : দেহের মোট 1£-র মধ্যে ১%-এরও 
কম হচ্ছে 1। রন্তু, লসিকা ও লিদ্ফোসাইট ও 8-কোষে 181) 
পাওয়া যায়। 

%. ইমিউনোগ্লোবিউলিন £; (12) : দেহের মোট 1॥-র মধ্যে ০.১% 
হচ্ছে 186। ৪-কোষ, মাস্টকোষ ও বেসোফিলে 18 পাওয়া যায়। 
হিস্টামিন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে এটি প্রদাহ সাড়া সক্রিয় করে। 


মত্র উদ্দীপকের 7” অর্থাৎ আ্যান্টিবডির নিম্নরূপ প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় জীবাণু 

ধ্বংস হয়; 
রা ইস সউিজেতেরলানি ভিতর 
ভুপীকৃত করে। নর 

. তারপর 

1॥. আ্যান্টিবডি আান্টিজেন ধমী জীবাণুর বিষাস্ত স্থানকে আবৃত করে 
প্রশমিত করে। 

1%. আ্যান্টিবডি সরাসরি জীবাণুর বিল্লীকে আক্রমণ করে তাকে ছিন্ন ভিন্ন 
করে বিশিষ্উকরণ (513) ঘটায়। 

৬. জীবাণুর উপরিতলকে আক্রমনের ফলে এদের মধ্যে পরিবর্তন 
আসে। এই পরিবর্তিত জীবাণুকে রস্তের নিউট্রোফিল ও অন্যান্য 
ম্যাক্রোফেজ আগ্রাসনের মাধ্যমে বিনষ্ট করে অপসোনাইজেশন 
্রক্িয়ায়। 

. কিছু আ্যান্টিবডি, বিশেষ করে 18 প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি তুরান্িত 
করে ক্ষতস্থানের এমনভাবে পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে বহিরাগত 
জীবাণু আর ছড়াতে পারে না। এভাবে মাস্টকোষ ও বেসোফিলের 
ক্ষরণে প্রদাহ সৃষ্টি হয় জীবাণু সংক্রমনের বিস্তার রুদ্ধ করে দেয়। 

উপরোন্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন প্রকারের ত্যান্টিবডি 

বিভিন্ন কৌশলে জীবাণু ধ্বংস করে আমাদের দেহকে রোগমুস্ত রাখে। 


1717. 111 


ছু তক মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে কাজ করে। 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের ক্ষেত্রে এনজাইম, এসিড, ম্যাক্রোফেজ এবং 
নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা পালন করে । /লগগ গাবলীক সুভ্দ এ বলে চা 
ক. ভ্যাক্সিন কী? ১ 
খ. মোমোরি কোষ বলতে কী বুঝ? ২ 
"গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেহের প্রতিরক্ষার প্রথম স্তরের ভূমিকা 
ব্যাখ্যা কর। --৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উদ্লিখিত শেষের অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৪১ নং প্রশ্নের উত্তর 
দুরু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থেকে উৎপন্ন যে বনু ত্যান্টিজেনের মতো 
আচরণ করে দেহে ত্যান্টিবডি উৎপন্নে উদ্দীপনা যোগায় এবং বিভিন্ন 
রোগের বিরুদ্ধে দেহকে জুনাক্রম্য করে তোলে তাই ভ্যাক্সিন। 


চু মেমোর কোষ বা স্মৃতিকোষ হলো 1-লিম্ফোসাইট- ও ৪- 


লিদ্ফোসাইট জাত অদানাদার শ্বেত রন্তকণিকা। প্রথমবার জীবাণুর 
আক্রমণে দেহে জীবাণুর এন্টিজেনের বিরুদ্ধে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি 
হয় তা মেমোরি কোষ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে একই 
জীবাণু আক্রমণ করলে মেমোরি কোষ আ্যান্টিজেন শনান্ত করে এবং 
দেহে দীর্ঘ মেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 

[জু উ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ভ্তরের প্রতিরক্ষার কথা বলা হয়েছে। নিচে 
দেহের প্রতিরক্ষায় প্রথম স্তরের ভূমিকা দেওয়া হলো-_ 

প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা অঙ্ঞাগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে 
তৃক। ত্বক একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে, কারণ এটি 
1. গাঠনিকভাবে কেরাটিনময়, বায়ুরোধী, পানিরোধী ও অধিকাংশ 
পদার্থের প্রতি অভেদ্য। 

সবসময় প্রতিস্থাপিত হয়, 

॥॥. এসিডিক 9 এবং 

1৬, ঘাম গ্রন্থি ও স্বেদ গ্রন্থিযুক্ত। 


তৃকীয় গ্রশ্থি নিঃসৃত ঘাম ও তৈল ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিষস্বরূপ। তুকে 
বিদ্যমান মিথোজীবি অণুজীব সংক্রমক অণুজীবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তোলে। 

এছাড়া শ্বাসনালীতে বিদ্যমান সিলিয়া ও মিউকাস অবিরাম ধূলিকণা ও 
জীবাণু আটকায় এবং ক্ষতিকর কণা হাচি ও কাশির মাধ্যমে বের করে 
দেয়। পাকস্থলিতে বিদ্যমান 1101 খাদ্যের সাথে আগত অণুজীব ধ্বংস 
করে। যোনীতে বিদ্যমান মিথোজীবি ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড 
উৎপন্ন করে অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করে । লালা, অশ্রু, মূত্র ও ঘাম এ 
বিদ্যমান লাইসোজাইম এনজাইম দেহে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর 
জীবাণু ধ্বংস করে। আবার ক্ষতস্থানে দত রন্ততঞ্ঞনের মাধ্যমে দেহে 
অণুজীব প্রধেশ রোধ হয়। বহিঃকর্ণের সিরুমেন বহিরাগত কণাসমূহকে 
আটকে খইলে পরিণত করে। 


1717. 


এভাবেই দেহের বাইরের অজ্ঞাসমূহের মাধ্যমে ভৌত-রাসায়নিক 
প্রতিবন্ধক গড়ে উঠে এবং দেহ প্রাথমিকভাবে রোগ-জীবাণুর হাত থেকে 
রক্ষা পায়। 

ু্র উদ্দীপকে উদ্লিষিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এনজাইম, আ্যাসিড, 
ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিচে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হলো : 

মানুষের মুখের লালাতে পেপটাইড যৌগ (লাইসোজাইম) রয়েছে। এরা 
5/০০০০০4% 57815০০০০45, 184০7//45 ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া 
বিরোধী যৌগ। তবে যেসৰ ব্যাকটেরিয়া লালার আ্যানজাইম সহনশীল 
তারা পাকস্থলিতে পৌছালে পাকস্থলির 1701 আ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার 
সাইটোপ্লাজমের পানিকে বাইরে বের করে কোষ সংকুচিত করে 
ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। তাছাড়া পাকস্থলিতে প্রোটিনধ্মী যেসব 
আযানজাইম (যেমন পেপসিন) রয়েছে তারাও ব্যাকটেরিয়াকে মেরে 
ফেলে। যেসব ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলিতেও মারা যায় না তারা কষুদ্রান্রের 
প্যানেথ (১47০0) কোষ. হতে নিঃসৃত ব্যাকটেরিয়া বিরোধী 
পেপটাইডধমী আ্যানজাই ক্রিয়ায় মারা যায়। 

ব্যাকটেরিয়া ধবংসে 7180701088 তিন ধরনের কাজ করে থাকে । যথা- 
1140071886 ্ষণপদের মতো গঠন সৃষ্টি করে জীবাণুকে ফ্যাগোসোম 
নামক গহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলে পরবর্তীতে লাইসোসোমের সাথে 
একীভূত হয় যা 17880155050170 গঠন করে। লাইসোসোমের 
আযানজাইম ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। ম্যাক্রোফেজা 1-1.১7/090510 
কে ব্যাকটেরিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। 
নিউট্রোফিল তিনটি প্রধান উপায়ে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের. কাজ করে 
থাকে। যেমন_ 

এরা অপসোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় অপসোনিন প্রোটিনের মাধ্যমে 
সক্রিয়ভাবে প্রবেশিত জীবাুকে চিহ্নিত করে। ফ্যাগোসাইটের 
সাইটোপ্লাজম জীবাণু দ্বারা পরিপাকের দ্রবণীয় অংশ শোষণ করে এবং 
জীবাপুকে মেরে ফেলে। নিউন্রোফিল সাইটোকাইন নিঃসৃত করে 
ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। নিউট্রোফিল প্রোটিন ও ক্রোমাটিনের সমন্বয়ে 
13৩40010 8080০1101 [াঝ) বা, ৪79 নামক ফাদ তৈরি করে 
যা ছাকনির মতো কাজ করে ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ ও ধ্বংস করে 
ফেলে। 


ও) ইওসিনোফিল. দল লি্ফোসাইট 
৩১০. মেমোরি কোষ কী? (অনুধবন) [ঢাকা কলেজ, ঢাকা। 


৩০১,আমাদের দেহের ক্োগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ২ বিশেষ ধরনের লোহিত রস্ত কণিকা 
কতটি ভর রয়েছে? (লা) ও বিশেষ ধরনের স্বেত রন্ত কণিকা 
€ তিনটি ূ তু অনুঃিকা 
ভু পীচটি, ৪) নে নিডরেগ্সিয়া 
৩০২ কোন আট মানবদেহে পর রতি তের ৩১১, কোনটি ভতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্বশেষ অংশ 
অন্তর? (507) 15. বো-১৫| হিসেবে কাজ করে? (প্রয়োগ) 
পে রক ও পরিপাকথস্থি তথ ৩1৩ 0০] 
(1 এন্টিধডি গু তি 00০ 1-0ত1 মম 
৩০৩.কোনটিকে আত্ম -রোগজীবাণ নাশক অক্তা বলে? যি 
(শরণ) সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ, একা তে) 590/759%1-0॥ - 
ও জি ৩১২.্যান্টিবডির আকৃতি ইংরেজি কোন অক্ষরের 
ও) নাক ঞ্চে কান গু মতো? (আন) 
৩০৪.সিবেসিয়াস গ্রন্থি নিঃসৃত পদার্থের কাজ কী? ক্রি শি $. 
গরোগ) ৪; ৪% ৪ 
দোহর পানি নিষ্কাশন করা ৩১৩, দেহের প্রধান সৈনিক হিসেবে কাজ করে 
দেহের তাপ নিযগ্রণ ঝরা (কোনটি? (জান)(ব বে -১৫1 
দ্যাকটেরিয়। '্বংস করা ও) আন্টিজেন নর) অণন্টিবডি 
সে বন্ধে যুকোজের মারা নিযন্্রণ করা € প্রোটিন .৫) গ্লোবিউলিন ও 
৩০৫.মানবদেহে স্ব সৃষ্টিকারী যৌগসমহকে কী বলা 
হয়? (« পা ৩১৪, স্মৃতিকোষ গুলো কী ধরনের কোষ? (জান) 
জাতীয় কোষ 
ও ্লান্ডিন. শ মনোআ/নাইন ও ০00105 


€) 751719০০৩ জাতীয় কোষ 


লি) হিঃগা। নন ভে পাইরোজেন 
ও ও ১ ৪ ও € 1-1১7%1০০৩ জাতীয় কোষ 


৩০৬.যকৃতে বিদ্যমান ম্যাক্রোফেজ কোষকে কী বলা 


হয়? (আন) গু লেপ 1 
ঢ ওলার কোষ ৩১৫, স্মৃতিকোষ এর কোন এরিয়ায় 
রি রি কোষ বিভাজিত হয়ে ০০| 0০/০১ পপ (আন) 

) ডেবদ্রাইটিক কোষ তে ও মাইটোসিস 


প মাইক্রোগিয়া খা ও মিয়োসিস তে বাডিং 
৩০৭.কোনটিকে .দেহের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলা ৩১৬, দেহে জীন জেকগিন নোনা ক 
হয়? (জান) [সিরাজগঞ্জ সরকারি কথেজ, সিরাজগএ] ভি ম্যাক্রোফাজ এ) 72 ফাজ 


১ লোহিত কণিকাকে ৰ শটিক ম্যাক্রোফাজ। 
ও) শ্বেত কণিকাকে বি টিকার মূল উদ্দেশ্য। রগ 
ধা অপ্চক্রিকাকে এ রে বার ॥ 
ডি ও ভিলা আব মতিন-খসরু ডিত্রি ৭ 
৩০৮, কোনটি পুঁজ (০) সৃষ্টি করে? (আন) [বাংলাদেশ পে দেহ কোষ ও জনন কোষ 
ইতালি ও স্থৃতিকোষ ওঁ অপত্যকোষ 
৮৭ জী ৩১৮.একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য. (অনুধাবন) 
রক কলেজ, যশোর! 
চিত রন্তকণিকা ্ ॥. সারাজীবনের জন্য অনাক্রম্য করে তোলে 
& দেহকে সকল ধরনের: থেকে 
৩০৯.কৃমির লার্ভা এবং আ্যালার্জিক ত্যান্টিবডি ধ্বংস ্‌ঁ ০৯০ 
করে কোনটি? (আন) [ইনঞিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি নিচের কোনটি সঠিক? 
সুপ এও উবে, ঢাকা] ও 13৪ ১) 
ও মনোসাইট 9) নিউট্রিফিল 8৩ ভে ৮77 গু 


17171 


৩১৯.্যান্টিবডি জীবাণুকে ধ্বংস করে ___ (জনুখাবন) ও) ৯৪. ঞ অপুচক্রিকা ০] 


1. দলবদ্ধকরণ করে ৩২৬. উদ্দীপকের আলোকে প্রতিরক্ষার উপায়গুলো 
॥. ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় হচ্ছে (প্রয়োগ) |রা. বো.-১৫] 
ই ২. জীবাণুকে সক্তিয় করে 
৪1৩ ও... দিচের কোনটি সঠিকান 

৬২০ পের পিউ আলাজিক পিয়া কারী ভি 13৭ ৪1৩৮ 
আযান্টিবডিটি বিদ্যমান থাকে ___ (উচ্চতর দক্ষতা) দে) 7৪ নও) গা 
টা বর ॥ ফুসফুসীয় গহ্বরে উদ্দীপকটি পড়ে ৩২৭ ও ৩২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: 
দর সঠিক লালন একজন ক্যান্সারের রোগী। ডা্তার বলেছেন 
পলো ৪1৩7 আপনার রোগটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। আর 
ও 8৩77 .- 7৩৪ €) লালনের দেহে এক ধরনের বিশেষ কোষ আছে যা 


৯ আমদের কের কী ক কর 11 গুলোকে ধ্বংস করে |সরকারি কে. সি 


আই তেিত কালার ০4 করি বিশেষ 
কোষ - প্রয়োগ) [সরকারি কে. সি কলেজ, ঝিনাইদহ] 
1.8 7157198০০5৩ 
ম. 7157701005৩ 
৪7 1. 100-2] 
৩70৩ গু নিচের কোনটি সঠিক? 
৩২২,আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্ঞাটির কাজ ভে 1৩॥ শে ॥ 
__ (তয়োগ) ৪) 1391 7৩) ্) 
॥. ক্ষতিকর বনু দেহের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেয়া ৩২৮.উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্যান্সার শব্দের অর্থ কী? 
॥ কোষের আর্দ্রতা রোধ করা (অনুধাবন) সরকারি কে. সি কলেজ, ঝিনাইদহ 
॥. কোষের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ভে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ 
নিচের কোনটি সঠিক? ও) কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি 
19) ৪73 ও কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি 
৪) 0৩) 7,031 গু ভে কোষের বৃশ্ধি রোহিত করা 9 
৩২৩্বার ও প্রদাহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে স্তরে সৃষ্টি উদ্দীপকের আলোকে ৬২৯ ও ৩৩০ নং প্রশ্নের উত্তর 
আলো দাও। 
1. একটি অনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৈকত অনেক 'দিন টাইফয়েডে ভুগার পর সুস্থ হয়ে 
॥. সকল জীবাণুর প্রতি একই প্রতিক্রিয়া দেখায় গেল। কিন্তু তার আতঙ্ক এখনও কাটে নি। তখন 
বিকার তন ক ধর করি মেডিকেলে পড়ুয়া এক বন্ধু তাকে শান্তনা দিয়ে বললো 
রর এ রোগ তোমার একবার হয়েছে, আর হবে না। কারণ 
1৩৪ ভি তোমার শরীরে এক ধরনের এষ্টিবডি তৈরি হয়ে 
ও. আছে। 
৩২৯.সৈকতের দেহে কোন কোধটি রোগটির বিরুদ্ধে 


এন্টিবডি তৈরি করে রেখেছে? (খয়োগ) 

ও মায়োকোষ এ স্মৃতিকোষ 

ও) মাস্ট কোষ ও) হেপাটিক কোষ 
৩৩০.যে কোষটি হতে এন্টিবডি উৎপন্ন হয়েছে এটি 


ও 3) তে ৮9৩৪ গু - ভিক্চতর দক্ষতা) অজ 
উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২৫ ও ৩২৬ নংপর্নের উ্তর দাও: ্ম বত ও সস ৬ 
জীববিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে 'দেহের প্রতিক্ষায় রন্তের ন্ট 
ভূমিকা বোঝালেন। ॥. 7 -191৩9৩ ধরনের কোষ 
৩২৫.নিচের কোনটি উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট? ॥ ভা 
্ জব) রা. বো.-১৫] এ 

প্ প্রাজমা ও 9.০ 3১9৩ %। ভ 


অধ্যায়-১১: জিনতত্ত্ ও বিবর্তন 


ছয়েত্ুক মি. সোহেল একজন স্বাভাবিক পুরুষ। তিনি সম্প্রতি 
স্বাভাবিক (হিমোফিলিয়া বাহক) শীলা নামের মহিলার সাথে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে মি. রবিন ও মিসেস ফাতেমা উভয়ই 


জন্মগতভাবে মূক ও বধির । /%া বো ২০% 
ক. এপিস্ট্যাসিস কী? ১ 
খ. টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রস বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. মি. সোহেল ও মিসেস শীলা দম্পতির প্রথম বংশধরে 
»... ফিনোটাইপ অনুপাত ব্যাখ্যা করো। তি 
ঘ. সর সপ বিরহিত 

বিশ্লেষণ করো। 
১ নং ্রশ্নের উত্তর 


চুন একটি জিন যখন একটি নন আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে 
বাধা দেয়, উত্ত প্রক্রিয়াই হলো এপিস্ট্যাসিস। 

ছু £। বা চু: জনুর জীবের সাথে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছর লক্ষণ 
বিশিষ্ট জীবের যে ব্রুস করা হয় তাকে টেস্টক্রস বলে। [৷ বা চঃ জনুর 
বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য টেস্ট 
ক্রস করা হয়। যেমন $ সংকর লম্বা মটর গাছের সাথে ঢা) বিশুদ্ধ 
খাটো মটর গাছ (1) এর ক্রস ঘটালে ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক 
অনুপাত ১ $১ হবে। 

৷ জনুর হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃবংশীয় যে কোন 
'সদস্যের ক্রুসকে ব্যাক ক্রুস বলে। 

[তর উদ্দীপকের দস্পতির মধ্যে পুরুষ তথা সোহেল সাহেব স্বাভাবিক, 
কিন্তু তার স্ত্রী স্বাভাবিক হলেও হিমোফিলিয়ার বাহক। 

ধরি, হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী গ্রচ্ছন জিন ₹ 


চি 
হিমোফিলিয়া আক্রান্ত 
পুত্র 


চি 
স্বাভাবিক পুত্র 
সুতরাং স্বাভাবিক পুরুষ এবং হিমোফিলিয়ার বাহক মহিলার বিয়ে হলে 
তাদের সন্তানদের মধ্যে_ 
_ দুই পুত্রের একজন হিমোফিলিয়ার আক্রান্ত এবং অপরজন স্থাভাবিক। 
_ দুই মেয়ের মধ্যে একজন হিমোফিলিয়ার বাহক এবং অপরজন স্বাভাবিক। 
চি। জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত-_ 
স্বাভাবিক $ হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত - ৩ $১ 
সুতরাং ২৫% সন্তান হিমোফিলিয়া আক্রান্ত হবে । 


/12201717। 


[ু্ু উদ্দীপকের দ্বিতীয় দম্পতি মি. রবিন ও মিসেস ফাতেমা উভয়ই মূক 
ও বধির। দ্বৈতপ্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের কারণে মানুষ মূক ও বধির হয়ে 
থাকে। 
ধরি, কথা বলা এর জন্য দায়ী জিন ₹ 19১, 
মুক (কথা না বলা) এর জন্য দায়ী জিন _ ৫৭, 
স্বাভাবিক শ্রবণক্ষম এর জন্য দায়ী জিন _ চি, 
বধির (কানে না শোনা) এর জন্য দায়ী জিন _ ০০. 
এখানে 0৫85 এবং 1১০৩০ জিনোটাইপধারী ব্যন্তির স্বাভাবিক বাক 
শ্রবণক্ষম জিন থাকলেও মূক ও বধির হবে। এ ও ৩ প্রচ্ছন জিন দ্বৈত 
অবস্থায় থাকায় প্রকট হোমোজাইগাস জিন 19১ ও 88 বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 
বাধা পায়। 
পিতামাতা : ফিনোটাইপ _৯ 9 মুকবধির ৯ মুকবধির এ 

(মি. রবিন) (মিসেস শীলা) 


চ। জনু £জিনোটাইপ __৯ 1586 1089০ 1১08০ 108০ 
(ফিনোটাইপ-_৯ সব সন্তান বাক শ্রবণক্ষম 
এরপর চ। জনুর মধ্যে ক্রস ঘটালে £ঃ জনুতে যে সকল বৈশিষ্ট্যের 
অনুপাতে সন্তান পাওয়া যাবে নিম্নে তা দেখানো হলো । 


পা 555 


পিতামাতা _৯ স্থাভাবিক 2 ১৯৫ 


বাক শ্রবণক্ষম বাক তে 
ফিনোটাইপ -৯ 19৫8০ *::048 
গ্যামিট _৯ 
চঃজনুর ফলাফল : 
গ্যামিট ও 
খ্ামিটউ | 58 1 0 ] টা | ৭০ 
৫ চলি] চণ্জর | চতরচচ [ ৫55 
পন... পুন্ধ সুস্থ সব 
655516555-184851 94৮5 
রর সুস্থ | সুস্থ ; সুস্থ | মুক-বধির 
6985 |985.1 ৪৫৪] এ 
উঠ সুস্থ_| সুস্থ মুক-বধির ; মুক-বধির 
6551 6855-7 8485 19485 
৬ সুস্থ | মূক-বধির / মুক-বধির | মূক-বধির 


চেকার বোর্ডে দেখা যায় ৭টি সন্তান মূক বধির হয়েছে দৈত প্রচ্ছন 
এপিস্ট্যাটিক জিন থাকার কারণে । ৯ জন সন্তান হয়েছে স্বাভাবিক বাক 
শ্রবক্ষম। অতএব 

বাক শ্রবপক্ষম (সুস্থ) £ মূক বধির _ ৯ £ ৭ 

অতএব উদ্দীপকের মি. রবিন ও মিসেস ফাতেমার [: বংশধরে 
(ফিনোটাইপিক অনুপাত হবে ৯ $ ৭। 


2০171 


এক দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক (10, 9 79৫8০) 
তাদের সন্তানদের কেউ কেউ মূক ও বধির। জেনেটিক সমস্যার কারণে 


এ ধরনের ঞটনা ঘটে। 7 রে ৭০4 
ক. পালমোনারি সংবহন কী? ১ 
খ, অগ্ল্যাশয়কে মিশ্রগরন্থি বলা হয় কেনো? ২. 
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সন্তানদের ফিনোটাইপের সংখ্যা ছকের 

সাহায্যে নির্ণয় করো। তি 

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম বিশ্লেষণ 

করো। ৪ 
২নংপ্রশ্নের উত্তর 


চুর যে পদ্ধতিতে ০০ সমৃদ্ধ রস্ত হৃৎপিন্ড হতে ফুসফুসে প্রেরিত হয় 
তাই হলো পালমোনারি সংবহন। 

চুর অগ্যাশয় একই সাথে অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ 
করে বলে একে শিশ্রগ্রন্থি বলা হয়। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে এটি 
এনজাইম নিঃসরণ করে যা খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে। অন্তঃক্ষরা 
শ্রন্থি হিসেবে এটি ইনসুলিন ও গুকাগন নামক হরমোন নিঃসৃত করে যা 
রস্তে গুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। 

ছু উদ্দীপকে বর্ণিত দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক (3748৩, 9 798৫) 
এবং তাদের সন্তানদের কেউ কেউ মূক ও বধির। এটি জিনতত্বের 
আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়- 

উদ্লিখিত ঘটনাটি দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের উদাহরণ । দুটি ভিন্ন 
লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন আযালিল যখন পরস্পরের প্রকট 
আযালিলকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন 
এপিস্ট্যাসিস বলে। উত্ত দম্পতি স্বাভাবিক বাক শ্রবণক্ষম হলেও তারা 
মুকবধির বাহক। তাদের সৃষ্ট পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক শ্রবণক্ষম 
ও মূকবধির সন্তান ৯ 8 ৭ অনুপাতে প্রকাশ পাবে। 

নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে এই দম্পতির সন্তানদের বৈশিষ্ট্য যাচাই 
করা হলো: 


পিতামাতা ; রণ ৯ 9 
ফিনোটাইপ : নাদের আসর 
জিনোটাইপ ; 
গ্ামিট : €) 5৫ উড ৪৬5 
চেকার বোর্ডে উত্ত ব্রুসের ফলাফল ; 
গ্যামিট। 
রর রা 797 9০ থ্চ ৭০ 
চট] 5555. চবত7 চওল 
195 স্বাভাবিক স্বাভাবিক ; স্বাভাবিক 
58০15595571 চ৭55-1 চঞ্ভি 
1১০ _] স্বাভাবিক; মূক বধির: স্বাভাবিক [ মৃক বধির 
ঢএদছ 1৫5০1 এছ 846 
47. স্বাভাবিক ] স্বাভাবিক বধির ] মূক বধির 
রি চএদ্ত1.565571 বন551 58০ 
রর স্বাভাবিক ! মৃক বধির; মূক বধির ! মৃক বধির, 


চেকার বোর্ড থেকে বোঝা যায় যে, দম্পতির ৯টি সন্তান স্বাভাবিক বাক- 
শ্রবণক্ষম এবং ৭টি সন্তান মুকবধির হবে। 

উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম । মেন্ডেলের 
বংশগতির দ্বিতীয় সৃত্রানুসারে, দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট 
বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলো 
জোড়া ভেঙ্তো পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন_ 
জননকোষে প্রবেশ করবে। যেমন_ একটি কালো ও ছোট লোমবিশিক্ট 
গিনিপিগের সাথে একটি বাদামী ও লম্বা লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের ক্রস 


1717. 


করালে ছিঃ জনুতে কালো ও ছোট লোমবিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে 
এবং চু জনুতে কালো-ছোট লোম, কালো-লম্বা লোম, বাদামী-ছোট 
লোম, বাদামী-লম্বা লোম বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে ৯ $৩$৩ ৪১ 
অনুপাতে প্রকাশিত হবে! 

উদ্দীপকের ঘটনায় এক দম্পতির দুজনই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের 
সন্তানদের কেউ কেউ মৃকবধির হয়। ফলে চ£ জনুতে ৯ $ ৭ অনুপাতে 
স্বাভাবিক বাক শ্রবণক্ষম ও মুকবধির সন্তান হয়। এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন 
লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন আ্যালিল যখন পরস্পরের প্রকট 
আ্যালিলকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন এ ঘটনাকে দ্বৈত 
্রচ্ছনন এপিস্ট্যাসিস বলে । এটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম 


[এ ৩ 
লালফুল ১ সাদা ফুল 
তি 
চ:-7? 
/ পা +০%/ 
ক. নিষেক কী? ১. 
খ. রজঃচক্র বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের চ। জনুতে সব ফুল লাল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা 
করো। ৩ 
ঘ্. উদ্দীপকের ৮: জনুর ফলাফল অনুপাতসহ ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চু শরক্রাণু নিউক্লিয়াস ও ডিঘ্বাগু নিউক্লিয়াসের একীভবনের মাধ্যমে 
ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হলো নিষেক। 


ছু রজত হলো বয়োংপ্রাপ্ত নারীর নির্দিষ্টি সময় পর পর জরায়ু থেকে 
রত, মিউকাস, এন্ডোমেদ্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষি্ত ডিম্বাণুর 
চত্রীয় নিষ্কাশন । স্ত্রী যৌনচক্রের সময় জরায়ুর প্রাচীর যেসব ধারাবাহিক 
ও চক্রাকার পরিবর্তন ঘটে তাকে জরায়ু চক্র বলে। প্রতিবার জরায়চক্ 
শেষে রন্তসহ মিউকাস ও১অন্যান্য পদার্থ যোনিপথে বের হয়ে যায়। 
একে রজগ্ঘাৰ বলে। ২৮ দিন পর পর একটি জরায়ু চক্র শেষে রজঃস্রাব 
সংঘটিত হওয়াকেই রজ্চক্র বলে। 

[ুর উদ্দীপকের রেখাচিত্রটিকে মেন্ডেলের ১ম সূত্রের সাথে তুলানা করা 
যায়। এ সৃত্রানুসারে প্রথম বংশধরে প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই 
জনুতে সব ফুলই লাল হয়। জিনতাত্তিক উপায়ে এ ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। 
ধরা যাক, লাল ফুলের প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী জিন _ ₹ 
এবং সাদা ফুলের প্রচ্ছন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী জিন - ৬ 

চ। জনু প্রথম সংকর পুরুষ। 

একটি হোমোজাইগাস ও বিশুদ্ধ লাল (1২) বর্ণের ফুলের সাথে অপর 
একটি বিশুদ্ধ সাদা (৬/%/) বর্ণের ফুলের ক্রস ঘটালে হি জনুতে বা 
প্রথম সংকর পুরুষে সকল ফুল লাল বর্ণের হয়। কারণ লাল বর্ণের 
আ্যালিল সাদা বর্ণের আ্যালিলের উপর প্রকট গুণসম্পন্ন। উভয় জিন 
দীর্ঘকাল একত্রে থাকলেও বিনষ্ট বা একীভূত হয়ে যায় না বরং স্বকীয়তা 
বজায় রেখে অক্ষুন্ন থাকৈ। এ সূত্রের রূপরেখাটি হলো_ 

পিতামাতা : 

(ফিনোটাইপ ___৯ ৫ লাল ফুল ১? সাদা ফুল 

জিনোটাইপ__৯ ছি ১০ 

গ্যামিট ৯ ৪. 


রঃ 


(ফিনোটাইপ __৯ লাল ফুল (হেটারোজাইগাস) 
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দ্র উদ্দীপকের ছ। জনুতে সৃষ্ট সকল ফুল লাল (২৮) 
(হেটারোজাইগাস)। চ। জনুর দু'টি ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে চি: জনুতে 
উৎপন্ন অপত্য ফুলের মধ্যে ৩টি লাল এবং ১টি সাদা বর্ণের ফুল সৃষ্টি 
হয়। অর্থাৎ ফিনোটাইপের ভিভিতে 7 জনুতে লাল ও সাদা বর্ণের 
অনুপাত হয় যথাক্রমে ৩ $ ১। চঃ জনুর সদস্যদের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ 
১টি হোমোজাইগাস (২), বাকি দুটি হেটারোজাইগাস (২৮/)। যে 
প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি হ। জনুতে অবদমিত ছিল, চঃ জনুতে তার পুনরাবির্ভাব 
ঘটেছে। অনুর্পভাবে, যে শুদ্ধ প্রকট বৈশিষ্ট্য 0২) চ। জনূতে হারিয়ে 
গিয়েছিল, সেটিও 7, জনুতে ফিরে এসেছে। 

ঢ। জনুর ফুলের মধ্যে ক্রস : 

টিলা দ্সলতরস্ন 


একটি নন-আ্যালিলিক প্রকট .জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় 
তখন তাকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে । 

কাজেই উদ্দীপকের রহিমের খামারের ঘটনাটির সাথে বংশগতির সম্পর্ক 
রয়েছে। 

মত্ত উদ্দীপকে রহিমের খামারে ঘটা প্রকট এপিস্টাসিস এর ঘটনাটি নিচে 
চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো: 

চ (পিতামাতা) : ও সাদা লেগহর্ন * ও সাদা ওয়াইনডট) 
জিনোটাইপ-»৯ 0০00 ০০ 


ক 


চ।জনু ৯ 
সাদা 


। জনুর মধ্যে ক্রস (৯): 3০৩ (সাদা) * $ ০০(সাদা) 
া 


সুতরাং ফিনোটাইপিক অনুপাত: লাল £ সাদা ৩ £১। 

ছুেবুক রহিম তার বাবার খামারে মুরগির বাচ্চাগুলো লক্ষ্য করে 

দেখলেন-সাদা পালকের মাঝে কয়েকটি রঙিন পালকের বাচ্চা ১৩ £ ৩ 

অনুপাতে রয়েছে। তিনি ভাবছেন, খামারের সব মোরগ-মুরগি সাদা 

পালকের, কিন্তু কয়েকটি রঙিন বাচ্চা হলো কীভা্র? 

ক. বিবর্তন কী? 

খ. রেসাস ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝায়? 

গ. উল এই নাট সা কপি কোল সপ 

আছে কি? ব্যাখ্যা করো। 

উদ্দীপকের আলোকে এই ঘটনার জীনতান্তিক ব্যাখ্যা 

চেকারবোর্ডে দেখাও। ৪ 
৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 

তর ম্থরগতি সম্পর ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলদেহী জীব 

থেকে জটিল জীবের অবির্ভাবই হলো বিবর্তন। 


চু মানুষের লোহিত রন্তকণিকার ঝিল্লিতে রেসাস বানরের লোহিত 
রন্তকণিকার বিল্লির মতো এক প্রকার আ্যান্টিজেন রয়েছে। রেসাস 
বানরের নামানুসারে এ ত্যান্টিজেনকে রেসাস ফ্যাক্টর বা [) 09৫10. 
বলে। মানুষের ৮ ফ্যাষ্টরবিশিষ্ট রম্তকে ₹+ এবং & ফ্যাক্টরবিহীন 
রস্তকে [া-রস্ত বলে। 


দর উদ্দীপকের রহিমের খামারের মোরগ-মুরিগুলো ছিল সাদা লেগহর্ন 
এবং সাদা ওয়াইনডট জাতের। সাদা পালকমু্ত লেগহর্ন -এর সাথে 
সাদা পালকযুস্ত ওয়াইনডট -এর ক্রস ঘটালে প্রথম বংশধরে সবগুলো 
শাবকই সাদা পালক যুস্ত হয়ে থাকে। 

আবার চি। জনুর মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা যায় যে, চঃ 
জনুতে সাদা ও রঙিন উভয় ধরনের শাবকেরই আবির্ভাব ঘটে এবং সাদা 
ও রঙিনের অনুপাত দীড়ায় ১৩ £ ৩। প্রকট এপিস্ট্যাসিস এর কারণে 
এরকম ঘটনা ঘটে। কারণ এক্ষেত্রে মোরগ-মুরগিতে রঙিন পালক 
সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি প্রকট জিন (০) থাকলেও এপিস্ট্যাটিক জিন 
প্রকট 0) এর অনুপস্থিতিতেই ০ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। জিন ] 
বিশেষ ধরনের এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে ০ জিনের বাহ্যিক 
প্রকাশ সম্ভব হয় না, দমিত থাকে । এভাবে যখন একটি প্রকট জিন অন্য 


্ 


ঘ 


/র কে ২০১% 


২] এ] ০] এ ন্‌ 

টি নে জা | তে] তো | ও 
হ সাদা_| সাদা] সাদা. ] সাদা 
| 91 তে | চদা তলা তো 

| সাদা_| রঙিন_| সাদা_; রঙিন 

এ] তল] ত | আআ] এআ 

সাদা_! সাদা সাদা | সাদা 

তি তা চা চজ 

৭. সাদা ; রঙিন | সাদা ; সাদা 


এখানে, সাদা £ রঙিন ₹ ১৩ £$৩ 

কাজেই লক্ষ করা যায় যে, এখানে প্রকট নন-আ্যালিলিক জিন | 
উপস্থিতির কারণে রঙিন পালকের জিন প্রকট 2পস্থিত থাকলেও তা 
প্রকাশ পাচ্ছেনা । 


হতে রফিক সাহেবের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে বিদ্যমান। বয়স 
৩ | বাড়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার দুই ছেলেই লাল ও সবুজ বর্ণ 
পৃথক করতে পারে না। / বো ২৬ 
ক. আ্যান্টিজেন কী? ১ 
খ. সার্বজনীন দাতা বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. রফিক সাহেব ও তার স্ত্রীর জিনোটাইপ ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. রফিক সাহেবের মেয়েদের স্বাভাবিক পুরুষের সাথে বিয়ে হলে 
তাদের সন্তানের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৫ নংগ্রশ্নের উত্তর 
নর দেহে ত্যান্টিবডি উৎপাদনে সহায়তাকারী প্রোটিনধমীয় পদার্থই হলো 
আ্যান্টিজেন। 
[জু ঘে গুপের রন্ত বহনকারী তার নিজের এুপসহ অন্যান্য সকল খুপের 
রন্তবহনকারীদের রন্ত দিতে পারে তাকে সার্বজনীন দাতা বলা হয়। 0 
গুপকে সার্বজনীন দাতাগ্রুপ বলা হয়। কারণ '0' গুপধারীর রস্তে '' ও 
"৪ আ্যান্টিজেন না থাকায় এটি গ্রহীতার রন্তের সাথে আ্যান্টিজেন- 
ত্যান্টিবডি বিক্রিয়া করে না। তাই গ্রহীতা যে কোনো রন্তের গুপধারী 
হলেও '0' গুপধারীর রক্ত গ্রহণ করতে পারে । 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক সাহেবের দুই কন্যা স্বাভাবিক হলেও দুই 
পুত্র বর্ণান্ধ। এ থেকে বোঝা যায় যে, রফিক. সাহেব নিজে স্বাভাবিক 
কিন্তু তার স্ত্রী বর্ণান্ধ। নিচে বিষয়টি জিনতত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা 
হলো_ 
লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন ৮ এবং স্থাভাবিক দৃষ্টির 
জন্য তার প্রকট আ্যালিল ৪ ধরলে, রফিক সাহেবের জিনোটাইপ হবে, 
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৯৪% এবং রফিক সাহেবের স্ত্রীর জিনোটাইপ হবে, ১:১০। তাদের 


মধ্যে মিলনে নিশ্নর্পে পুত্র ও কন্যা জন্ম নিবে। 

%॥ ই ফিনোটাইপ -+ বর্ণানধ স্ত্রী ৯ রফিক সাহেব (স্বাভাবিক) 

জিনোটাইপ ৯ ১৮০ ১0৪৮ 

গ্যামিট __৯ 

চ।জনু ঃ 

জিনোটাইপ ৮৮ ১ সট 2% 
াাবিক কন্যা (বপল্ধপূহ) 


জিলটাইগ সই 
অর্থাৎ রফিক সাহেব দম্পতির কন্যারা স্বাভাবিক ও পুত্ররা বর্ণান্ধ হয়। 
চরে উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক সাহেবের কন্যাদয় বর্ণান্ধতা বাহক 
স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন । তাদের সাথে স্থাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের 
বিয়ে হলে নিম্লোন্তভাবে, তাদের সন্তানদের জিনোটাইপিক ও 
'ফিনোট্রাইপিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটকে__ 

ধরি, লাল সবুজ বর্ণাল্ধতার জন্য দায়ী জিন 

স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য দায়ী জিন ল ৪ 

(ফিনোটাইপ -+ স্বাভাবিক পুরুষ ১ স্বাভাবিক মহিলা (বর্ণান্ধ বাহক) 
জিনোটাইপ _৯ ১0০ ১৫০ 


গ্যামিট _৯ 

চিজনুঃ - 

জিনোটাইপ রি ৭ ক 

ফিনোটাইপ ____৯ দাভাবিক কৰা, কাব 
(শপ বাহক) বাতিক... পু পুর 


অর্থাৎ উত্ত দম্পতির সন্তানদের মধ্যে একজন বর্ণান্ধ জিন বাহক 
স্বাভাবিক কন্যা, একজন স্বাভাবিক কন্যা, একজন বর্ণাল্ধ পুত্র ও 
একজন স্বাভাবিক পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। 


. আ্যালিল কী? ১ 
. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝায়? 
, উদ্দীপকটির তথ্য মোতাবেক চি। জনু বিশ্লেষণ করো । ৩ 
উদ্দীপকের ছকটি ব্যাখ্যা করে মেন্ডেলের সূত্রের সাথে এর 
সম্পর্কের বিষয়ে মতামত দাও । ৪ 
৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
[তর কোন নিদিষ্ট প্রজাতির সমসংস্থ ক্লোমোসোম জোড়ের নিদিষ্ট 
লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন-জোড়ার একটি অপরটির আ্ালিল। 
ছু সজনশীল ১৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 
চুর উদ্দীপকে চ: জনুর বিশ্লেষণ দেওয়া আছে। মূলত চি: জনুর 
পিতামাতাই হবে চ। জনুর সদস্য এবং চি। জনুর সকল সদস্যের 
জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ একই হবে অর্থাৎ ৪৮ এবং বর্ণ হবে নীলাভ 
সবুজ । এই চ। জনু পাওয়া গেছে কালো ও সাদা বর্ণের পিতামাতা অর্থাৎ 
৪৪ ও ৮৮ এর মিলনের ফলে। ৪ জিনটি ৮ জিনের উপর প্রকট হওয়া 
সত্তেও চি। জনুতে সবাই নীলাভ সবুজ বর্ণের (9৯) হয়েছে। মূলত 
এমনটি হয়েছে কালো জিন 8 ও সাদা জিন ৮ এর সমপ্রকটতার 
, কারণে। সুতরাং বলা যায় প্রকট ৪ ও গ্রচ্ছন্ন ৮ জিনের সমপ্রকটতার 
কারণেই কালো (88) ও সাদা (৮) বর্ণের পিতামাতা থেকে চি। জনুতে 
সবাই নীলাভ সবুজ (9১) বর্ণবিশিষ্ট হয়েছে। 


শর ঞে 
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চুর উদ্দীপকের ছকটিতে মূলত চ: জনুর বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। 
এখানে দেখা যাচ্ছে নীলাভ সবুজ (৪৯) বর্ণের পিতামাতার মিলনের ফলে 
১টি কালো 088), ২টি নীলাভ সবুজ (৪৮) ও একটি সাদা (১১) বর্ণ 
বিশিষ্ট সদস্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এক জোড়া বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর মধ্যে অর্থাৎ কালো (৪8) ও সাদা (৮১) এর মিলনের 
ফলে চি জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ১ £ ২ £ ১ হয়েছে। মূলত 
একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের (নীলাভ সবুজ) আবির্ভাব হয়েছে। মেন্ডেলের ১ম 
সূত্র মতে এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মিলনের ফলে হিঃ জনুতে ৩ £ 
১ ফিনোটাইপিক অনুপাত হবে। কিন্তু এখানে চি জনুতে ১ $ ২৪১. 
অনুপাতের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই বলা যায় এটি মেন্ডেলের সূত্রের সাথে 
সরাসরি সম্পর্কিত না। এখানে মেন্ডেলের ১ম সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা 
যাচ্ছে এবং এটি হয়েছে মূলত ৪ (কালো) ও ৮ (সাদা) জিনের 
সমপ্রকটতার কারণে । 

হে 

হজ গিনি 


চ। + গোলাণী ফুল 
৬ 


চ বংশধর 

1 বে ২০১% 
সাইনোসাইটিস কী? ্ ১ 
কুশিং সিনদ্রাম বলতে কী বোঝায়? ২ 
। জনুতে লাল বা সাদা ফুল পাওয়া গেল না- ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঃ জনুতে কী ঘটবে চেকার বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪ 

৭ নংপ্রশ্নের উত্তর 

রদ, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণে সাইনাস বা প্যারান্যাসাল 
'সাইনাসের মিউকাস ঝিল্লীতে সৃষ্ট প্রদাহই হলো সাইনোসাইটিস। 
চু ্যাডরেনাল গ্রন্থির গুকোকর্টিকয়েড হরমোন অধিক ক্ষরণের ফলে যে 
রোগ হয় তাকে কুশিং সিনড্রোম বলে। এই রোগ হলে রোগীর দেহে কিছু 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন : শরীর স্থুল হয়ে যাওয়া, পেশির দুর্বলতা, 
মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক রজক্র বন্ধ হয়ে যাওয়া, চেহারায় লোম 
গজানো, উচ্চ রন্তচাপ ইত্যাদি। 
ছু উদ্দীপক অনুযায়ী %। জনুতে লাল বা সাদা ফুল পাওয়া যায় না। ঢ। 
জনুতে সাধারণত প্রকট জিনই প্রকাশ পায়। পিতা-মাতার প্রচ্ছন্ন 
বৈশিষ্ট্য এ ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে পিতা-মাতার 
কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি। কারণ চি। জনুতে হেটারোজাইগাস 
অবস্থায় প্রকট জীন তার বৈশিষ্ট্য পূ্ণাঙ্গাভাবে প্রকাশ করতে না পারায় 
নতুন বৈশিষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যামালতী ফুলে এরূপ দেখা যায়। 
সন্ধ্যামালতীর লাল ও সাদা ফুলের উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করে দেখা যায় 
চ। জনুর সকল উদ্ভিদের ফুলই গোলাপি বর্ণের। এখানে প্রকট জিনটি 
রচ্ছর্ন জিনের উপর অসম্পূর্ণ প্রকট হওয়ায় নিজে আংশিক প্রকাশিত 
হয়েছে এবং প্রচ্ছন্ন জিনটি আংশিক প্রকাশিত হয়েছে। ফলে 7ি। জনুতে 
সবগুলো ফুল লাল বা সাদা না হয়ে লাল ও সাদা মিলে গোলাপি 
হয়েছে। 
চুর নিচে উদ্দীপ্রকে উল্লিখিত চ। জনুর গোলাপি ফুল বিশিষ্ট দুটি 
উদ্ভিদের ক্রসের ফলাফল ঠেঁকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো : 


শ্রল ত ঞে 


হজনুর ক্রস ৯ মাতা ৮ লিতা্ে 


(ফিনোটাইপ -৯ গোলাপি ফুল গোলাপি ফুল 
জিনোটাইপ _৯ ও চা শ 
পক্ষ» ভি 


নি 
সাদা 
চেকার বোর্ডের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, চু জনুতে ২৫% 
ফুল লাল, ৫০% গোলাপি এবং ২৫% সাদা ফুলের উদ্ভিদ রয়েছে। আর 
জিনোটাইপিক অনুপাত মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ৩ £ ১ এর পরিবর্তে 
হয়েছে ১ $ ২ $ ১। অর্থাৎ চু জনুতে হেটারোজাইগাস (২) উভিদে ₹. 
জিনের অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্যই এরুপ ঘটনা ঘটেছে। 

তেব! একজন মুক ও বধির ছেলের সাথে একজন মূক ও বধির মেয়ের 
বিয়ে হলে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাসিস এর নিয়ম অনুসারে চু: জনুতে ৭ জন 


সন্তান মূক ও বধির হবে। /ছ এ! +০১৬/ 
ক. শ্বসন কাকে বলে? ১ 
খ. করোটিক স্নায়ু বলতে কী বোঝায়? . ২ 
গ. ১৩ £৩ এর সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত এপিষ্ট্যাসিসের হঃ জনুর 
তুলনামূলক আলোচনা করো । 


ঘ. উর আলোকে উতত'সখোক মুক ও ববির সত্ানের 
আবির্ভাব চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪ 
নং প্রশ্নের উত্তর 
চু্্রযে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যবনভু ভেঙ্গো শাস্তি উৎপন্ন হয় তাকে 
শ্বসন বলে। 


চুর যেসব দায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে উৎপত্তি লাভ করে 
করোটিকার ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্তো গমন করে 
তাদেরকে করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু 
রয়েছে। এগুলো হলো: অলফ্যাক্টরি, অপটিক, অকুলোমোটর, ট্রকলিয়ার, 
ভেগাস, স্পাইনাল আযাকসেসরি ও হাইপোগ্োসাল। 

ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম যা 
এপিস্ট্যাসিস নামে পরিচিত। এটি দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস এর 
উদাহরণ । ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন জিন একে অপরের 
প্রকট আ্যালিলকে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করলে জিনের সেই ইন্টার 
আযাকশন হলো দ্বৈত ্রচ্ছর এপিষ্ট্যাসিস। 

মানুষের জন্মগত মূক বধিরতা এর অন্যতম উদাহরণ । দুটি ভিন্ন 
লোকাসে অবস্থিত এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন এর জন্য দায়ী। এই প্রচ্ছন্ন 
জিনগুলি হোমোজাইগাস অবস্থায় উপস্থিত থাকলে অন্য প্রকট জিনের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় এবং সেক্ষেত্রে, হিঃ জনুতে মেন্ডেলীয় অনুপাত 
৯২৩ ৪৩ 8১ এর পরিবর্তে ৯ £ ৭ হয়। 

এই অনুপাত, প্রকট এপিস্ট্যাসিস ১৩ $ ৩ থেকে ভিন্ন। কারণ ১৩ £৩ 
অনুপাতটি প্রকট এপিস্ট্যাসিস এর উদাহরণ । এক্ষেত্রে একটি প্রকট 
জিন অন্য একটি নন-ভ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা 
দেয়। 

চুর সজনশীল ২ এর 'গ' নং ্রশ্লোতর দেখো । 

ছত্রেুক্। চিডিয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে জিরাফ এর খবাচার সামনে এসে 
প্রাণিটির লম্বা গলা দেখে তানিম বিস্ময়াভিভূত হলো। তানিম এ ব্যাপারে 
তার বাবাকে প্রশ্ন করলে, বাবা বললেন, “বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি জীবই 
/ছি এর ২০৬] 
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গ. উদ্দীপকের প্রাণীটির আলোকে তানিমের বাবার উত্তি ব্যাখ্যা 


করো। তি 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণিটির গলা লম্বা হওয়ার কারণ, বিবর্তন 
মতবাদের আলোকে বিশ্লেষণ করো । ৪ 
৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু একটি গোষ্ঠির প্রত্যেক সদস্য নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অন্য 
সদস্যদের কল্যাণে কাজ করার আচরণই হলো ত্যালটুইজম। 
চুর প্রাণীরা যেসব আচরণ প্রকৃতিগতভাবে অর্জন করে তাই সহজাত 
আচরণ। এ ধরনের আচরণের জন্য প্রাণীর কোনো রকম শিক্ষা নেবার 
ৰা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন পড়ে না। জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য প্রাণী জন্মগতভাবে অর্জিত এ ধরনের সহজাত আচরণ 
করে থাকে। 


নর নিমের বাবার উত্তিটি হলো-_ বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি জীবই নতুন 
পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে। নিচে উক্তিটি ব্যাখ্যা করা হলো- 
জীবনধারণ প্রক্রিয়ায় যে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং তা মেটানোর জন্য 
যে তাগিদ জীব অনুভব করে তার ফলে দেহে কোনো অক্তোর বৃদ্ধি বা 
নতুন অঙ্তোর সংযোজন ঘটে । এ সংযোজন জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টার 
৩ ] মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন-_ জিরাফের পূর্বপুরুষেরা আকারে ছোট ও 
শাকাসী প্রাণী ছিল। তাদের অগ্রপদ ও গ্রীবা বেশ ছোট ছিল। স্থুলভাবে 
চারণযোগ্য ভূমির অভাব হলে জিরাফের পূর্বপুরুষরা গাছের পাতা তক্ষণ 
করতে শুরু করে। এভাবে নিচের পাতা শেষ হয়ে যায় এবং উপরের 
কচিপাতা ভক্ষণের জন্য শ্রীবা উত্তোলন করে। গাছের শীর্ষের কচি 
পাতার নাগাল পাওয়ার জন্য ক্রমাগত শ্রীবা উত্তোলন ও প্রসারণের ফলে 
এটি বৃদ্ধি পায় এবং বংশপরষ্পরায় চলতে থাকায় শ্রীবা ও অগ্রপদ লম্বা 
হয়ে বর্তমান আকৃতি ধারণ করে। ল্যামার্কের মতে, ক্রমাগত সক্রিয় 
প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান জিরাফের শ্রীবা ও অগ্রপদ্‌ দীর্ঘ হয়েছে। 
জু্ু উদ্দীপকের জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ ল্যামার্ক ও 
ডারউইনের মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। পরিবেশে 
অভিযোজিত হওয়ার জন্য জীবের মধ্যে অভাববোধের সৃষ্টি হয় এবং তা 
পূরণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জীবদেহে নতুন অঙ্জোর সৃষ্টি হয় বা 
অঙ্তোর পরিবর্তন ঘটে। জিরাফের ক্ষেত্রেও নতুন পরিবেশে খাদ্যের 
চাহিদা পূরণের জন্য এর গ্রীবা ও অগ্রপদ দীর্ঘ হয়েছে। ডারউইনের 
মতবাদ অনুযায়ী প্রতিকূল পরিবেশে কেবল যোগ্যরাই টিকে থাকে এবং 
খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করে। “পরিমিত খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান 
জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয় এবং বেঁচে থাকার উপমুস্ত 
জীব বাছাই হয়ে যায়। জিরাফের উঁচু গলা থাকার জন্য যেখানে উঁচু গাছ 
রয়েছে এমন পরিবেশে টিকে থাকে কিন্তু অন্যান্য নিচু গলার তৃণভোজী 
সেখানে টিকে থাকে না। তাই জিরাফের লম্বা গলা প্রতিকুল পরিবেশ 
টিকে থাকার জন্য সহায়ক। 
ছক চিডিয়াখানার মূল ফটকে জিরাফ আর ডাইনোসরের ছবি 
দেখে জিনাত ভিতরে ঢুকে ডাইনোসর দেখতে পেল না। তবে সে 
জিরাফের লম্বা গলা দেখতে পেল। / বো +০১০/ 
ক. বিবর্তন কী? ১ 
খ. জীবন সংগ্রাম বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. জিনাতের দেখা প্রাণিটির গলা লম্বা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা 


করো। তি 
ঘ. জিনাতের না দেখা প্রাণিটির অস্তিত্র প্রমাণ কীভাবে পাওয়া 
সম্ভব ব্যাখ্যা করো। ৪ 
১০ নং প্রশ্নের উত্তর 
নিউ পপ ৯ 
ধীর শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবর্তন । 
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চুদ জীবন সংগ্রাম হলো বেঁচে থাকার জন্য জীব সম্প্রদায়ের মধ্যব্তী 
সংখ্বাম। ডারউইনের মতে যেহেতু প্রতিটি জীব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি 
পরিমাণ সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয় সেহেতু বেঁচে থাকার জন্য তাদের 
মধ্যে সংখ্াম অবধারিত। এ সংগ্রাম ঘটে মূলত খাদ্য, বাসস্থান ও 
প্রজননকে কেন্দ্র করে। এ সংগ্রাম অন্তঃগ্রজাতিক বা সমপ্রজাতিক অথবা 
আন্তঃপ্রজাতিক বা বিসমপ্রজাতিক হতে পারে। 


[জু জিনাতের দেখা প্রাণীটির অর্থাৎ জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ 
হিসেবে ল্যামার্কের বিবর্তনের মতবাদ উল্লেখ করা যায়। এ মতবাদের 
মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : 

1. জীবন ধারণের প্রয়োজনে পরিবেশ প্রতিটি প্রাণীর গঠন, আকৃতি ও 
সংগঠনকে প্রভাবিত করে। 

॥. কোনো অঙ্তোর প্রতিনিয়ত ব্যবহার সে অঙ্গাকে সুগঠিত করে এবং 
তার বৃদ্ধি ঘটায়। আবার কোনো অঙ্গ ব্যবহৃত না হলে তা ক্রমশ 
দুর্বল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তার ক্ষয়প্রাপ্তি বা বিলুপ্তি ঘটে। 

॥॥. পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রাণীর দেহে নতুন অঙ্তোর উদ্ভাবন হয়। এ 
নতুন অঙ্গের আকার ও বিকাশ তার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। 

1, ব্যবহার ও অব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ কর্তৃক গৃহীত সব 
পরিবর্তন প্রাণীর দেহে সংরক্ষিত হয় এবং প্রজননের মাধামে তা 
পরবর্তী বংশে সপ্মারিত হয়। 

ল্যামার্কের এ বিবর্তনবাদ বা ল্যামার্কিজমের ভিত্তিতে বলা যায় খাটো 

শ্রীবা বিশিষ্ট জিরাফ ঘাসের পরিবর্তে উঁচু গাছের পাতা খেয়ে জীবন 

ধারণ করতে শুরু করায় পাতা নাগাল পাওয়ার জন্য তারা গ্রিবা উচু 
করার চেষ্টা চালায়। বংশ পরম্পরায় এ প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত 
বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

চ্্র চিড়িয়াখানার ফটকের দেয়ালে ঝুলানো ডাইনোসরের ছবি। কিন্তু 

ডাইনোসর ভিতরে গিয়ে জিনাত দেখতে পায়নি। ডাইনোসরের যে 

পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিলো তা বিবর্তনের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। 
উনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে পৃথিবীর বিভির প্রান্তে ডাইনোসরের 
জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। শরীরের বিভিন্ন অস্থি, ডিম ইত্যাদি 
আবিষ্কারের ফলে জীববিজ্ঞান গবেষণায় বিপুল সাফল্য আসে। 
বিজ্ঞানীরা এসব জীবাশ্মের বয়স “কার্বন ডেটিং" এর মাধ্যমে নির্ণয় করে 
দেখেন যে, প্রাপ্ত জীবাশ্যের প্রাণিগুলো ২৩১-২৪৩ মিলিয়ন বছর পূর্বের 
ট্রায়াসিক যুগের। জীবাশ্ম হিসাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের সমন্বয় করে 
বিজ্ঞানীরা ডাইনোসরের একটি আনুমানিক কাঠামো প্রদান করে । তবে, 
আর্কিওপটেরিক্মের জীবাশ্ম আবিষ্কার ডাইনোসর আবিষ্কারের 
মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। আর্কিওপটেরিক্স হলো পুরো আকারে 
প্রাপ্ত ডাইনোসরের জীবাশ্য। 

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জিনাতের না দেখা প্রাণিটির 

অর্থাৎ ডাইনোসর পৃথিবীতে হাজার বছর পূর্বে বিদ্যমান ছিলো। 

চুত্রেকষু্ু নিচে একটি জীনতাত্তিক পরীক্ষণের ফলাফল দেখানো হলো- 
পিতা-মাতা: ৫ সাদা লেগহর্ণ » সাদা ওয়াইনডট 


১১ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুমু ঘেসব অ্গো এক সময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্যক্ষম ছিল, 
কিন্তু পরবর্তী বংশধরের দেহে তা গুরুত্ুহীন, অগঠিত এবং অকার্যকর 
অবস্থায় রয়েছে সেসব অঙ্গাই হলো নিস্ছরিয় অঙ্ঞা। 

[য় কর্ডটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে বিভন্ত করা হয়, যথা_ 
01০%০৫4, 0০%419090ঞ এবং ৬৩1০, এদের মধ্যে 
007০০৮০থঞত। ও 05019070108, উপপর্বের প্রাণীদের নটোকর্ড 
মেরুদন্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় না, কিনতু ৬৩1০৪ উপপর্বের প্রাণীদের 
ভূণীয় নটোকর্ড পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মেরুদন্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এ 
জন্যই বলা হয় যে, স্ফ তন কেট কলকল বটি নে 
নয়। 
[ুন্জু উদ্দীপকে বেটসন ও পানেট পরিচালিত প্রক্ষাট নির্দেশ করা 
হয়েছে, যেখানে রঙিন পালক প্রকাশের জন্য প্রকট জিন (০) থাকলেও 
তা প্রকাশিত হতে পারেনা এপিস্ট্যাটিক জিন (1) এর কারণে । 

৮) (পিতামাতা) : এ সাদা লেগহর্ন % ৭ সাদা ওয়াইনডট 


৩০ 


চি জনু _৯ 0০ 09 001 


রে 
ফিনোটাইপ__৯ সবগুলো মোরগ-মুরগী সাদা 
চ। জনূর মধ্যে ক্রস ৮১: 3 ০ (সাদা) * 9 ০০। (সাদা) 


গ্যামিট _৯ থেখেণ ০ 01০10 
এ] পে | তে] এ. 
তজঢ1 নত] তলা 7 তেজ 
নি জনু-+ ০1 | সাদা | সাদা | সাদা | সাদা 
5] তল] ভজ | তল | 2 
+_| সাদা | রঙিন | সাদা | রঙিন 
1 1 তল তো] জা] ০ 
৭._| সাদা | সাদা : সাদা | সাদা 
76 তজা চলা] জজ 
৭._| সাদা | রঙিন | সাদা | সাদা 


এখানে চেকার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাদা 
ও রঙিন পালকযুন্ত মোরগ মুরগির ফিনোটাইপিক অনুপাত ১৩ £৩। 

চুন উদ্দীপকের ব্রসের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এখানে 
মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। কারণ এখানে চঃ 
জনুতে ফিনোটাইপিক অণুপাত ৯ £ ৩ £ ৩ $১ এর পরিবর্তে ১৩ £৩ 
হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 
অংশগ্রহণ করেছে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশকে বীধা 
দিয়েছে। এভাবে একটি জিন যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের 


চ। জুন: সকল মোরগ-মুরগিই সাদা কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। 
সাদা লেগহর্ন গোষ্ঠীর, মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী 

চ্ঃজুন: সাদা: রঙিন _ ১৩:৩ একটি প্রধান জিন (০) থাকে। কিন্তু এপিস্ট্যাটিক জিন (1) -এর কারণে 
নি রডিন পালক সৃষ্টি হতে না পারায় পালকগুলো হয় সাদা রঙের। চা 

ক. নিষ্ট্িয় অঙ্গা কী? জনুতে সব শাবক সাদা পালক বিশিষ্ট হলেও চি জনুতে যেটিতে 


ঞ্ 


উদ্দীপকের ঢ। ও চু জানুর ফলাফল পানেটের চেকার বোর্ডের 
মাধ্যমে দেখাও। 
উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের বু 
বিশ্লেষণ করো। 


শা [নিত নাত 


এপিস্ট্যাটিক জিন 0) অণুপস্থিত থাকে এবং প্রকট জিন (০) উপস্থিত 
থাকে সেটিতে রঙিন পালক সৃষ্টি হয়। ফলে ঢঃ জনুর সাদা ও রঙিন 
৩ | শাবকের ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় ১৩ £ ৩। অন্যদিকে মেন্ডেলের 
দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী ডাইহাইব্রিড ক্রসে দুইজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের 
৪ | দিকে দৃষ্টি রেখে ক্রস ঘটানো হয় এবং এখানে ফিনোটাইপিক 


1717. 111 


বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে প্রকট আযালিলিক জিনের মাধ্যমে। ফলে চিঃ 88851 ৪৮৮ 8৫৪৮ 49১ 
জনুতে জোড়া বৈশিষ্ট্যের ফিনোটাইপিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৯ $ ৩ $৩$ /৬ খাটো লোম | খাটো লোম ; খাটো লোম | খাটো লোম 
১. অনুপাতের মাধ্যমে। কাজেই, চং জনুতে প্রাপ্ত ফিনোটাইপিক বর্ণ | বাদামি বর্ণ । কালো বর্ণ | বাদামি বর্ণ 
অনুপাতের ভিন্নতাই প্রমান করে যে, উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের টিটি | জর. 2 
দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম । আট | খাটো লোম | খাটো লোম | লম্বা লোম | লম্বা লোম 
কালো বর্ণ | কালো বর্ণ | কালো বর্ণ | কালো বর্ণ 

ছত্েুত €+.১০০ ০০১ 55 নক্চা মজা 
৬ »৮. খাটো লোম | খাটো লোম | লম্থা লোম | লম্বা লোম 

চা কালো বর্ণ | বাদামি বর্ণ | কালো বর্ণ [ বাদামি বর্ণ 
চু এখানে চু: জনুর ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খাটো লোম কালো 
রি কনা বা খাটো লোম বাদামি বর্ণ 8 লম্বা লোম কালো বর্ণ £ লম্বা লোম 

ক. অপসোনিন কী? বাদামি বর্ণ ₹ ৯ ৪৩ ২৩ ২১ যা মেভডেলের ২য় সুন্রকে সমর্থন করে। 
খ. এরিথোরাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বোঝায়? ২ লি লি লেললোওবনণ টি সদন বস এল 
গ. উদ্দীপকটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করো। ৩ | অপরের প্রকট আযালিলকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন 
ঘ. উদ্দীপকে দ্ৈত প্রচ্ছন ত্যালিল ক্রিয়া করলে ঢং তে ফিনোটাইপ | তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্রুসটিকে নিচে 
(কেমন হতে পারে দেখাও । ৪ | দ্বৈত প্রচ্ছন এপিস্ট্যাসিসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো। 

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ধরা যাক, মানুষের স্বাভাবিক বাক ও শ্রবণ ক্ষমতার জন্য ক্রোমোসোমের 

চুর অপসোনিন হলো এক ধরনের প্রোটিন বা আন্টিবভি যা নিউট্রোফিল | ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিন যথাক্রমে 4 ও  দায়ী। 
ও ম্যাক্রোফেজকে ফ্যাগোসাইটোসিসে উদদদ্ধ করে। সেক্ষেত্রের চ। জনু (849১) এর সবাই স্বাভাবিক অর্থাৎ এদের বাক ও 


চুর জনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 

চুর মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো-_ "দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট 
বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় 
বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙে পরস্পর থেকে স্বতন্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত 
হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করবে। 

উদ্দীপকে মেন্ডেলের এই দ্বিতীয় সূত্রের আলোকে দুইটি হোমোজাইগোস 
জীবের মধ্যে ক্রস ঘটানো হয়েছে। ধরা যাক, গিনিপিগের 
হোমোজাইগাস খাটো লোম ও কালো বর্ণের জিনোটাইপ (৯4:88) এবং 
লম্বা লোম ও বাদামি বর্ণের জিনোটাইপ - (৪৫৮১)। এখানে, খাটো 
লোমের জন্য দায়ী জিন /, লম্বা লোমের জন্য দায়ী জিন এ, কালো 
বর্ণের জন্য দায়ী জীন 9 এবং বাদামি বর্ণের জন্য দায়ী জিন 9। 
পিতা-মাতা 09); ও * 9 


ফিনোটাইপ ; খাটো লোম লম্া লোম 
কালোবর্ণ _বাদামিবর্ণ 
জিনোটাইপ -৯ 45 ১ 
গ্যামিট __৯ 
জনু : জিনোটাইপ __৯ 88৪৮ 


ফিনোটাইঁপ___৯ সবগুলো সংকর খাটো লোম কালোবর্ণ 
মজনুর ক্রস : 
7171 


কটিত5০ 08০5 


নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে চঃ জনুর ফলাফল দেখানো হলো : 


৪৪ 


বে 
খাটো লোম 
কালো বর্ণ 


শ্রবণ ক্ষমতা রয়েছে। এদের মধ্যে ক্রুসে ঢঃ জনুতে কী ঘটে তা নিম্নে 
দেখানো হলো : 

চি জনুর ক্রস : 

ফিনোটাইপ -৯ এ বাক-শ্রবণক্ষম 9 বাক-শ্রবণক্ষম 
জিনোটাইপ -৯ টোটি চোটে 


৪8 ৪8 


নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে 2 জনুর ফলাফল দেখানো হলো : 
ক 


্ 


880 8898 


চেকার বোর্ডের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৭টি বংশধরে দ্বৈত 
প্রচ্ছন্ন জিন (2৪ অথবা ১১) থাকায় তারা মূক ও বধির । অর্থাৎ এ এবং 
ছৈত প্রচ্ছন্ন অবস্থা অপর লোকাসে অবস্থিত জিনের শ্রবণ ও বাক শস্তি 
প্রকাশে বাধা দিচ্ছে। 

এক্ষেত্রে বাক শ্রবণক্ষম ও মূক বধির সন্তানের অনুপাত হচ্ছে ৯ : ৭ 


টিমিতরিকাস রায় বল বি মুক ও বধির। 


/ বো ২০০০ 
ক. পরিব্যন্তি কী? ১ 
খ. নিস্কিয় অঙ্তা বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার জীনতাত্তিক ব্যাখ্যা দাও। ৩ 


ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা মেন্ডেলের কোন সূত্রের ব্যতিক্রম বলে : 


মনে করো? __যুস্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪ 


1717. 


১৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাই 
পরিব্যন্তি। 
ঘুর যেসব অজ্ঞ এক সময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্ষক্ষম হিল 
কিন্তু পরবর্তী বংশধরের দেহে গুরুত্রহীন, অগঠিত এবং অকার্যকর 
অবস্থায় রয়েছে সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় অঙ্ঞা বলে। যেমন : কর্ণসঞ্জালন 
পেশি, উপপল্লব, পুচ্ছাস্থি কক্তিক্স, আ্যাপেনডিক্স হলো মানবদেহের 
নিস্ছিিয় বা শুন্ত প্রায় অঙ্ঞা। 
চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান বিপুল মূক ও বধির । 
মূলত এটি একটি জিনতাত্তিক ঘটনা এবং ছৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস 
জিনের কারণে এমনটি হয়। ধরা যাক, এ ও-৩ দুইটি গ্রচ্ছন জিন। 
কাজেই ৫8 ও 100০ জিনোটাইপধারী ব্যন্তি মুক ও বধির হবে কারণ 
ও ৩ হোম়োজাইগাস অবস্থায় থাকলে 88 ও 19 প্রকট বৈশিষ্ট্য বাধা 
পায়। ফলে মূক ও বধিরতা প্রকাশ পায়। মুক ও বধির পিতা 030৩০) 
এবং মূক ও বধির মাতার (1186) মিলনের ফলে জন্ম্ুনো সমস্ত সন্তানই 
হবে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম (9৫5০) কেননা এখানে প্রচ্ছন্ন জিন 
হোমোজাইগাস অবস্থায় নেই। আবার এই স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম 
পুরুষ (95০) ও মহিলা (১4০) এর মধ্যে মিলন হলে স্বাভাবিক এবং 
মুক ও বধির উভয় ধরনের সন্তানের জন্ম হবে। কাজেই বলা যায় 
বিপুলের পিতামাতার মধ্যে দ্বৈত প্রচ্ছর এপিস্ট্যাসিস জিন এ ও শু 
হোমোজাইগাস অবস্থায়. ছিল না। কিন্তু বিপুলের মধ্যে এরা 
হোমোজাইগাস অবস্থায় আছে তাই বিপুল মুক ও বধির হয়েছে। 
[ুদ্ু উদ্দীপকে বলা হয়েছে স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান বিপুল মূক ও 
বধির। মানুষে জন্মগত মূক ও বধিরতা হয় দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্টাসিস 
জিনের কারণে । দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস হয় মূলত মেন্ডেলের দ্বিতীয় 
সূত্রের ব্যতিক্রমের ফলে। কেননা মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে 
দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রুস ঘটালে প্রথম 
বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট প্রকাশ পাবে কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির 
সময় বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গো দ্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
জনন কোষে প্রবেশ করবে। কিন্তু দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের ক্ষেত্রে এ 
দুইটি প্রচ্ছর জিনের একটি যখন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে তখন 
অন্য প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে 
মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা দেয়। কাজেই বলা যায় 
উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি অর্থাৎ মক ও বধিরতা মেন্ডেলের দ্বিতীয় 
সূত্রের ব্যতিক্রম 
পর বিজ্ঞানীগণ হৃৎপিণ্ডের এবং ভূণের গাঠনিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা 
করে বলেন- "সতন্পায়ী প্রাণীরা অভিন্ পূর্বপুরুষের বংশধর । 


. কর্ণাস লুটিয়াম কী? 

যা মতবাদ বিজন মহলে ্রহণযগা হন কেনো? ই 
উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণির প্রাণীদের রন্ত সংবহন রান 
ছকের সাহায্যে দেখাও । 

তুমি কি উদ্দীপকের উদ্ধৃতিটির সাথে একমত? ্ 
লেখো। 


ক 


১৪ নং ্রশ্নের উত্তর 
[ু্রু রজক্রের ১৪ তম দিনে ডিদ্বপাতের পর ডিস্বাশয়ের ভেতরের 
অবিশিষ্ট গ্রাফিয়ান ফলিকল কোষগুলো ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের 
মাধ্যমে যে কোষপিন্ডে পরিণত হয় তাই কর্পাস লুটিয়াম। 
চু কিছু তুটি বিচ্যুতির কারণে ল্যামার্ক এর মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে 
* গ্রহণযোগ্য হয়নি। ল্যামার্কের মতে, অর্জিত গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে 
প্রবাহিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী ভাইজম্যান কয়েক পুরুষ ইদুরের লেজ কেটে 


পরীক্ষা চালিয়ে লেজহীন ইদুর উৎপাদন করতে পারেনি । তাই ল্যামার্কের 
মতবাদ বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি । 

[ঘর উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রাণীটি প্রাণীর স্তন্যপায়ী শ্রেণির অন্তর্গত। 
স্তন্যপায়ী প্রধান রন্ত সংবহন অঙ্তা হলো হৃতৎপিশু। এছাড়া শিরা, ধমনি ও 
কৈশিক জালিকা মাধ্যমে রন্ত সারা দেহে স্মালিত হয় এবং ফুসফুসে 
পৌছে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটায়। স্তন্যপায়ীর হুৎপিগু সম্পূর্ণ চার 
প্রকোষ্ঠে বিভন্ত। নিচে স্তন্যপায়ী প্রাণীর রন্তু সংবহন প্রক্রিয়া একটি ছকে 


00১ সমৃদ্ধ রন্ত 
7৯ শৃভনজদন্দ] 
ডান অলিন্দ 


১৬ 


চিত্র: স্তন্যপায়ী প্রাণীদের র্ত সংবহন প্রক্রিয়ার ছক 


চুর উদ্দীপকের উদ্ধৃতি হলো-_ “স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অভিন্ন পূর্বপুরুষের 
বংশধর ।” উদ্ধৃতিটির সাথে আমি একমত। 
প্রতিটি বহুকোষী প্রাণী একটি পুংজনন কোষ এবং একটি স্ত্রীজনন 
কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোট (একটি একক (কোষ) থেকে 
পরিস্ফুটিত হয় । আবার জাইগোট বিভাজিত হয়ে বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি 
করে এবং এই বিভাজন সব প্রাণীতে একই রকম। যেসব পূর্ণাঙ্গ প্রাণী 
গঠনগত দিক থেকে সাদৃশ্যতা বহন করে, তাদের পরিস্ফুটন পদ্ধতিও 
অভিন্ন হয়। পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিস্ফুটনের ফলে সৃষ্ট অঙ্তোর 
পরিণতি ভিন্ন হয়। এ বিভিন্নতা অনেকটা গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের 
মতো অগ্রসর হতে থাকে। বিজ্ঞানী কার্ল ভন বেয়ার বিভিন্ন প্রাণীর 
জুণতত্ব নিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন যে, একটি জীবের আদি ইতিহাস 
থাকে তার ভ্ণ দশায়। মাছ, উভচর, -সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী 
ভূণগুলোকে প্রথম অবস্থায় পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না। অর্থাৎ 
সবাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরিস্ফটনের পরবর্তী 
পর্যায়ে প্রত্যেক শ্রেণির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভুত হয়। একটি শিশু 
প্রাণীকে তার নিম্স্তরের প্রাণিগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্জা দশার মতো নয় বরং শিশু 
বা জুণীয় দশার মতো দেখায়। তাই স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভূণীয় দশা অন্যান্য 
প্রাণীর মতো। পরবর্তীতে এরা জটিল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। এই 
পক্রিয়া শুরু হয়েছিলো সরলতম কোনো প্রাণী থেকে, যেখান থেকে 
বিবর্তনের মাধ্যমে অমেরুদন্তী, মাছ, উভচর, সরিসৃপ, পাখি এবং 
সর্বশেষে সতন্যপায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে। 
ছতেতু্তে নন আযালিলিক জিনের আন্তরক্রিয়ায় মেন্ডেলের ২য় সূত্রের 
অনুপাতের ব্যতিক্রম ঘটে, যেমন_ ১৩ $ ৩। কখনও কখনও অপত্য 
বংশধরের মৃত্যুর কারণে ৩ ই ১ অনুপাতের পরিবর্তন হয়। দি বে: ২০১৬/ 
ক. আ্যালিল কী? ১ 
খ. সেক্স লিভকড ইনহেরিট্যান্স__ ক্রিয়াটি বুঝিয়ে লেখো । ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ম অনুপাতটি ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি উপযুন্ত উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করো ।৪ 


1717. 171 


১৫ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
ঘুস্্রু কোন নিদিষ্ট প্রজাতির সমসংস্থ ক্রোমোসোম জোড়ের নিদিষ্ট 
লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন-জোড়ার একটি অপরটির আযলিল 
নামে পরিচিত। 


চু সেব্দ লিঙ্কড ইনহেরিট্যান্স হলো সেক্স ক্রোমোসোমের মাধ্যমে বংশ 
পরম্পরায় লিঙ্তা জড়িত বৈশিষ্্য সপ্মারিত হওয়া। মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য 
আছে যেগুলো সেক্স ক্রোমোসোমে বিদ্যমান জিন ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এসব বৈশিষ্ট্য হলো সেক্স লিংকড বৈশিষ্ট্য। যেমন, বর্ণান্ধতা, 
হিমোফিলিয়া, মায়োপিয়া ইত্যাদি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার পিতামাতা 
থেকে সন্তানে সপ্চারিত হওয়া হলো সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যা্স। 

ছু উদ্দীপকে ২টি প্রকট জিন একে অপরের হয়ে কাজ করায় 
ডাইহাইব্রিড ক্রসের চ জনুর স্বাভাবিক ফিনোটাইপের যে ব্যতিক্রম ঘটে 
তা হলো প্রকট এপিস্ট্যাসিস। যেমন, ধরা যাক সাদা লেগহর্ণের রক্তািন 
পালকের জন্য দায়ী প্রকট জিন ০ এবং সাদা লেগহর্ণের রঙ্গিন 
পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন | 

অতএব, সাদা লেগহর্ণের জিনোটাইপ 001 এবং সাদা ওয়াইনডটের 


জিনোটাইপ ০০1 । এদের মধ্যে ক্রসে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের ছক ও 
চেকার বোর্ডে দেখানো হলো। 
পিতামাতা: 


ফিনোটাইপ _৯ ৫ সাদালেগহর্ণ ৯ 9 সাদা ওয়াইনডট 
জিনোটাইপ_৯ ০01 ৩ 
গ্যামিট _৯ 
০9॥ (সাদা) 
চা জনু _৯ (সাদা) 


রে নো | ে এ. 60৮4 
ও. 

নে তেজ] তলে লা তে 

সাদা | সাদা সাদা সাদা 

নে তে ] তে | তে | জে 

| সাদা | রঙিন সাদা রডিন 

এ তলা 1 ০ চলা চ্ 

সাদা | সাদা ] সাদা সাদা 

নন তেও ঢা চা 

সাদা | রঙিন ] সাদা সাদা 


চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা.ও রঙিন .পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের 
ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এপিস্ট্যাটিক জিন | এর উপস্থিতি ০. 
জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সব সময় বাধাদান করে । কেবল | এর 
অনুপস্থিতিতেই ০ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে 0 হচ্ছে প্রকট 
হাইপোস্ট্যাটিক জিন এবং ] প্রকট এপিস্ট্যাটিক জিন। ফলে 
ডাইহাইব্রিড ক্রসের স্বাভাবিক অনুপাত ৯ 8 ৩ $৩ $১ এর পরিবর্তে ১৩ 
(সোদা) $ ৩ (রডিন) হয়। 

[রর ফরাসী জিনতন্ববিদ ক্যুনো সর্বপ্রথম ইদুরের মধ্যে লিখাল জিনের 
উপস্থিতি লক্ষ করেন। লিথাল জিনের কারণে মেন্ডেলের ১ম সূত্রের 
অনুপাত ৩ £ ১ এর পরিবর্তে ২ ৪ ১ হয়। লিখাল জিন হলো সেই জিন 
যারা হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটায়। উদ্দীপকের 
শেষ বাক্যে এ ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ধরা যাক 
ইদুরের হলুদ বর্ণের জন্য দায়ী জিন % মেটে বর্ণের জিন % এর উপর 
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প্রকট । ফলে বিশুদ্ধ হলুদ বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ +% এবং বিশুদ্ধ 
মেটে বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ ১ হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিতে 
যেসব হলুদ বর্ণের ইদুর পাওয়া যায় তাদের কোনটিই বিশুদ্ধ 
হোমোজাইগাস % জিনোটাইপ বিশিষ্ট নয়। কারণ % জিন 
হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথালিটি প্রদর্শন করে এবং 
জিনোটাইপধারী ইদুরের মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত হলুদ 
ইদুরের জিনোটাইপ হলো *%। নিচে ছকের মাধ্যমে এ ঘটনাটি ব্যাখ্যা 
করা হলো। 

পিতামাতার ফিনোটাইপ _৯ এ হলুদ ৯ 9 হলুদ 


জিনোটাইপ _৯ ১ ষ্ঠ 
গ্যামিট _৯ ৪০ ০০৪ 
নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ফলাফল দেখানো হলো 

$ গ্যামিট 
ও গ্যামিট র্‌ ঠ 
জ। ২৮ (মৃত) ২ হেলুদ) 
1 ১ ২ হেলুদ) ১% (মেটে) 


চেকার বোর্ডে দেখা যায় যে, হোমোজাইগাস প্রকট জিনোটাইপ 

&%) ইঁদুরের শাবকগুলো লিথাল জিনের ক্রিয়ায় ভূণ অবস্থায় মারা 

যায়। ফলে চঃ জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত অর্থাৎ হলুদ ও মেটে রঙের 

ইদুরের অনুপাত হয় ২২১। 

ছয়ে রওশন শ্রীম্মের ছুটিতে তার মামার সঙ্গো ঢাকা চিড়িয়াখানায় 

গেল। প্রথমে সে একটি জিরাফ দেখে বিস্ময়াভূত হয়ে তার মামার কাছে 

জানতে চাইল যে, এ প্রাণীটির গলা এত লম্বা কেন? তারপর সে বাঘ 
দেখল। /গি বো: +০১৫/ 
ক. ফিনোটাইপ কী? 
খ. এপিস্ট্যাসিস বলতে কী বোঝায়? ্ 
গ. রেখ সা গা টে বি 
তন্রটি প্রয়োগ করা যায়, তার বর্ণনা দাও। 
ঘ. শেষোস্ত প্রাণীটির সুন্দরবনে টিকে থাকার টির 
বিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪ 
১৬ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর ফিনোটাইপ হলো কোনো জীবের প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য । 

চু সজনশীল ২২ এর (২) নং প্রশ্নোত্তর দেখো । 

[দ্র রওশনের দেখা লম্বা গলাবিশিষ্ট প্রাণীটি হলো জিরাফ । এর ক্ষেত্রে 

বিবর্তনের যে তন্রটি প্রয়োগ করা যায় তা হলো ল্যামার্কিজম। নিচে 

নবি ব্যাখ্যা করা হলো- 

এ তন্রটি ৪টি মূল বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা_ 

১, অন্তঃজীবনী শত্তি জীবের আকার বৃদ্ধি করতে চায়; জীবন ধারণের 
প্রয়োজনে পরিবেশ প্রতিটি প্রাণীর গঠন, আকৃতি ও সংগঠনকে 
প্রভাবিত করে। 

২. জীবের উপর পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব: জীবন ধারণ প্রক্রিয়ায় জীব 
যে নতুন চাহিদা অনুভব করে তারই ফলশুতিতে জীব' দেহের কোন 
অঙ্গের বৃদ্ধি বা নতুন অঙ্তোর সংযোজন ঘটে। নতুন এ অজ্তোর 
আকার ও বিকাশ তার ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল জিরাফের পূর্ব 
পুরুষেরা আকারে ছোট ও শাকাশী প্রাণী ছিল। গাছের শীর্ষের কচি 
পাতার নাগাল পাবার জন্য ক্রমাগত শ্রীবা উত্তোলন ও প্রসারণের 
ফলে তা বৃদ্ধি পায় এবং বংশ পরস্পরায় চলতে থাকার ফলে গ্রীবা 
ও অগ্রপদ লম্বা হয়ে বর্তমান আকৃতি পেয়েছে। একইভাবে ঘোড়ার 
পূর্বপুরুষের তৃতীয় আঙ্গলী প্রয়োজনের তাগিদে সক্রিয় প্রচেষ্টার 
ফলে বর্তমান সময়ের ঘোড়ার খুড়ে পরিণত হয়েছে। 
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৩. ব্যবহার ও অব্যবহার: জীবদেহের কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি ও 
কর্মক্ষমতা তার ব্যবহারের ওপর সরাসরিভাবে নির্ভরশীল। কোনো 
আঙ্তোর পুনঃপুনঃ ব্যবহার এ অঙ্গের ক্রমানয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সুগঠিত 
করে। আবার কোনো অঙ্গা অব্যবহারের ফলে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে 
শেষ পর্যন্ত তার ক্ষয়প্রা্তি বা অবলু্তি ঘটে । 

. অর্জিত গুণাবলির উত্তরাধিকার: কোনো জীবের জীবনকালে অর্জিত 
গুণাবলি তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্ডালিত হয় । 


তরু শেষোন্ত প্রাণীটি হলো বাঘ । এর সুন্দরবনে টিকে থাকার কারণগুলো 
বিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো_ 
ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী প্রতিকল পরিবেশে কেবল যোগারাই টিকে 
থাকে এবং সংগ্রাম করে। পরিমিত খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান 
জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয় এবং বেঁচে থাকার উপযুক্ত 
জীব বাছাই হয়ে যায়। যেমন- বাঘ সুন্দরবনে টিকে থাকার জন্য 
অভিযোজিত। বাঘ মাংসাশী প্রাণী হওয়ায় হরিণের মতো দুর্বল প্রাণীকে 
খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করে। আবার হরিণ বেঁচে থাকার জন্য ঘাস খায়। 
প্রাণিকুলের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক থাকার কারণে আন্তঃপ্রজাতিক 
সম্প্রীতি প্রকট নয়। প্রকট শুধু নিয়ত জীবন সংগ্াম। এছাড়া অন্যান্য 
প্রাণিদের থেকেও বাঘ অধিক শস্তিশালী ও হিং বলে প্রতিযোগিতায় 
এটি টিকে আছে। আবার বাঘ নিজেদের মধ্যেও সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং 
যেটি বেশি শত্তিশালী সেটি পরিবেশে টিকে যায়। পরিবেশের প্রতিকূল 
অবস্থার সাথে জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। 
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, অধিক তাপ ও 
শৈত্য, মহামারী, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় জীবকুলকে ব্যাপক 
ক্ষতি করে। তার মধ্যেও বাঘ পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
সুন্দরবনে টিকে আছে। ডারউইনের মতে জীব প্রতিনিয়ত জীবন 
সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন হয় তা পরবর্তীতে 
সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। এ পরিবর্তন কালক্রমে নতুন 
বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা যায়। এ প্রকরণ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমশ 
সন্তান-সন্ততিতে স্ারিত হয় বলে এটি জীবন সংগ্রামে টিকে আছে। 
বাঘ জীবন ধারণ সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে বলে এদের দেহে জীবন 
সংখ্রামের জন্য অনুকুল ও সহায়ক প্রকরণ থাকে। তাই এটি প্রকৃতির 
দ্বারা নির্বাচিত। এ সকল কারণে বাঘ সুন্দরবনে টিকে আছে। 
ভে গর ভাইবোনের মধ্যে ইকবাল ও স্বপ্না লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক 
করতে পারে ও করিম ও মিলা লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক. করতে পারে না। 
করিমের মতো তার স্ত্রী লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারে না। 

4 বো ২০১% 
আযালিল কাকে বলে? ১ 
ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ বলতে 'কী বোঝায়? ২ 
বত উজির সজানাযের নিনাটিপ মের 
করো। 
উদ্দীপকের আলোকে করিমের স্ানের কী বশির 
অধিকারী হবে- বিশ্লেষণ করো। ৪ 
- ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভু সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ের নিদিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী 
নিদিষ্ট জিন জোড়ার একটিকে অপরটির আযালিল বলে । 
[জু জিনোটাইপ ছারা নিযন্তরত জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে। 
এটি জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি প্রকাশ করে। অন্যদিকে কোনো 
জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। একটি 


ক. 


শি 


গ 


ঘ. 


জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তর পুরুষ থেকে জানা যায়। 
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1717. 


[্ু উদ্দ'পকে উদ্নিখিত চার ভাইবোনের মধ্যে ইকবাল ও স্বপ্না স্বাভাবিক 
দৃষ্টি সম্পন্ন এবং করিম ও মিলা লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারে না। 
অর্থাৎ করিম ও মিলা দুজন বর্ণান্ধ। 
লাল সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী প্রচ্ছন জিন "৮" ও 
স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য তার প্রকট জিন *৪" হলে 
চার ভাই বোনের জিনোটাইপ হবে নিম্নরূপ : 
স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন : 
ইকবাল : ১৯ ্ 
স্বপ্না : ৪৪ (স্বাভাবিক) বা 
৯৪১৯ (স্বাভাবিক কিন্তু বর্ণান্ধতার জিন বাহক) 
লাল-সবুজ বর্ণান্ধ : 
করিম :১৮% 
মিলা : ১০১১০ 
[ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত করিম একজন লাল-সবুজ বর্ণান্ধ। তার 
জিনোটাইপ হলো ১৮%। করিমের স্ত্রী ও লাল-সবুজ বর্ণান্ধ। সুতরাং 
করিমের স্ত্রীর জিনো্টাইপ হলো ১/। 
করিম ও তার স্ত্রীর সন্তানেরা হবে নিঙ্নরূপ : 
(ফিনোটাইপ ; ৯ বর্ণান্ধ করিম ৯ বর্ণানধ স্ত্রী 
মচ ৮০ ০ 


জিনোটাইপ _৯ 


ফিনোটাইপ -৯ ২টি কন্যা বরণান্ধ এবং ২টি পুত্র বর্ণৃন্ধ 

এখানে বর্ণান্ধ করিম ও তার বর্ণানধ স্ত্রী উভয়ের জিনোটাইপেই 
স্বাভাবিক দৃষ্টির প্রকট ১০১ ক্রোমোসোম অনুপস্থিত। এই ১ জিনের 
অনুপস্থিতির কারণেই তাদের সন্তানদের মাঝে বর্ণান্ধ বাহক.১০জিনের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ফলে তারা সবাই বর্ণান্ধ হয়। 

অর্থাৎ উদ্দীপকের করিম ও তার স্ত্রী এর সন্তানদের সবাই বর্ণান্ধ হবে। 


ছেপে দুঘটনায় পড়ে মঈনের দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে তরল 
(যোজক কলা বের হল। বিশেষ রুপের এ তরলের একটি ব্যাগ দেখিয়ে 
ডান্তার বললেন তার জন্য এই বিশেষ তরলের ধনাত্মক টাইপ প্রয়োজন । 
/ লো ২০১৬৮ 

ব্যাক ক্রস কী? ১ 
অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝায়? ২ 
. উদ্দীপকের তরলের গ্রুপের প্রকারভেদ বর্ণনা করো। ত 
. উদ্দীপকের বিষয়টি বিবাহ সম্পূর্ক স্থাপনে বিশেষ ই 
রাখে_ আলোচনা করো। 

১৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ভূর এম বংশধরের একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিডৃ-মাতৃ 
বংশীয় এক সদৃস্যের ক্রসই হলো ব্যাক ক্রস। 
ছু ংখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের ব্রুস ঘটে কিন্তু 
প্রথম বংশধরের প্রকট ফিনোটাইপ পূর্ণ প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং উভয় 
বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ 
প্রকটতা বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার ফুলে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ব্রসের 
অনুপাত ৩ $ ১ এর পরিবর্তে ১ £ ২ $ ১ হয়। যেমন, সন্ধ্যামালতির 
লালফুল ও সাদাফুল সম্পন্ন উদ্ভিদের ক্রসে দ্বিতীয় বংশধরে গোলাপি 
ফুলের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। 


প্রিলি ক এ 
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প্র উদ্দীপকে মঈনের দেহ থেকে যে তরল যোজক কলা বের হয় তা 
হলো রন্ত। রন্তের রন্ত কণিকা ও রস্তরসে যথাক্রমে আ্যান্টিজেন ও 
ত্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রস্তকে চারটি গ্রুপে 
ভাগ করা হয়, যথা- &, 8. /২9 ও 01 

4& ব্রাডগ্রুপে- & আান্টিজেন ও ৮ আ্যান্টিবডি, ৪ ব্লাড গ্রুপে- ৪ 
ত্যান্টিজেন ও ৪ ত্যান্টিবডি এবং 48 ব্রাগুপে- 4. ও 9 উভয় 
আ্যান্টিজেন থাকলেও ॥ বা ট আ্যান্টিবডির কোনটিই নেই। অন্যদিকে 0 
ব্লাড এুপের রন্তের কণিকা বিল্লিতে কোন আ্যান্টিজেন না থাকলেও 
রন্তরসে ॥ ও ৮ দু'রকম আ্যান্টিবডিই রয়েছে। 

আবার লোহিত রন্ত কণিকায় প্লাজমা মেমব্রেনে [২ ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-পু 
অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে চ ব্লাড গ্রুপ বলে। [২ 
ফ্যা্টর বিশিষ্ট রম্তকে ছ" এবং ৭ ফ্যাক্টর বিহীন রন্তকে ঘা রন্ত 
বলে 

ভুরু উদ্দীপকে উল্লিখিত রন্তের ধনাত্মক টাইপ অথবা খণাত্মক টাইপ 
বিষয়টি বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করা 
গুরুত্পূর্ণ। কারণ একজন 1) মহিলার সঙ্গে 71৮ পুরুষের বিয়ে হলে 
প্রকট বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের প্রথম সন্তান হবে [)'। ভ্রুণ অবস্থায় 
সন্তানের 7২) ফ্যাষ্টর যুস্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্তে 
এসে পৌছাবে, ফলে মায়ের রন্ত ৪. হওয়ায় তার রন্তরসে ত্যান্টি 
ফ্যাষ্টর বা ত্যান্টিবডি উৎপন্ন হবে। আ্যান্টি &)) ফ্যাক্টর মায়ের রন্তু থেকে 
অমরার মাধ্যমে দ্বিতীয় বা পরবর্তী জূণের রস্তে প্রবেশ করলে ভূণের 
লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে, জুণ বিনষ্ট হয় এবং গর্ভপাত ঘটে । 

এ' অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচন্ড রত্তস্বপ্লতা এবং 
জন্মের পর জন্তিস রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থাকে 

ফিটালিস বলে। যেহেতু 8, বিরোধী আ্যান্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে 
ধীরে উৎপন্ন হয় তাই প্রথম সন্তানের কোনো ক্ষতি হয়না। কিন্তু পরবর্তী 
গর্ভধারণ থেকে বিপত্তি শুরু হয় এবং জূণ এ রোগে মারা যায়। তাই 
বিয়ের আগে হবু বর কনের রন্তু পরীক্ষা করে নেয়া উচিত এবং একই 
॥।। ফ্যাষটরভুত্ত দম্পতি হওয়া উচিত। 

ছুত্রেত্মু্র গবেষণাগারে কালো ও সাদা ইদুরের মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা 
গেল তাদের সন্তানদের ২৫% জুাবস্থায়ই মারা যায়। বিজ্ঞানী তার 
ব্যাখ্যায় বললেন "এটি বিশেষ এক ধরনের জীন এর কারণে ঘটে" । 


/ বো ২০১৫/ 
এপিস্ট্যাসিস কাকে বলে? ২ ১ 
স্টেম কোষ ও স্মৃতিকোষ বলতে কী বোঝায়? ২ 
উদ্দীপকের ইদুরদের মধ্যে উল্লিখিত বিশেষ জিন না থাকলে চঃ 
জনুর ফলাফল কী হবে -_ ব্যাখ্যা করো। ত 
উদ্দীপকের আলোকে বিশেষ জিনযুস্ত ইঁদুরের ঢঃ জনুর অনুপাত 
ব্যাখ্যা করো। ৪ 


ক. 
খ. 
গ্‌. 


ঘ. 


১৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্রু একটি জিন যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা 
প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিষ্ট্যাসিস বলে। 
ছুষ্র স্টেমকোষ হলো অবিভেদিত ও আজীবন বিভাজনক্ষম কোষ যা 
মানব দেহের প্রায় ২০০ ধরনের বিশেষায়িত কোষ (৪-কোষ, গ-কোষ 
ইত্যাদি) এ বৃপান্তরিত হতে পারে । 
অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যেসব কোষ দেহে পূর্বে অনুপ্রবেশকারী 
জীবাণুর কথা মনে রাখে তাদেরকে স্মৃতি কোষ বলে । এরা লিম্ফোসাইট 
জাতীয় শ্বেত রন্তকণিকা। 
ছু উদ্দীপকের কালো ও সাদা ইদুরের মধ্যে উল্লিখিত বিশেষ জিনটি 
হলো লিখাল জিন। এই জিনের উপস্থিতির জন্য কালো ও সাদা ইদুরের 
মধ্যে ক্রস ঘটালে তাদের সন্তানদের ২৫% ভ্রণাবস্থায় মারা যায়। 


ইদুরদের মধ্যে লিথাল জিন না থাকলে চঃ জনুর ফলাফল মেন্ডেলের ১ম 
সূত্রকে সমর্থন করবে। 

ধরা যাক, 

ইদুরের কালো রং এর জন্য দায়ী জিন - ৪ 

ইদুরের সাদা রং এর জন্য দায়ী জিন ₹ ৬/ 
পিতামাতা : ফিনোটাইপ__৯ (কালো ৯:9 সাদা 


জিনোটাইপ__৯ ৪৪ ৪ 
৪২ (৯১ 
চ। জনু : জিনোটাইপ__৯ 


গ্যামিট __৯ 
(ফিনোটাইপ __+ সব ইদুর কালো 

চ। জনুর ইদুরে ক্রস : 

ফিনোটাইপ __+ 6 সংকর কালো 0 সংকর কালো 


২৮৬৪৩ 


৩টি _ কালো 
১টি সসাদা 


এ হিঃ জনুতে ইঁদুরের কালো ও সাদা রং এর অনুপাত যথাক্রমে ৩ $১। 
চুন উদ্দীপকে গবেষণাগারে কালো ও সাদা ইঁদুরের মাঝে ক্রস ঘটিয়ে 
দেখা যায় যে, তাদের সন্তানদের ২৫% ভুণাবস্থাই মারা যায়। আর এটা 
হয় লিখাল বা ঘাতক জিন নামক এক ধরনের বিশেষ জিন এর কারণে। 
এই জিনের উপস্থিতির কারণে ইঁদুরের মধ্যে ক্রস ঘটালে এদের 
(ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ £ ১ এর পরিবর্তে ২ $ ১ হয়। 


ধরি, 

কালো ইদুরের জন্য দায়ী প্রকট জিন _ 4৪ 

সাদা ইদুরের জন্য দায়ী প্রকট জিন _ ৬ 
পিতামাতা : ফিনোটাইপ__৯ 6 কালো ইদুর %: 9 সাদা ইদুর 


জিনোটাইপ __৯+ /২৯৬ বি 
গ্যামিট__৯ 
দয ৫১৪) 
গ্যামিট ০ রা 
গ্যামিট ইনাম 
] থে /৪/5 মৃত 175 কালো ২টি _ফালো 
] ডা [৬ কালো ] ৯৬ সাদা _] ১টি _ সাদা 


সুতরাং উদ্দীপকের আলোকে লিথাল জিন যুক্ত ইদুরের চি: জনুর অনুপাত 
যথাক্রমে ২ £১। 
ছুত্েতু্্লী কালো বর্ণের ৫ সাদা বর্ণের 9 

ঁ 


চ। _৯ সবকটি প্রাণী সাদা ছোপযুক্ত 


এপিস্ট্যাসিস কী? 
এরিপ্বোর্রাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বোঝায়? ২ 
'চ। জনুর ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৩ 
চ। জনুর দুটি প্রাণীর মধ্যে ক্রসের ফলাফলের জীনতাত্বিক 
ব্যাখ্যা দাও। ৪ 


/£ এ ২০১% 
১ 
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২০ নং ্রশ্নের উত্তর 

চুর একটি জিন.যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা 
প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। 

চুস্জ এরিঘোরান্টোসিস ফিটালিস হলো ঘট ্যাক্টরজনিত গর্ভাবস্থাকালীন 
একটি জটিলতা। ছ" ফ্যান্টরবিশিষ্ট পুরুষ ও £৫- ফ্যান্টরবিশিষ্ট নারীর 
বিয়ের হলে তাদের প্রথম সন্তান [৮ হবে। এই £%" যুক্ত লোহিত 
রন্তকণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রন্তে পৌছে ত্যান্টি ঘি ফ্যাক্টর তৈরি 
করে। যার ফলে ভুণের রন্তকণিকা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান 
রক্তস্ব্নতায় ভোগে । এতে গর্ভপাত ঘটতে পারে অথবা সন্তান জন্মের পর 
জন্ডিস দেখা দেয়। এই অবস্থাই হলো এরিখোব্রাস্টোসিস ফিটালিস। 


চু উদ্দীপকে উল্লিখিত কালো ও সাদা বর্ণের প্রাণীর মধ্যে সং 
ফলে সবগুলো প্রাণী সাদা ছোপযুস্ত হয়। ইহা মেন্ডেলের ১ম সূত্র, ৩ £ 
১, এর ব্যতিক্রম। কারণ এখানে সমপ্রকটতা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সংকর 
জীবে দুইটি বিপরীতধর্মী জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত 
হয়। সাদা ও কালোর বর্ণের প্রাণীর মধ্যে সংকরায়নের ফলে চি। জনুর 
ফলাফল নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো_ 

ধরি, কালো বর্ণের জন্য দায়ী জিন ৪. 

সাদা বর্ণের জন্য দায়ী জিন ₹৮ 
পিতা-মাতা $ ফিনোটাইপ _৯ কালো 3 সাদা 9 


জিনোটাইপ __৯ 98 % ৮৮ 

গিট _৯ 99. 
৷ জনুর ফলাফল : 

9 ৪ ৪ 

৮ ন্চ চ্চ 
সাদা-ছোপ যুক্ত সাদা ছোপ যুস্ত 

চ চচ ্চ 
সাদা ছোপ যুস্ত সাদা ছোপ যুস্ত 


মুর উদীপকে উল্লিখিত সাদা ও কালো বর্ণের প্রাণীদের মধ্যে 
সংকরায়ণের ফলে মি। জনুতে সব প্রাণী সাদা ছোপযুস্ত হয়। 
সমপ্রকটতার জন্য এরুপ ঘটনা সৃষ্টি হয়। ইহা মেন্ডেলের ১ম সূত্রের 
ব্যতিক্রম এবং ৩ $ ১ অনুপাত মেনে চলে না। নিচে চ। জনুর দুটি প্রাণীর 
মধ্যে ব্রসের ফলাফলের জীনতান্তিক ব্যাখ্যা নিচে দেয়া, হলো: 
পিতা-মাতা $ ফিনোটাইপ -» সাদা-ছোপযুস্ত 4 » সাদা-ছোপধুস্ত ও 
৮80 *8৮ 


জিনোটাইপ 
শ্যাম _”৮. ৪ 


৮ 
্চ 
সাদা ছোপযুক্ত 
৮০ 
সাদা ছোপ যুত্ত কালো ] 
(ফিনোটাইপিক অনুপাত হলো- সাদা ঃ সাদাছোপ যুন্ত $ কালো 
জিনোটাইপিক অনুপাত-_ ৮৮ 8৪ 5৪৪ 
" চুজনুর প্রাণীর অনুপাত_. ১ £ ২. ১১ 
বু করিম সাহেবের রন্তের গ্রুপ '£৪' এবং তার স্ত্রীর রস্তের গ্রুপ 
01 তাদের সন্তানদের কেউ বাবা-মায়ের রন্ত গুপ পায়নি, কিন্তু নাতী- 
নাতনীরা পেয়েছে। " 


/ এ! ২০১০ 


আ্যালিল কী? ১ 
. এপিস্টাসিস বলতে কী বোঝায়? ২ 
করিম সাহেবের সন্তানদের র্তুগ্ুপ বাবা-মায়ের চেয়ে ভির্ 
হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো । ত 
. করিম সাহেবের নাতী-নাতনীদের মধ্যে কত অনুপাতে '/৪ 
এবং 0, রক্তগ্রুপধারী হবে? চেকার বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন 
করো। ৪ 


ঞ 


২১ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চর সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী 
নিদিষ্ট জিন জোড়ার একটি হলো অপরটির আযালিল। 
চুয্জ সজনশীল ২২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো। 
চুত্ধু উদ্দীপকে আলোচিত ব্যন্তি করিম সাহেবের রস্তের গ্রুপ (4১৪) এবং 
তার স্ত্রীর রন্তের খপ '0' যা নিম্নে ক্রসের মাধ্যমে তার সন্তানদের সন্ভাব্য 
রন্তের গুপ দেখানো হলো । 
৮। করিম সাহেবের রন্তের গ্রুপ এ ৯ তার স্ত্রীর রস্তের গুপ 9 
(ফিনোটাইপ 


ন৪খুপ ০খুপ 
জিনোটাইপ; . 1"1" 1০19 
টু ৬. রত 
গ্যামিট নং ১ 
০১১২ 
দিজনু:. 1719 1৭5 রাড মি 
ফিনোটাইপ : ৯গুপ /খুপ ৪ঞুপ ৪ঞুপ 


উপরোস্ত ক্রম হতে দেখা যাচ্ছে যে করিম সাহেব */' র্ত থপ বিশিষ্ট 
হওয়ায় উত্ত রম্তগুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিন হল যথাক্রমে 1* ও 1৪ এবং তার 
স্ত্রী ০ রন্ত গ্রুপ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে তার জিনোটাইপ 119 এবং 
এদের ক্রসে অর্ধেক জিন এর সমস্টিতে ভিন্ন রন্তগুপ বিশিষ্ট সন্তানের 
উৎপত্তি ঘটেছে। যেহেতু পিতা ও মাতা তাদের সন্তানদের রন্তগরপ 
নির্ধারণে অর্ধেক জিনের যোগান দিতে সক্ষম তাই প্রথম শরীরে কোন 
সন্তান পিতামাতার রক্তের গু পায়নি। 

সর করম সাহেবের রন্তের গুপ '/." তার স্তীর রন্তের গরপ '0' হওয়াতে 
তাদের সন্তানদের কেউই পিতামাতার রন্তের গ্রুপ পায়নি। তাদের 
সন্তানদের সম্ভাব্য রন্তের গুপ ছিল '' এবং '8' যার জিনোটাইপ ছিল 
যথাক্রমে 11০ এবং 181০ নিম ক্রসের মাধ্যমে করিম সাহেবের নাতী- 
নাতনীদের মধ্যে কত অনুপাতে "50" এবং :0' রম্তগুপধারী হবে তা 
দেখানো হলো। 

পিতামাতা: ণ ও 
ফিনোটাইপ _৯ /ঈরক্তগুপ (5। জনু) ৯  রম্তগুপ (চি। জনু) 
জিনোটাইপ ৯ ঠা" [যাগ 


্ 


প্যমেট - ৫১৪) ৫১৫) 
চিত জনুঃ 
7০ 
159 0 রক্তগ্রুপ বিশিষ্ট 
সন্তান) 
191০ (0. রন্তগুপ বিশিষ্ট 
1] সন্তান) 


উপরোন্ত চেকার বোর্ড হতে লক্ষ করা যাচ্ছে যে চ। বংশধরের সন্তানদের 
মধ্যে ক্রসের ফলে 7 বংশধরে /৪ ও ০ রক্ত গরুপধারী নাতী-নাতনীর 
অনুপাত হবে যথাক্রমে ১ £ ১। 


1717. 111 


ছু শরীফ সাহেবের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বয়স বাড়ার পর 
তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার দুই ছেলে বর্ণান্ধ হলেও মেয়েটি স্বাভাবিক 


১ 


শরীফ সাহেব ও তার স্ত্রীর জিনোটাইপ ক্রসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা 

করো। তি 

শরীফ সাহেবের মেয়ের সাথে স্বাভাবিক ছেলের বিয়ে হলে 

কী. অনুপাতে উদ্দীপকের ঘটনাটি প্রকাশ পাবে?. চেকার 

বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২২ নং ্রশ্নের উত্তর 

চুর পেশিততু বা পেশিকোষের আবরণই হলো সারকোলেমা। 

[দ্র একটি জিন যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা 

প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিষ্ট্যাসিস বলে। যে জিনটি 

অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে এপিস্ট্যাটিক জিন এবং 

বাধাপ্রাপ্ত জিনটিকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বলে। 

মন্ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত সাহেবের দুই কন্যা স্বাভাবিক হলেও দুই পুত্র 

বর্ণান্ধ। এ থেকে বোঝা যায় যে, শরীফ সাহেব নিজে স্থাভাবিক কিন্তু 

তার স্ত্রী বরণান্ধ। নিচে বিষয়টি জিনতত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো_ 

ধরি, লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন ৮ এবং 

স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য তার প্রকট আ্যালিল 9. 

শরীফ সাহেবের জিনোটাইপ হবে_ 7৪% এবং 

শরীফ সাহেবের স্ত্রীর জিনোটাইপ হবে_ ১১১। 

তাদের মধ্যে মিলনে নিম্নরূপে পুত্র ও কন্যা জন্ম নিবে। 

।ঃফিনোটাইপ -৯ বর্ণানধ স্ত্রী ১. শরীফ সাহেব (স্বাভাবিক) 

জিনোটাইপ ৯ ১৮০১ ১0০% 

গ্যামিট__৯ 


চি জনুঃ 
জিনোটাইপ ১8১0 
ফিনোটাইপ _৯ টিসু 
তত শরীক লাহে দ্ধতি। কয়া তানি বাথ হয়) 
চরে উদ্দীপকে উল্লিখিত শরীফ সাহেবের কন্যাদ্বয় বর্ণান্ধতা বাহক 
স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন। তাদের সাথে স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পর পুরুষের 
বিয়ে হলে নি্লোন্তভাবে তাদের সন্তানদের জিনোটাইপিক ও 
(ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটবে- 

ধরি, লাল সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী জিন _ ৮ 

স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য দায়ী জিন _ 9 

ফিনোটাইপ -- স্বাভাবিক পুরুষ » স্বাভাবিক মহিলা (বর্ণান্ধ বাহক) 
জিনোটাইপ ৯  ১৪% ৫ - 
গ্ামিট_৯ শু 
চেকার বোর্ডের সাহায্যে ক্রসের ফলাফল দেখানো হলো: 


১০ ১৮ 
সুলিতে (বপাম্ধ পুর) 


সর 
জো পুর) 


অর্থাৎ উত্ত দম্পতির সন্তানদের মধ্যে একজন (বর্ণান্ধ বাহক) স্বাভাবিক 
কন্যা, একজন স্বাভাবিক কন্যা, একজন বর্ণান্ধ পুত্র ও একজন 


/র ক ২০১%] স্বাভাবিক পুত্র সন্তানের জন্ম হবে । 
২ পু সাদা ফুল 5 « লাল ফুলও 
৬ 


চি। _৯ গোলাপি ফুল 

4 বো ২০১৬ 
প্রকট বৈশিষ্ট্য কী? ১ 
. জিনোটাইপ বলতে কী বোঝায়? ২ 
চ। জনুতে সাদা বা লাল ফুল না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো ।৩ 
উদ্দীপক অনুসারে চ। এর একটি গোলাপি ফুলের সাথে 
মাতৃবংশের একটি লাল ফুলের ক্রুসে কী ঘটবে?__ জিনতান্ত্িক 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

্রু একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্টযসম্পন্ন হোমোজাইগাস জীবে সংকরায়ন্‌ 
ঘটালে ঢ। জনুতে সৃষ্ট হেটারোজাইগাস জীবে যে বৈশিষ্য প্রকাশ পায়, 
তাই প্রকট বৈশিষ্ট্য। 
[কোন জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিনযুগলের গঠনকে জিনোটাইপ 
বলে। একটি জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তর পুরুষ থেকে জানা 
যায়। একটি প্রজাতির লম্বা গাছের জিনোটাইপ হতে পারে "শু" বা গা; 
আর এক্ষেত্রে খাটো গাছটির জিনোটাইপ হবে | 
[সর উদ্দীপকে গবেষক লাল ও সাদা ফুল বিশিষ্ট সন্ধ্যামালতি উদ্ভিদের 
মধ্যে সংকরায়ন করেন। এক্ষেত্রে চি। জনুতে অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য 
গোলাপি রং এর ফুলের উড্ভিদ পাওয়া যাবে। আবার 7ি। জনুর 
উদ্ভিদগুলোর মধ্যে ক্রসের ফলে অসম্পূর্ণ প্রকটতার দরুন 7; জনুতে লাল, 
গোলাপি ও সাদা ফুলের উদ্ভিদের অনুপাত হবে ১ ২ ৪১ যা মেন্ডেলের 
প্রথম সূত্র অর্থাৎ মনোহাইব্রিড ক্রসের ৩ $ ১ এর ব্যতিক্রম। 
ধরা যাক, লালফুলের প্রতীক -[ এবং সাদা ফুলের প্রতীক _1 


প্রত এ 


পিতামাতা 0%)-৯ মাতা 9 ৮. পিতার 
ফিনোটাইপ _৯ লাল ফুল বা 
জিনোটাইপ _৯ মং 

গ্যামিট -৯ ছে ৬ 


চি জনু :জিনোটাইপ _৯ ঘা 


ফিনোটাইপ _৯ সবগুলো গোলাপি 
। জনুর মধ্যে ক্রস ৮:১৯ মাতা 9 ১ পিতা 


(ফিনোটাইপ _৯ গোলাপি ফুল গোলাপি ফুল 
জিনোটাইপ _৯ মি ধা 
গ্যামিট ৯ উড ০ 
চজনুর ফল্লাফল চেকার বোর্ড ব্যখ্যা করা হলো-_ 


ও 


১৫ 
বর্ান্ধ পুত্র , 


নিচে 
স্বাভাবিক পুত্র | 


এখানে, £ জিনটি এর উপর অসম্পূর্ণ প্রকট হওয়ায় ঢ। জনুতে ফুলের 
বৈশিষ্ট্য লাল ও সাদা মিলে গোলাপি হয়েছে। একইভাবে 7 জনুতে 
২৫% লাল, ৫০% গোলাপি ও ২৫% সাদা ফুলের উদ্ভিদ পাওয়া গেছে 
যা প্রত্যাশিত মেন্ডেলের ১ম সুত্রের অনুপাতের ব্যতিক্রম । 


1717. 171 


চুর উদ্দীপকে ছ। জনুতে প্রাপ্ত গোলাপি ফুলের জিনোটাইপ হবে ব্রি এবং 
মাতৃবংশের একটি লাল ফুলের জিনোটাইপ হলো চ। নিচে এরুপ দুটি 
জীবের ক্রস দেখানো হলো : 

পিতামাতা ; গা * বছং 


জিনোটাইপ _৯ 4১৪৪ 
চ। জনু : জিনোটাইপ __৯ 
(ফিনোটাইপ __৯ সবগুলো সংকর খাটো লোম কালোবর্ণ 


2৫0৮ 


১ 


488০ 


গিট: (৫) ৪৪ চঃজনুর করস : 
চেকার বোর্ডে ব্যাক ক্রসের ফলাফল দেখানো হলো (ফিনোটাইপ __৯ এ খাটো লোম কালোবর্ণ * 9 খাটো লোম কালোবর্ণ 
টু টি গ্যামিট টি ঢে জিনোটাইপ__৯ 89৮ % 8৮ 
গ্যামিট : 
ঢ জল ছল 
চে ছাং লাল ঘি গোলাপি_] | নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে চঃ জনুর ফলাফল দেখানো হলো : 
চেকার বোর্ডের ফলাফল থেকে আমরা দেখতে পাই, এখানে দুই ধরনের 5পুং 
ফুলের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে লাল ও গোলাপি ফুলের উদ্ভিদের অনুপাত প্যামিট | ॥৪ 9 টি ষঁ 
২৪২। এদের জিনোটাইপিক অনুপাতও একই রকম হয়েছে। অর্থাৎ | |9স্ী 
এখানে ৫০% মাং জিনোটাইপের উদ্ভিদ এবং ৫০% 1২৫ জিনোটাইপের |  গ্যামিট 
ইল ভারত তি 
এভাবে ঢ। জনুর একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃবংশের 4৪ লয় 
সদসোর ব্যাকরুস কালো বর্ণ | কালো বর্ণ | কালো বর্ণ | কালো বর্ণ 
১৪ ধরনের জসইসলো 88০ £/১০০ 448) /১৪৮০ 
৪৮ খাটো লোম | খাটো লোম | খাটো লোম | খাটো লোম 
৯:৩:৩:১ ৯:৭ কালো বর্ণ ; বাদামি বর্ণ ; কালো বর্ণ | বাদামি বর্ণ 
চিত্র-2 চিত্র-3 8888] 74857] আটটি ৪48৮ 
/রসদাতীকক গাল বাতেন কলেজ এ. | খাটো লোম | খাটো লোম ) লম্বা লোম | লম্বা লোম 
ক. ফিনোটাইপ কী? ১ কালো বর্ণ | কালো বর্ণ | কালো বর্ণ | কালো বর্ণ 
খ, টেস্ট ক্রস বলতে কী বোঝায়? ২ ৪৮1 8৮৮1 আআ ৮ 
গ. উদ্দীপকের চিত্র-৮ এর জেনেটিক অনুপাত ব্যাখ্যাকরো। ৩ ঞ্ খাটো লোম | খাটো লোম | লম্বা লোম | লগ্বা লোম 
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র- কীভাবে চিত্র-? থেকে সৃষ্টি হয়?- বিশ্লেষণ কালো বর্ণ ] বাদামি বর্ণ | কালো বর্ণ | বাদামি বর্ণ 


করো। ৪ 
২৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুন্্র কোনো জীবের বাহ্যিক প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যই হলো ফিনোটাইপ । 
ছুঝ্ ৮ বা জনুর জীবের সাথে মাতৃবংশের বিশুস্ধ প্রচ্ছন্ন লক্ষণ 
বিশিষ্ট জীবের যে ক্রস করা হয় তাকে টেস্ট ক্রস বলে। ঢ। বা 1: জনুর 
বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য টেস্ট 
ক্রস করা হয়। যেমন : সংকর লম্বা মটর গাছের (71) সাথে বিশুদ্ধ 
খাটো মটর গাছ (৫) এর ক্রস ঘটালে ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক 
অনুপাত ১: ১ হবে। 

ছু উদ্দীপকে চিত্র-৮ এর অনুপাত হলো ৯ : 2:2১ 
হি ভিজা রাটিওজা টি যা 


চেযলের দিতী় সুর হলো- “রুই বা ভ্োদিক জোড়া বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট 
বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় 
বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত 
হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করবে। 
উদ্দীপকে মেন্ডেলের এই দ্বিতীয় সূত্রের আলোকে দুইটি হোমাজাইগাস 
জীবের মধ্যে ক্রস ঘটানো হয়েছে। ধরা যাক, গিনিপিগের হোমাজাইগাস 
খাটো লোম ও কালো বর্ণের জিনোটাইপ (১/১৪৪) এবং লম্বা লোম ও 
বাদামি বর্ণের জিনোটাইপ _ (9১)। এখানে, খাটো লোমের জন্য 
দায়ী জিন &. লম্বা লোমের জন্য দায়ী জিন &, কালো বর্ণের জন্য দায়ী 
জীবন ৪ এবং বাদামি বর্ণের জন্য দায়ী জিন &। 
পিতা-মাতা (9): ৯. 
ফিনোটাইপ : খাটো লোম 
কালোবর্ণ 


$ 
লা লোম 
বাদামিবর্ণ 


11 


এখানে চঃ জনুর ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খাটো লোম কালো 
বর্ণ : খাটো লোম বাদামি বর্ণ : লম্বা লোম কালো বর্ণ : লগ্বা লোম 
বাদামি বর্ণ ₹ ৯ :৩ :৩ : ১ যা মেন্ডেলের ২য় সূত্রকে সমর্থন করে। 
চুন উদ্দীপকে 3 এর অনুপাত ৯ : ৭, পরিপূরক জিনের ক্রিয়ার ফলেই 
চট জনুর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ অর্থাৎ চিত্র ৮ এর ব্যতিক্রম ঘটে চিত্র- 
৫ অর্থাৎ ৯ : ৭ অনুপাত সৃষ্টি হয়। এটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের 
ব্যতিক্রম। নিম্পে ৯ : ৭ অনুপাতটি ব্যাখ্যা করা হলো-_ 

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি 
জীবের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তখন জিন দুটিকে 
পরস্পরের পরিপূরক জিন বলে এবং এ অবস্থাকে সহপ্রকটতা বলা 
হয়। 

ধরা যাক, সাদা ফুল বিশিষ্ট স্ট্রেইট দুটির জিনোটাইপ যথাক্রমে /১/২১১ 
এবং ৪88 । এদের সংকরায়নের ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধমে 
দেখানো হলো_ 

পিতা-মাতা (9) : 

(ফিনোটাইপ -৯ এ সাদা ফুলযুস্ত মিষ্টি মটর ১ সাদা ফুলযুস্ত মিষ্টি মটর 
জিনোটাইপ -৯ 8898. 


্ 
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8৮৪০ 
সবগুলো বেগুনি ফুলযুতত মিষ্টি মটর 


8480 


চ। জনুর মধ্যে ক্রস 0১) : ্ 
ফিনোটাইপ _৯ ডভড *. ৪ বেগুনি ফুল 
জিনোটাইপ -৯ 888৮ 


পচ; 98980 


1717. 


কী 


সাদা ফুল সাদা ফুল, 
(ফিনোটাইপের অনুপাত-্৯টি বেগুনি ফুল : ৭টি সাদা ফুল 
এক্ষেত্রে প্রকট জিন / ও 3 একত্রে ক্রিয়া করে থাকে : উপরের চেকার 
বোর্ডে দেখা যায় যেসব জিনোটাইপে / ও ৪ একত্রে আছে সেসব 
ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপ বেগুনি হয়েছে এবং যেসব ক্ষেত্রে & বা 9 অর্থাৎ এ 
দুটি জিনের মাত্র একটি আছে বা কোনটিই নেই সেসব ক্ষেত্রে 
'ফিনোটাইপ সাদা হয়েছে। পরিপূরক জিনের উপস্থিতির জন্যাই চি; জনুর 
অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ :১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ : ৭ অনুপাত সৃষ্টি হয়েছে। 
টিয়া বিজ্ঞানী ডারউইনকে বিবর্তন বিদ্যার জনক বলা হয়। 
ল্যামার্কও বিবর্তন সম্পর্কিত কিছু তন্তু দিয়েছেন। গাঠনিক পরিবর্তনকে 
বিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়। 
".. /রসদাজিক গালি জাতেটে জলে 
ক. বিবর্তন কী? 


খ. 'যোগাতম উদ্র্তন' বলতে কী বোঝায়? 
গ পক উন বহর পদ 
ব্যাখ্যা করো। 
ঘ, উদ্দীপকে বর্ণনাকৃত উল্লেখযোগ্য গাঠনিক পারবগুলো 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 
২৫ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুন মন্থর গতিসম্পনন ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলদেহী জীব 

থেকে জটিল জীবের আবির্ভাবই বিবর্তন । 

চুর ঘোগ্যতম উদর্তন বলতে বোঝায় যে জীব জীবন সংগ্রামে যোগ্য ও 

অনুকূল প্রকরণ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে শুধু সেই জীবন সংগ্রামে টিকে 

থাকবে। পক্ষান্তরে জীবন সংগ্রামে যে অযোগ্য সে নিশ্চিহ্ হয়ে যাবে। 
অনুকূল প্রকরণের ফলে জীব প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে যায় 
এবং প্রকরণ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমশ সন্তাব-সন্তুতিতে সপ্চারিত হয়। 

[ুঃজ উদ্দীপকে বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ প্রদানকারী দুইজন বিজ্ঞানী 

ডারউইন ও ল্যামার্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: নিম্নে তাদের 

বিবর্তনতত্ত্ দুটোর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হলো- 

1 ল্যামার্কের মতবাদ অনুযায়ী পরিবেশের প্রভাবে এবং জীবের নিজের 
প্রচেষ্টায় জীবদেহের পরিবর্তন ঘটে। অপরদিকে ডারউইনের 
মতবাদ অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জীবদেহে পরিবর্তন সূচিত হয় 
এবং এসব পরিবর্তনের জন্য জীবের কোনো প্রচেষ্টা নেই। 

॥. ল্যামার্কের মতে অর্জিত সফল বৈশিষ্ট্যই বংশানুসরণযোগ্য কিন্তু 
ডারউইনের মতে কেবল ধারাবাহিক প্রকরণযোগ্য 
বংশানুসরণযোগ্য। 

1. প্রাকৃতিক পরিবৃত্তি ল্যামার্কবাদ স্বীকৃত নয়। অপরদিকে 
ডারউইনবাদে প্রাকৃতিক পরিবৃত্তস্বীকৃত। 

"উদ্দীপকে উল্লেখকৃত গাঠনিক পরিবর্তনগুলো হলো বিবর্তনের সাথে 
সাথে প্রাণীরা পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে যে সকল অঙ্গাসংস্থানিক 
পরিবর্তন সাধন করে সেগুলো। নিম্নে এইরকম কয়েকটি পরিবর্তন 
বিশ্লেষণ করা হলো- 


1717. 


১. মেবুদতী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের পরিবর্তন যেমন : মাছ-এর 
হুৎপিগু দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, ব্যাঙের তিন, সরিসৃপে আংশিক চার 
প্রকোষ্ঠ, পাখি ও স্তন্যপায়ীতে সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিন্ড 
থাকে। 

২. মেরুদপ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্কের গঠন বিবর্তনের ধাপে যত উপরে ওঠে 
ততই অপেক্ষাকৃত সরল থেকে জটিল হয়। বিশেষ করে সেরেব্রাল 
হেমিস্ফিয়ার এবং সেরেবেলাম-এ। 

৩. প্রাণীদের মধ্যে সমসংস্থ অঙ্গা বিদ্যমান অর্থাৎ অক্তাগুলো উৎপত্তির 
দিক থেকে সাদৃশ্য কিন্তু জীবনধারণ পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে 
আকার ও প্রকৃতি ভিন্ন। যেমন : তিমির অগ্রপদ, বাদুর ও পাখির 
ডানা, কুকুরের অগ্রপদ এবং মানুষের হাত-সবগুলোই সমসংস্থ 
জঙ্ঞা। * 

৪. নিষ্ক্রিয় অঙ্গোর সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যা পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও 
কার্যক্ষম ছিল কিন্তু পরবর্তী বংশধরে অকার্যকর হয়ে গেছে। যেমন : 
মানুষের গায়ের লোম। আন্তেল দীতসহ. কয়েক ধরনের দাত 
ইত্যাদি। 


হত 
স্বাভাবিক পুরুষ ্ বাহক মহিলা 
্ [৪] 
বাহক 
মৃত্যু হয় 
(৫% মারণ জিন দায়ী) 
- /াজলাহ কাডেট কলেজ 
01) কী? ১ 
ফিটালিস' বলতে কী বুঝায়? টি 


. উদ্দীপকের বংশগতি ব্যাখ্যা করো। £ 


পল 


. বর্ণান্ধতার ক্ষেত্রে '/.' বর্ণান্ধ পুরুষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত রি 
যেখানে 8 অপরিবর্তিত থাকে_অপত্যসমূহের ফলাফল 
অনুসারে বিশ্লেষণ কর। ৪ 
২৬ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চর 0116 বা 00০%৩01৩ 1145০0181095001 বা ডুশেনি 
মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি এক ধরনের জিনঘটিত রোগ । 


চুর একজন [২।- মহিলার সঙ্গ ॥' পুরুষের বিয়ে হলে তাদের প্রথম 
সন্তান হবে [৮ ফলে মায়ের দেহে [" রক্তের প্রভাবে আন্টি [8 
ফ্যাক্টর বা আ্যান্টিবডি উৎপন্ন হবে। দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্র জ্যান্টি [0 
ফ্যাষ্টর মায়ের রস্ত থেকে অমরার মাধ্যমে ভূগের রক্তে প্রবেশ করলে তা 
জুগের লোহিত কণিকা ধ্বংস করে, ভূণ বিনষ্ট হয় ও গর্ভপাত ঘটে । এ 
অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচন্ড রত্তাল্পতা এবং জন্মের 
পর জন্ডিস দেখা দেয়। এ অবস্থাকে এরিধোরোস্টোসিস ফিটালিস 
বলে। 

চূ্র ঘেসব লিখাল জিনের কারণে ৫০% এর বেশি জীব মারা যায় 
সেগুলোকে সেমিলিথাল জিন বলে। মানুষে হিমোফিলিয়া রোগ সৃষ্টিকারী 
লিথাল জিন সেমিলিথাল ধরনের। হিমোফিলিয়া আক্রান্ত ব্যন্তির রন্ত 
তক্ষিত হয় না এবং রত্তক্ষরণ জনিত কারণে আক্রান্ত ব্যস্তির মৃত্যু হতে 
পারে। 

ধরা যাক, »: ক্রোমোসোমে অবস্থিত স্বাভাবিক এবং হিমোফিলিক 
আযালিল দুটি যথাক্রমে »৮ে এবং 7 উদ্দীপক অনুযায়ী, & একজন 
স্বাভাবিক পুরুষের সাথে ৪ একজন স্থাভাবিক কিন্তু বাহক মহিলার বিয়ে 
হলে নিম্নরূপ ঘটনা ঘটে ঃ পিতামাতা -+ স্বাভাবিক পুরুষ ১ বাহক 
মহিলা 


জিনোটাইপ -৯৮৮%% 


প্€) ৪ 
গ্যামেট 


্ ৪) শু) 


১4০ | হ্িমোফিলিক 
[1 স্বাভাবিক পুত্র পূ 
প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায় যে, সন্তানদের মধ্যে ৫০% হিমোফিলিয়ার 
জিন যুত্ত-যার মধ্যে একজন হিমোফিলিয়ার আক্রান্ত পুত্র যে রত্তক্ষরণ 
জনিত কারণে মারা যেতে পারে । 
চুর উদ্দীপকে, একজন স্বাভাবিক পুরুষের সাথে একজন বর্ণান্ধ বাহক 
মহিলার বিয়ের কথা বলা হয়েছে যেখানে পুত্র সন্তান হবে বর্ণান্ধ এবং 
কন্যা সন্তান হবে বর্ণান্ধ বাহক। অর্থাৎ এখানে / এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক 
পুরুষ, বর্ণান্ধ পুত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে কিন্তু ৪ অপরিবর্তিত থাকবে । 
ধরি, ৫ হলো বর্নান্ধতা সৃষ্টিকারী % লিংকড জিন । 
পিতামাতা -১ স্বাভাবিক পুরুষ » বর্নান্ধসমূহ মহিলা _৯ 


জিনোটাইপ _৯ %+%. 
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চিজনু_৯ 
নি স্বাভাবিক কন্যা | বাহক কন্যা 


ফচ 


বুদ 


৪6 
শু. 


ঢং ৯ 


এখানে ফলাফল বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, ক দুরন্ত 
হয়ে বর্ণান্ধ পুত্র হয়েছে কিন্তু বর্ান্ধ বাহক মহিলা প্রতিস্থাপিত না হয়ে 
বরণান্ধ বাহক কন্যাই রয়ে গিয়েছে। 


টি বটি 


খাটো প্রীবা ও পা 


ক. এমব্রায়োজেনিসিস কী? রি 
খ. 1181087$ কেন বিবেচ্য হয়? ট 
গ. 4 এর প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। 

ঘ. 


২৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
ভু্রভণ গঠন ও বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই হলো এমব্রায়োজেনেসিস। 
চুঝ্রু ঘেসব উপাদান ভ্ণ অথবা ফিটাসের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে 
তাদেরকে টেরাটোজেন বলে । এসব উপাদান শিশুর জন্মগত তুটি তৈরি 
করে অথবা গর্ভধারণ ব্যাহত করে। বিভিন্ন ধরনের টেরাটোজেন এর 
মধ্যে রয়েছে তেজস্ক্রিয়তা, রাসায়নিক পদার্থ, কিছু উষধ এবং 
মাতৃসংক্রমণ। এজন্য সুস্থ শিশু জন্ম লাভ করানোর জন্য এসব 
টেরাটোজেন যাতে মা ও ভুণ শিশুকে আক্রমণ করতে না পারে, তা 
বিবেচনায় রাখতে হয়। 
চুর চিত্র & -এ জিরাফের বিবর্তন পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। 
ল্যামার্ক-এর বিবর্তনবাদ অনুযায়ী, পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। এ 
পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য জীবদেহে অঙ্গের ধারাবাহিক 
পরিবর্তন ঘটে। জিরাফের আদি পুরুষের গলা ও সামনের পা দুটি 
এখনকার ঘোড়ার মতো খাটো ছিল এবং এরা ঘাস বা ছোট ছোট মাছ 
আহার করতো । কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে চারণভূমির অভাব ঘটলে 
এরা গাছের উঁচু শাখা-প্রশাখার পাতা খাওয়া শুরু করে। উঁচু ডাল-পালা 
থেকে পাতা খাওয়ার জন্য সৃষ্ট ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গলার দৈর্ঘ্য 
বংশ পরম্পরায় একটু করে বাড়তে থাকে। এভাবে খাটো গ্রীবাধারী 
পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান যুগের লম্বা গ্রীবাধারী জিরাফের উত্তব ঘটেছে। 
[টু উদ্দীপকের ? চিত্রে ক্রমপরিবর্তনশীল পরিবেশে জীবন সংগ্রামে নিপ্ত 
প্রাণীদের মধ্যে যোগ্যতমরা বেঁচে থাকে এবং ৰাকিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়_ 
তা বুঝানো হয়েছে। 
ডারউইন-এ যোগ্যতমের জয় মতবাদ অনুযায়ী, জীবন সংগ্রামে লিপ্ত 
জীবনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা পরিস্থিতির উপযুস্ত মোকাবিলা করতে পারে 
শুধু তারাই বেঁচে থাকবে। এসব জীবদেহে স্বাভাবই দেখা দেয় অনুকূল 
প্রকরণ যা প্রতিকল পরিবেশেও জীবকে মানিয়ে নির্তে বিশেষভাবে 
সাহায্য করে। অন্যদিকে, প্রতিকূল প্রকরণ সম্পন্ন জীব পরিবেশের সাথে 
নিজেদের মানিয়ে নিতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন উদ্দীপকের 
চিত্রে মাঝখানের প্রাণীটি অপর প্রাণীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে খাবার 
সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এর বৈশিষ্ট্য বা 
প্রকরণসমূহ হারিয়ে গিয়েছে। অনাদিকে পার্বতী প্রাণীদ্বয় অনুকূল 
প্রকরণের মাধ্যমে নিজেদের যোগাতম প্রমাণ করে খাবার সংগ্রহে সফল 
হয়েছে। ফলে এরা এবং এদের বংশধর আলোচ্য পরিবেশে টিকে 
থাকতে সমর্থ হয়েছে। 
অতএব প্রতীয়মান হয় যে, এটাই হলো বাস্তবতা যেখানে জীবন সংগ্রামে 
লিপ্ত জীবদের মধ্যে যোগ্যতমের উর্ধ্বতন ঘটে। 


৯:৩:৩:১] ১৩:৩, 
চু ডু] 


/গাব্দা ক্যাডেট জলজ 
ক. ফ্যাক্টর কী? ১ 
খ. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের ১ চিত্রের অনুপাতটি মেন্ডেলের কোন সুর 
অনুসরণ করে? - ব্যাখ্যা কর। 
ঘ. উদ্দীপকের "*" চিত্রের অনুপাতটি কীভাবে: চিত্র ১৫ জগত 
থেকে সৃষ্ট হয়? - বিশ্লেষণ করো। 
২৮ নং প্রশ্নের উত্তর 


. '৪' এর ক্ষেত্রে যোগ্যতমের রা নু ফ্যাষ্টর বা জিন হলো [01 অণুর খন্ডাংশ যা প্রোটিন সংশ্লেষণের 


বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত দাও । 


৪ | জন্য প্রয়োজনীয় কোড প্রদান করে। 


/7110/20-02017 


ছু্জ কোনো মনোহাইব্রিড ক্রসে যখন পরস্পর বিপরীতধমী বৈশিষ্ট্যের 
জন্য দায়ী জিন দুটোর কোনটিই সম্পূর্ণভাবে প্রকট না হয়ে সংকর জীবে 
হেটারোজাইগাস অবস্থায় উভয় বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি একটি নতুন 
বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তখন জিনের ধরনের স্থভাবকে অসম্পূর্ণ 
প্রকটতা বলে। 

[ঘর উদ্দীপকের ' চিত্রের অনুপাতটি মেন্ডেলের ২য় সূত্র অনুসরণ 
করে। নিম্নে এর ব্যাখ্যা দেয়া হলো- 

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো- “দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট 
বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় 
বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত 
হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করবে। 

উদ্দীপকে মেন্ডেলের এই দ্বিতীয় সূত্রের আলোকে দুইটি হোমোজাইগাস 
জীবের মধ্যে ক্রস ঘটানো হয়েছে। ধরা যাক, গিনিপিগের 
হোমাজাইগাস খাটো লোম ও কালো বর্ণের জিনোটাইপ (৯88) এবং 
লম্বা লোম ও বাদামি বর্ণের জিনোটাইপ » (৪4১১)! এখানে, খাটো 
লোমের জন্য দায়ী জিন /$, লম্বা লোমের জন্য দায়ী জিন ৪. কালো বর্ণের 
জন্য দায়ী জিন ৪ এবং বাদামি বর্ণের জন্য দায়ী জিন । 


পিতা-মাতা ৫): ও * 9 

(ফিনোটাইপ : খাটো লোম লম্বা লোম 
কালোবর্ণ বাদামিবর্ণ 

জিনোটাইপ -৯ ৪ ৮ 

গ্যামিট __৯ 

চ। জনু : জিনোটাইপ _৯ 488৮ 

ফিনোটাইপ ___৯ সবগুলো সংকর খাটো লোম কালোবণ 

মজনুর ক্রস : 

(ফিনোটাইপ __৯ ও খাটো লোম কালোবর্ণ « 9 খাটো লোম কালোবর্ণ 

৯4২৪৮ 


জিনোটাইপ 
1 


নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে £ঃ জনুর ফলাফল দেখানো হলো : 
এ পুং 
প্যামিট 

স্ত্রী 

গ্যামিট 


8৪ 4১ ঞ 


৪৪১০ 


ছুত্রেতুতু্ মি. সোহেল একজন স্বাভাবিক লোক। সম্প্রতি তিনি একজন 
বর্ান্ধ বাহক মহিলা শেলি-কে বিয়ে করেন। অপরদিকে মি. ফেরদৌস 
হলেন একজন হিমোফিলিয়া আক্রান্ত লোক। তিনি একজন হিমোফিলিয়া 


রোগের বাহক মহিলা নিপাকে বিয়ে করলেন। /গব্দা র্যাডেট রলেজ। 
ক. লিখাল জিন কী? ১ 
খ. সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. মি. সোহেল ও মিসেস শেলির পরবর্তী বংশধর কেমন হবে- 
ব্যাথা কর। তি 

ঘ. মি. ফেরদৌস ও মিসেস নিপার পরবর্তী বংশধর কেমন হবে? - 
বিশ্লেষণ করো। ৪ 

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর 


[ু্র লিখল জিন হলো সেই সমস্ত জিন যারা হোমোজাইগাস অবস্থায় 
সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটায় । 

[চু সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স হলো সেক্স ক্রোমোসোমের মাধ্যমে বংশ 
পরম্পরায় লিঙ্ঞা জনিত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হওয়া । মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য 
আছে যেগুলো সেক্স ক্লোমোজোম ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন : 
বর্নান্ধতা, হিমোফিলিয়া। এই বৈশিষ্ট্য পিতা-মাতা থেকে সন্তানে 
সঞ্চারিত হয়। 

[ু্ড উদ্গপকের মি. সোহেল একজন স্বাভাবিক লোক এবং তার স্ত্রী 
মিসেস শেলি একজন বর্নান্ধ বাহক মহিলা। তাদের পরবতী বংশধরদের 
'বৈশিষ্ট্যবলি নিষ্লে চেকার বোর্ডের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো_ 
ধরি, লাল সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী জিন - ৮ 

স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য দায়ী জিন _ 3 

ফিনোটাইপ -+ স্বাভাবিক পুরুষ » স্বাভাবিক মহিলা (বর্ণান্ধ বাহক) 
জিনোটাইপ _৯ ১৫৪ এ 

ও 


৫ 
বর্ণান্ধ পুত্র 


88৮ 
| খাটো লোম 
কালো বর্ণ 


4৪ 


মজ্ 
স্বাভাবিক কন্যা * স্বাভাবিক পুত্র 
অর্থাৎ উত্ত দম্পতির সন্তানদের মধ্যে একজন (বর্ণান্ধ বাহক) স্বাভাবিক 


8৮৮ 
খাটো লোম 
বাদামি বর্ণ 


৪ 


কন্যা, একজন স্থাভাবিক কন্যা, একজন বর্ণান্ধ পুত্র ও একজন 
স্বাভাবিক পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। 


দেনুনু 
লম্বা লোম 
কালো বর্ণ 


48 


[রর উদীপকের মি. ফেরদৌস হলেন একজন হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত 
ব্যস্তি এবং তার স্ত্রী মিসেস নিপা হলেন হিমোফিলিয়া রোগের বাহক। 
নিম্নে তাদের. বংশধরের বৈশিষ্ট্যাবলি চেকার বোর্ডের সাহায্যে ব্যাখ্যা 


৪৪১৪ 
লম্বা লোম 
কালো বর্ণ, বাদামি বর্ণ 


১ 


করা হলো- 
ধরি, হিমোফিলিয়া বহনকারী জিন _ ১৮ 
হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত মি. ফেরদৌসের আযালিল _ ১৮ 


এখানে 7 জনুর ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খাটো লোম কালো 
বর্ণ ৪ খাটো লোম বাদামি বর্ণ £ লম্বা লোম কালো বর্ণ ৪ লম্বা লোম 
বাদামি বর্ণ ₹ ৯ ৪ ৩ ৪৩ ৪১ যা মেন্ডেলের ২য় সূত্রকে সমর্থন করে। 


চর ২৪ঘে) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর অনুরূপ । 


হিমোফিলিয়ার বাহক মিসেস নিপার আযালিল _ ১৯৮ 
পিতা-মাতা : 
জিনোটাইপ _৯ 
গ্যামিট -৯ 


* 29 


€১৪ 


৮০ 


৪৪ 


1717. 


চা 
চু 


হিমোফিলিক কন্যা ! হিমোফিলিক পুত্র 
চু সু ম্ 
স্বাভাবিক কন্যা ূ স্বাভাবিক পুত্র 
(বোহক) 


উত্ত দম্পতির ১ : ১ অনুপাতে স্বাভাবিক এবং হিমোফিলিক সন্তান হবে । 
তাদের মধ্যে মেয়ে দুটোর একজন স্বাভাবিক কিন্তু হিমোফিলিয়ার 
বাহক। অপরদিকে ছেলে দুটো একজন স্বাভাবিক এবং অপরজন 
হিমোফিলিক হবে। 

ছুত্রেতু্তটু অরিত্রের একটি : মোরগ মুরগীর খামার আছে। সেখানে 
বিভিন্ন ধরনের মোরগ-মুরগী রয়েছে, যেমন_-এর মধ্যে কিছু সাদা 
লেগহর্ণ এবং কিছু সাদা প্রিমাউথ জাতের মোরগ-মুরগী। কিন্তু অরিত্র 
একদিন দেখতে পেল ডিম হতে বাদামী রঙের শাবক বের হয়ে আসছে। 
সে জানতে পারল যে, এপিস্ট্যাসিস এর কারণে এরকম ঘটনা ঘটেছে। 


এটি মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ব্যতিক্রম । রগ ক্যাডেট জল 

ক. পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য কী? ১ 

খ. হেটারোজাইগাস অবস্থায় হলুদ ইঁদুর পাওয়া যায় কেন? নি 
গ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি ব্যাখ্যা কর। 

ঘ. উপ তা ক নি ৪ ৪ 
৩০ নং ্রশ্নের উত্তর 


[ঝর ভিন্ন ভিন লোকাসে অবস্থানকারী একাধিক জিন কোন জীবের 
একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলে তাই হলো পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য । 


[ছু হলুদ ইদুরের ক্ষেত্রে হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথাল জিনের 
কারণে সংশ্লিষ্ট ইদুরের মৃত্যু হয়। কিন্তু হেটারোজাইগাস অবস্থায় 
জিনের মিউটেশন না ঘটায় লিখাল জিন অনুপস্থিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট 
ইদুরটি বেঁচে থাকে এবং হলুদ রঙ প্রকাশ করে। 

[ু উদ্দীপকের শেষ লাইনে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ব্যতিক্রমের উল্লেখ 
রয়েছে। 

মেন্ডেলের ২য় সূত্র: দুই ৰা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিক্টোর মধ্যে 
সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই 
প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গো 
পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করবে 
দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণের জন্য মেন্ডেল দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদের 
মধ্যে ক্ুস ঘটান এবং চঃ জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় ৯: ৩; ৩: 
৯। মেন্ডেলের বংশগতি সম্বন্ধীয় সূত্র আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন 


জীবে একই ধরনের পরীক্ষা করে দেখেন যে, অনেক ক্ষেত্রে মেন্ডেলের | : 


ফলাফলের সঙ্গে প্রাপ্ত ফলাফলের মিল নেই। এর্প একটি ব্যতিক্রম 
হলো প্রকট এপিস্ট্যাসিস যা অরিত্রের ফার্সের মুরগীর ক্ষেত্রে ঘট্েছে। 
এক্ষেত্রে ঢ। জনুর মোরগ-মুরণীর ক্রমে হিঃ জনুতে সাদা ও রঙিন উভয় 
ধরনের পাখিরই আবির্ভাব ঘটে এবং এদের অনুপাত হবে ১৩: ৩: ৩: ১ 
এর একটি ব্যতিক্রম। 

মুর অরিত্রের পোলট্রি ফার্মের ঘটনাটি ঘটেছিল প্রকট এপিস্ট্যাসিসের জন্য। 
যখন একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক প্রকট জিনের 
কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস 
বলে। 

অরিভ্রের ফার্মে সাদা পালকমুস্ত লেগহর্ণ এর সাথে সাদা পালকযুস্ত 
ওয়াইনডট-এর ক্রস ঘটেছিল এবং চ। জনুতে প্রাপ্ত সবগুলো শাবকই 
ছিল সাদা পালক যুস্ত। কিন্তু চ জনুর মোরগ-মুরণীর ক্রসে চঃ জনুতে 
সাদা ও রঙিন মোরগ-মুরগির আবির্ভাব ঘটেছে। 


পিতামাতা 0): এ সাদা লেগহর্ণ % 9 সাদা ওয়ানডট 
জিনোটাইপ -৯ ০ 


9০1 


গ্যামিট_৯ 
ছ।জনুর জিনোটাইপ __৯ ০০1 
(সোদা) 
চি। জনূর ক্রস ৮৯১): ও ০০) (সাদা) ৯ 9 ০০1 (সাদা) 
রবী ই] এ] এ] এ ৭ 
জে জা তর] তা] তে 
সাদা_| সাদা | সাদা" সাদা 
এ ক ০ত77০৭/7০জ 
চইজনু-৯ [01 | সাদা | রঙিন | সাদা | রঙিন 
1 তলা তল] লাল 
€ সাদা_| সাদা | সাদা ; সাদা 
তা 
৭._| সাদা | রঙিন | সাদা | সাদা 


চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের 
ক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জিন | এর উপস্থিতি জিন কর্তৃক রঙিন 
পালক প্রকাশে সবসময় বাধাদান করে। কেবল 1 এর অনুপস্থিতিতেই 
৩ জিনের বাহ্যিক রঙিন বর্ণের প্রকাশ ঘটে। জিন | বিশেষ ধরনের 
এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে ০ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ সম্ভব হয় না ' 
বা দমিত থাকে। 


ছুত্রেত্ুল্টু কোন প্রাণীতে বিবর্তন সংঘটিত হয়, তার বংশগতীয় 
বৈশিষ্টাবলিতে পরিবর্তন সংঘটিত হবার মাধ্যমে। বংশগতীয়. বৈশিষ্ট্য 
জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জিনের সেট, যা জিনোমের 
মধ্যে অবস্থান করে তাকে জিনোটাইপ বলা হয়। 
/লজদদারকট' ক্যাডেট ক্লজ 27/ 
ক. আ্যালিল কী? 


১ 
এপিস্ট্যাসিস বলতে কী বোঝায়? 
প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ'-ব্যাখ্যা কর। 
বিবর্তনের পক্ষে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রমাণ- বিশ্লেষণ করো। 

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 

চর জীবের কোন একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী হোমোলোগাস 
ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র বা লোকাসে অবস্থিত এক জোড়া 
জিনের একটি অপরটির আযালিল। 


[সর পরস্পর আ্যালিল নয় এমন একটি জিন দ্বারা যখন অন্য জিনের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত, এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। যে জিনটি 
বাধা দেয় তাকে এপিস্ট্যাটিক জিন বলে এবং যে জিনটি বাধাপ্রাপ্ত হয় 
তাকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বলে । এর ফলে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ৯ ; ৩ 
:১ অনুপাত পরিবর্তিত হয়ে যায়। 

চুর 'াকৃতিক নির্বাচন মতবাদ'টি বিবর্তনবাদের জন্য বিজ্ঞানী ডারউইন 
কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। মতবাদটি ছয়টি তথ্যের উপর ভিত্তি করে 
প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে মতবাদটি ব্যাখ্যা করা হলো- 

জীব জগতে প্রত্যেক প্রাণী উচ্চহারে বংশবৃদ্ধি করে। কারণ প্রতিটি 
জননে অধিকাংশ সন্তান মারা যায়। কিন্ত প্রকৃতিতে বাসস্থান ও খাদ্য 
সীমাবদ্ধ । তাই অধিকাংশ সন্তান খাদ্য সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়। 
তখন বেঁচে থাকার তাগিদে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়! এই সংগ্রাম 
অন্তংগ্রজাতিক, আন্তঃপ্রজাতিক এবং পরিবেশের সাথে সংঘটিত হয়। 
তখন একই প্রজাতির জীবের সদস্যদের মধ্যে প্রকরণ এর সৃষ্টি হয়। 
বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্তন ঘটে । ফলে কিছু জীব জীবন সংখ্রামে টিকে 
যায়। তাই প্রকরণই হলো বিবর্তনের চাবিকাঠি । যে জীব এভাবে সংগ্রাম 
করে, নতুন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে টিকে যায়, প্রকৃতিও তাকে নির্বাচন করে 
নিজের প্রজাতি বিস্তারের জন্য । এভাবে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হয়। 
তাই বলা হয় 'যোগ্যতম উদ্বর্তন'। 


প্র 


শর নখে 


২ 
তি 
৪ 
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চুন্নু বিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীরা পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে 

বিভিন্ন অঙ্ঞাসংস্থানিক পরিবর্তন সাধন করে থাকে। নিম্নে এইরকম 

কয়েকটি পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হলো- 

১. মেরুদ্ডী প্রাণীদের হৃত্পিণ্ডের প্রকোষ্ঠের পরিবর্তন । যেমন: মাছ-এর 
হৃৎপিশু দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, ব্যাঞ্ডের তিন, সরিসৃপে আংশিক চার 
প্রকোষ্ঠ পাখি ও স্তন্যপায়ীতে সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিশু 
থাকে। 

২. মেরুদণ্ড প্রাণীদের মস্তিষ্কের গঠন বিবর্তনের ধাপে যত উপরে ওঠে 
ততই অপেক্ষাকৃত সরল থেকে জটিল হয়। বিশেষ করে সেরেব্রাল 
হেমিস্ফিয়ার এবং সেরেবেলাম-এ। 

৩, প্রাণীদের মধ্যে সমসংস্থ অঙ্গা বিদ্যমান অর্থাৎ অঙ্গাগুলো উৎপত্তির 
দিক থেকে সদৃশ্য কিন্তু জীবনধারণ পদ্ধতির ভিন্নতার ' কারণে 
আকার ও প্রকৃতি ভিন্ন। যেমন : তিমির অগ্রপদ, বাদুর ও পাখির 
ডানা, কুকুরের অগ্রপদ এবং মানুষের হাত- সবগুলোই সমসংস্থ 
. অজা। 

৪. নিক্কিয় অঙ্োর সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যা পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও 
কার্যক্ষম ছিল কিন্তু পরবর্তী বংশধরে অকার্যকর হয়ে গেছে। যেমন : 
মানুষের গায়ের লোম। আক্কেল দীতসহ কয়েক ধরনের দাত 
ইত্যাদি। 

ছয়েত্ুতুর জনাব আরমান (২) সম্প্রতি রিতার (২77) এর সাথে 

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। অন্যদিকে জনাব পলাশ-রাতুল 


দম্পতির দুজনই জিনগতভাবে মুক ও বধির । /িাহীদক বাজেট কল! 
ক. এপিস্ট্যাসিস কী? রব 
খ. হিমোফিলিয়া বলতে কী বোঝ? 
গ উল সেরে পর কী লগ দেখ 
দিতে পানে ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. উীপকের সিি া বেনোটাইপা দন 
৩২ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুর একটি জিনের অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা 
প্রকাশে বাধা দেওয়ার ঘটনাই হলো এপিস্টাসিস। 


ছু হিমোফিলিয়া হলো বংশগতভাবে সপ্যারণশীল বা উত্তরাধিকার সূত্রে 
প্রাপ্ত এক প্রকার রন্ততঞ্ন ঘটিত ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা । এ রোগে 
আক্রান্ত ব্যক্তিদের রন্তু তথ্যিত হয় না এবং রক্তক্ষরণ জনিত কারণে মৃত্যু, 
পর্যন্ত হতে পারে। % ক্রোমাজোমের একটি প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট জিনের 
কারণে হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে। 


ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম দম্পতি অর্থাৎ আরমান-রিতা দম্পতির 
রন্তের গুপ একই হলেও তাদের রেসাস ফ্যাক্টর ভিন্ন অর্থাৎ আরমানের 
পজিটিভ এবং রিতার নেগেটিভ। 

রিতার সন্তান ধারনের ক্ষেত্রে তাদের রস্তের গ্রুপ অবশ্যই প্রভাব ফেলবে। 
তাদের প্রথম সন্তান হবে [7+, কারণ 8/+ একটি প্রকট বৈশিষ্ট্য। 
জুণ অবস্থায় সন্তানের £২$+ ফ্যান্টরযুত্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে 
মায়ের রস্তে এসে পৌছাবে। ফলে মায়ের রন্ত ঘা হওয়ায় তার রন্তরসে 
আ্যান্টি ঝি ফ্যাক্টর (ত্যান্টিবডি) উৎপন্ন হবে । 

ত্যান্টি ৪) ফ্যাক্টর মায়ের রন্ত থেকে অমরার মাধ্যমে ভুণের রক্তেপ্রবেশ 
করলে ভুণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংসকরে, ভূণও বিনষ্ট হয় এবং 
গর্ভপাত ঘটে । এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচণ্ড 
রক্তান্নতা এবং জন্মের পর জন্ডিত রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থাকে 
এরিঘোরাস্টোসিস ফিটালিস বলে। 

যেহেতু £খ বিরোধী ত্যান্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় তাই 
প্রথম সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সুস্থই জন্মায় কিন্তু পরবতী 
গর্ভাধান থেকে বিপত্তি শুরু হয় এবং ভন এ রোগে ভুগে মারা যায়। তাই 
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বিয়ের আগে হবু বর-কনের রম্ত পরীক্ষা করে নেয়া উচিত এবং একই 
ঘ ফ্যানটরযুক্ত (হয় £'+ নয়তো, £) দম্পতি হওয়া উচিত। 

[নু উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় দম্পতি অর্থাৎ পলাশ-রাতুল দুজনেই মূক 
ও বধির । তাদের সন্তানদের মধ্যে সবাই স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হবে। 
কিন্তু হু জনুতে বাক-শ্রবণক্ষম ও মূক-বধিরতার ফিনোটাইপিক অনুপাত 
হবে ৯৪৭। বষয়টি নিঙ্লন্তভাবে ব্যাখ্যা করা হলো-_ 

জিনতাত্তিক ব্যাখ্যা: মনে করি ৫ ও ৩ দুটি প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব 0088 
ও 0৩৩ জিনোটাইপধারী ব্যন্তি মৃকবধির হবে। এক্ষেত্রে এপিস্ট্যাটিক 


প্রচ্ছন্ন জিন এ ও € হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকায় প্রকট 
হোমোজাইগাস জিন 58 ও 19) বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। তাই 
মৃকবধিরতা প্রকাশ পায়। 
পিতা-মাতা: ফিনোটাইপ_+ ও মুকবধির » ? মুকবধির 
জিনোটাইপ _* 10966 9485 
গ্যামেট -* €১ (6) 
৮১ 
চিজনু:  জিনোটাইপ _» 
(ফিনোটাইপ-» সবাই স্বাভাবিক বাক-শ্ববপক্ষম 
? স্বাভাবিক 


চ। জনুর মধ্যে ক্রস: এঁস্বাভাবিক ১ 
বাক-শ্রবণক্ষম 


জিনোটাইপ _*. 12৫55. 0৫56 
খানি উট 696৫) 69৫১6 


৪২ 6) | 


0055 


অর্থাৎ ৯ সন্তান স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম এবং ৭ সন্তান মুকবধির । 
ছত্ুলু।.. আযালিল বহনকারী আবির ও লায়লা, শরীফ সাহেবের 
সন্তান। লায়লার সদ্য জন্ম নেওয়া সন্তানের প্রচণ্ড রত্তস্্নতা ও জন্ডিস 
থাকায় লায়লার স্থামী কবিরসহ' সকলে মিলে ডান্তারের কাছে যাওয়ার 
সময় তাদের গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হয়, এতে শরীফ সাহেবের অতিরিত্ত 
রন্ত ক্ষরণ হলো। ডান্তার তাৎক্ষণিকভাবে র্ত দিতে বলায় কেবল আবির 
ও কবির রন্ত দিতে পারল। /দট ডেম কলেজ ঢাক! 
ক. ট্রফিক হরমোন কী? ১ 
খ. সেরেব্রাম ও সেরেবেলামের মধ্যে তুলনা কর। রত 
গ. উদ্দীপকের সদস্যদের /২0 ও ₹॥ গ্রুপ কী? 
ঘ. লায়লার সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি কী? উ্পকের 
আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪ 
ন্‌ ৩৩ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ভ্রু যে হরমোন অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে তার হরমোন ক্ষরণে উদ্ুদ্ধ 
করে সেগুলো হচ্ছে ট্রফিক হরমোন । 
চুর সেরেত্াম অগ্রমস্তিষ্কের এবং সেরেবেলাম পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ । 
সেরেব্রাম সমগ্র মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ। অন্যদিকে সেরেবেলাম 
পশ্চাত্স্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ। সেরেব্রাম সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার 
নামক দুটি খণ্ডে বিভ্ত যারা কর্পাস ক্যালোসাম নামে চওড়া স্লাযুগুচ্ছ 
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দিয়ে যুক্ত। অন্যদির্কে সেরেবেলামের খণ্ডদুটি ভার্মিস নামে একটি ক্ষুদ্র 
যোজকের সাহায্যে যুস্ত। সেরেব্রাম দেহের সব এচ্ছিক পেশির 
কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি 
বজায় রাখাই সেরেবেলামের কাজ। 

চু উদ্দীপকের সদস্যরা হলো লায়লা, আবির, শরীফ সাহেব ও কবির । 
লায়লা ও আবিরের রন্তের গ্রুপের জিনোটাইপ 1.1.। অর্থাৎ তাদের 
880 গুপ হলো /২। অর্থাৎ তাদের পিতা শরীফ সাহেবের জিনোটাইপ 
হতে পারে 1/1, 115, 11-9 এবং 48০ পরা হতে 
&8। আবার লায়লার সন্তানের যে রোগটি হয় তা মঠ গ্রুপ মহিলার 

" পুরুষের সাথে বিয়ে হলে হয়। অর্থাৎ লায়লার ছি গ্রুপ [7 এবং 
কবিরের ॥॥। গুপ | 

এখন শরীফ সাহেবের 480 গ্রুপ /২ হলে, 


আবার, সাহেবের /১90 গুপ /২8 হলে, 
সদস্য 88০0 গুপ__ মঃগুপ 

শরীফ সাহেব ৯৪ [মন 

কবির 8,8,88,0 [নে 


ছু উদ্দীপকের লায়লার সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে রোগটি হলো 
এরিখ্রোরাস্টোসিস ফিটালিস। এই রোগে শিশু জীবিত থাকলেও তার 
দেহে প্রচণ্ড রত্তস্ব্পতা ও জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা যায়। ছি 
মহিলাদের বাচ্চাদের এই রোগ হতে পারে । একজন 1 মহিলা ও 0/* 
পুরুষের বিয়ে হলে তাদের সন্তান হবে [| কারণ 1)" প্রকট 
বৈশিষ্ট্য। জুণ অবস্থায় সন্তানের ₹/+ ফ্যাক্টর যুস্ত লোহিত কণিকা 
অমরার মাধমে মায়ের রক্তে এসে [ঠ, আ্যান্টিবডি তৈরির করবে । যেহেতু 
ম। বিরোধী ত্যান্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় তাই প্রথম 
সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ সুস্থ সন্তান জল্মায়। কিন্তু 
পরবর্তীতে এ £- মহিলা আবার গর্ভধারণ করলে মায়ের রন্তরসে 
উৎপন্ন 8 আ্ান্টিবডি অমরার মাধ্যমে মায়ের রম্ত থেকে জূণের রক্তে 
প্রবেশ করলে জূণের লোহিত কণিকা ধ্বংস করে। জুগও বিনষ্ট হয় এবং 
গর্ভপাত ঘটে । এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচণ্ড রস্ত 
স্বল্নতা ও জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা যায়। উদ্দীপকের লায়লার 
সন্তান ধারণে উপধুস্ত সমস্যাটি ঘটবে । 
চুর নন-আযালিলিক জিনের আন্ত:ক্িয়ায় মেন্ডেলের ২য় সূত্রের 
ব্যতিক্রম ঘটে, যেমন_ ১৩ : ৩। কখনো কখনো অপত্য বংশধরের 
মৃত্যুর কারণে ৩ : ১ অনুপাতের পরিবর্তন হয়। 

/উক্গুদাদা নদ, সু এন কলে, কলেজ, 
লোকাস কী? ঠ 
সহজাত আচরণ বলতে কী বুঝায়? 
উদ্দীপকের ১ম অনুপাত ব্যাখ্যা কর। 
শেষ বাক্যটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। 

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

ঝর কোমোসোমে একটি নিদিষ্ট জিন এর নির্দিষ্ট অবস্থান-ই হলো লোকাস। 
ছু জন্মগতভাবে পাওয়া অর্থাৎ স্বতস্ফুর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনিদিষ্ট কাজ 
সম্পাদনকারী আচরণকে সহজাত আচরণ বলা হয়। পরিবেশের হঠাৎ 
পরিবর্তনে প্রজাতির অস্তিতু বাচাতে সাড়া হিসাবে এ আচরণের প্রকাশ 
ঘটে । যেমন : ডিম পাড়ার সময় হলে পাখির বাসা বুনন আচরণ । 


শ্রএজঞে 


২. 
৩ 
৪ 


চু উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রথম অনুপাতটি হলো ১৩ : ৩। এটি 
মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের একটি ব্যতিক্রম যা প্রকট এপিস্ট্যাসিস নামে 
পরিচিত । নিচে অনুপাতটির ব্যাখ্যা দেয়া হলো : 


জিনতাত্তিক ব্যাখ্যা : 
ঢ। (পিতামাতা): সাদা লেগহর্ন 9: সাদা ওয়াইনডট 9 
চ।জিনোটাইপ _৯ ০1 রি 
চে গ্যামেট _৯ নে) 
টি 
চ্চজনু _৯ 001 0০1 001 007 
(ফিনোটাইপ -৯ সবগুলো সাদা 


চ। জনুর মধ্যে ক্রস 7: 3:001;সাদা ৮:20 সাদা 


শাম্টে+  €)৫১৫১৫১) ৫)৫১৫১৫১ 


চঃজনু ৯ 


চনরজালবজ্জা না এ লট্জিত নর 
রঙিন পালক প্রকাশ পায় না। কেবল! জিন এর অনুপস্থিতে 2 জিনের 
প্রকাশ ঘটে। 

জিন | বিশেষ ধরনের এনজাইম উৎপর করে যার ফলে ৫ জিন (রঙিন) 
এর বাহ্যিক প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফর্লে ফিনোটাইপ অনুপাত ৯ ; ৩ : ৩ 
2১ এর পরিবর্তে ১৩ : ৩ হয়। 

ত্র উদ্দীপকে উন্নিখিত শেষ বাক্যে অপত্য বংশধরের মৃত্যুজনিত 
কারণে মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তনের কথা 
বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে, লিথাল জিন প্রভাব কাজ করে এবং মেন্ডেলীয় 
অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ :১ হয়।- 

জিনতাত্তিক ব্যাখ্যা : ধরা যাক, ইঁদুরের গায়ের হলুদ বর্ণের লোমের জন্য 
দায়ী প্রকট জিন _ % এবং মেটে বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রচ্ছর জিন 


৮ এ 
মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস হলুদ বর্ণের ইদুরের 
জিনোটাইপ হবে +% এবং বিশুদ্ধ মেটে বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ 
হবে, ১91 কিন্তু প্রকৃতিতে যে সব হলুদ বর্ণের ইদুর পাওয়া যায় তাদের 
কোনটিই বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস (৮) জিনোটাইপধারী নয়। কারণ 
*% জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথাল জিন হিসেবে কাজ করে ভ্ণ 
অবস্থায় ইদুরের মৃত্যু ঘটায়। তাই প্রকৃতিতে যেসব হলুদ বর্ণের ইদুর 
পাওয়া যায় তারা সবাই হেটারোজাইগাস অর্থাৎ সংকর (১১) প্রকৃতির । 
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পিতামাতা: ফিনোটাইপ -১ পুরুষ হলুদ ইদুর (সংকর) ১ হুদ ইদুর (সংকর) 


জিনোটাইপ _৯ চি ৯ 
গ্যামিট _৯ ৫ *$০ 
নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ফলাফল দেখানো হলো : 
খ্ামিট 
পাটি গ চু 
তি ২ মত) ২৯ হেলুদ) 
ঢে ২ হেলুদট 3 (মেটে) 


অনুপাত - ২টি হলুদ (4১) : ১টি মেটে (১) 
ছু সাদা লেগহ্ণ মোরগ এবং সাদা ওয়াইনডট মুরগীর মধ্যে 
ক্রস করানো হলো। 
ক, লিখাল জিন কী? ১ 
খ. ছা ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের মোরগ মুরগীর বাচ্চাগুলোর জিনোটাইপ ও 
(ফিনোটাইপ বের করো। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোরগ-মুরগীর চ। জনুর দুটি সদস্যের 
মধ্যে ব্রসের ফলাফল জিনতান্তিকভাবে ব্যাখ্যা করো। ৪ 
৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুঞ্র েসব জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটায় 
তারাই হলো লিথাল জিন। 
ছুছ্জু মানুষের লোহিত রত্তকণিকার ঝিল্লিতে রেসাস বানরের লোহিত 
, কণিকার ঝিল্লির মতো এক প্রকার ত্যান্টিজেন রয়েছে। রেসাস বানরের 
নাম অনুসারে এ আ্যান্টিজেনকে রেসাস ফ্যাক্টর বা সংক্ষেপে "ফ্যাক্টর 
বলে। 1২) ফ্যাক্টরের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে 
মানুষের রস্তকে যথাক্রমে 7" ও [২ রত্ত বলে । 
ত্র উদ্দীপকের সাদা লেগহর্ণ এবং সাদা ওয়াইনডট মোরগ ও মুরগীর 
মধ্যে ক্রসের ক্ষেত্রে ধরা যাক, সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের জন্য 
প্রকট জিন _ ০ও সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের বাধাদানকারী প্রকট 
জিন _ 1 পিতা-মাতা (9): ৫ সাদা লেগহর্ণ » % সাদা ওয়াইনডট 


জিনোটাইপ -৯ 001 ন্‌ 

গ্যামিট __৯ 
০০০৮১ 

চ।জনু__৯ সাদা 


আলোচ্য ক্রসে দেখা যাচ্ছে £। জনুর সবগুলো বাচ্চার পালকই সাদা 
রঙের । অর্থাৎ বাচ্চাগুলোর জিনোটাইপ 00]। এবং ফিনোটাইপ সাদা 
রঙ। এখানে প্রকট এপিস্ট্যাটিক জিন | এর উপস্থিতি ০ জিন কর্তৃক 
রঙিন পালক প্রকাশে বাধা দান করে। 

নর উদ্দীপকে উল্লিখিত মোরগ মুরগীর ঢি। জনুর দুটি সদস্যের মধ্যে ক্রস 
নি্নরূপ: 

পিতা-মাতা ৮১:): ৫ ০০ (সাদা) ৮ 9 ০০ (সাদা) 

ও 


9 তে 0 ্‌ গা 
রে ০00 | 007 | 0011 ০০1 
সাদা সাদা সাদা সাদা, 
জে 0017 ০0 ০০ 0০ 
চহজনু-৯ 1 __সাদা | রডিন | সাদা ৷ রডিন 
রী ০০1 0০) ০০1 ০০11 
সাদা সাদা সাদা, সাদা, 
ন্‌ ০০ 00 ০০ ০০0 
৭._| সাদা | রডিন ; সাদা ! সাদা 


/োজউীক উর যভেল জলে ঢোকা? 


প্রাপ্ত অনুপাত _ সাদা : রঙিন 
_হ১৩:৩ 

চ। জনুর মোরগ মুরগীর ক্রসে দেখা যাচ্ছে £2 জনুতে সাদা ও রঙিন 
উভয় ধরনের বাচ্চারই আবিভাব ঘটেছে এবং সাদা ও রডিন পাখির 
অনুপাত হয়েছে ১৩:৩। এক্ষেত্রে প্রকট এপিষ্ট্যাটিক জিন 1 বিশেষ 
ধরনের এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে প্রকট ০ জিনের বাহ্যিক 
প্রকাশে রডিন পালক উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে এটি 
হাইপোস্ট্যাটিক জিন হিসাবে দমিত থাকে। 


. চিত্র ক' জসীহরের যারে বারা বারো 
মতবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করো। 

. চিত্র খ' নগর কা মু দি 
করো। 


৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
চু» নিজেকে বিপর করে দলের অন্য সদস্যের উপকার করাকে 
আ্যালটুইজম বলে। 
চুর শনবদেহের প্রতিরক্ষায় যে প্রতিরক্ষা স্তর রাসায়নিক ও ভৌত 
বাহ্যিকতলীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে বহিরাগত যে কোনো অণুজীব বা 
কণাকে দেহের ভেতরে প্রবেশে বীধা দেয় তাকে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর 
বলে। যেমন- ত্বক, লোম, সিলিয়া, অশ্রু লালা, সিরুমেন, পৌষ্টিক ও 
রেচন-জনন নালির এসিড ইত্যাদি। এ প্রতিরক্ষা স্তর কোনো নিদিষ্ট 
বহিরাগত বন্ভুকে ক্ষতিকর হিসাবে টার্গেট না করে সব বহিরাগত 
পদার্থকেই ক্ষতিকর বিবেচনা করে একটি নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা স্তর 
হিসেবে কাজ করে। ৮ 
সুর চিত্র 'ক' এর প্রাণীগুলো হলো জিরাফ । ল্যামার্ক -এর মতবাদ 
অনুযায়ী, জিরাফের আদি পুরুষের গলা ও সামনের পা দুটি এখনকার 
ঘোড়ার মতো খাটো ছিল এবং এরা ঘাস বা ছোট ছোট গাছ আহার , 
করতো। বিভিন্ প্রাকৃতিক কারণে চারণডূমির অভাব ঘটলে এরা গাছের 
উচু শাখা প্রশাখার পাতা খেতে শুরু করে। উঁচু ডাল-পালা থেকে পাতা 
খাওয়ার জন্য সৃষ্ট ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গলার দৈর্ঘ্য বংশ 
পরম্পরায় একটু করে বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে জিরাফের স্লাযুন্রই একে 
বাধ্য করেছে ঘাড় উচু করে গাছের পাতা খাওয়ার জন্য । এভাবে খাটো 
শ্রীবাধারী পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান যুগের লম্বা গ্রীবাধারী জিরাফের উদ্ভব 
ঘটেছে। ল্যামার্কে বিবর্তনের মতবাদ অনুযায়ী যে মূল চারটি সুত্র 
এক্ষেত্রে কাজ করেছে তা হলো-_ 
অন্তঃজীবনী শস্তি জীবের আকার বৃদ্ধি করতে চায়। 
॥. জীবের উপর পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। 
&. জীবদেহের কোনো অঙ্তোর উন্নয়ন তার ব্যবহার ও অব্যবহারের 
উপর সরাসরি নির্ভরশীল। 
7৬. কোনো জীবের জীবনকালে অর্জিত গুণাবলী তার পরবর্তী বংশধরে 
সপ্কারিত হয়। 


চুর চিত্র 'খ-এ আর্কিওপটেরিক্স নামক সংযোগকারী জীবাশ্ম-কে 
উপস্থাপন করা হয়েছে। 
অনেক সময় নিকটবতী দুইটি গুপ বা পর্বের ৰা শ্রেণির মধ্যবর্তী দশার 
কোনো প্রাণী বা জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায়। যে জীবাশ্ের মাধ্যমে এ 
সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে সংযোগকারী জীবাশ্ম বলে। 
আক্কিওপটেরিক্স নামক সরীসৃপ জাতীয় পাখির জীবাশ্মে পাখি ও 
সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যবলী দেখা যায়। আর্কিওপটেরিক্স এর সরীসৃপ 
বৈশিষ্ট্য: 
1. দেহ সরীসৃপের ন্যায় লম্বা ও ২০টি কশেরুকা যুস্ত লম্বা লেজ ছিল। 
দেহ কতকাল পুরু ও ভারী হাড় দ্বারা গঠিত। 
. চোয়াল দীতযুস্ত। 
1৬. শুষ্ক আশযুস্ত দেহ। 

ডানার অগ্রভাবে নখ বিদ্যমান। 
আকিপটেরিকস এর পাখি বৈশিষ্ট: 
1. দেহের গঠন পাখির ন্যায়। 
॥. দেহে হাড়ের সংস্থাপন পাখির ন্যায়। 
1. লেজ ও ডানার পালক বিদ্যমান। 
৬. ঠোট চঞ্জুতে পরিবর্তিত হয়েছে। 
এজন্য আর্কিওপটেরিক্স সংযোগকারী যোগসূত্র বলা হয়। আলোচ্য 
বৈশিষ্ট্যগুলো নিরীক্ষা করে বিবর্তনবাদীরা ধারণা করেন যে, সরীসৃপ 
হতে পাখি জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে । 


ঘুরে] করিম সাহেব সবসময় তার স্ত্রীকে নিয়ে কেনাকাটা করেন। 
কারণ তিনি লাল, সবুজ এবং আলাদা রং চিনতে পারেন না। 


/াহীডিরাদ সুষ্ল এত কলেজ, মাজিজ্ল ঢোক 


ক, 17-3007কী? ১ 
খ. /১90 ব্লাড গুপ এর বৈশিষ্ট্য লিখ । ৮ 
গ. করিম সাহেবের চ। জনুতে কেমন সন্তান হবে ব্যাখ্যাকর। ৩. 
ঘ. করিম সাহেবের মেয়েদের পরবর্তী বংশধর কেমন হবে ব্যাখ্যা 
কর। ৪ 

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুস্র লোহিত রন্তকণিকায় প্রাপ্ত এক ধরনের আান্টিজেনই হলো [- 


80071 


ঘুয্ ৪০ রাড গুপের বৈশিষ্টাগুলো নিম্রূপ_ 

1. আ্যান্টিজেন ও ত্যান্টিবডির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিভিতে এই 
ব্লাড গ্রুপিং করা হয়েছে। 

॥. কোন ব্যন্তির রক্তে প্রাপ্ত আযান্টিজেনের নামানুসারে এ গ্রুপের রন্তের 
নামকরণ হয়. এবং এ রন্তে বিপরীত ত্যান্টিবডি থাকে। যেমন & 
টিন নিন 445 দর উন আিন্হ 
৪91 

্ উপকে দম্পতির মে তব এবং পুর স্বাবিক। এ 

দম্পতির মধ্যে অর্থাৎ বর্ণান্ধ স্ত্রীও স্বাভাবিক পুরুষের মধ্যে ক্রসের ফলে 

চি জনুতে তাদের ৫০% বর্ণান্ধ পুত্র এবং ৫০% স্বাভাবিক কন্যা সন্তান 
হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বংশগতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো_ 

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন %' ও স্বাভাবিক দৃষ্টির 
জন্য তার প্রকট আ্যালীল '৪' ধরলে বর্ণান্ধ পুরুষের জিনোটাইপ হবে 

৯৮৮ স্বাভাবিক স্ত্রীর জিনোটাইপ হবে 7৫১, বর্ণানধ স্ত্রীর জিনোটাইপ 

হবে ১০৯১০ স্বাভাবিক পুরুষের জিনোটাইপ হবে স.৪%। 
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কন্যা (৫০%) স্বাভাবিক পুত্র (৫০%) বর্ণান্ধ 
(বের্ণান্ধতার জিন বাহক) 
সুতরাং করিম সাহেবের ছ। জনুতে ৫০% স্বাভাবিক কন্যা (বর্ণান্ধ 
ৰাহক) এবং ৫০% বর্ণান্ধ পুত্র সন্তান হবে। 
চুর উদ্গীপকে উল্লিখিত করিম সাহেবের মেয়েদের পরবর্তী বংশধর 
(কেমন হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো- 
প্রশ্নোত্তর (গ) অনুসারে, চ। জনুতে করিম সাহেবের কন্যারা। স্বাভাবিক 
কিন্ত প্রত্যেকেই বর্ণান্ধ বাহক। 
সেক্ষেত্রে যদি এ বাহক কন্যা (৯১০১ দের সাথে স্বাভাবিক পুরুষের 
বিয়ে হয় তাহলে_ 


ফিনোটাইপ: স্বাভাবিক পুরুষ ১৮ স্বাভাবিক মহিলা 
(বণান্ধ বাহক) 

[জিনোটাইপ: ৪ ৯৮৮ 

সদ. ছি ভি 
টস বহে 

চহজুন ১৮৮ সা ১৮ সাঃ 
স্বাডাবিক বর্ণান্ধ স্বাভাবিক বর্ণান্ধ 
মেয়ে মেয়ে পুত্র পুত্র 


করিম সাহেবের ১টি বরণান্ধ নাতি হবে, ১টি স্বাভাবিক নাতি হবে, একটি 
স্বাভাবিক নাতনি (বরণান্ধ বাহক) এবং একটি বর্ণান্ধ কন্যা হবে। 


ছত্েবুতুত « ও ৪ জীনছয়ের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে ড্রসোফিলা 
মাছির চোখের রং লাল হয় কিন্তু এদের যে কোন একটির প্রকট অবস্থা 


চোখের রং সবুজ এর জনা দায়ী। /গীঞ্স কলেজ চাজ/ 

ক. টেস্ট ক্রস কী? ১ 

খ. জাজ জনক হাহমারা 
জিনোটাইপ কি হবে? 


গ. উট সখ 
ভ্রসোফিলার দ্বিসংকরায়িত অবস্থান ব্রুস ঘটিয়ে । নির্ণয় কর । 
৩ 
ঘ. উদ্দীপকের সাপেক্ষে চ। হতে ৮ এর অনুপাত নির্ণয় করে 
মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৩৮ নংঘ্রশ্নের উত্তর 
ছুন্রু সংকর বংশধরের সাথে প্রচ্ছর হোমোজাইগাস জীবের মধ্যে যে ক্রস 
ঘটে তাই-ই টেস্ট ক্রস। 
ছু একজন বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তাদের 
সন্তানদের মাঝে: মেয়েরা বর্ণান্ধবাহক এবং ছেলেরা স্বাভাবিক 
দৃষ্টিসম্পন্ন হবে। অর্থাৎ, বর্ণান্ধ পিতা (০%) এর মেয়ে বর্ণান্ধ বাহক 
০০) হলে তার মাতার জিনোটাইপ হবে ১'১+ এবং ভাইয়ের 
জিনোটাইপ হবে ১০%। 
[ুঘ্ উদ্দীপকে উল্লিখিত ড্রসোফিলা মাছির দুটি সবুজ বর্ণের চোখ বিশিষ্ট 
প্রাণির মধ্যে ক্রস ঘটালে নিম্নরূপে চ। জনু উৎপন্ন হয়। 
ধরি, সবুজ বর্ণের জিনোটাইপ _ /,/২৮৮ এবং ৪988 


1717. 111 


জিনোটাইপ._৯ও 44১৮১ ৮ ৪28৪ 


অর্থাৎ চ। জনুতে উৎপন্ন সকল অপত্য ড্রসোফিলার চোখের বর্ণ হয় 
আংশিক সবুজ । কারণ যেকোন একটি প্রকট জিনের কারণে চোখের রং 
সবুজ হয়। 

চু উদ্দীপকে উন্লিখিত ড্রসোফিলা মাছির চোখের রঙের জন্য 
দ্বিসংকরায়ণটি মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম ঘোষিত প্রভাবসহ ডুপ্লিকেট 
জিনের কারণে হয়ে থাকে। কারণ এক্ষেত্রে লোকাসের যেকোন 
একটিতে প্রকট আযালিল থাকলে একই ধরনের ফিনোটাইপ সৃষ্টি হয়। 
এই ব্যতিক্রমে নিম্ল্তভাবে চ। হতে চ২ উৎপন্ন হয়। 


হর 
০০০88 


চেকারবোর্ড হতে দেখা যায় চঃ জনু উৎস অপত্যের মাঝে ঈটি সবুজ, 
৬টি আংশিক সবুজ এবং ১টি লাল বর্ণের চোখ বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ 
এক্ষেত্রে, মেন্ডেলীয় অনুপাত ৯৩৩১১ এর পরিবর্তে ৯৪৬১ হয়। 


০৩১] 
পিতামাতা £ 
'ফিনোটাইপ : সংকর গোলাকার হলুদ * সংকর গোলাকার হলুদ 
জিনোটাইপ ;? ? 

গ্যামিট £ ?, 


সে 


এ /চ্গ চিট জলে 
. হেটারোজাইগাস কী? ১ 
৮৯৭8 
রোগটি হয় তা ব্যাখ্যা কর। 
রন নিতে তিনের 
সম্পন্ন জীবের সাথে ক্রসের ফলাফলটি ব্যাখ্যা কর। ৩ 
. উদ্দীপকের জীবদের ক্রসের ফলাফলটি মেন্ডেলের কোনো 
সৃত্রকে সমর্থন করে কিনা তা বিশ্লেষণ কর। 


৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর . 
চুন্্র কোনো জীবে একটি নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী আযালিল দুটি 
অসমপ্রকৃতির হলে এ জীবই হলো হেটারোজাইগাস। 
ছুগ্জু রন্তের লোহিত রন্তু কণিকার, প্লাজমা মেমব্রেনে &) ফ্যাক্টরের 
কারণের শিশুদের 5721/08189:955 (1815 রোগটি হয়। [২ ফ্যাক্টর 
মোট ৬টি সাধারণ ত্যান্টিজেনের সমস্টিবিশেষ ৷ এদের ৩ জোড়ায় ভাগ 
করা যায়। যেমন-০.০;7.৫:5.৩1 
দুরু উদ্দীপকে পিতামাতার ফিনোটাইপ হলো সংকর গোলাকার হলুদ; 
পূর্বতম বংশধরণের প্রচ্ছনন বৈশিষ্ট সম্পন্ন জীবের ফিনোটাইপ হবে 


কুশ্মিত সবুজ। 
ধারা যাক, বীজের গোল লক্ষণের প্রতীক [২ 
কুদ্তিত ". " £ 
হলুদ " রর. 
১1 
প্রথম বংশধর _ চ। জন 
দ্বিতীয় বংশধর _ 72 জনু রী 
সুতরাং উদ্দীপকের পিতামাতার জিনোটাইপ হবে _ ২7 
পূর্বতম বংশধরদের প্রচ্ছন্ন জীবের জিনোটাইপ 
-দ 
এদের মধ্যে ক্রসের ফলাফল নিম্নরূপ : 


ব৬৯০ 80558 
জিনোটাইপ __৯ ৫ 


টং এ ৩৩৩৩ 
1২১ 


[দু উদ্দীপকের ক্রসের (কলাকলটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সুত্রকে সমর্থন 
করে। দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে (61) কেবলমাত্র প্রকট 
বৈশিষ্টগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলো 
জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
জননকোষে প্রবেশ করবে । একে ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। 


ফিনোটাইপ: % গোল-হলুদ. ৯. কুদ্মিত-সবুজ ও. 
জিনোটাইপ: ২৮ 79 
গ্যামিট; 

5 দা হি ৪5 
চ। জনু; জিনোটাইপ রি 
(ফিনোটাইপ : সবগুলো সংকর গোল-হলুদ বীজ 


চ। জনুতে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। 
চ। জনুর উ্ভিদে ক্রস 
৮) _৯ ও চ। (গোল-হলুদ) * 9 চ। (গোল-হলুদ) 


জিনোটাইপ-___৯_ ₹%% সু ৮ 
নি (5)(৪)৫)৩) €9৫১৫১৩১ 
গ্যামিট 


টি ৪ তি. 
হাহ হাহ হা [ 
গোল হলুদ গোল হলুদ | গোল হলুদ | গোল-হলুদ 
মাং হা) হা) ছি 
গোল হলুদ_ গোল সবুজ | গোল হলুদ | গোল সবুজ 
টে পপ 
ঠৈ হি 5 তেও 39 
গোল হলুদ | গোল সবুজ :কুষ্মিত হলুদ [কুপ্মিত সবুজ 


ফলাফল : গোল-হলুদ _ ৯টি, গোল-সবুজ - ৩টি, কুঙ্মিত-হলুদ 

৩টি এবং কুষ্রিত-সবুজ _ ১টি 

অনুপাত ৯ :৩:৩:১ 

ঢ। জনুতে জননকোষ সৃষ্টির সময় বৈশিষ্টগুলি জোড়া ভেঙ্গো স্বতন্ত্র বা 
বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করে। ফলে চিঃ 


ধরি, হলুদ বর্ণের জন্য দায়ী জিন _ 
মেটে বর্ণের জন্য দায়ী জিন _ / 
পিতামাতা: 
ফিনোটাইপ -৯ হলুদ ইদুর ও. (সংকর) % হলুদ ইদুর 9 (সংকর) 
জিনোটাইপ -৯ খঠ ষ্ঠ 


০০ *৫9) 9) 
নত 
ঘট টায়ার 
ডু চা | 
মরা নর হলুদ পদ) 
১১ 
্ আন কো) ] মেটে 


চ। জনু __৯ 2 হলুদ ইদুর এবং ১টি মেটে ইদুর লিখাল জিন 
হোমোজাইগাস দশায় কার্যকর হওয়ায় ১টি ইদুর মারা যায়। ফলে 
অনুপাত ৩ : ১ পরিবর্তে ২: ১ হয়। 

ছু উদ্দীপকের চ। থেকে প্রাপ্ত বৈশিষ্টযদ্বয় হলো- হলুদ বর্ণের ইদুর ও 
মেটো বর্ণের ইঁদুর। এদের হোমোজাইগাস জীবের সংকরায়ন মেন্ডেলের 
সৃত্রানুসারে নিষ্নে দেয়া হলো_ 

মেন্ডেলের ১ম সূত্র হলো_ 

সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাষ্টরগুলো (জি) মিশ্রিত বা 
পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জননকোষ সৃষ্টি সময় 
পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। 


জনুতে ৯ ; ৩ : ৩: ১ অনুপাতে ফলাফল পাওয়া যায়। ৬০51 
মেটে বর্ণের জন্য চে 
সাও হল ইদুর? £ হলুদ ইদুর নি৬০২ 
ঢ। জনু _৯ ২টি হলুদ ইদুর ও ১টি মেটে ইদুর ফিনোটাইপ -৯ হলুদ ইঁদুর ৫ ৯ হলুদ ইদুর 9 
িদস্োক কলে জিনোটাইপ _৯ %% খ্১ 
ক. পলিজিন কী? রে গ্যামিট -৯ 
খ. /১80 ব্লাড গুপ বলতে কী বোঝায়? চজনু৯ 9] 
গ. উদ্দীপকে সংকরায়নটিতে ২ : পা করণ পার 
ঘ. উল এ প্রাপ্ত দুই ধরনের বিপরীত বৈশি্োর লিতামাত:কিনোটাইপ_ঈ সংকর ফলুদ 01 সংক্র মুন? 
॥ 
হোমোজাইগাস জীবের মধ্যে সংকরায়ন ঘটানো হলে মেন্ডেলের জিনোটাইপ__৯ % ১ 
পু জলা ছে লী রাতে পর জনে গ্যামিট ৯ 
কর। 
শের উতর চঃজনু-__৯ খে ১৯ 
শির জাপাগন্টিানী হলুদ হলুদ হলুদ মেটো 
করণে এ জিনগুলোই পলিজিন। বিশুদ্ধ সংকর সংকর বিশুদ্ধ ১. 


চুস্র ্াুষের রত্তে আ্যান্টিজেন ও আন্টিবডির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির 
ওপর ভিত্তি করে রন্তের শ্রেণিবিন্যাস করাকে /.80 ব্লাড গুপ বলা হয়। 
আ্যান্টিপন দুই ধরনের_ /২ এবং ৪। আবার ত্যান্টিবডি দুই ধরনের ৪ 
এবং 5। তাই ব্লাড গুপও হয় চার ধরনের_ 4 8, /১ এবং 01 
বিজ্ঞানী কার্স ল্যান্ড স্টেইনার /১90 ব্লাড খুপের আবিষ্কারক । 


ছু উদীপকে দুটি হলুদ ইঁদুরের মধ্যে সংকরায়নের ফলে ২:১ অনুপাতে 
জীব পাওয়া যায়। লিখাল জিনের প্রভাবে এ ঘটনাটি ঘটে। 

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত হলুদ বর্ণের সমস্ত ইদুরই সংকর প্রজাতির । কারণ হলুদ 
বর্ণের ইঁদুরের শরীরে একটি বিশেষ জিন থাকে, যা হোমোজাইগাস 
অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়। একে লিথাল জিন বলে। কিন্তু 
হেটায়োজাইগাস অবস্থায় ইদুরের হলুদ জিন প্রকট হওয়ায় এর 
কার্যকারিতা বন্ধ থাকে। তাই দুটো হলুদ ইঁদুরের মধ্যে সংকরায়নে 
সর্বদা একটি ইদুর হোমোজাইগাস প্রকট হওয়ায় মারা যায়। 


চঃ জনুতে 3:1 অনুপাতে যথাক্রমে ৩টি হলুদ এবং ১টি মেটে ইদুর 
পাওয়া যাবে। 


ছুত্রেতুতু্ সাদা লেগহ ৫ সাদা প্লি-মাউথ রক 9 
৬ 


চ। জনু (সবগুলো নু মোরগ-মুরগী) 


মজনু (সাদা:রডিন) _? 

জা কই সু্ল এভ কলেজ চাক! 

ক. পরিপুরক জিন কী? ১ 
খ. নন-মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকের ক্রসটি চ, জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের সাহায্যে 
দেখাও । ত 

ঘ. উদ্দীপকের ক্রসটি একটি এপিস্ট্যাসিসের ঘটনা"_ মতামতসহ 
ব্যাখ্যা করো। ৪ 


1717. 111 


৪১ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুন একই লোকাসে অবস্থিত দুটি জিন যখন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ করে তখন জিন দুটির একটিকে অপরটির পরিপূরক জিন বলে । 
চুর বাবে অনেক বংশগতিয় পরীক্ষায় দেখা গেছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
নিয়ন্ত্রণকারী জিন এসব মেন্ডেলিয় নিয়ম মেনে চলে না। ফলে সব 
ধরনের জিনতান্তিক পরীক্ষা থেকে মেন্ডেলিয়ান 3: | এবং 9:3:3:1 
অনুপাত সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। এ ধরনের ব্যতিক্রম বংশগতিয় 


বৈশিষ্ট্যগুলোকে নন-মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স বলে। 
চু উদ্দীপকে ক্রসের চ জনুর ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে 
দেখানো হলো: 
%। (পিতামাতা) : ও সাদা লেগহর্ণ  ? সাদা ওয়াইনডট 
জিনোটাইপ-৯ ০0 
*গ্যামিট __৯ _ ৪ 
চি।জনু __৯ ৩২৩, 


ঢা জুনুর মধ্যে ক্রস (৯): 3 ০০1 |) ৮9 ০০1(সাদা) 


০0 
সাদা, 
007 


[5] 
সাদা 
ত] 


চিঃজনু-৯ 


এখানে, সাদা £ রঙিন _ ১৩ £৩ 

কাজেই লক্ষ করা যায় যে, এখানে প্রকট নন-আযালিলিক জিন 1 
উপস্থিতির কারণে রষ্টিন পালকের জিন প্রকট ০ উপস্থিত থাকলেও তা 
প্রকাশ পাচ্ছেনা। 


সর উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি এপিস্ট্যাসিস। কিছু ক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন 
জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ করে এবং এদের একটি জিন 
অপর জিনের প্রকাশকে বাধা দেয়। এভাবে একটি জিন যখন অন্য 
একটি নন-আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ 
প্রক্রিয়াকে এপিষ্ট্যাসিস বলে। 

বেটসন এবং প্যানেট পরিচালিত এক পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয় যে, সাদা 
ব্বেগহর্ণ গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি 
প্রকট জিন থাকে। কিনতু এপিষ্ট্যাটিক জিনের কারণে রঙিন পালক সৃষ্টি 
হতে না পারায় পালকগুলো সাদা হয়। 

জিনতাত্তিক ব্যাখ্যা 

ধরি, সাদা লেগহর্ণের রষ্ডিন পালকের জন্য দায়ী প্রকট জিন ০. 
সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন _ | 

অতএব সাদা লেগহর্ণে জিনোটাইপ ₹ 0খো1 


সাদা ওয়াইনডটের জিনোটাইপ _ ০1 
পিতামাতা- 7 % % 
(ফিনোটাইপ - সাদা সাদা 
লেগহর্ণ ওয়াইনডট 
১7০5 20] ০০ 


রবীন 


ঢজনু- পন 


ূ 
সাদা লেগহর্ণ ৮ সাদা ওয়াইনডট 
৬ 
চ।- সাদা পালক 
চিত সাদা ও রঙ্তিন পালক 
/উসরদ উচ্চ মাতানিক / বিদ্যালয়, ঢাক 
ক. হিমোফিলিয়া কী? ১ 


খ. মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশি বর্ণান্ধ হয় কেন? ২ 

গ. চহ জনুতে কেন রং প্রকাশ পেয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩ 

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি মেণ্ডেলের নুরে আাহারগির 

উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। 
৪২ নং ্রশ্নের উত্তর 

[সর হিমাফিলিয়া একটি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার যার কারণে আক্রান্ত 
্যস্তির দেহে কোথাও ক্ষতি হলে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রূ্তক্ষরণ 
ঘটে, রত জমাট বাধে না। 
চু বান্ধ্ত হলো একটি সেক্স লিক ডিসভর্ডার। এই রোগে আকরন্ত 
হলে রোগী লাল-সবুজ বর্ণ পৃথকভাবে চিনতে পারে না। সেক্স লিংকড 
প্রচ্ছর জিন এর ক্ষেত্রে পুরুষের একটি প্রচ্ছন্ন জিনই ফিনোটাইপ বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশে সক্ষম । কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে দুইটি প্রচ্ছন্ন জিন না.থাকলে এ 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না । তাই পুরুষেরা বেশি বর্ণান্ধ। 
[দ্র উদ্দীপকের সাদা পালকমুস্ত লেগহর্ণ-এর সাথে সাদা পালকযুস্ত 
ওয়াইনডট-এর ক্রুন ঘটালে প্রথম বংশধরে সবগুলো শাবকই সাদা 
পালক যুক্ত হয়ে থাকে। 
আবার চি। জনুর মোরগ-মুরগীর মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা যায় যে, চিঃ 
জনুতে সাদা ও রঙিন উভয় ধরনের শাবকেরই আবির্ভাব ঘটে এবং সাদা 
ও রঙিনের অনুপাত দীড়ায় ১৩ $ ৩। প্রকট এপিস্ট্যাসিস এর কারণে 
এরকম ঘটনা ঘটে । মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী 
একটি প্রকট জিন (০) একমাত্র এপিস্ট্যাটিক জিন প্রকট (1)-এর 
অনুপস্থিতিতেই 2 জিনের বাহক প্রকাশ ঘটে। জিন | বিশেষ ধরনের 
এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে ৫ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ সম্ভব হয় না, 
দমিত থাকে । 
যখন এপিষ্ট্যাটিক জিন প্রকট () অনুপস্থিত থাকে তখন ০ জিনের 
বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে । এর ফলে. [2 জনুতে রঙিন পালক বিশিষ্ট শাবক 
দেখা যায়। এক্ষেত্রে এপিস্ট্যাটিক জিন প্রচ্ছন্ন 0) উপস্থিত থাকলেও তা 
0 জিনের উপর প্রভাব ফেলে না। 
ছু উদ্দীপকের ক্রসের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এখানে 
মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। কারণ এখানে চি 
জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ $ ৩ $ ৩ £১ এর পরিবর্তে ১৩ £ ৩ 
হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 
অংশগ্রহণ করেছে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশক বাধা 
দিয়েছে। এভাবে একটি জিন যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের 
কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। 
সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি প্রধান জিন (০) 
থাকে । কিন্তু এশিস্ট্যাটিক জিন (1) -এর কারণে রঙিন পালক সৃষ্টি 
হতে না পারায় পালকগুলো হয় সাদা রঙের । 1 জনুতে সব শাবক সাদা 
লক বিশিষ্ট হলেও চ: জনুতে যেটিতে এসিস্ট্যাটিক জিন 0) 
অণুপস্থিত থাকে এবং প্রকট জিন (0) উপস্থিত থাকে সেটিতে রঙিন 
পালক সৃষ্টি হয় । ফলে চ জনুর সাদা ও রঙিন শাবকের ফিনোটাইপিক 
অনুপাত হয় ১৩ £ ৩। অন্যদিকে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সৃত্রানুযায়ী 
ডাইহইব্রিড ক্রসে দুইজোড়া বিপরীতধ্মী বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রেখে 
ক্রস ঘটানো হয় এবং এখানে ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্ের প্রকাশ ঘটে 


111 রি 


প্রকট আ্যালিলিক জিনের মাধ্যমে। ফলে চিঃ জনুতে জোড়া বৈশিষ্ট্যের 
ফিনোটাইপিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৯ $ ৩ £ ৩ £ ১ অনুপাতের মাধ্যমে । 
কাজেই, হঃ জনুতে প্রাপ্ত ফিনোটাইপিক অনুপাতের ভিন্নতাই প্রমান করে 
যে, উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম। 


ছে () ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১ 
,() ফিনোটাইপিক অনুপাত ২ : ১ 
/গিহীদ বাঁর উম লে আাদোরার গালি কলেজ চাকা? 
ক, পলিজিন কি? রে 


খ. /47046%/69-কে সংযোগকারী যোগসূত্র বলা হয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকের () নং অনুপাতটি গিনিপিগের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের (॥) নং অনুপাতটি যে জীনের কারণে হয় (ইদুরে) 
তার জীবজগতে প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন দুই বা ততোধিক জিন জীবের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের বহিওপ্রকাশ 
নিয়ন্ত্রণ করলে এ জিনগুলোই হলো পলিজিন। 
47429/95-এই সরিসৃপ জাতীয় পাখির জীবাশ্মে পাখি ও 
ই সস জার 
প্রাণীর মধ্যে সংযোগকারী বলে ধারণা করা হয়। 
জু উদ্দীপকের 0) নং অনুপাতটি মেন্ডেলের প্রথম সূত্রকে নির্দেশ করে। 
গিনিপিগের ক্ষেত্রে অনুপাতটি ব্যাখ্যা নিষ্নরূপ : 
ধরি, গিনিপিগে কালো বর্ণের জন্য দায়ী জিন _ ৪ এবং বাদামী বর্ণের 
জন্য 5৮; ছ। জনু _ প্রথম বংশধর, চঃ জনু ₹ দ্বিতীয় বংশধর । 
একটি হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ কালো (88) বর্ণের সাথে অপর একটি 
বিশুদ্ধ বাদামী (১১) বর্ণের গিনিপিগের সংকরায়ন ঘটালে চি। জনুতে 
সকল অপত্য গিনিপিগের বর্ণই হবে কালো (৮) কারণ কালো বর্ণের 
আ্যালিল (৪), বাদামী বর্ণের আযালিল (১) এর উপর প্রকট গুণসম্পন্। 5 
জনুতে উৎপন্ন অপত্য গিনিপিগের মধ্যে ৩টি কালো ২১টি বাদামী বর্ণের 
গিনিপিগের সৃষ্টি হবে। 


পিতামাতা (৪): 

ফিনোটাইপ _৯ বিশুদ্ধ কালো ৯» ৫ বিশুস্ধ বাদামী 
জিনোটাইপ -৯ ৪ & 

গ্যামিট ৯ ৬) 

চা জনু : জিনোটাইপ ___৯ টে 

ফিনোটাইপ __৯ সকল গিনিপিগ কালো (হেটারোজাইগাস) 
চ। জনুর গিনিপিগে ক্রস (৯) : 


ফিনোটাইপ -৯ 9 চ। (সংকর কালো) ১চ। (সংকর কালো) 
জিনোটাইপ _৯ চ্খ 


পিউ ভিউ 


গ্যামেট -৯ 

ঢজনুঃ 

পুংগ্যামিট ২ ১. | 
চর রাজ 
৬ ললা | বাদই 


ফলাফল: ৩টি কালো, ১টি বাদামী 
অর্থাৎ ফিনোটাইপের ভিত্তিতে চঃ জনুতে কালো ও বাদামী বর্ণের 
অনুপাত হবে ৩ :১। 


1717. 


চু উদ্দীপকে (1) নং অনুপাতটি লিখাল জিনের কারণে হয়। কোন 
জীবে যদি হোমোজাইগাস.অবস্থায় লিখাল জিন উপস্থিত থাকে তাহলে 
সংক্লষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে । এই জিনের প্রভাবে মেণ্ডেলের মনোহাইব্রিড 
ক্রসের চঃ জনূর ফিনোটাইপের অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ : ১ হয়। 
ফরাসী জিনতত্ত্ববিদ ক্যুনো সর্বপ্রথম ইদুরের গায়ের রঙের ক্ষেত্রে লিথাল 
জিনের উপস্থিতি লক্ষ করেন। ইদুর ছাড়াও জীবজগতে লিথাল জিনের 
প্রভাবে প্রাণিকুলের অনেক ধরনের রোগ হয়। লিথান জিনের প্রভাবে 
ক্রীপার মুরগী, পা-বিহীন বাছুর এবং মানুষে ব্র্যাকিফ্যালা্জি, 
হিমোফিলিয়া, জন্মগত ইকথিওসিস, ইনফ্যান্টাইল আ্যামারটিক ইডিওসি 
এবং খ্যালাসেমিয়া হতে দেখা বায়। এমন কিছু লিথাল জিনও পাওয়া 
যায়। যার প্রভাবে বাহক জীব একেবারে ছোট অবস্থায় মারা যায়না। 
তারা বড় হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধিও ঘটে। যেসব 
লিথান জিনের প্রভাবে ৫০% এর বেশি জীব মারা যায় সেগুলোকে 
সেমিলিথাল জিন বলে। অন্যদিকে যেসব লিখান জিনের প্রভাবে ৫০% 
এর কম সংখ্যক জীব মারা যায় সেগুলোকে সাবভাইটাল জিন বলে। 
মানুষে হিমোফিলিয়া রোগ সৃষ্টিকারী লিখাল জিন সেমিলিথাল ধুরনের। 
ড্রসোফিলা মাছির লুপ্ুপ্ায় ডানা সৃষ্টিকারী লিখাল জিন সাবভাইটাল 


ধরনের। 


শ্রি৮-১: ২: ১ অনুপাত 
থ-যোগ্যতমের জয় ও প্রাকৃতিক নির্বাচন 
/রিদ্যাহীদি র্লেজ ঢাক 
পলিজেনিক জিন কী? ্ ১ 
. /90 গুপ বলতে কী বোঝ? ২ 


, উদ্দীপক ৮ ব্যাখ্যা করো এবং এটি কোন সূত্রের ব্যতিক্রম। ৩ 
উদ্দীপকের 3 এর ব্যাখ্যা করো এবং নব্য ডারউইনবাদ কী 


প্র এ এ 


ব্যখ্যা করো। ৪ 
8৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
ঘন একাধিক জিন মিলে কোন জীবের একটি মাত্রা বৈশিষটা 
নিয়ন্ত্রণ করে তখন এ জিনগুলি হলো পলিজেনিক জিন। 


চুর মানুষের রক্তে & ও ৪ এ দু'রকম আ্যান্টিজেন থাকে। ত্যাস্টিজেন /, 
ও ৪-র সাথে রম্তরসে কতকগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আ্যান্টিবডি রয়েছে। 
এগুলোকে বলে ৪ বা /10-/. এবং ৮ বা //0-0 এভাবে জ্যান্টিজেন ও 
ত্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রস্তকে চারটি গুপে 
ভাগ করা হয়েছে, যথা: 4, , 4১9 ও 0. মানব রন্তের এ শ্রেণিবিভাগই 
হলো /৪০রত্ত গুপ। 

চর উদ্িপকের অনুপাত ১ ৫.২. ১ হা মেভেলের প্রথম সূর অর্থা 
মনোহাইব্রিড ক্রসের ৩ ঃ ১ এর ব্যতিক্রম। 

ধরা যাক, লাল ফুলের প্রতীক - [ এবং সাদা ফুলের প্রতীক ₹7 


পিতামাতা 0।)-৯ মাতা 9 ৯ পিতা এ 
ফিনোটাইপ -৯ লাল ফুল সাদা ফুল 
জিনোটাইপ _৯ ঝা 
২ ৫১ 
গ্যামিট ৯? 
[৩ সন 
চ। জনু ;জিনোটাইপ _৯ ধিযি. হি 


(ফিনোটাইপ _৯ সবগুলো গোলাপি 


চ। জনুর মধ্যে ক্রস ৮) _৯ মাতা ৫ ৯ পিতা 
ফিনোটাইপ _৯ রা ৪, 
জিনোটাইপ _৯ 
গ্যামেট . _৯ ৪ ৪ 
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চঃ জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডে ব্যাখ্যা করা হলো-__ 


পাট ও | ও 
ণ ং লাল | ম্ গোলাপি 
ও মং গোলাপি | হসাদা 


এখানে, ₹ জিনটি, " জিনের উপর অসম্পূর্ণ প্রকট হওয়ায় চি জনুতে 
ফুলের বৈশিষ্ট্য লাল ও সাদা মিলে গোলাপি হয়েছে। একইভাবে চু 
জনুতে ২৫% লাল, ৫০% গোলাপি ও ২৫% সাদা ফুলের উদ্ভিদ পাওয়া 
গেছে যা প্রত্যাশিত মেন্ডেলের ১ম সূত্রের অনুপাতের ব্যতিক্রম । 

[ু্রু উদ্দীপকের 3 হলো যোগ্যতমের জয় ও প্রাকৃতিক নির্বাচন । 
যোগ্যতমের জয় : জীবন সংগ্রামে লিপ্ত জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যারা 
পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারে শুধু তারাই বেঁচে থাকবে । 
এসব জীবদেহে স্বভাবতই দেখা দেয় অনুকূল প্রকরণ (9০4010 
৬18100) যা প্রতিকূল পরিবেশেও জীবকে মানিয়ে নিতে বিশেষভাবে 
সাহায্য করে । অন্যদিকে, প্রতিকূল প্রকরণ সম্পন্ন জীব পরিবেশের সাথে 
নিজেদের মানিয়ে নিতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে জীবন 
সংশ্ামে লিপ্ত জীবদের মধ্যে যোগ্যতমের উধবর্তন ঘটে । 

প্রাকৃতিক নির্বাচন : যে সব জীবের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তি আছে প্রকৃতি 
তাদের নির্বাচন ও লালন করে। সুবিধাজনক পরিবৃত্তিধারী জীব 
পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের 
তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে । এদের বংশধরদের মধ্যে 
পরিবৃত্বিগুলো উত্তরাধিকার সুত্রে পরিবাহিত হয়। যাদের সুবিধাজনক 


পরিবৃত্তি বেশি থাকে প্রকৃতি পুনরায় তাদের নির্বাচন করে । এভাবে যুগ- | 7 


যুগান্তর ধরে প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন নতুন 
প্রজাতির সৃষ্টি হয়। 
নব্য ডারউইনবাদ ব্যাখ্যা করা হলো- 
প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে পপুলেশন পর্যায়ে। অভিযোজনের কারণ 
একাধিক, প্রাকৃতিক নির্বাচন এদের মধ্যে একটি । প্রাকৃতিক নির্বাচন 
ঘটে জার্মপ্লাজম স্তরে । আর জার্মীপ্লাজমে সংঘটিত পরিবর্তনই বংশগতি 
লাভে সমর্থ হয়। জার্মপ্লাজম তত্রের আলোকে কেবল মাত্র গোনাড থেকে 
জননকোবে জেনেটিকে বস্তু গঠিত হয়। 
এ মতবাদের প্রকরণের্‌ ব্যাখ্যা স্বর্প বলা হয় যে জনন কোষে 
আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার ফলেই পরবর্তী বংশ ধরে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে, 
এর ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। 
পুতে সন্ধ্যামালতির লাল ও সাদা ফুলের মধ্যে ক্রস নিয়ে শিক্ষক 
ক্লাসে আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন এই ক্রসটি একটি ব্যতিক্রম । 
এই রকম দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ক্রস করলেও ব্যতিক্রম 
অনুপাত পাওয়া যায়। /ভাদমজট বচা্নমেন্ট কলেজ চাক! 
ক. ফিনোটাইপ কী? ১ 
খ. টুল নেতারা 
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্রসটি ব্যাখ্যা করো। 
ঘ. উদ্দীপকের শেষে উল্লেখিত ব্যতিক্রমটি পরিপূরক নদ 
বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশ্লেষণ করো। 
৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন ফিনোটাইপ হলো কোনো জীবের প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য । 
চুন জিনতত্তের কোন পরীক্ষায় যখন দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য 
বিবেচনায় রেখে ক্রস করানো হয় তখন তাকে ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। 
যেমন: হলুদ বর্ণ ও গোলাকৃতির বীজ বিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের ক্রস। 


1717. 


জিনতব্রের কোন পরীক্ষায় যখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 
রেখে ক্রস করানো হয় তখন তাকে মনোহাইব্রিড ক্রস বঠে। 

যেমন; বিশুদ্ধ লম্বা ও বিশুদ্ধ খাটো মটরশুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস। 
[ছু উদ্দীপকের লাল ও সাদা ফুল বিশিষ্ট সন্ধ্যামালতি উদ্ভিদের মধ্যে 
সংকরায়ন করলে চি। জনুতে অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য গোলাপি রং এর 
ফুলের উদ্ভিদ পাওয়া যাবে । আবার 1 জনুর উদ্ভিদগুলোর মধ্যে ক্রসের 
ফলে অসম্পূর্ণ প্রকটতার দরুন চ জনুতে লাল, গোলাপি ও সাদা ফুলের 
উদ্ভিদের অনুপাত হবে ১ £ ২ $ ১ যা মেন্ডেলের প্রথম সূত্র অর্থাৎ 
মনোহাইব্রিড ক্রসের ৩ $ ১ এর ব্যতিক্রম। 

ধরা যাক, লালফুলের প্রতীক _ [২ এবং সাদা ফুলের প্রতীক ₹7 
পিতামাতা ()-৯ মাতা % ৮. পিতার 


(ফিনোটাইপ _৯ লালফুল সাদাফুল 
জিনোটাইপ _৯ ঘ লা 
গ্যামিট _৯ 

২২৬ 

ত্তস্ 

চ। জনু : জিনোটাইপ _৯ ছি রি বি হি 
(ফিনোটাইপ _৯ সবগুলো গোলাপি 
ছি জনুর মধ্যে ক্রস (৯১৯ মাতা $ ৯৮ পিতা 
ফিনোটাইপ _৯ গোলাপি ফুল গোলাপি ফুল 
জিনোটাইপ _৯ থা ্ঃ 
গ্যামিট ৯ ৪০৮ ০ 


এখানে, & জিনটি। এর উপর অসম্পূর্ণ প্রকট হওয়ায় £। জনুতে ফুলের 
বৈশিষ্ট্য লাল ও সাদা মিলে গোলাপি হয়েছে। একইভাবে চঃ জনুতে 
২৫% লাল, ৫০% গোলাপি ও ২৫% সাদা ফুলের উদ্ভিদ পাওয়া গেছে 
যা প্রত্যাশিত মেন্ডেলের ১ম সূত্রের অনুপাতের ব্যতিক্রম 

মন্ত্র উদ্দীপকের শেষে উল্লিখিত ব্যতিক্রমটি পরিপূরক জিনের বৈশিষ্ট্য 
দিয়ে আলোচনা করা যায়। এক্ষেত্রে ভি্ন লোকাসের দুটি প্রকট জিন 
একত্রে উপস্থিত থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। এটি 
মেন্ডেলের জীনতান্তিক সূত্রের ব্যতিক্রমগুলোর একটি । পরিপূরক জিনের 
জন্য মেণ্ডেলের ডাইহাইব্রিড ক্রসের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৩ : ৩": 
১ এর পরিবর্তে ৯ : ৭ হয়। দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রস 
ঘটালে অর্থাৎ সাদা ফুলযুন্ত দুটি বিশুদ্ধ জাতের মটরশুঁটি উভিদের মধ্যে 
ক্রস ঘটালে চি জনুতে বেগুনি ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ পাওয়া যাবে । পরিপূরক 
জীনের উপস্থিতির জন্য হি৷ জনুতে বেগুনি রং পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে 
বেগুনি রং প্রকাশের জন্য দুটি প্রকট জিন একসাথে ক্রিয়া করে। এদের 
যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে সাদা রং প্রকাশিত হবে। 
জিনতাত্তিক ব্যাখ্যা: 

পিতামাতা: ফিনোটাইপ __৯ ০ সাদা ফুল ৯৮ 9 সাদা ফুল 


জিনোটাইপ-__৯ 4৬১৮৮ 


চ্ঃজনু: জিনোটাইপ __৯ 4480 448: 488৮ 588৮ 
ফিনোটাইপ__৯ সবগুলো বেগুনি ফুল 
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চ। জনুর মধ্যে ক্রস 0১) : 
(ফিনোটাইপ __৯ ০ বেগুনি ফুল » 9 বেগুনি ফুল 


জিনোটাইপ ___৯ 4848৮ 88৮ 
গ্যমিট __+ (৫৫8১৫) » 
রা গ | 
না 4৯৪০ 4888 8৪৪১ 
পট বেগুনি | বেগুনি | বেগুনি | বেগুনি 
ফুল | ফুল | ফুল ] ফুল 
ণি 858৮] ৯৪৮০ 888৪ 8৪৮০ 
লি €ট | বেগুনি (সাদা ফুল] বেগুনি | সাদা ফুল 
ফুল ফুল 
8888] 448৮ ৪88৮ 488৮ 
বেগুনি | বেগুনি সাদা ফুল সাদা ফুল 
ফুল [. ফুল 
848৮ ৮৪৮০ 888৮ ৪৮ 
বেগুনি | সাদা ফুল | সাদা ফুল | সাদা ফুল 
ফুল 


দেখা যাচ্ছে যে, চও জনুতে ৯ : ৭ অনুপাতে বেগুনি ও সাদা রং এর 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 
অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ব্রুস ঘটালে পরিপূরক জিনের 
জন্য চ জনুতে সাদা ও বেগুনি দুটি রং ৯:৭ অনপাতে প্রকাশিত হয়। 
চুদন নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 
সাদা মোরগ ৫ ৮ সাদা মুরগি 9 

৬ 


চ। জনু _ সবগুলোই সাদা 
চজনু _[সাদা:রডিন _ ১৩ :৩] 


/রাে্তপুর ব্যা্নমে্ট গাবাদীক সুচ্ক ও কলেজ গাটগুর।| 


, আ্যালিল কী? 
টেস্ট ক্রস বলতে কী বোঝ? ২ 
. উদ্দীপকে বর্ণিত ক্রসটি চেকারবোর্ডের মাধ্যমে দেখাও। ৩. 
. উদ্দীপকের ক্রসটি মেন্ডেলের সূত্রের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম- বিষয়টি 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 


ঞ 


১ 


এ 


প্র 


৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর সমসংস্থ কোমোসোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী 
নিদিষ্ট জিন জোড়ের একটি অপরটির আ্যালীল। 
ছুছ্ু টেস্ট ক্রস হলো চ। বা চু জনুর. বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না 
হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য সেগুলোকে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন 
লক্ষণবিশিষ্ট জীবের সাথে সংকরায়ণ। এভাবে চি। বা চ জনুর 
'জিনোটাইপ বের করা যায়। যেমন, সংকর লম্বা মটর গাছ (ঃ) এবং 
বিশুদ্ধ খাটো মটর গাছ (1) এর সংকরায়ণ ঘটালে এদের ফিনোটাইপ 
এবং জিনোটাইপ অনুপাত হবে ১ $১। 
চু উদ্দীপকে বেটসন ও পানেট পরিচালিত পরীক্ষা নির্দেশ করা 
হয়েছে, যেখানে রঙিন পালক প্রকাশের জন্য প্রকট জিন (০) থাকলেও 
তা প্রকাশিত হতে পারেনা এপিস্ট্যাটিক জিন 0) এর কারণে । 
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091 001 ০০7 


চজনু__৯ ০ 
(ফিনোটাইপ-_৯ সবগুলো মোরগ-মুরগী সাদা 
। জনুর মধ্যে ক্রস?» : এ ০০1 (সাদা) * ০০॥ (সাদা) 9 


গ্যামেট __৯ 01 তে এ ও যেনে 09. 
্্ থে জে এ 
তলা] তা তলা] তলা 
দজনু-৯ [01] সাদা : সাদা ; সাদা ; সাদা 
77০০871658771০৭॥7 ০5 
৭. সাদা | রঙিন | সাদা | রঙিন 
5] তে] তো] লা] 
সাদা_; সাদা | সাদা; সাদা 
এ জন] 2875775 
৭._| সাদা | রঙিন | সাদা [ সাদা 


এখানে চেকার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 
সাদা ও রঙিন পালকযুস্ত মোরগ মুরগীর ফিনোটাইপিক অনুপাত ১৩৪৩ । 
[নর উদ্দীপকের ক্রসের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এখানে 
মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। কারণ এখানে চঃ 
জনুতে ফিনোটাইপিক অগুপাত ৯ $ ৩ £ ৩ ৪১ এর পরিবর্তে ১৩ ৪৩. 
হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 
অংশগ্রহণ করেছে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশকে বাধা 
দিয়েছে। এভাবে একটি জিন যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের 
কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। 
সাদা লেগহর্ন গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী 
একটি প্রধান জিন (0) থাকে। কিন্ত, এপিষ্ট্যাটিক জিন () -এর কারণে 
রঙিন পালক সৃষ্টি হতে না পারায় পালকগুলো হয় সাদা রঙের। |) 
জনুতে সব শাবক সাদা পালক বিশিষ্ট হলেও 7: জনুতে যেটিতে 
এপিষ্ট্যাটিক জিন 0) অণুপস্থিত থাকে এবং প্রকট জিন (0) উপস্থিত 
থাকে সেটিতে রঙিন পালক সৃষ্টি হয়। ফলে [2 জনুর সাদা ও রঙিন 
শাবকের ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় ১৩ $ ৩। অন্যদিকে মেন্ডেলের 
দ্বিতীয় সৃত্রানুযায়ী ডাইহাইব্রিড ক্রসে দুইজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের 
দিকে দৃষ্টি রেখে ক্রস ঘটানো হয় এবং এখানে ফিনোটাইপিক 
বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে প্রকট আ্যালিলিক জিনের মাধ্যমে । ফলে চঃ 
জনুতে জোড়া বৈশিষ্ট্যের ফিনোটাইপিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৯ $৩ ৪৩ £ 
১. অনুপাতের মাধ্যমে। কাজেই, 72 জনুতে প্রাপ্ত ফিনোটাইপিক 
অনুপাতের ভিন্নতাই প্রমান করে যে, উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের 
দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম । 

নিচের একটি জিনতান্তিক পরীক্ষণের ফলাফল দেখানো হলো- 
পিতা-মাতা: ও সাদা লেগহর্ণ « সাদা ওয়াইনডট 


চ। জুন: সকল মোরগ-মুরগিই সাদা 


সাদা: রডিন ₹ ১৩:৩ 

/গিিল সরকার একাডেনটি এজ কলেজ 
ক. ওটিটিস মিডিয়া কী? £ 
খ. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝায়? 
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চজুন: 
গজ 

১. 
২ 


1717. 


গ. উদ্দীপকের চি। ও চুঃ জনুর ফলাফল পানেটের চেকার বোর্ডের 
মাধ্যমে দেখাও । 


ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের সি 
বিশ্লেষণ কর। ৪ 
8৭ নং প্রশ্নের উত্তর 


নর ম্্কর্ণে জীবাণু সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহই হলো ওটিটিস মিডিয়া । 
ছু ষখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্টযসম্পন্ন দুটি জীবের ক্রস ঘটে কিন্ত 
ঢ। জনুতে প্রকট ফিনোটাইপ পূর্ণ প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং উভয় 
বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি এক বৈশিক্টোর প্রকাশ ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ 
প্রকটতা বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার ফলে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের 
অনুপাত ৩ ১ এর পরিবর্তে ১ £ ২ £ ১ হয়। যেমন, সন্ধ্যামালতির 
লালফুল ও সাদাফুল সম্পন্ন উদ্ভিদের ক্রসে চঃ জনুতে গোলাপি ফুলের 
উত্তিদ পাওয়া যায়। 

ছু উদ্দীপকে বেটসন ও পানেট পরিচালিত পরীক্ষাটি নির্দেশ করা 
হয়েছে, যেখানে রঙিন পালক প্রকাশের জন্য প্রকট জিন (০) থাকলেও 
তা প্রকাশিত হতে পারেনা-এপিস্ট্যাটিক জিন (1) এর কারণে । 


৮) (পিতামাতা) : এ সাদা লেগহর্ন ১ সাদার ওয়াইনডট ও. 


টিসি হা] ্ে। 
৮৫৫ 

২স্ু 
চ।জনু_৯ 0 ০ ০০ 0 


(ফিনোটাইপ-__৯ সবগুলো মোরগ-মুরণী সাদা 
1৭ জনুর মধ্যে ক্রস 72: ৫০০ (সাদা) % 0০ (সাদা) 9 
গ্যামিট ৯. থে 0০৩ থে 0০০ 


এখানে চেকার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 
সাদা ও রঙিন পালকযুক্ত মোরগ-মুরগীর ফিনোটাইপিক অনুপাত ১৩৪৩ । 
চ্্র উদীপকের ক্রসের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এখানে 
মেন্ডেলের- দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। কারণ এখানে চঃ 
জনুতে ফিনোটাইপিক অণুপাত ৯ £৩ & ৩ £ ১ এর পরিবর্তে ১৩ £৩. 
হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 
অংশগ্রহণ করেছে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশকে বাধা 
দিয়েছে। এভাবে একটি জিন যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের 
কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিষ্ট্যাসিস বলে। 
সাদা লেগহর্ন গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী 
একটি প্রধান জিন (0) থাকে। কিন্তু এপিস্ট্যাটিক জিন (1) -এর কারণে 
রঙিন পালক সৃষ্টি হতে না পারায় পালকগুলো হয় সাদা রঙের । চ। 
জনুতে সব শাবক সাদা পালক বিশিষ্ট হলেও [২ জনুতে যেটিতে 
এপিস্ট্যাটিক জিন 0) অপুপস্থিত থাকে এবং প্রকট জিন (০) উপস্থিত 
থাকে সেটিতে রডিন পালক সৃষ্টি হয়। ফলে,চিঃ জনুর সাদা ও রঙিন 
শাবকের ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় ১৩ ঃ ৩। অন্যদিকে মেন্ডেলের 


দ্বিতীয় সুত্রানুযায়ী ডাইহাইব্রিড ক্রসে দুইজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের 
৩] দিকে দৃষ্টি রেখে ক্রস ঘটানো হয় এবং এখানে ফিনোটাইপিক 
বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে প্রকট আযালিলিক জিনের মাধ্যমে। ফলে নি: 
জনুতে জোড়া বৈশিষ্ট্যের ফিনোটাইপিক বহিগপ্রকাশ ঘটে ৯ £৩ ৪৩ $ 
১. অনুপাতের মাধ্যমে । কাজেই, চঃ জনুতে প্রাপ্ত ফিনোটাইপিক 
অনুপাতের ভিন্নতাই প্রমান করে যে, উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের 
দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম ৷ 
ছতেবা চিডয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে জিরাফের খাচার সামনে এসে 
প্রাণীটির লম্বা গলা দেখে আসিফ বিস্ময়াভিভূত হলো। আসিফ এ 
ব্যাপারে তার বাবাকে প্রশ্ন করলে, বাবা বললেন, “বিবর্তনের ধারায় 
প্রতিটি জীবই নতুন পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে ।” 
চাউল সরলার এাজেনা এভ জলজ গজাগা/ 
ফটোট্যাক্সিস কী? 


১ 
সামাজিক আচরণ বলতে কী বোঝায়? 
উপ শী লোকে গলে বাবর উ বাথ 
কর। 
উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণটির গলা লম্বা হওয়ার কারণ, বিবরন 
মতবাদের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর 


ক. 
খ. 
চন 


ঘ. 


"| ছুস্্র আালোক উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়াই হলো ফটোট্যাক্সিস। 


ছুস্র সামাজিক আচরণ হলো প্রাণীর সেসব আচরণ যা তার দলের 
অন্যান্য সদস্যদেরকে ও তাদের পরিবেশকে প্রভাবিত,করে। এ ধরনের 
আচরণে একই প্রজাতিভুত্ত প্রাণীর বিভিন্ন সদস্য একে অপরের সাথে 
পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেকে পরস্পরের 
সহযোগী। সামাজিক আচরণের প্রভাব ধনাত্মক বা ঝণাত্মক হতে 
পারে। খেলাধুলা, প্রজনন, ইত্যাদি হলো ধনাত্মক এবং আগ্রাসন বা 
মারমুখী আচরণ হলো খণাত্মবক সামাজিক আচরণু। 


ছু আসিফের বাবার উত্তিটি হলো- বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি জীবই 
নতুন পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে। নিচে উত্তিটি ব্যাখ্যা করা 
হলো- 

জীবনধারপ প্রক্রিয়ায় যে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং তা মেটানোর জন্য 
যে তাগিদ জীব অনুভব করে তার ফলে দেহে কোনো অঙ্জোর বৃদ্ধি বা 
নতুন অঙ্তোর সংযোজন ঘটে । এ সংযোজন জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন- জিরাফের পূর্বপুরুষেরা আকারে ছোট ও 
শাকাসী প্রাণী ছিল । তাদের অগ্রপদ ও শ্রীবা বেশ ছোট ছিল। স্থুলভাবে 
চারণযোগ্য ভূমির অভাব হলে জিরাফের পূর্ব পুরুষরা গাছের পাতা ভক্ষণ 
করতে শুরু করে। এভাবে নিচের পাতা শেষ হয়ে যায় এবং উপরের 
কচিপাতা ভক্ষণের জন্য শ্রীবা উত্তোলন করে। গাছের শীর্ষের কচি 
পাতার নাগাল পাওয়ার জন্য ক্রমাগত খ্রীবা উত্তোলন ও প্রসারণের ফলে 
এটি বৃদ্ধি পায় এবং বংশপরম্পরায় চলতে থাকায় শ্রীবা ও অগ্রপদ লম্বা 
হয়ে বর্তমান আকৃতি ধারণ করে। ল্যামার্কের মতে, ক্রমাগত সক্রিয় 
প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান জিরাফের শ্রীবা ও অগ্রপদ দীর্ঘ হয়েছে। 


[জু উদ্দীপকের জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ ল্যামার্ক ও 
ডারউইনের মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। পরিবেশে 
অভিযোজিত হওয়ার জন্য জীবের মধ্যে অভাববোধের সৃষ্টি হয় এবং তা 
পূরণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জীবদেহে নতুন অঙ্জোর সৃষ্টি হয় বা 
অঙ্তোর পরিবর্তন ঘটে । জিরাফের ক্ষেত্রেও নতুন পরিবেশে খাদ্যের 
চাহিদা পূরণের জন্য এর শ্রীবা ও অগ্রপদ দীর্ঘ হয়েছে। ডারউইনের 
মতবাদ অনুযায়ী প্রতিকল পরিবেশে কেবল যোগ্যরাই টিকে থাকে এবং 
খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করে। পরিমিত খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান 
জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয় এবং বেঁচে থাকার উপযুন্ত 


1717. 111 


জীব বাছাই হয়ে যায়। জিরাফের উঁচু গলা থাকার জন্য যেখানে উঁচু গাছ 
রয়েছে এমন পরিবেশে টিকে থাকে কিন্তু অন্যান্য নিচু গলার তৃণভোজী 
সেখানে টিকে থাকে *না। তাই জিরাফের লম্বা গলা প্রতিকূল পরিবেশ 
টিকে থাকার জন্য সহায়ক। 
ছুেবুতু্র মিতুর ভাই মূকবধির। তার ভাইকে আর এক মুকবধির 
মহিলাকে বিয়ে করালে তাদের যে একটি সন্তান হলো সে স্বাভাবিক 
বাক-শ্রবণক্ষম হলো । বিষয়টিতে মিতু আবাক হলেও তার জীববিজ্ঞানের 
শিক্ষক তাকে সে বিষয়টি বুঝিয়ে দিল। এন সরবারি মাহলা কলেজ 
ক. লিখাল জিন কি? ১ 
টেস্ট ক্রস বলতে কি বোঝায়? ২ 
শিক্ষক বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন' ব্যাখ্যা কর। 
সনির তির দের বি টম সির রি 
কি হবে_ আলোচনা কর। ৪ 
৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর যে সব জিন বা আযালিলের উপস্থিতির কারণে জীবের মৃত্যু ঘটে 
তারাই লিখাল জিন। 
চু টেস্ট ক্রস হলো [। বা ঢঃ জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না 
হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য সেগুলোকে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন 
লক্ষণ বিশিষ্ট জীবের সাথে সংকরায়ন। এভাবে দি। বা চঃ জনুর 
জিনোটাইপ বের করা যায়। যেমন : সংকর লম্বা মটর গাছ 07) এবং 
বিশুদ্ধ খাটো মটর গাছ (0) এর সংকরায়ন ঘটালে এদের ফিনোটাইপ 
এবং জিনোটাইপ অনুপাত হবে ১ :১। 
চুর মিতুর মুকবধির ভাই ও তার মৃকবধির স্ত্রীর সন্তানটি স্বাভাবিক বাক- 
শ্রবণক্ষম হওয়ার বিষয়টি মেন্ডেলের ২য় সূত্রের একটি ব্যাতিক্রম, দ্বৈত 
প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের একটি অন্যতম উদাহরণ । এটি দুটি ভিন্ন 
লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন আ্যালিল যখন পরস্পরের প্রকট 
আযালিলকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখণ তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন 
এপিস্টাসিস বলে। দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত এপিস্ট্যাটিক গ্রচ্ছন্ন 
জীবন এর জন্য দায়ী। 
মনেকরি, এ ও € দুটি প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব 485 ও 00৩০ 
জিনোটাইপধারী ব্যন্ত্ি মুকবধির হবে। কিন্তু একজন মুকবধির পুরুষ 
00০৫ ও মুকবধির মহিলার (1188) সকল সন্তানের জিনোটাইপ 
089. হওয়ায় তারা স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হবে। কারণ চ। জনুর 
কোন সদস্যের জিনোটাইপে এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছর জিন হোমোজাইগাস 
অবস্থায় (৫৫ বা ৩৫) থাকবে না। 


খে, 
গ. 
ঘ. 


পিতামাতা (৮1): 

ফিনোটাইপ _৯ এ মুকবধির ৯ $ মুকবধির 

জিনোটাইপ-৯ 00৩6 9468 

গ্যামিট _৯ 69 (৫9 

105০ 

চ। জনু _৯ জিনোটাইপ-৯ 
(ফিনোটাইপ-+ সবাই স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম 

শিক্ষক মিতুকে বিষয়টি এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। 


চুর মক-বধির দম্পতির স্বাভাবিক বাক-শ্ববণক্ষম সন্তানের ভবিষ্যতে 
যদি তার অনুরূপ জিনোটাইপধারী (946) পুরুষ বা মহিলার সাথে বিয়ে 
হয়, তাহলে তাদের সৃষ্ট পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও 
মুক-বধির সন্তান ৯ : ৭ অনুপাতে. প্রকাশ পাবে। নিন্লে চেকারবোর্ডের 
মাধ্যমে এর জীনতান্তিক দেওয়া যায় : 


এ স্বাভাবিক বাক-শ্রবক্ষম ৯ ৮ 
(ফিনোটাইপ _৯ 0৫5০ 


টি. €868606) ৪99. 


স্‌ 


চঃ জনুর ফলাফল : 
গ্যামিট £ 

গ্যামিটউ ঢ্ছ ০ ৭৪ ০ 
চা চিত চণছ ] চন 

| স্বাভাবিক] স্বাভাবিক [| স্বাভাবিক | স্বাভাবিক 
চিচছ5] 6551 চ৪55 চতি 

২] 6১ স্বাভাবিক | মুক-বধির | স্বাভাবিক ; মৃক-বধির 
চু ট৭৪5] এছ পন 

| স্বাভাবিক | স্বাভাবিক | মুক-বধির ; মুক-বধির 
6৭5০ 169551 8৭651 বর 

| স্বাভাবিক ] মৃক-বধির | মৃক-বধির | মূক-বধির 


উপরুত্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মূক-বধির দস্পত্তির ভবিষ্যৎ 
সন্তানসন্ততি ৯ : ৭ অনুপাত যথাক্রমে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম এবং 
মূকবধির হবে । 

ছুয়ে একজন গবেষক বিশুদ্ধ লম্বা ও খাটো মটর গাছের মধ্যে 
ক্রস ঘটিয়ে ছ্িতীয় অপত্য বংশে ১০০০ টি গাছের মধ্যে ৭২৫টি লম্বা ও 


২২৫টি খাটো গাছ পেলেন। /রিপোরগঞ্জ সরকারি নাহ জল 
ক. আযালিল কী? ই 
খ.. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝায়? 


গ. গে বন নাগর কো 
করল সে সূত্রটি বিবৃত করো ও ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ, উদ্দীপকে উল্লেখিত ফলাফল যে অনুপাত সমর্থন করে তার 
একটি ব্যতিক্রম, উদাহরণসহ আলোচনা করো ৪ 
৫০ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর কোন নিদিষ্ট প্রজাতির সমসংস্থ ক্লোমোসোম জোড়ের নিদিষ্ট 
লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন জোড়ার একটি অপরটির আ্যালিল। 
ছু ঘখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের ক্রস ঘটে কিন্তু 
প্রথম বংশধরের প্রকট ফিনোটাইপ পূর্ণ প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং উভয় 
বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ 
প্রকটতা বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার ফুলে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের 
অনুপাত ৩৪১ এর পরিবর্তে ১৪২৪১ হয়। উদাহরণস্বরূপ সন্ধ্যামালতির 
লালফুল ও সাদাফুল সম্পন্ন উদ্ভিদের ক্রুসে দ্বিতীয় বংশধরে গোলাপি 

ফুলের উ্ভিদ পাওয়া যায়। 
চু উদ্দীপকে গবেষকের গবেষপাটি মেন্ডেলের বংশগতির প্রথম 'সূত্রকে 
সমর্থন করে। সূত্রটি হলো“ “সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের 


_ | ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি 


অবস্থান করে এবং জননকোষ সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে 
যায়।” 

এই সূত্রকে মনোহাইব্রিড ক্রস সূত্র বা জননকোষ বিশৃদ্ধতার সুত্রও বলা 
হয়। 

মেন্ডেল মটরশুটি গাছের উচ্চতাকে লম্বা ও খাটো বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরে 
নেন। ধরা যাক মটর. গাছের লম্থা বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন -ণ' 
খাটো বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন -. 

প্রথম সংকর পুরুষ চ। জনু 

দ্বিতীয় সংকর পুরুষ চঃ জনু 

বিশুদ্ধ লগ্বা শা বিশুদ্ধ খাটো 11; সংকর লম্বা গা. 


1717. 111 


- করেন। 


জিনতাত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো__ 
পিতামাতার (৯): দিলি বিশদ ৯ বিশুদ্ধ খাটো 9 


চুর উদ্দীপকে উন্নিখিত ফলাফল মেন্ডেলের বংশগতির প্রথম সূত্রকে 
সমর্থন করে। এর একটি ব্যতিক্রম হলো মারণ জিন বা লিথান জিন। 
লিখাল জিনের প্রভাবে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড. ক্রসের 7: জনুর 
ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ $ ১ এর পরিবর্তে ২ $ ১ হয়। ফরাসি বিজ্ঞানী 
কুনো ইঁদুরের গায়ের রং এর ক্ষেত্রে লিথাল জিনের উপস্থিতি লক্ষ্য 
করেন। 

ধরা যাক, ইঁদুরের গায়ের হলুদ বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রকট জিন 
% এবং মেটে বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন ₹ /. 

মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস হলুদ বর্ণের ইঁদুরের 
জিনোটাইপ হবে +% এবং বিশুদ্ধ মেটে বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ হবে 
১%। কিন্তু প্রকৃতিতে যেসব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তাদের 
কোনটাই বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস (৮%) জিনোটাইপধারী নয়। কারণ 
% জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথান জিন হিসেবে কাজ করে এবং 
জুণ অবস্থায় ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়। 

পিতা-মাতা : ফিনোটাইপ -৯ পুরুষ হলুদ ইদুর (সংকর) * স্ত্রী হলুদ 
ইদুর (সংকর) 


জিনোটাইপ-৯ বি , && 
গ্যামেট-৯ ৫) 
নিচের চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ৬০ দেখানো হলো 
ইপরকা ও] € ] 
টা এম মে) ৯ হেলুদ) ] 
টি হলুদ) ১৮ মেটে) ] 


2 - 
অনুপাত _ ২টি হলুদ (১): ১টি মেটে (0) 
ছয়েতুমে বংশগতি বিদ্যা'র ক্লাসে শিক্ষক মেন্ডেলের ব্যতিক্রম অনুপাত 
১৩৩ এবং ১:২:১ এর চেকার বোর্ড সহ জিনতান্তিক ব্যাখ্যা প্রদান 


700: 


1717. 


ক. জীবন্ত জীবাশ্ম কী? ১ 
খ. সকল 8৪০ ০7০55ই 169: 0955 কিন্তু সকল গা 0৫053, 


8৪০০. 9০5 নয়-ব্যাখ্যা করো । ২ 
প উপরে ১৩25, ধিক উদ্যান 
ব্যাখ্যা করো। 
ঘ জি তি খর থাম বা গত ২১ 
বিশ্লেষণ কর। 
৫১ নং ্রশ্নের উত্তর 


[ূত্রু বর্তমানকালের যে জীবিত প্রাণীর বৈশিষ্ট্য অতীতকালের কোনো 
জীবাশ্ম প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলসম্পন্ন, তাই জীবন্ত জীবাশ্ম । 


ছু 75.:055 এ চ। বা চ জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না 
হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য মাতৃ বংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছরন লক্ষণ 
বিশিষ্ট জীবের সাথে ক্রপ করানো হয়। অপরদিকে 84. (০55 -এ ঢি। 
জনুর একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃমাত বংশীয় এক 
সদসোর ক্রস করানো হয়। [6%. 01055 এ £। ও 1 জনুর বংশধরকে 
মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছরন লক্ষণ বিশিষ্ট জীবের সাথে ক্রস করানো হয় 
কিন্তু ৪৭০ 00555 -এ শুধুমাত্র নি। জানুর জীবের তার মূল পি অথবা 
মাতৃ জিনোটাইপ বহনকারী কোনো জীবের সাথে ক্রস সংঘটিত হবে। 
তাই সকল 8৪০) 01955 ই 1691 0055 কিন্তু সকল 1০১1 0055, 7340. 
0955 নয়। 

চুর উদ্দীপকে ২টি প্রকট জিন একে অপরের হয়ে* কাজ করায় 
ডাইহাইব্রিড ক্রসের চঃ জনুর স্বাভাবিক ফিনোটাইপের যে ব্যতিক্রম ঘটে 
তা হলো প্রকট এপিস্ট্যাসিস। যেমন, ধরা যাক সাদা লেগহর্ণের রঙ্গিন 
পালকের জন্য দায়ী প্রকট জিন ০ এবং সাদা লেগহর্ণের রঙ্গিন 
পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন 1| 

অতএব, সাদা লেগহর্ণের জিনোটাইপ 001 এবং সাদা ওয়াইনডটের 
জিনোটাইপ ০০%। এদের মধ্যে ক্রস প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের ছক ও 


চেকার বোর্ডে দেখানো হলো। 

পিতামাতা: 

ফিনোটাইপ -৯ ৫ সাদা লেগহর্ণ ১, ০) সাদা ওয়াইনডট 

জিনোটাইপ_৯. 00 ০ 

গ্যামিট -৯ (০) ও) 
09॥ (সাদা) 

চ। জনু ৯ (সাদা) 


চ। জনুর মধ্যে ক্রস : 3: 0০॥ (সাদা) %. ০০) (সাদা) 9 


ক ৫)৩)৩)৩১৩১০১৩১ 


গ্যামিট] 0 | ঙে 
9. 

জে তলা তা তলা জে 
| সাদা £ সাদা সাদা সাদা 
যে তলা] তত না ত্ঞজ 
] সাদা_/ রঙিন সাদা রঙিন 
ণ তা তল তলা চে 
সাদা সাদা সাদা 
| ণ] ০ ৩ তা 
সাদা সাদা সাদা 


চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের 
ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এপিস্ট্যাটিক জিন | এর উপস্থিতি 0 
জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সব সময় বাধাদান করে । কেবল | এর 


/69গস/গট জালে ভাত্েলে্/] অনুপস্থিতিতেই ০ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে । এক্ষেত্রে ০ হচ্ছে প্রকট 
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হাইপোস্ট্যাটিক জিন এবং [ প্রকট এপিস্ট্যাটিক জিন। ফলে 
ডাইহাইব্রিড ক্রসের স্বাভাবিক অনুপাত ৯ ৪ ৩ £ ৩ ৪ ১ এর পরিবর্তে ১৩ 
(সোদা) ৪৩ (রঙিন) হয়। 

মন্্রু জিনতত্বের জনক মেন্ডেলের প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে যে, সংকর 
জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জিনগুলো একত্রে 
অবস্থান করলেও এরা মিশ্রিত বা পরিবর্তিত হয় না। জননকোষ তৈরির 
সময় ফ্যান্টরদ্থয় পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। এক্ষেত্রে 2 জনুতে 
(ফিনোটাইপিক অনুপাত দীড়ায় ৩ £১। 


চ৯ ৫ 0৮০১৪ 0 


রোয়ান রোয়ান 
[০০ তে 
নদ নদ 
সাদা রোয়ান 
ক গলে 
রোয়ান লাল 


চেকার বোর্ডের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এখানে দঃ জনুতে 
১টি সাদা (০% ০), ২টি রোয়ান (০% 0০) ও ১টি লাল (0৪ ০%) 
বাছুর জন্ম নিয়েছে যার ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় ১ ৫ ২ $১। অর্থাৎ 
সমপ্রকটতার কারণে চ£ জনুতে মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের অনুপাত ৩ ঃ ১ 
এর পরিবর্তে ফিনোটাইপিক অনুপাত ১ $ ২ $ ১ হয়েছে। 


হেতু আমরা মেন্ডেলের .১ম সূত্রের ব্যতিক্রম দেখতে পাই। 
গ্রজাতিতে ঢু জনুর ফিনোটাইপের অনুপাত হয় ২:১। 
৬ 
ক, লোকাস কী? 
খ. জিনোটাইপ বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জিনটি প্রাণিজগতে কীভাবে ক্ষতি করে?_ 


চুর কোনো নির্দিষ্ট জিন বা আযালিলের ক্রোমোসোমে অবস্থান হলো 
লোকাস। 


ুষঃ কোন জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিনযুগলের গঠনকে জিনোটাইপ 
বলে। একটি জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তর পুরুষ থেকে জানা 
যায়। একটি প্রজাতির লম্বা গাছের জিনোটাইপ হতে পারে দশ বা: 
আর এক্ষেত্রে খাটো গাছটির জিনোটাইপ হবে !.। 


ছু উদ্দীপকে যে জিনটির ইঞ্জিত করা হয়েছে তা হলো লিখাল জিন। 
লিখাল জিন যেকোনো জীবের জন্য মারাত্মক্‌। 

এ জিন বহনের ফলে জাইগোট থেকে শুরু করে যৌন পরিপক্কতা আসা 
পর্যন্ত যেকোনো সময় জীবের মৃত্যু ঘটতে পারে। প্রকট লিখাল জিন 
হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থাতেই জীবের মৃত্যু 
ঘটায়। এধরনের জিন বাহক সাধারণত জাইগোট অবস্থায় কিংবা ভ্রুণ 
পরিস্ফুটনে সময় বা জন্মের পূর্ব মুহূর্তেই মারা যায়। অতএব, এরকম 
জিনোটাইপ সম্পন্ন জীব কোনো বংশধর রেখে যেতে পারে না। তাই 
প্রকৃতিতে প্রকট লিখাল জিন বিশিষ্ট জীব পাওয়া যায় না, কেবল গ্চ্ছন্ন 
লিখাল জিন পাওয়া যায়। এ লিখাল জিনের প্রভাবে প্রাণীদের মধ্যে পা 


192017117। 


বিহীন বাছুর, থ্যালাসেমিয়া, জন্মগত ইকথিওসিস হতে দেখা যায়। এ 
ছাড়া হিমোফিলিয়া রোগটি লিথাল জিনের কারণে হয়ে থাকে, তবে এ 
রোগটি পুত্র সন্তানদের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় এবং তারা ১৬ বছর বয়সের 
মধ্যেই মারা যায়। স্ত্রীতে এটি হোমোজাইগাস অবস্থায় আসে না। তাই 
স্ত্রী থেকে এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। 

সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে উদ্দীপকে 
ইঙ্গিত করা জিনটি অর্থাৎ লিথাল জিনের কারণে প্রাণিকুলে বিভিন্ন রোগ 
ও বিকলাঙ্গাতা দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয় প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে 
পারে এ জিনের উপস্থিতির কারণে । 

মূত্র উদ্দীপকে জিনটির ব্যতিক্রমধ্ী অনুপাত বিশ্লেষণ করার জন্যে 
কালো. ও সাদা ইঁদুরের মাঝে ক্রস ঘটিয়ে দেখা যায় যে, তাদের 
সন্তানদের ২৫% ভুণাবস্থাই মারা যায়। আর এটা হয় লিথাল বা ঘাতক 
জিন নামক এক ধরনের বিশেষ জিন এর কারণে । এই জিনের 
উপস্থিতির কারণে ইঁদুরের মধ্যে ক্রস ঘটালে এদের ফিনোটাইপিক 
অনুপাত ৩ £ ১ এর পরিবর্তে ২ £ ১ হয়। 


কালো ইদুরের জন্য দায়ী প্রকট জিন _/$৪ 
সাদা ইঁদুরের জন্য দায়ী প্রকট জিন ₹ ও 
পিতামাতা : ফিনোটাইপ ___৯ 0 কালো ইদুর ৯ 9 সাদা ইদুর 


জিনোটাইপ _৯ 


৪৬ ৪৬ 


সুতরাং উদ্দীপকের আলোকে লিথাল জিন যুক্ত ইদুরের 1 জনুর অনুপাত 
যথাক্রমে ২ $১। 


১ ছুয়ে বিশুদ্ধ ল্ছাও বিশুদ্ধ খাটো এর সংকরায়নে চ)-এ সবগুলো 
লম্থা পাওয়া যায়। (যেখানে লম্বা প্রকট এবং খাটো প্রচ্ছর)। 
/জডত লাল দে নহাবদ্যালত বর্পাল। 
আ্যালিল কী? 


8 রন্তগুপের ব্যাধ্যা দাও। 
উদ্দীপকের তবরটি ব্যাখ্যা করো। . 
উদ্দীপকের আলোকে টেস্ট ক্রস বিশ্লেষণ করো। 
৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুছ্রু সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী 
নিদিষ্ট জিন-জোড়ার একটিকে অপরটির আযালিল বলে। 
চু ০ ' রাডণুপ হলো রন্তের এক ধরনের গুপ। সাধারণত রক্তে 
আ্যান্টিজেন ও আ্যান্টিবডির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে 
এই ব্রাড গ্রুপ করা হয়। /১৪+ ব্লাড গুপে / ও ৪ উভয় প্রকার আন্টিজেন 
বিদ্যমান কিন্তু কোনো আ্যান্টিবডি নাই। এছাড়া এতে 1২ ফ্যাষ্টর (বিশেষ 
ধরনের আ্যান্টিজেন) থাকে । 4৪: ব্লাড গ্রুপকে সার্বজনীন গ্রহীতা বলে 
কারণ ইহা সব ব্লাড গ্রুপের রন্ত গ্রহণ করতে পারে কিন্তু শুধু /8* 
ুপকে র্ত দিতে পারে । 
চু উদ্দীপকের তন্তুটি হলো মেন্ডেলের ১ম সৃত্র। এই সুত্রানুসারে 
একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জীবের মধ্যে ক্রস করলে সৃষ্ট সংকর 
জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে 
পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামিট সৃষ্টি সময় পরস্পর পৃথক হয়ে 
ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিটে গমন করে। তনুটি ব্যাখ্যা করা হলো_ 


শ্রলিতি এ 
৩৩৩০ ৬ 
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ধরি, বিশুদ্ধ লম্বা বৈশিহ্ট্যের জিন ঘা) এবং বিশুদ্ধ খাটো বৈশিষ্ট্যের 
আযালিল 01)। 
ফিনোটাইপ-_-৯ বিশুদ্ধ লা * বিশুদ্ধ খাটো 9 


চে 


সবগুলো লম্বা (সংকর) 
এখানে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জিনগুলো মিশ্রিত না হয়ে পাশাপাশি 
অবস্থান করে এবং চ। বংশধরে প্রকট বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছন্ন 
বৈশিষ্ট্যটি অবদমিত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু পরবর্তী বংশধরে 
তা আবার প্রকাশিত হয়। 


চুর £। বা চ: জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা 
জানার জন্য সেগুলোকে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছর লক্ষণবিশিষ্ট জীবের 
সাথে ক্রস করানোকে টেস্ট ক্রস বলে। নি। বা 7; জনু যদি 
হেটারোজাইগাস রা) হয়, তাহলে তারা টেস্ট ক্রস এ ফিনোটাইপক ও 
জিনোটাইপিক ১ $ ১ অনুপাত প্রকাশ করবে। 

পিতামাতা (৯) : ফিনোটাইপ: সংকর লম্বা 6 » বিশুদ্ধ খাটো 9 


(নিজনু) 
জিনোটাইপ__৯ 1! 0 


শক” ১৫৬৪৭ 
৭ 
মজনু - ৯ না  & 
লম্বা লম্বা খাটো খাটো 
লম্বা : খাটো _ ১১ 
শ:05১:১ 
ক্রসটি যেহেতু ১ ঃ ১ অনুপাত প্রকাশ করেছে, সুতরাং টেস্ট ক্রসের 
সুত্রানুসারে হ। জনুটি একটি হেটারোজাইগাস বংশধর । 
ছয়ে হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত মি. নিপ্লন এর রত্তগুপ /২ (বিশুদ্ধ), 
তার স্ত্রী (হিমোফিলিয়ার বাহক)'র রন্তু গুপ ৪(বিশুদ্ধ)। তাদের একমাত্র 
মেয়ে জিমিও হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত । /সরবার রগবন্তু জ্লেজ গোপালগঞ্জ 
ক. উপযোজন কী? ১ 
খ. ল্যামার্কিজম বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে মেয়ের হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণ 
জিনতাত্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাও। ৩ 
,ঘ. উদ্দীপক অনুসারে বিশেষ প্রয়োজনে মেয়ে মায়ের রন্ত নিতে 
পারবে কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও । ৪ 
৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুন্র কোনো ভন্যপায়ী প্রাণী দর্শনীয় বস্তু ও চোখের মধ্যবতী দূরতু 
অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন দূরতে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার 
জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটায় তাই উপযোজন। 
চুষ্্ু বিবর্তনের উপর ল্যামার্কের মতবাদকে ল্যামার্কিজম বলে । মতবাদের 
ভিত্তিগুলো হলো- 
জীবনের অন্তর্নিহিত শস্তির প্রভাবে জীবের সামগ্রিক আকার এবং 
প্রতিটি অঙ্গা একটি নিদিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শন করে । 
নতুন চাহিদা অথবা ক্রমাগত প্রয়োজনের ফলে জীবের প্রতিটি 
অঙ্োর উত্তব ঘটে । 


স্‌ 


মা. প্রতিটি অঙ্তোর বিকাশ-বিলুন্তি তার ব্যবহার ও অব্যবহারের ওপর 


1 
7. জীবদ্দশায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেহে সংরক্ষিত হয় এবং পরবতী 
বংশে তা সপ্মারিত হয়। 


ছুট উদ্দীপকে হিমোফিলিয়া রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
হিমোলিয়ায় আক্রান্ত মি. নিপ্পন ও তার স্ত্রী (হিমোফিলিয়া বাহক) এর 
একমাত্র মেয়ে হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত। কারণ হিমোফিলিয়া রোগটি 
একটি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার। অর্থাৎ সেক্স জিন দ্বারা এই রোগ 
পরবতী বংশধরে বাহিত হয় । 

ধরি, হিমোফিলিয়া আক্রান্ত জিন ₹ ১ 

০ মি, নিষ্রনের জিনোটাইপ _ ১০ 

এবং তার স্ত্রীর জিনোটাইপ ১০ (বাহক) 

পিতামাতা: ফিনোটাইপ ___৯ হিমোফিলিয়া ৫ ১ হিমোক্ষিলিয়া ? 


* 


সে 


স্য যে হি 

আক্রান্ত বাহক সুস্থ আক্রান্ত 
যেহেতু মা হিমোফিলিয়ার বাহক এবং বাবা পুরোপুরি হিমোফিলিয়ায় 
আক্রান্ত তাই মেয়ের হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। 
উপরের ক্রুস থেকে হিমোফিলিয়া রোগের বংশগতীয় সপ্ালন ব্যাখ্যা 
করা হলো। 


ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. নিপ্লন এর ব্রাডণুপ / এবং তার স্ত্রীর ব্লাড 
গ্ুপ হলো 91 তারা প্রত্যেকে বিশুদ্ধ প্রকৃতির ব্লাড গুপ বহন করে। 
ধরি, / বাড গ্রুপের জিনোটাইপ ১৮৮ 
এবং ৪ ব্লাড রুপের জিনোটাইপ )0৯১৫% 
পিতামাতা: ফিনোটাইপ _৯ /, ব্লাড গুপ ১৫ ট ব্লাড গুপ 9 
জিনোটাইপ__৯ _ ১ ৯৮. 30১৪ 
শ্াশটি_ ৫9৩ ৫9৫৯ 


ঢ।জনু-৯ ১28 5 ১5৮5৮ 
উপরের ক্রস থেকে দেখা যায় যে, দম্পতির মেয়ের ব্লাডগুপে হলো /২9 
ব্লাড গ্রুপ /৪ ব্লাড খুপ হলো সার্বজনীন গ্রহীতা ব্লাড গুপ অর্থাৎ সে সব 
খুপের রন্ত গ্রহণ করতে পারবে। কারণ /১ ব্লাড খুপে কোনো 
ত্যান্টিবডি নেই। তাই যদি উদ্দীপকের জিমি মায়ের রত্ত গ্রহণ করে তখন 
৪ ব্লাডগুপের সাথে /,8 ব্লাড গ্রুপের কোনো বিক্রিয়া ঘটে না কারণ /১3 
ব্রাডগ্রুপে কোনো আযান্টিবডি নেই। ফলে বিশেষ প্রয়োজনে মেয়ে, তার 
মায়ের রন্তু নিতে পারবে। 
ছয়ে এবারের বৃক্ষ মেলায় রুনাদের কলেজের সকল ছাত্র/ছাত্রীকে 
একটি/দুটি করে চারা বিতরণ করা হয়েছে, সেই মোতাবেক বুনার স্যার 
তাকে কয়েকটি সাদা ফুলের চারা দিলেন। রুনা বাড়ীতে নিয়ে বাগানে 
লাগানোর পর বেগুনি বর্ণের ফুল পেল। বিষয়টি দেখে বুনার মা আশ্চর্য 
হয়ে গেল, তখন রুনা তার মাকে বলল, আসলে এটা একটি জিনঘটিত 
ব্যাপার। চাষে কলেজ মি সেলাদরাস/ 

ক. বয়োঃসন্থি বলতে কী বোঝায়? ১ 
খ. স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসৈর তুলনা করো। ২ 
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ্ব. উদ্দীপকে সাদা ফুল পাবার সম্ভাবনা চেকার বোর্ডের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করো। ৪ 


চজনু__৯ 
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৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছু বয়োঃসন্ধি বলতে সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্তোর 
সক্রিয় পরিস্ফুটনকালকে বোঝানো হয়। 
ছুছ্ স্পাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে তুলনা নিম্নবূপ_ 
শকরাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো স্পার্সাটোজেনেসিস। অন্যদিকে ডিস্বাু 
সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো উওজেনেসিস। পুরুষ মানুষের বয়ংপ্রান্তির পর থেকে 
বিরামহীনভাবে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অন্যদিকে 
বয়প্্রান্তির পর থেকে শুরু হয়ে মেনোপজের আগ পর্যন্ত উওজেনেসিস 
প্রক্রিয়া চলে। স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় একটি প্রাইমারি 
স্পার্মাটোসাইড থেকে চারটি শুক্রাণু তৈরি হয়। অন্যদিকে উওজেনেসিস 
প্রক্রিয়ায় একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে একটি ডিম্বাণু ও তিনটি 
পোলার বডি উৎপন্ন হয়। 
: [ু্র উদ্দীপকের ঘটনাটি পরিপূরক জিনের কারণে ঘটে থাকে: এটি 
মেন্ডেলের জিনতাত্বিক ব্যতিক্রমগুলোর একটি । এক্ষেত্রে ভিন্ন লোকাসের 
দুটি প্রকট জিন একত্রে উপস্থিত থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ 
ঘটে। পরিপূরক জিনের জন্য মেন্ডেলের ডাইহাইব্রিড ক্রসের ফিনোটাইপ 
অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর পরিবর্তে ৯ : ৭ হয়। বেটসন ও পানেট 
সাদা ফুলযুস্ত দুটি বিশুদ্ধ জাতের মটরশুটি উ্ভিদের মধ্যে ক্রুস ঘটিয়ে 


চি। জনু ঃ জিনোটাইপ ___৯ 4১38 /১৪8৮ 


888৮ 888১ 


বেগুনি ফুল (5) 
$ 

5) 
£ বাড রোগিভ্োদিযা্ মেল শ্ুদ্ষ এত কলেজ, মোলতাবাজার/ 
১ 
২ 
চ। এ বেগুনি উিদ আসার কারণ কী? 
চহ জনুতে বেগুনি ও সাদা ফুলের ফিনোটাইপিক পট 
চেকার বোর্ডসহ দেখাও । 

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
ছুদ্র ঘিমোফিলিয়া হলো সেক্স লিংকড ডিস অর্ডারজনিত রোগ যার ফলে 
ক্ষতস্থান থেকে ক্ষরিত র্ত জমাট বাধে না। 
শি ৭8 দা 

জীবের যে ক্রস করা হয় তাকে টেস্ট ক্রস বলে। [ বা চঃ জনুর 
বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য টেস্ট 
ক্রস করা হয়। যেমন £ সংকর লম্বা মটর গাছের সাথে ৭) বিশুদ্ধ 
খাটো মটর গাছ (1) এর ক্রস ঘটালে ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক 
অনুপাত ১ $ ১ হবে । 
চি। জনুর হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃবংশীয় যে কোন 
সদসোর ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলে। 
চুর £। -এ বেগুনি ফুলযুক্ত উদ্ভিদ আসে পরিপূরক জিনের উপস্থিতির 
জন্য। এক্ষেত্রে বেগুনি রং প্রকাশের জন্য দুটি প্রকট জিন একসাথে ক্রিয়া 
করে। এদের যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে সাদা রং প্রকাশিত 
হয়। উদ্দীপকের যেসব ফুলে /. ও 8 নামক প্রকট জিন একত্রে আছে 
সেসব ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপে বেগুনি রং প্রকাশ পেয়েছে “এবং যেসব 
ক্ষেত্রে / ও 7 অর্থাৎ দুটি জিনের মাত্র একটি আছে যেসব ক্ষেত্রে 
(ফিনোটাইপ সাদা হয়েছে। 


শ্িলঞ ঞে 


(ফিনোটাইপ -৯ সবগুলো বেগুনি সাদা ফুল সাদা ফুল 
জিনোটাইপ: 4৯, 88 
[দ্র উদীপকের ফুলের রং বেগুনি হওয়া সত্বেও পরিপূরক জিনের কারণে | গ্যামিট: ০ ৫৪ ৫9) 
1 জনুতে বেগুনি ও সাদা রং দুটি ৯ : ৭ অনুপাতে প্রকাশিত হবে। নিচে ৯২শ্ 
চেকার বোর্ডের সাহায্যে তা দেখানো হলো: সত 
ছা ৪ /্ড টু ঞ্১ চ। জনু: জিনোটাইপ 449১ 4403 848৮ 448৮ 
ফিনোটাইপ : বেগুনি 
7885 58৪57 মল মআচ 
৪৪ ভূর উদ্দীপকের মাতা পিতার রং সাদা হওয়া স্বত্তেও পরিপূরক জিনের 
বেগুনি | বেগুনি | বেগুনি; বেগুনি || জন্য চি জনুতে সাদা ও বেগুনি দুটি রং ৯:৭ অনুপাতে প্রকাশিত হয়। 
/ 89৪৮] 4৮১] 42৪৮] 4৪৮০ 11 নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে তা দেখানো করা হলো : 
বুনি] লাগাও বেলি, লারা ২] ৪] 4৯ থ্ঃ ১ 
রা 8৪8৪] 28৮1 ৪৪1 আচ ি 
বেগুনি বেগুনি সাদা সাদা ৪৪ 28588 ] 888৮] ৮5৪৪ 480 
৪৮] ৪৮ আচ হিচ্চ 
5উচ] মএট৮7 আচ ৫১০ 
৪৮] বেগুনি | সাদা | সাদা | সাদা - 4৬ বুনি চি বেগুনি হি 
উপরে চঃ জনুর ফলাফলে দেখা যায়, প্রকট জিন 4. ও 9 একত্রে ক্রিয়া রা 88881 হহ8চ | আঃ চু 
করলে ফুলের ফিনোটাইপ হয়েছে বেগুনি। অন্যথায় & ও ৪ এর একটি বেছি বুনি সা সা 
অথবা উভয়ে অনুপস্থিত থাকলে ফুলের ফিনোটাইপ হবে সাদা। ৮ লোনি. | লাগা! [.' সাদা নী 


তাই পরিপূরক জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে 7 জনুতে ৯:৭ 
অনুপাতে বেগুনি ও সাদা ফুল পাওয়া যাবে । 


দেখা যাচ্ছে যে চু: জনুতে ৯৭ অনুপাতে বেগুনি ও সাদা রং এর 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 


1717. 111 


রহমত সাহেব একজন স্থাভাবিক পুরুষ। সম্প্রতি তিনি 
একজন স্বাভাবিক (হিমোফিলিয়া বাহক) মহিলার সঙ্গ বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হন। অপরদিকে মামুন সাহেব এবং মিসেস ফাতেমা উভয়ই 
জন্মগতভাবে মৃক ও বধির । /চিকারি এন: এ /ছিটি কলেজ এনা! 
ক. 
খ. সহজাত আচরণ বলতে কী বুঝ? ২ 
গ ৮১০০০০০০০০৪ 
ব্যাখ্যা কর। 
উদ্দীপকের দ্বিতীয় দম্পতির চঃ বংশধরের জিরা 
অনুপাত বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর 
"চুন ০০5০০7 হলো কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন যা অনুপ্রবেশিত জীবাণুকে ধ্বংস 
করতে নিউন্রোফিল এবং ম্যাক্রোফেজকে উদ্ুদ্ধ করে 
ছু থাণীরা যেসব আচরণ প্রকৃতিগতভাবে অর্জন করে তাই সহজাত 
আচরণ । এধরনের আচরণের জন্য প্রাণীর কোনো রকম শিক্ষা নেবার বা 
অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন পড়ে না। জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য প্রাণী জন্মগতভাবে অর্জিত এধরনের সহজাত আচরণ 
করে থাকে। 


ঘ. 


[জু উদ্দীপকের দম্পতির মধ্যে পুরুষ তথা রহমত সাহেব স্বাভাবিক, কিন্ত 

তার স্ত্রী স্বাভাবিক হলেও হিমোফিলিয়ার বাহক । নিচে প্রথম দম্পতির ঢ। 

বংশধরের জিনোটাইপ ব্যাখ্যা করা হলো-_ 

ধরি, হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন ₹ ১৮ 
স্বাভাবিক বা সুস্থ জিন ₹%. 

সুতরাং রহমত সাহেবের জিনোটাইপ _ %% 

বাহক তবে সুস্থ স্ত্রীর জিনোটাইপ ₹ ১৫১ 


মনরে উদ্দীপকের দ্বিতীয় দম্পতি মামুন সাহেব ও মিসেস ফাতেমা উভয়ই 
মুক ও বধির। দৈতপ্রচ্ছন এপিস্ট্যাসিসের কারণে মানুষ মূক ও বধির 
হয়ে থাকে। 

ধরি, কথা বলা এর জন্য দায়ী জিন _ 0, 

মুক (কথা না বলা) এর জন্য দায়ী জিন _ ৫৫, 

স্বাভাবিক শ্রবণক্ষম এর জন্য দায়ী জিন ₹ 28, 

বধির (কানে না শোনা) এর জন্য দায়ী জিন - ৩৩. 

এখানে 0৫88 এবং [09৩৫ জিনোটাইপধারী ব্যন্তির স্বাভাবিক বাক 
শ্রবণক্ষম জিন থাকলেও মূক ও বধির হবে। ৫ ও শু প্রচ্ছন্ন জিন দ্বৈত 
অবস্থায় থাকায় প্রকট হোমোজাইগাস জিন 09 ও চু বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 


05071 কী? ১]. 


বাধা পায়। 


1717. 


চি জু ঃজিনোটাইপ _৯ 15৫8০ ১৫6০ 19৫8০ 108০ 
ফিনোটাইপ-__৮ সব সন্তান বাক শ্রবণক্ষম 
এরপর চ। জনুর মধ্যে ক্রস ঘটালে 7, জনুতে যে সকল বৈশিষ্টোর 
অনুপাতে সন্তান পাওয়া যাবে নিন্নে তা দেখানো হলো। 


চ। জনু : পিতামাতা : 
পিতামাতা _৯ স্বাভাবিক 2 ৯ স্বাভাবিক ০ 
বাক শ্রবণক্ষম বাক শ্রবণক্ষম 
(ফিনোটাইপ _৯ 1918০ * 
খাছ (9695) 999 
৪ স্রাদি, নে | 
খ্যামিটউ 55 ০ _] থ্ ৭০ 
মা | চল] চর] চ৭৪.16482সুস্থ 
পুন্ব | সুল্র | সু 
টি | 06516551৫৫1 এএত 
সুস্থ | সুস্থ | সুস্থ | মূক-বধির 
এছ]. 948০1 এছ]. ৪৫৮5 
এ | সুস্থ ; সুস্থ [মৃক-বধির | মুক-বধির 
৫5515518455]. 4055 
১৮ * সুস্থ ] মুক-বধির: মুক-বধির: মুব-বধির | 


চেকার বোর্ডে দেখা যায় ৭টি সন্তান মুক বধির হয়েছে দ্বৈত প্রচ্ছর 

এপিস্ট্যাটিক জিন থাকার কারণে । ৯ জন সন্তান হয়েছে স্বাভাবিক বাক 

শ্রবণক্ষম। অতএব 

বাক শ্রবণক্ষম (সুস্থ) £ মুক বধির ₹ ৯.৪ ৭ 

অতএব উদ্দীপকের মামুন সাহেব ও মিসেস ফাতেমার 7) বংশধরে 

(ফিনোটাইপিক অনুপাত হবে ৯ 8 ৭। 

ছয়ে মক ও বাধির দম্পতি রানা ও বুনার প্রথম সন্তান সুস্থ এবং 

স্বাভাবিক। /ভাবদুল কাদির মোলা/দিটি লেজ, নানি? 
ক. টেস্টোস্টেরন কী? ১ 
খ. অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বুঝায়? ২ 
গ. রানা ও রুনার প্রথম সন্তান সুস্থ এবং স্বাভাবিক হওয়ার কারণ 

জিনতন্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের ক্রসটির 7 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে 
দেখাও । ৪ 
৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুন পুরুষ শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ যৌন 

হরমোন হলো টেস্টোস্টেরন । 

ুগ্ খন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের ক্রস ঘটে কিন্ত 

প্রথম বংশধরের প্রকট ফিনোটাইপ পূর্ণ প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং উভয় 

বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ 

প্রকটতা বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার ফলে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের 

অনুপাত ৩ $ ১ এর পরিবর্তে ১ £ ২ $ ১ হয়। যেমন, সন্ধ্যামালতির 

লালফুল ও সাদাফুল সম্পন্ন উত্ভিদের ক্রুসে দ্বিতীয় বংশধরে গোলাপি 

ফুলের উদ্ভিদ পাওয়া যায় । 


111 


ছু উদ্দীপকে বর্ণিত রানা ও রুনা মুক-বধির হওয়া সেও ছৈত প্রচ্ছ্ 
এপিস্ট্যাসিস জিনের প্রভাবে তাদের প্রথম সন্তান সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়েছে। 
দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন আযালিল যখন পরস্পরের প্রকট 
আ্যালিকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তখন তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন 
এপিস্ট্যাসিস বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন 
বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। অর্থাৎ দুজোড়া প্রচ্ছন্ন "জিনের যেকোন সন্তান 
সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে। 
মনেকরি, 4 ও ৩ দুটি প্রচ্ছন জিন। এক্ষেত্রে এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছর জিন এ 
ও ৩ হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকায় প্রকট হোমোজাইগাস জিন 5 ও 
1 বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। 
পিতা-মাতা: ১) ফিনোটাইপ _-+ এ মুকবধির ৯? মুকবধির 
জিনোটাইপ _, 003 9 
গ্যামেট (45) 


চ) জনু: জিনোটাইপ _» 
ফিনোটাইপ-» সবাই স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম 
এখানে, প্রচ্ছর জিনের হোমোজাইগাস অবস্থায় না থাকার কারণে সন্তান 
সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়েছে। 
[দ্র উদ্দীপকের মূক ও বধির দম্পতি রানা ও রুনার প্রথম সন্তান দ্বৈত 
প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের উপস্থিতির জন্য সুস্থ এবং স্বাভাবিক হবে। 
ফলে চ। জনুতে তাদের জিনোটাইপ হবে 198০। আবার সুস্থ এবং 
স্বাভাবিক সন্তানদের মধ্যে ক্রস ঘটালো 1948০ জিনোটাইপধারী । 
নিঃজনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো-_ 
পিতা-মাতা; * ্ 


(ফিনোটাইপ: স্বাভাবিক পিতা স্বাভাবিক মাতা 
জিনোটাইপ 00৩০ 4৪৪ 
গল্ট €969৫9৫) €96১৫)6) 
চেকার বোর্ডে উত্ত ক্রসৈর ফলাফল: 
জভ[ভ ভাত 
চে চট চচ57 চত্জছ 
স্বাভাবিক ই 
5 টিটি চা স 
স্বাভাবিক | মুকবধির ারিক মুকবধির 
ণ্ চএ৪৪ | 64651 এছ 645 
স্বাভাবিক] স্বাভাবিক ; মুকবধির 
ব5 চএ 64551685571 885 
স্বাভাবিক | মূকবধির ! মুকবধির | মৃুকবধির 


চেকার বোর্ড থেকে বোঝা যায় যে 7 দম্পতির ৯টি সন্তান স্বাভাবিক 
বাক শ্রবণক্ষম এবং ৭টি সন্তান মৃকবধির হবে । 


ছ়েতুের রফিক সাহেবের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে বিদ্যমান। বয়স 
বাড়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার দুই ছেলেই লাল ও সবুজ বর্ণ 
পৃথক করতে পারে না। জা সরাি মাহা লেজ 
ক. এপিস্ট্যাসিস কী? ১ 
খ. লিম্ফোসাইটকে স্মৃতিকোষ বলা হয় কেন? 
গ. রফিক সাহেব ও তার স্ত্রীর জিনোটাইপ ব্যাখ্যা কর। 


২ 
ত 
ঘ. মেয়েদের তুলনায় ছেলেরাই বেশি বর্ণান্ধ-_বিশ্লেষণ কর। ৪ 


1717. 


৫৯ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুর একটি জিনের অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা 
প্রকাশে বাধা দেওয়ার ঘটনাই হলো এপিস্ট্যাটিস। 
চুয্ প্রথমবার জীবাণুর আক্রমণে দেহে জীবাণুর ত্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে 
যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয় তা ণৃ- লিম্ফোসাইট ও ৪. লিম্ফোসাইট 
কোষ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে একই জীবাণু আক্রমণ করলে 
ন লিস্ফোসাইট ও ৪: লিম্ফোসাইট কোষ আ্যান্টিজেন শনান্ত করে এবং 
দেহে দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা ,গড়ে তোলে। এজন্য 
লিম্ফোসাইটকে স্মৃতিকোষ বলা হয়। 
চুন উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক সাহেবের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে 
বিদ্যমান। বয়স বাড়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার দুই ছেলেই লাল 
ও সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারে না। অর্থাৎ তারা বর্ণান্ধ। রফিক সাহেব 
বর্ণান্ধতার বিষয়টি খেয়াল করেন। অর্থাৎ তিনি একজন সুস্থ স্বাভাবিক 
্য্তি। অর্থাৎ তার জিনোটাইপ হবে ):%। 
যেহেতু ছেলে সন্তানরা মায়ের কাছ থেকে বর্ণান্ধতার জিন পেয়ে থাকে 
এবং রফিক সাহেবের দুই ছেল্রেই বর্ণান্ধ সেহেতু তার স্ত্রীর দুটি ১ 
ক্রোমোসোমই বর্ণান্ধতার জিন দারা আক্রান্ত হবে। অর্থাৎ বর্ণাল্ধতার 
জিন ০ হলে রফিক সাহেবের স্ত্রীর জিনোটাইপ ১ %। অর্থাৎ রফিক 
সাহেবের স্ত্রীও বর্ণান্ধ। 


ফিনোটাইপ স্বাভাবিক পুরুষ 

জিনোটাইপ 

গ্যামিট 

চ। জনু & 

ফিনোটাইপ বাহক বর্ণান্ধ . বাহক বর্ণান্ধ 


(মেয়ে) (ছেলে) (মেয়ে) (ছেলে) 
অর্থাৎ রফিক সাহেবের ও তার স্ত্রীর জিনোটাইপ যথাক্রমে ১% ও ১০১৫। 


নর ব্ণন্ধ্তা একটি সেক্স লিঙকড ডিসঅর্ডার। এটি মহিলাদের তুলনায় 
পুরুষরা বেশি বর্ণান্ধ হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের 
(জোমেরিকার) ৮% পুরুষ এবং ০.৫% মহিলা লাল-সবুজ বর্ণান্ধ। এর 
কারণ হলো: 

পরচ্ছর প্রকৃতির হওয়ায় মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস 
অবস্থায় (/০০) বর্ণান্ধ জিনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু পুরুষের % 
ক্রোমোসোমে বর্ণান্ধতার জিন থাকলেই (০) তা প্রকাশিত হবে। যদি 
কোন মহিলা পিতা বা মাতা একজনের, নিকট থেকে বর্ণান্ধতার প্রচ্ছর 
জিন (/০) এবং অন্যজনের নিকট থেকে স্বাভাবিক প্রকট জিন (১) পায় 
তাহলে সে হেটারোজাইগাস অবস্থা (১১) লাভ করে এবং বর্ণান্ধতার 
জিনের বাহক হয়। বাহক মহিলারা বর্ণান্ধ হয় না। 

পুরুষের ক্ষেত্রে বাহক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। একটি / ক্রোমোসোম 
বর্ণান্ধতার জিন দ্বারা আক্রান্ত হলেই সে বর্ণান্ধ হয়। উপযুক্ত 
কারণগুলোর জন্যই মহিলাদের তুলনায় পুরুষেরা বেশি বর্ণান্ধ হয়। 
৯১০] 


349৪ টু ও 2৪৮৮ 
চঃ 
ক" ও 

চি 
লিকার করগঙ্গা কলেজ ঠালিগা/ 
ক. অপসোনিন কী? ১ 
এরিপ্রোর্াস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বুঝায়? ২ 
উদ্দীপকটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র ছারা ব্যাখ্যা কর। ৩ 
উদ্দীপকে ছৈত প্রচ্ছন্ন আ্যালিল ক্রিয়া করলে চ:-তে ফিনোটাইপ 
(কেমন হতে পারে দেখাও। ৪ 


খ. 
চন 
ঘ. 
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৬০ নং প্রশ্নের উত্তর 

ভূর যে কমগ্লিমেন্ট ধোটিন দেহে অনুপ্রবেশিত ব্যাকটেরিয়া চিহ্নিত করে 
সেই ধ্রোটিন-ই অপসোনিন। 

চুর একজন ঘ' মহিলা একজন ছ* পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তাদের 
সন্তান হবে "| কারণ ৮” প্রকট বৈশিষ্ট্য। ভূণ অবস্থায় সন্তানের 
হি" ফ্যাকটরযুক্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রন্তে এসে 87 
আ্যান্টিবডি তৈরি করবে। এক্ষেত্রে, প্রথম সন্তানের কোন ক্ষতি না হলেও 
পরবরতীতে এ ছা” মহিলা গর্ভধারণ করলে মায়ের রন্ত তৈরি চু, 
ত্যান্টিবডি ভ্ণের লোহিতকণিকাকে ধ্বংস করে। একে 
এরিথোব্রাস্টোসিস ফিটালিস বলে। 

ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রবাহচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে, দুই জোড়া প্রকট 
বৈশিষ্ট্যের (/,588) পুরুষের সাথে দুই জোড়া প্রচ্ছন বৈশিষ্ট্যের (৪৪১১) 
- নারীর ক্রস হয়েছে। অর্থবৎ এখানে মেণডেলের দ্বিতীয় সূত্র মেনে ক্রস 
ঘটেছে। কালোবর্ণ ও খাটো লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের সাথে বাদামি বর্ণ 
ও লম্বা লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের মধ্যে ক্রস ঘটালে মেণ্ডেলের দ্বিতীয় 
সুন্রানুযায়ী চ। ও চঃ পাওয়া যায়। 

ধরা যাক, কালো বর্ণের জন্য দায়ী জিন - /*; বাদামী বর্ণের জন্য দায়ী 
জিন _ &; খাটো লোমের জন্য দায়ী জিন _ 9 এবং লম্থা লোমের জন্য 
দায়ী জিন - ৮. তাহলে, বিশুদ্ধ কালো বর্ণ ও খাটো লোমের 
জিনোটাইপ হবে /4১8 এবং বিশুদ্ধ বাদামী বর্ণ ও লম্বা লোমের জন্য 
জিনোটাইপ হবে ৪৭। এদের গ্যামিটগুলো (/১8), (8), ৫৮) ও 
(4) হলে চ। জনুর সকল সদস্যের জিনোটাইপ হবে /১৪৪০ অর্থাৎ সবাই 
হেটারোজাইগাস কালোবর্ণ ও খাটো লোমবিশিষ্ট হবে। কিন্তু ; জনুতে 
উৎপন্ন আপত্য গিনিপিগের মধ্যে ৯৩৪৩৪১ অনুপাতে কালো বর্ণ খাটো 
লোম, কালোবর্ণ লগ্থা লোম, বাদামি বর্ণ খাটো লোম ও বাদামি বর্ণ লম্বা 
লোমের গিনিপিগ পাওয়া যাবে। 


দ্র উদ্দীপকে মেণ্ডেলের ডাই হাইব্রিড ক্রস দেকানো হয়েছে। এই ক্রসে 
নিন্নরূপে.£। জনু উৎপন্ন হয়: 


জিনোটাইপ -৯ 
গ্যামিট ৯ 
মজনু ৯ 486 4৪9৮ 748৬ 8৪৪৮ 


অর্থাৎ চি। জনুর সব অপত্য প্রাণীই হেটারোজাইগাস এবং এদের 
জিনোটাইপ /48। যদি উল্লিখিত জিনোটাইপ দুটি /,,88 ও ৪৮ 
যথাক্রমে বেগুনি ফুল ও আদা ফুল হয় এবং এতে দ্বৈত গ্রচ্ছন আযালিল 
ক্রিয়া করে তবে নিঙ্নোন্ত চেকার বোর্ড অনুযায়ী চি: জনু পাওয়া যাবে । 


চঃজনুঃ - 

মূ ন্চ টু কচ 

ডি 578577585-) আন্৪ মঞ্চ 
1 বেগুনি বেগুনি; বেগুনি | বেগুনি 

রঃ 8585 ৯7৯৮ ৪৮ আঞ্চচ 
বেগুনি সাদা বেগুনি সাদা 

নর 84881 মঞ্চ ৪1 আচ 

রি বেগুনি] বেগুনি সাদা_: সাদা 
ঞ 7 মল চচ আট] আচ 
বেগুনি সাদা সাদা সাদা 


গ. ফরহাদ সাহেবের সন্তানদের রন্ত রুপ বাবা-মায়ের চেয়ে ভিন্ন 
হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. ফরহাদ সাহেবের নাতী-নাতনীদের মধ্যে কত অনুপাতে '/১৪' 
এবং 0. রন্ত গুপধারী হবে? চেকার বোর্ডের মাধ্যমে 
উপস্থাপন কর। 
৬১ নং প্রশ্নের উত্তর 
কোন জীবের নির্দিষ্ট ক্োমোসোমের একই লোকাসে অবস্থিত 
বিকল্প জিনগুলোই হলো পরস্পরৈর আ্যালিল। 
ছুগ্র সাধারণত জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া ফ্যার্টর বা জিন 
নিদিষ্ট । কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন দ্বারা জীবের একটি 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যেমন-__ মানুষের গায়ের রং, উচ্চতা, ওজনের 
ভিন্নতা, চোখে বর্ণ, বুদ্ধি, আচরণ এর ক্ষেত্রে একাধিক জিন 
সমন্বিতভাবে কাজ করে। এর্প একাধিক জিন দ্বারা একটি বৈশিষ্ট্য 
নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বংশগতিক উত্তরাধিকার ধারাই হলো পলিজেনিক বা 
বসুজিনীয় ইনহেরিট্যাল্স। পলিজেনিক ইনহেরিট্যা্স এর ক্ষেত্রে 
মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত পাওয়া যায় না। 
চু উদ্দীপকে আলোচিত ব্যস্তি ফরহাদ সাহেবের রন্তের গুপ 48 এবং 
তার স্ত্রীর রন্তের গ্রুপ '0'। যা নিম্নে ক্রসের মাধ্যমে তার সন্তানদের 
সম্ভাব্য রন্তের এপ দেখানো হল। 
করিম সাহেবের জিনোটাইপ * তার স্ত্রীর জিনোটাইপ 001) 
& রন্তু গুপ রক খুপ 


চ।জনু_৯ 189 1 
সন্তানদের সন্াবা র্তের খপ সমূহ _৯ 

(সস) (বন 
উপরোক্ত ক্রম হতে দেখা যাচ্ছে যে ফরহাদ সাহেব /১৪ রন্ত গ্রুপ বিশিষ্ট 
হওয়ায় উত্ত রক্তগুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিন হল যথাক্রমে 1* ও 18 এবং তার 
স্ত্রী '0' রন্ত খুপ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে ত্যর জিনোটাইপ 191০ এবং 
এদের ক্রসে অর্ধেক জিন এর সমফ্িতে ভিন্ন রন্তুপ বিশিষ্ট সন্তানের 
উৎপত্তি ঘটেছে। যেহেতু পিতা ও মাতা তাদের সন্তানদের রন্তুপ 
নির্ধারণে অর্ধেক জিনের যোগান দিতে সক্ষম তাই প্রথম শরীরে কোন 
সন্তান পিতামাতার রন্তের গুপ পায়নি। 


চুদ্ধু ফরহাদ সাহেবের রন্তের গ্রুপ /৪ তার স্ত্রীর রন্তের গ্রুপ '0' হওয়াতে 
তাদের সন্তানদের কেউই পিতামাতার রন্তের গ্রুপ পায়নি। তাদের 
সন্তানদের সম্ভাব্য রন্তের গ্রুপ ছিল যথাক্রমে '/' যার জিনোটাইপ ছিল 
119 এবং '৪' যার জিনোটাইপ ছিল 1810। নিম্নে ক্রসের মাধ্যমে ফরহাদ 
সাহেবের নাতী-নাতনীদের মধ্যে কত অনুপাতে "88 এবং '0' 


অর্থাৎ এক্ষেত্রে, মেণ্ডেলীয় অনুপাত ৯৪৩৩১ এর পরিবর্তে ৯৫৭ হয়। 


নু ফরহাদ সাহেবের রন্তের গুপ '৪ এবং তার স্ত্ীর রন্তের গুপ 

10'। তাদের সন্তানদের কেউ বাবা-মায়ের র্ত গ্রুপ পায়নি কিন্তু নাতী- 

নাতনীরা পেয়েছে। 
ক. আ্যালিল কী? 
খ. পলিজেনিক ইনহেরিট্যাল বলতে কী বুঝ? 


/ভাদল্দহদ কলেজ নরমদাদি 


র্তপুপধারী হবে তা দেখানো হলো। 
পিতামাতা : নত ্ ্ঃ , 
ফিনোটাইপ _৯ / রন্তগুপ চে জনু) .. ৮ ৪ রন্তগুপ (চ। জনু) 
জিনোটাইপ _৯ গত [হি 
শক 7 ৫১ 00৩ 
জনুঃ 
৪015 0৪ রন্তগুপ বিশিষ্ট | 1819 08 রত্তগুপ বিশিষ্ট 
1? সন্তান) সন্তান) 
115 & রম্তখুপ বিশিষ্ট 10০ (0 র্তগুপ বিশিষ্ট 
সন্তান) সন্তান) 


উপরোন্ত চেকার বোর্ড হতে লক্ষ করা যাচ্ছে যে চি। বংশধরের সন্তানদের 
মধ্যে ক্রসের ফলে চঃ বংশধরে ৪ ও 0 রন্ত গ্রুপধারী নাতী-নাতনীর 
অনুপাত হবে যথাক্রমে ১ 8 ১। 


1717. 171 


ছু জনাব 'ক' এবং তার স্ত্রী স্বাভাবিক হওয়া সত্তেও তাদের 

একমাত্র পুত্র মুক-বধির। তারা একদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে লম্বা গলার 
জিরাফসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী দেখলেন। 

/গরকারি জোরে রুলেজে নারোরেশাণে। 

ক. 

খ. 


54779/774 কী? 
“সকল টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস কিন্তু সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস 
নয়।"_ ব্যাখ্যা কর। ২ 
উদ্দীপকের প্রাণীটির এরকম লম্বা গলার কারণ বিবর্তনের 
আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩ 
উদ্দীপকের প্রথম ঘটনাটি মেন্ডেলের কোন সূত্রের ব্যতিক্রম বলে 
তুমি মনে কর- যুক্তি প্রমাণসহ ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৬২ নংপ্রশ্নের উত্তর 


5১%9%% হলো উভচর ও সরীসৃপের বিবর্তনসূচক সংযোগকারী 
প্রাণী। 


রগ 


্ঘ 


চু টেস্ট ক্রস হচ্ছে ঢ। ও চঃ জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না 
হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য তাদের সাথে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন লক্ষণ 
বিশিষ্ট পিতামাতার ক্রস। অন্যদিকে ব্যাক ক্রস হলো চি জনুর একটি 
হেটারোজাইগাস জীবের সাথে যেকোনো বৈশিষ্ট্যের পিতামাতার ক্রস। 
টেস্ট ক্রস প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীর সাথে হয় কিন্তু ব্যাক ক্রস 
যেকোনো বৈশিষ্ট্যের প্রাণীর সাথে হয়, তাই সব টেস্ট ক্রস ব্যাক ক্রস 
হলেও সব ব্যাক ক্রুস টেস্ট ক্রস নয়। 


চু উদ্দীপকের জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ ল্যামার্ক ও 
ডারউইনের মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। পরিবেশে 
অভিযোজিত হওয়ার জন্য জীবের মধ্যে অভাববোধের সৃষ্টি হয় এবং তা 
পুরণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জীবদেহে নতুন অঙ্োর সৃষ্টি হয় বা 
অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। জিরাফের ক্ষেত্রেও নতুন পরিবেশে খানের 
চাহিদা পূরণের জন্য এর শ্রীবা ও অগ্রপদ দীর্ঘ হয়েছে। ডারউইনের 
মতবাদ অনুযায়ী প্রতিকূল পরিবেশে কেবল যোগারাই টিকে থাকে এবং 
খাদ্যের জন্য সংখাম করে। পরিমিত খাদা ও বাসস্থানের যোগান 
জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয় এবং বেঁচে থাকার উপযুক্ত 
জীব বাছাই হয়ে যায়। জিরাফের উঁচু গলা থাকার জন্য যেখানে উচু গাছ 
রয়েছে এমন পরিবেশে টিকে থাকে কিন্তু অন্যান্য নিচু গলার তৃণভোজী 
সেখানে টিকে থাকে না। তাই জিরাফের লম্বা গলা প্রতিকূল পরিবেশ 
টিকে থাকার জন্য সহায়ক। 


[রর উদ্দীপকে বলা হয়েছে স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান মুক ও বধির 
মানুষে জন্মগত মূক ও বধিরতা হয় দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস জিনের 
কারণে। দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাসিস হয় মূলত মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের 
ব্যতিক্রমের ফলে। কেননা মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে দুই বা 
ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম বংশধরে 
কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় 
বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন 
কোষে প্রবেশ করবে। কিন্ত দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের ক্ষেত্রে এ দুইটি 
প্রচ্ছন্ন জিনের একটি যখন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে তখন অন্য 
প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মেন্ডেলের 
দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা দেয়। কাজেই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত 
ঘটনাটি অর্থাৎ মক ও বধিরতা মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম ৷ 

ছুতরোবুসু্র চিডিয়াখানার মূল ফটকে জিরাফ আর ডাইনোসরের ছবি 
দেখে জিনাত ভিতরে ঢুকে ডাইনোসর দেখতে পেল না। তবে সে 
জিরাফের লম্বা গলা দেখতে পেল। 

ক. বিবর্তন কী? 


১ 
খ. জীবন সংগ্রাম বলতে কী বুঝ? ২ 


গ. জিনাতের দেখা প্রাণীটির গলা লম্বা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. জিনাতের না- দেখা প্রাণিটির অস্তিত্বের প্রমাণ কিভাবে পাওয়া 

সম্ভব ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর 


৪ ছুন্নু বিবর্তন হলো পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণীর ধারাবাহিক ও 


ধীর শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবর্তন। 

ছুছ্ধ জীবন সংগ্রাম হলো বেঁচে থাকার জন্য জীব সম্প্রদায়ের মধ্যবতী 
সংগ্রাম । ডারউইনের মতে যেহেতু প্রতিটি জীব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি 
পরিমাণ সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয় সেহেতু বেচে থাকার জন্য তাদের 
মধ্যে সংগ্রাম অবধারিত। এ সংগ্রাম ঘটে মূলত খাদ্য, বাসস্থান ও 
প্রজননকে কেন্দ্র করে। এ সংগ্রাম অন্তপ্রজাতিক বা সমপ্রজাতিক অথবা 
আন্তঃপ্রজাতিক বা বিসমপ্রজাতিক হতে পারে। 


চু জিনাতের দেখা প্রাণীটির অর্থাৎ জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ 

হিসেবে ল্যামার্কের বিবর্তনের মতবাদ উল্লেখ করা যায়। এ মতবাদের 

মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : 

1. জীবন ধারণের প্রয়োজনে পরিবেশ প্রতিটি প্রাণীর গঠন, আকৃতি ও 
সংগঠনকে প্রভাবিত করে। 

॥. কোনো অঙ্গের প্রতিনিয়ত ব্যবহার সে অঙ্গাকে সুগঠিত করে এবং 
তার বৃদ্ধি ঘটায় । আবার কোনো অঙ্গা ব্যবহৃত না হলে তা ক্রমশ 
দুর্বল হয়ে যায় এবং শেষ পর্্ত তার ক্ষয়প্রাপ্তি বা বিলুপ্তি ঘটে । 

॥. পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রাণীর দেহে নতুন অঙ্জোর উদ্ভাবন হয়। 
এ নতুন অঙ্গের আকার ও বিকাশ তার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। 

1%. ব্যবহার ও অব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ কর্তৃক গৃহীত সব 
পরিবর্তন প্রাণীর দেহে সংরক্ষিত হয় এবং প্রজননের মাধ্যমে তা 
পরবর্তী বংশে সগ্ঠারিত হয়। . 

ল্যামার্কের এ বিবর্তনবাদ বা ল্যামার্কিজমের ভিত্তিতে বলা যায় খাটো 

শ্রীবা বিশিষ্ট জিরাফ ঘাসের পরিবর্তে উঁচু গাছের পাতা খের্নে জীবন 

ধারণ করতে শুরু করায় পাতা নাগাল পাওয়ার জন্য তারা গ্রিবা উঁচু 
করার চেষ্টা চালায়। বংশ পরম্পরায় এ প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত 
বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

[নর চিডিয়াখানার ফটকের দেয়ালে ঝুলানো ডাইনোসরের ছবি। কিন্ত 

ভিতরে গিয়ে জিনাত ডাইনোসর দেখতে পায়নি। ডাইনোসরের যে 

পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিলো তা বিবর্তনের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। 
উনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ডাইনোসরের 
জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। শরীরের বিভিন্ন অস্থি, ডিম ইত্যাদি 
আবিষ্কারের ফলে জীববিজ্ঞান গবেষণায় বিপুল সাফল্য আসে। 
বিজ্ঞানীরা, এসব জীবাশ্বের বয়স “কার্বন ডেটিং" এর মাধ্যমে নির্ণয় করে 
দেখেন যে, প্রাপ্ত জীবাশ্রের প্রাণিগুলো ২৩১-২৪৩ মিলিয়ন বছর পূর্বের 
ট্রায়াসিক যুগের । জীবাশ্ম হিসাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের সমন্বয় করে 
বিজ্ঞানীরা ডাইনোসরের একটি আনুমানিক কাঠামো প্রদান করে । তবে, 
আর্কিওপটেরিক্মের জীবাশ্ম আবিষ্কার ডাইনোসর আবিষ্কারের 
মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। আর্কিওপটেরিক্স হলো পুরো আকারে 
প্রাপ্ত ডাইনোসরের জীবাশ্ম 

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জিনাতের না দেখা প্রাণিটির 

অর্থাৎ ডাইনোসর পৃথিবীতে হাজার বছর পূর্বে বিদ্যমান ছিলো। 

ছুত্েুতুন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি পাট ও মহিষের জিন রহস্য 
উন্মোচন করেছেন। জিনতন্ব তথা বংশগতিবিদ্যার জনক গ্রেগর জোহান 


রাও সরকাদি মালা কলে! মেন্ডেল বংশগতি বিষয়ক গবেষণার ১ম পরীক্ষায় দু'ধরনের এবং ২য় 


পেয়েছিলেন। 
/চিরকালি গতএলীতার বাহলা কলেজ গলদা। 


পরীক্ষায় চার ধরনের চঃ প্রজন্ম 
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বিবর্তন কি? 

সহজাত আচরন বলতে কি বুঝায়? 

. উদ্দীপকের উন্লিখিত বিজ্ঞানীদের ২য় পরীক্ষার ফলাফল চেকার 
বোর্ডে ব্যাখ্যা কর। তি 

. কোন অবস্থায় উদ্দীপকের চার ধরনের 7 প্রজন্মের পরিবর্তে 

দু ধরনের বংশধর পাওয়া যায়ঃ এমন একটি ঘটনা বিগ্লেষণ 

কর। ৪ 


১ 


শু 
৮ 


৬৪ নং ্রশ্নের উত্তর 
চুন মন্খরগতি সম্পর ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলদেহী জীর 
থেকে জটিল জীবের অবিসাবই হলো বিবর্তন। 
চু ্াণীরা যেসব আচরণ প্রকৃতিগতভাবে অর্জন করে তাই সহজাত 
আচরণ । এ ধরনের আচরণের জন্য প্রাণীর কোনো রকম শিক্ষা নেবার 
বা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন পড়ে না। জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য প্রাণীরা জন্মগতভাবে অর্জিতি এ ধরনের সহজাত আচরণ 
করে থাকে। 
মুর উদ্দীপকে উন্নিখিত মেন্ডেলের ২য় পরীক্ষার ফলাফল মেন্ডেলের 
দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। সূত্রটি হলো-_ 
"দুই জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদের ক্রস করালে প্রথম 
বংশধরে প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলেও জননকোষ সৃষ্টির সময় 
বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
জননকোষে প্রবেশ করবে ।” 
নিম্নে ২য় পরীক্ষার ফলাফল চেকার বোর্ডে দেখানো হলো : 
ফিনোটাইপ___৯ গোল-হলুদ 3» কুষ্মিত-সবুজ 9 
জিনোটাইপ__৯ 8২/% সন 
গামেট__+ €6 ০ 
চ।জনু __৯ 871 (গোল-হলুদ) 

জনুর ক্রস 0৮ (৫) ৮... ১ (9) 


গষ্চ:€ ₹) ৫) 3)6)6)০)0 


নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে 7? জনুর ফলাফল দেখানো হলো : 
ও] 
৮৪ 


হাত] হাহ 
গোল-হলুদ / গোল-হলুদ 
হা 1 হহ/ 
গোল-হলুদ | গোল-সবুজ 
হন হা 
গোল-হলুদ | গোল-হলুদ কু্িত হলুদ কু 
হা [তু ডের নয 
১1 গোল-হলুদ |গোল-সবুজ চারা 
উপরোন্ত চেকার বোর্ডের মাধামে দেখা যাচ্ছে যে, £২ জনুতে চার 
ধরনের বংশধর পাওয়া গেছে। 
মে উদ্দীপকে বর্ণিত চার ধরনের চঃ প্রজন্মের পরিবর্তে দুই ধরনের 
প্রজন্ম পাওয়া যায় এমন একটি ঘটনা হলো পরিপূরক জিনের উপস্থিতি 
বা সহপ্রকটতা অবস্থা । নিম্নে সহপ্রকট অবস্থা ব্যাখ্যা করা হলো_ 
মাতাপিতার রং সাদা হওয়া সত্বেও পরিপূরক জিনের জন্য £ জনুতে 
সাদা ও নীল দুটি রং ৯৪৭ অনুপাতে প্রকাশিত হয়। 
'নিচে চেকার বোর্ডে দেখানো হলো-__ 
ধরি, নীল বর্ণের ফুলের জিনোটাইপ-:£৪৮ 
এখানে, &. ও ৪ উভয়ই প্রকট জিন এবং তারা একে অপরের পরিপূরক 
জিন। 


গু হা 


হি 


| 
ঘন 

গোল-হলুদ 
9 | 

গোল-সবুজ 


[3 
গোল-হলুদ 
ছা 
গোল-হলুদ 
53 


হি 


ল্ 


দিন এ 4৪৪০ (নীল ফুল) % 9 4৫৪৮ (নীল ফুল) 


০১৩৩৩১৩৩৩ 


হ্‌ 
১: 
৪৪ 2588 488৮ 2888 488৮ 
নীল ফুল | নীলফুল _ নীলফুল | নীল ফুল 
লট ৮1 এআ৪৮ নক৮ 
4১] নীলফুল_ | সাদা ফুল ; নীল ফুল | সাদা ফুল 
মঞ্চ এট হট8] আএ৪৪ 
থট ] নীলফুল | নীলফুল | সাদা ফুল | সাদা ফুল 
2টি ঞ্চ৮ আচ ঞ্চ১ 
৪ নীল ফুল | সাদা ফুল_ | সাদা ফুল | সাদা ফুল 


উপরের উল্লিখিত চেকার বোর্ডেই দেখা যাচ্ছে যে, মেন্ডেলের ২য় 

পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী চার ধরনের বংশধরের পরিবর্তে পরিপূরক 

জিনের প্রভাবে দুই ধরনের বংশধর প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ যেসসব 

ফুলের জিনোটাইপে পরিপূরক জিন 4. ও % একত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রে 

ফিনোটাইপ নীল হয়েছে। আর যেসব ক্ষেত্রে / বা ৪ অর্থাৎ এ দুটি 

জিনের মাত্র একটি আছে বা কোনটিই নেই সেসব ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ 

সাদা হয়েছে। 

ছয়জন নন-আ্ালিলিক জিনের আন্ত্রিয়ায় মেন্ডেলের ২য় সূত্রের 

অনুপাতের ব্যতিক্রম ঘটে, যেমন-১৩ £ ৩। ফখনও কখনও অপত্য বংশধরের 

মৃত্যুর কারণে ৩ £ ১ জনুপাতের পরিবর্তন হয়। /ক্জরাজারগিটি ক্জ। 
ক. আ্যালিল কী? 

খ. সেক্স লিঙকড ইনহেরিটেন্স বলতে কী বুঝ? 

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ম অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর । 

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি উপযুক্ত উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। 

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর 

চুর কোন নিদিষ্ট প্রজাতির সমসংস্থ ক্রোমোসোম জোড়ের নিদিষ্ট 

লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন-জোড়ারঁ একটি অপরটির আ্যালিল 

নামে পরিচিত। রর 

[ুষ্ু সেক্ছ লিঙ্কড ইনহেরিট্যান্স হলো সেক্স ক্রোমোসোমের মাধ্যমে বংশ 

পরম্পরায় লিঙ্গা জড়িত বৈশিষ্ট্য সপ্নারিত হওয়া । মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য 

আছে যেগুলো সেক্স ক্রোমোসোমে বিদ্যমান জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 

এসব বৈশিষ্ট্য হলো সেক্স লিংকড বৈশিষ্ট্য। যেমন, বর্ণাল্ধতা, 

হিমোফিলিয়া, মায়োপিয়া ইত্যাদি সেক্স লিংকড ডিসভর্ভার পিতামাতা 

থেকে সন্তানে সপ্মারিত হওয়া হলো সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যানস 


[ুদ্রু উদ্দীপকে ২টি প্রকট জিন একে অপরের হয়ে কাজ করায় 


১ 
২ 
৩ 
৪ 


-হলুদ ডাইহাইব্রিড ক্রসের চ: জনুর স্থাভাবিক ফিনোটাইপের যে ব্যতিক্রম ঘটে 


তা হলো প্রকট এপিস্ট্যাসিস। যেমন, ধরা যাক সাদা লেগহর্ণের রঙ্গিন 
পালকের জন্য দায়ী প্রকট জিন ০. এবং সাদা লেগহর্ণের রঙ্গিন 
পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন || 

অতএব, সাদা লেগহর্ণের জিনোটাইপ 0001 এবং সাদা ওয়াইনডটের 
জিনোটাইপ ০০/। এদের মধ্যে ক্রসে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের ছক ও 


চেকার বোর্ডে দেখানো হলো। 
পিতামাতা: 
ফিনোটাইপ _৯ এ সাদা লেগহর্ণ ১৯ . ? সাদা ওয়াইনডট 
জিনোটাইপ_৯ ০০ ০্ত। 
গ্যামেট -৯ 
০০7 (সাদা) 
চ। জনু _৯ (সাদা) 
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চ। জনুর মধ্যে ক্রস : 9 001 (সোদা) ৯ 


স্:৩)৩৩) 
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সাদা 
চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের 
ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এপিস্ট্যাটিক জিন | এর উপস্থিতি ০ 
জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সব সময় বাধাদান করে । কেবল | এর 
অনুপস্থিতিতেই ০ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে । এক্ষেত্রে ০ হচ্ছে প্রকট 
হাইপোস্ট্যাটিক জিন এবং | প্রকট এপিষ্ট্যাটিক জিন। ফলে 
ডাইহাইব্রিড ক্রসের স্বাভাবিক অনুপাত ৯ £ ৩ £৩ $১ এর পরিবর্তে ১৩ 
(সাদা) £৩ (রঙিন) হয়। 
ত্র ফরাসী জিনতত্ববিদ ক্যুনো সর্বপ্রথম ইঁদুরের মধ্যে লিথাল জিনের 
উপস্থিতি লক্ষ করেন। লিথাল জিনের কারণে মেন্ডেলের ১ম সূত্রের 
অনুপাত ৩ £ ১ এর পরিবর্তে ২ £ ১ হয়। লিখাল জিন হলো সেই জিন 
যারা হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটায়। উদ্দীপকের 
শেষ বাক্যে এ ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ধরা যাক 
ইঁদুরের হলুদ বর্ণের জন্য দায়ী জিন % মেটে বর্ণের জিন / এর উপর 
প্রকট। ফলে বিশুদ্ধ হলুদ বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ +% এবং বিশুদ্ধ 
মেটে বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ ১ হওয়ার কথা। কিন্ত প্রকৃতিতে 
যেসব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তাদের কোনটিই বিশুদ্ধ 
হোমোজাইগাস %% জিনোটাইপ বিশিষ্ট নয়। কারণ % জিন 
হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথালিটি প্রদর্শন করে এবং *% 
জিনোটাইপধারী ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত হলুদ 
ইঁদুরের জিনোটাইপ হলো *%। নিচে ছকের মাধ্যমে এ ঘটনাটি ব্যাখ্যা 
করা হলো। 
পিতামাতার ফিনোটাইপ -৯ ৫ হলুদ % ? হলুদ 


জিনোটাইপ -৯ ৫ চি 
গ্যামিট ৯ ৪০ ০ 
[নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ফলাফল দেখানো হলো : 
$ গ্যামিট 
ও খ্যামিট ্ ১ 
২ ২৮ মত) ২৮ হেলুদ) 
রর % হেলুদ) ১ (মেটে) _) 


চেকার বোর্ডে দেখা যায় যে, হোমোজাইগাস প্রকট জিনোটাইপধারী 
%) ইদুরের শাবকগুলো লিথাল জিনের ক্রিয়ায় ভু অবস্থায় মারা 
যায়। ফলে চঃ জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত অর্থাৎ হলুদ ও মেটে রঙ্ডের 
ইদুরের অনুপাত হয় ২ £১। 

ছুয়ে মি. জাহিদ একজন স্বাভাবিক পুরুষ । তিনি সম্প্রতি স্বাভাবিক 
(হিমোফিলিয়া বাহক) শীলা নামের মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
০ হয়েছেন। অপরদিকে মি. রবিন ও মিসেস ফাতেমা উভয়ই জন্মগতভাবে 
মূক ও বধির । 


এাগডোাটি সরকারি নাহিদা ক্লে] 


ক. কর্ণিয়া কী? ১ 
খ. বু বনে ২ 
গ্‌ জাহিদ ও মিসেস শীলা দম্পতির প্রথম ১ 
টি 

পের উস দিলাটইপক অপ 
বিশ্লেষণ কর। 


ঘ. 


৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
সর চেখের অক্ষিগোলকের সামনের দিকে একটি খুব পাতলা ও স্বচ্ছ 
পর্দা থাকে তাই হলো কর্ণিয়া 
ছুসর মানুষের ; কোমোসোমে দুইটি জিন আছে। এ জিনগুলো চক্ষুর 
রেটিনায় বর্ণ-সংবেদী কোষগুলো গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ 
কোষগুলো না থাকলে লাল ও সবুজ বর্ণ পৃথকভাবে চেনা যায় না। এ 
জিনের প্রচ্ছন আযালিল বর্ণসংবেদী কোষ গঠন ব্যাহত করে। তখন লাল 
সবুজ বর্ণান্ধতা রোগের সৃষ্টি হয়। এজন্যই মানুষের বর্ণান্ধতা দেখা 
যায়। 
ছু উদ্দীপকের দম্পতির মধ্যে পুরুষ তথা মি. জাহিদ স্বাভাবিক, কিন্তু 
তার স্্ী স্বাভাবিক হলেও হিমোফিলিয়ার বাহক। 
ধরি, হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী প্রচ্ছর্ জান - » 

স্বাভাবিক বা সুস্থ জিন 

সুতরাং মি. জাহিদের জিনোটাইপ _ 
বাহক তবে সুস্থ শীলার জিনোটাইপ _ ১00 
পিতামাতা £ 


স্বাভাবিক কন্যা 
সুতরাং স্বাভাবিক পুরুষ এবং হিমোফিলিয়ার বাহক মহিলার বিয়ে হলে 
তাদের সন্তানদের মধ্যে 

_ দুই পুত্রের একজন হিমোফিলিয়ার আক্রান্ত এবং অপরজন স্বাভাবিক । 
_ দুই মেয়ের মধ্যে একজন হিমোফিলিয়ার বাহক এবং অপরজন স্বাভাবিক । 
চি জনু ফিনোটাইপিক অনুপাত_ 

স্বাভাবিক $ হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত ₹ ৩ 8 ১ 

সুতরাং ২৫% সন্তান হিমোফিলিয়া আক্রান্ত হবে। 

্্র উদ্দীপকের তীয় দম্পতি মিঃ রবিন ও মিসেস ফাতেমা উভয়ই মূক 
ও বধির। সৈতপ্রচ্ছর এপিস্ট্যাসিসের কারণে মানুষ মূক ও বধির হয়ে থাকে। 
ধরি, কথা বলা এর জন্য দায়ী জিন - 01১, 

মৃক কথা না বলা) এর জন্য দায়ী জিন ₹ ৫, 

স্বাভাবিক শ্রবণক্ষম এর জন্য দায়ী জিন ₹ 05. 

বধির (কানে না শোনা) এর জন্য দায়ী জিন - ০০. 

এখানে 456 এবং 10১৩০ জিনোটাইপধারী ন্যনতির স্বাভাবিক বাক 
শ্রবক্ষম জিন থাকলেও মৃক ও বধির হবে। ৫ ও ৩ প্রচ্ছন্ন জিন দ্বৈত 
অবস্থায় থাকায় প্রকট হোমোজাইগাস জিন 709 ও 8 বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 
বাধা পায়। 


1717. 


চা জনু ঃজিনোটাইপ __৯ 1086 10৫6০ 10৫9৩ 79৫8০ 
ফিনোটাইপ-_৯ সব সন্তান বাক শ্রবণক্ষম 
এরপর চি। জনুর মধ্যে ক্রস ঘটালে চঃ জনুতে যে সকল বৈশিষ্ট্যের 
অনুপাতে সন্তান পাওয়া যাবে নিলে তা দেখানো হলে: । 


চ। জনু : পিতামাতা : 

পিতামাতা _৯ স্বাভাবিক ২ ৮ স্বাভাবিক $ 
- বাক শ্রবণক্ষম রে 
(ফিনোটাইপ _৯ 0 ্ 


ক ১৫9৩) 995 


চেকার বোর্ডে দেখা যায় ৭টি সন্তান মূক বধির হয়েছে দ্বৈত প্রচ্ছর 
এপিস্ট্যাটিক জিন থাকার কারণে । ৯ জন সন্তান হয়েছে স্বাভাবিক বাক 
শ্রবণক্ষম। অতএব 

বাক শ্রবণক্ষম (সুস্থ) £ মূক বধির ₹ ৯ £ ৭ 

অতএব উদ্দীপকের মিঃ রবিন ও মিসেস ফাতেমার 7 বংশধরে 
ফিনোটাইপিক অনুপাত হবে ৯ 8 ৭। 


2/88 ৯ ৪৪০৮৩ 
চা 


চু 
ঠা এগ “কালার শুক এ কলে! 
ক. জিনোটাইপ কি? ১ 
খ. সংযোগকারী জীবাশ্ম বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ লিখ। ২. 
গ. উদ্দীপকটি মেন্ডেলের ছিতীয় সুত্র দ্বারা ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে ছ্ৈত প্রচ্ছন আ্যালিল ক্রিয়া করলে 72 তে ফিনোটাইপ 
কেমন হতে পারে বিশ্লেষণ কর। ৪ 

৬৭ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চুন কোনো নির্দিষ্ট বিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী জিন বা জিন সমস্কিই হলো এ 
বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ। 

ছুয় দুইটি নিকটবর্তী পর্ব বা শ্রেণির মধ্যবর্তী দশার জীধাশ্বুকে 
সংযোগকারী জীবাশ্ম বলে। /4০7801/ হলো এক ধরনের সরিসূপ 


জাতীয় পাখির জীবাশ্ম যাতে পাখি ও সরিসৃপ উভয়-এর বৈশিষ্ট্য দেখা 


1717. 


যায়! যেমন-_ এদের দেহে পাধির ন্যায় ডানা, পালক ও চণ্ু থাকলেও 
এদের সরিসৃপের ন্যায় দীতযুন্ত চোয়াল, শুষ্ক আঁশ ও ভারী কঙ্কাল 
রয়েছে! 

[যর মেন্ডেলের ছিতীয় সূত্রটি হলো-_ *দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট 
বৈশিষ্ট্াগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় 
বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত 
হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করবে। 

উদ্দীপকে মেন্ডেলের এই দ্বিতীয় সূত্রের আলোকে দুইটি হোমোজাইগোস 
জীবের মধ্যে ক্রস ঘটানো হয়েছে। ধরা যাক, গিনিপিগের 
হোমোজাইগাস খাটো লোম ও কালো বর্ণের জিনোটাইপ (/১/১98) এবং 
লম্বা লোম ও বাদামি বর্ণের জিনোটাইপ ₹ (84৮১)। এখানে, খাটো 
লোমের জন্য দায়ী জিন 4, লম্বা লোমের জন্য দায়ী জিন ৪. কালো 
বর্ণের জন্য দায়ী জীন ,8 এবং বাদামি বর্ণের জন্য দায়ী জিন &। 
পিতা-মাতা (৯): ৰৈ * ১ 


ফিনোটাইপ : খাটো লোম লম্বা লোম 
কালোবর্ণ বাদামি বর্ণ 

জিনোটাইপ ৯ 48৪ ৮ 

গ্যামিট__৯ 

চ। জনু : জিনোটাইপ __৯ টি 

ফিনোটাইপ __৯ সবগুলো সংকর খাটো লোম কালোবর্ণ 

মিঃ জনূর ক্রস : 


দিন ক লদজ্যার রাগ গ সালো 
জিনোটাইপ-__৯ 898৮ 


শি: (৫১০১ 9০০ 


নিচে চেকার বোর্ডের মাধমে ঃজনুর ফলাফল দেখানো হলো ; 
এ পুং 
প্যামিট 
সী 
গ্যামিট 


28 


৪ ৪০ ৪৪ ৪ 


5৪ 
খাটো লোম 
কালো বর্ণ 
নু 
খাটো লোম 
কালো বর্ণ 
মনত 
খাটো লোম 
কালো বর্ণ 
মঞ্চ 
খাটো লোম | খাটো লোম 
কালো বর্ণ | বাদামি বর্ণ | কালো বর্ণ ; বাদামি বর্ণ 
এখানে চ2 জনুর ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খাটো লোম কালো 
বর্ণ ঃ-খাটো লোম বাদামি বর্ণ $ লম্বা লোম কালো বর্ণ $ লম্বা লোম 
বাদামি বর্ণ ₹ ৯ ৪৩ £৩ ৫১ যা.মেন্ডেলের ২য় সৃত্রকে সমর্থন করে । 
[নর ভিন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন আআলিল যখন একে 
অপরের প্রকট আ্যালিলকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন 
তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্টাসিস বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্রসটিকে নিচে 
ছৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো। 

ধরা যাক, মানুষের স্বাভাবিক বাক ও শ্রবণ ক্ষমতার জন্য ক্রোমোসোমের 
ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিন যথাক্রমে /, ও ৪ দায়ী। 
সেক্ষেত্রের হ৷ জনু (৯৪৮) এর সবাই স্বাভাবিক অর্থাৎ এদের বাক ও 


চি 
খাটো লোম 
কালো বর্ণ 
চেত 
খাটো লোম 
বাদামি বর্ণ 
থ৪৮ 
খাটো লোম 
কালো বর্ণ 
মঞ্চ 


৮ 


র্ 


171 


শ্রবণ ক্ষমতা রয়েছে। এদের মধ্যে ক্রসে চঃ জনুতৈ কী ঘটে তা নিদ্দে 
দেখানো হলো : 


এপিস্ট্যাসিস বলে। উত্ত দম্পতি স্বাভাবিক বাক শ্রবণক্ষম হলেও তারা 
মুকবধির বাহক। তাদের সৃষ্ট পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক শ্রবণক্ষম 


চি। জনুর ক্রস : ) ও মুকবধির সন্তান ৯ ই ৭ অনুপাতে প্রকাশ পাবে। 
ফিনোটাইপ _৯ এরব্যক-শ্রবক্ষম ৮. 9বাকি-শ্রবণক্ষম নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে এই দম্পতির সন্তানদের বৈশিষ্ট্য যাচাই 
জিনোটাইপ ৯ 448 828৮ করা হলো: 
গ্যামিট __৯ পিতামাতা : * 
৫ (ফিনোটাইপ : স্বাভাবিক পিতা স্বাভাবিক মাতা 
০) জিনোটাইপ 7 19৫6 0৫55 
গ্যামিট : 69 6)৫৪ ৫) ৪৪৪১ 
নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে চি: জানুর ফলাফল দেখালো হলো : চেকার বোর্ডে উত্ত সের ফলাফল : 
্াি রঃ এ রি 55 0০ ৫৪ ০ 
গু টিটছছ_].ট55.1 চি] চলত 
গ্যামিট ৪ স্বাভাবিক; স্বাভাবিক _ স্থাভাবিক 
৪ নত 59551 50০০768857 6855 
£8 স্বাভাবিক স্বাভাবিক ] স্বাভাবিক 12০ _] স্বাভাবিক] মূক বধির ] স্বাভাবিক | মূক বধির 
৪৪৮ মঞ্চ 6৫৪5] 6665.1 এছ ধর 
৭৮. স্বাভাবিক স্বাভাবিক : মূক-বধির 45 __[ স্বাভাবিক [ স্বাভাবিক | মৃক বধির : মুক বধির 
মগ নেনে 1 চণ্চ 55 টো 445 
৭১] স্বাভাবিক বধির মুক-বধির ৫০__ স্বাভাবিক : মৃক বধির  মূক বধির | মুক বধির 
১ 248৮ 8৪১০5 ৪৪১০ চেকার বোর্ড থেকে বোঝা যায় যে, দস্পতির ৯টি সন্তান স্বাভাবিক বাক- 
স্বাভাবিক মূক-বধির_: ঘু-বধির : মূক-বধির || শ্রবণক্ষম এবং ৭টি সন্তান মৃকবধির হবে । 


চেকার বোর্ডের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৭টি বংশধরে দ্বৈত 
্রচ্ছনূ জিন (৪ অথবা ৮১) থাকায় তারা মূক ও বধির । অর্থাৎ » এবং ১ 
দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অবস্থা অপর লোকাসে অবস্থিত জিনের শ্রবণ ও বাক শস্তি 
প্রকাশে বাধা দিচ্ছে। 

এক্ষেত্রে বাক শ্রবণক্ষম ও মূক বধির সন্তানের অনুপাত হচ্ছে ৯; ৭। 


ঘুর এক পরিবারের মা-বাবা দুজনই স্বাতাবিক (৫048৫ 
048০), তাদের সন্তানদের কেউ কেউ মূক ও বধির । জেনেটিক সমস্যার 
কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। 
ক. উপযোজন কী? ১ 
খ. অগল্যাশয় কে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সন্তানদের ফিনোটাইপের সংখ্যা ছকের 
সাহায্য নির্ণয় কর। তি 
উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা মেন্ডেলের সূত্রের ধ্যতিক্রম- বিশ্লেষণ 
কর। £ ৪ 


্ 


৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর 

সু ডিন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে সমান স্পস্ট দেখার জন্য চোখে 
যে বিশেষ ধরনের পবিত্রন ঘটে তাই হলো উপযৌজান। 

চুর অগ্যাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কারণ, অগ্ল্যাশয় একাধারে 
বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। বহিঃ ক্ষরা গ্রস্থিরূপে 
এটি যে, অগ্যাশয় রস ক্ষরণ করে ভাতে কা! , প্রোটিন .ও 
ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের জন্য বিজতন্ন এনজাইম থাকে। 
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে আইলেটস অব ল্যাঙ্ারহ্যানস থেকে ইনসুলিন, 
গুকাগন, গ্যাস্ট্রিন ও সোমাটোস্ট্যাটিন হরমোন ক্ষরণ করে। দেহের 
শারীরবৃতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণে এসব হরমোন গুরুসপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 
চুর উদ্দীপকে বর্ণিত দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক. (5: 1046০, 9 0৫5০) 
এবং তাদের সন্তানদের কেউ কেউ মূক ও বধির। এটি জিনতন্বের 
আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়- এপ 

উল্লিখিত ঘটনাটি দ্বৈত প্রচ্ছর এপিস্ট্যা্িসের -উদাহরণ। দুটি ভিন্ন 
লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন আ্যালিল ' হন পরস্পরের প্রকট 
আ্যালিলকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা য়, উষ্ষন তাকে ছ্ৈত প্রচ্ছন্ন 


ীস্পাহাদটি পাবা সব ৩ রূলেজা চান | 


[জু উদ্দীপকের ঘটনাটি মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম । মেন্ডেলের 
বংশগতির দ্বিতীয় সৃত্রানুসারে, দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম বংশধরে কেবলমাত্র প্রকট 
বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলো 
জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিনান্ত হয়ে ভিন্ন ভির 
জননকোষে প্রবেশ করবে। যেমন_ একটি কালো ও ছোট লোমবিশিষ্ট 
শিনিপিগের সাথে একটি বাদামী ও লম্বা লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের ক্রুস 
করালে চি জনুতে কালো ও ছোট লোমবিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে 
এবং চি জনুতে কালো-ছোট লোম, কালো-লম্বা লোম, বাদামী-ছোট 
লোম, বাদামী-লম্বা লোম বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে ৯ £৩$৩১ 
অনুপাতে প্রকাশিত হবে। 

উদ্দীপকের ঘটনায় এক দম্পতির দুজনই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের 
সন্তানদের কেউ কেউ মুকবধির হয়। ফলে 7 জনুতে ৯ $ ৭ অনুপাতে 
স্বাভাবিক বাক শ্রবণক্ষম ও মুকবধির সন্তান হয়। এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন 
লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন আ্যালিল যখন পরস্পরের প্রকট 
আযালিলকে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন এ ঘটনাকে দ্বৈত 
্রচ্ছন এপিস্ট্যাসিস বলে। এটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম। 


ছয়েক 
2০৭ 


চ। বেগুনি ফুল 

/াং্লাদেশ নালা” সানীতি বলিল উন /বদ্যালর ও ক্লোজ ৮8৮7/ 
, অভিব্যন্তি সম্পর্কে ডারউইনের লিখিত গ্রন্থের নাম কি! ১ 
. 47০%4227/50 বলতে কি বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে চ। জনুষ্ঠে যে ফুল পাওয়া গেল তার কারণ ব্যাখ্যা 
কর। ৩ 
চঃজনুতে সাদা ফুল পাওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই কর। ৪ 

৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর 

[দ্র অভিব্যতি সম্পর্কে ডারউইনের লিখিত গ্রল্থের নাম'হলোঃ 


"0৬, 06595015585 11505 01 আও 56150100, 
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ঘ. 


1717. 111 


চুগ্ু সংযোগকারী জীবাশ্মে দুইটি গ্রুপের মধ্যবর্তী দশার বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হয়। 

47/449/9)য হলো এক ধরনের সরীসৃপ জাতীয় পাখির জীবাশ্ম 
যাতে পাখি ও সরীসৃপ উভয় এর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমনঃ এদের 
দেহে পাখির ন্যায় ডানা, পালক ও চ$ থাকলেও এদের সরীসৃপের ন্যায় 
দাত যুক্ত চোয়াল, শুষ্ক আশ ও ভারী কমকাল রয়েছে। এজন্য 
4/084599)% ই হলো সংযোগকারী জীবাশ্ম । 

চুর উদ্দীপকের ছ। জনুতে বেগুনি রং পাওয়া যায় পরিপূরক জিনের 
উপস্থিতির জন্য। এক্ষেত্রে বেগুনি রং প্রকাশের জন্য দুটি প্রকট জিন 
একসাথে ক্রিয়া করে। এদের যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে সাদা 
রং প্রকাশিত হয়। উদ্দীপকের যেসব ফুলে /. ও 9 নামক প্রকট জিন 
একত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপে বেগুনি রং প্রকাশ পেয়েছে 
- এবং যেসব ক্ষেত্রে /২ ও ৪ অর্থাৎ দুটি জিনের মাত্র একটি আছে যেসব 
ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ সাদা হয়েছে। 


সাদা ফুল 
জিনোটাইপ:  /১/ 
গ্যামিট: 
চ। জনু: জিনোটাইপ 


(ফিনোটাইপ : বেগুনি /১০9৮ ১4৪৮ 448৮ 4889 


ত্র উদ্দীপকের মাতা পিতার রং সাদা হওয়া সত্বেও পরিপূরক জিনের 
জন্য চঃ জনুতে সাদা ও বেগুনি দুটি রং ৯:৭ অনুপাতে প্রকাশিত হয়। 
নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে তা দেখানো করা হলো : 


4৮ ] 4১8৮] ৮৪৮০ | 888) ৪১১ 
বেগুনি | সাদা_| বেগুনি ! সাদা 
4৪ 4888 টনি 8888 ৪৪৪১ | 
। বেগুনি সাদা সাদা 
ঞ১ 4489 রা 88) 88১১ 
লী | পি সাদা সাদা ] 


দেখা যাচ্ছে যে চু জনুতে ৯ঃ৭ অনুপাতে বেগুনি ও সাদা রং এর 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 


ছু মানুষের রন্তে বিশেষ ধরনের আ্যান্টিজেন ও আন্টিবডির | 


উপস্থিতির কারণে রন্তুকে কতগুলো গ্রুপে ভাগ করা হয়, যা রন্ত 


আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

/রগজ্চ গাবালীক সুদ ও কলেজ চাস! 
ক. বিবর্তন কী? ১ 
খ, নিষ্ক্রিয় অঙ্ঞা বলতে কি বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রক্ত গুপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩ 
ঘ. 'রত্ত আদান প্রদানের ক্ষেত্রে উত্ত গুপটি গুরুতপূর্ণ'- ব্যাখ্যা কর 18. 

৭০ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর মন্থর গতিসম্পন ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলদেহী জীব 

থেকে জটিল জীবের আবির্ভাবই হলো বিবর্তন । 


ছু যেসব অক্তা একসময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্যক্ষম ছিল 
কিনতু পরবর্তী বংশধরের দেহে গুরুতুহীন, অগঠিত এবং অকার্ধকর 
অবস্থায় রয়েছে তাই নিষ্ত্িয় অঙ্ঞা। মানবদেহে শত ধরনের নিষ্তিয় 


1717. 


অঙ্ঞা পাওয়া গেছে। যেমন- আক্কেল দত, পুচ্ছাস্থি, গায়ের লোম 
ইত্যাদি। 

ছু ত্যান্টিজেন ও ত্যান্টিবডির উপস্থিতিতে রন্তকে চারটি গুপে ভাগ 
করা যায়। যথা- 4, 8,488 ও 0. 

& ব্রাড গ্রুপে & আ্যান্টিজেন, ৪ ব্রাড গ্রুপ 9 আ্যান্টিজেন, এবং £৪ ব্লাড 
গ্রুপে ও ৪ উভয় আ্যান্টিজেন থাকে। 0 ব্লাড গরুপে রক্তের 
কণিকাঝিল্িতে কোনো আযান্টিজেন নেই কিন্তু রন্তরসে & ও 0 দুরকম 
আ্যান্টিবডিই থাকে। 

& গ্রুপের রন্তের আ্যান্টিবডি ৪ ব্লাড গ্রুপের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে 
দেয়। অনুরূপভাবে, ৪ গ্রুপের রন্তের আ্যান্টিবডি /১ গ্রুপের রক্তের লোহিত 
কণিকাকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু 4৪ এুপের রন্ত অন্য গ্রুপের রস্ত জমাতে 
পারে না। কারণ সেখানে কোনো জ্যান্টিবডি নেই। একই কারণে 0. 
গুপের রন্ত নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য ৩টি গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে 
দেয়। অর্থাৎ কারও দেহে ০ গ্রুপের রন্ত থাকলে তিনি কেবল ০ গুপের 
রন্ত নিতে পারবেন কিন্তু দেওয়ার সময় সব এুপকেই দিতে পারবেন ' 


[তুর আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে রন্তের গুপটি গুরুতপূর্ণ। কারণ, একজন 
& ব্লাড খুপের ব্যন্তি চাইলেই অন্য ব্লাড রুপের রন্ত নিতে পারে না। 
যেহেতু &-গরুপের রন্তের আ্যান্টিবডি ৪ ব্লাড গ্রুপের লোহিত কণিকাকে 
জমিয়ে দেয় তাই / ব্লাড গ্রুপের কোনো ব্যস্তির রন্তের প্রয়োজন হলে 
তাকে / ৰা 0 ব্লাড গ্রুপের ব্যন্তির কাছ থেকে রন্ত গ্রহণ করতে হবে। 
অনুরূপভাবে, ৪ ব্লাড খুপের রক্তের জ্যান্টিবডি / ব্লাড গ্রুপের রস্তের 
লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। ফলে 3 ব্লাড গ্রুপের কোন ব্যন্তি / বা 
০ ব্লাড খ্ুপের কোন ব্যন্তিকে রন্তু দিতে পারে না। আবার 0 ব্লাড গুপে 
রন্তের কণিকা ঝিল্লীতে কোন আ্যান্টিজেন নেই কিন্তু রন্তরসে ॥ ও & 
দু'রকম আ্যান্টিবডিই থাকে । তাই ০ ব্লাড গ্রুপ বিশিষ্ট কোন ব্যন্তি কেবল 
০-ব্াড গরুপেরই রন্ত নিতে পারবে কিন্তু দেওয়ার সময় সব গুপকেই রন্ত 
দিতে পারে। এছাড়া £ ব্লাড গ্রুপে কোন প্রকার আ্যান্টিবডি নেই ফলে 
অন্য কোনো খুপের রন্ত /১ ব্লাড রুপের ব্যস্তির শরীরে প্রবেশ করালেও 
তার বিপরীতে কোনো আ্যান্টিবডি তৈরি হয়না। আবার /, ব্লাড গ্রুপে 
আযান্টিজেন /, ও ৪ দুটোই উপস্থিত। ফলে / ব্লাড রুপের রন্ত অন্য 
ব্লাড গুপের ব্যন্তির শরীরে প্রবেশ করালে তার বিপরীতে ত্যান্টিবডি 
উৎপন্ন হয়। তাই /১৪ ব্লাড গ্রুপের ব্যন্তি যেকোনো গ্রুপের রন্ত নিতে 
পারলেও শুধুমাত্র নিজ গ্রুপকে রন্ত দিতে পারে। 

কাজেই বলা যায় যে, রন্ত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বাড গরুপটি গুরুতরপূ্ণ। 


ছত়েতুল্লে ও মুক বধির ৮. 5 মূক বধির 
চজনু 
৬ 
চতজনু 
/গব্যাকি রামেদে জলোজা কারিগর! 
ক. আযালিল কী? ঠ 
খ. ঘি ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝ? ২ 


গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঢ। জনুতে কি ফলাফল হবে ব্যাখ্যা কর। ৩ 
চর “জার বোছের সাহাহে ও জনুর ফলাফল বিযবপ কর ৪ 
৭১ নং ্রশ্নের উত্তর 
ছু সমসংস্থ ক্রোমোসোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী 

নিদিষ্ট জিন-জোড়ার একটি অপরটির আ্যালিল। 

চুর মানুষের লোহিত রন্তকণিকার বিল্লিতে রেসাস বানরের লোহিত 
কণিকার ঝিল্লির মতো এক প্রকার ত্যান্টিজেন রয়েছে। রেসাস বানরের 
নাম অনুসারে এ আ্যান্টিজেনকে রেসাস ফ্যাক্টর বা & ফ্যাক্টর বলে 
রক্তের শ্রেণিবিন্যাসে ২ ফ্যান্টরের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে 
রম্তকে যথাক্রমে ছি; এবং মঠ রম্ত বলে। 
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ছু উদ্দীপকে উন্লিখিত ক্রসের চ। জনুতে নিম্নরূপ ঘটনা ঘটে । 

মনে করি, এ ও ০ দুটি প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের 
কারণে ৫৭ 88 ও [09০০ জিনোটাইপধারী ব্যক্তি মুকবধির হবে। 
পিতা-মাতা (1): ফিনোটাইপ -৯ ও মুকবধির » 9 মুকবধির 


জিনোটাইপ -৯ 0০০০ ৫৫৪৪ 
রিট ৯ 
জিনোটাইপ-__৯ 0৫5০ 


(ফিনোটাইপ __৯ সব স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম 

এখানে চ। জনুতে এ ও € জিন দুটি দ্বৈত প্রচ্ছনন অবস্থায় না থাকার 
কারণে সবাই বাক-শ্রবপক্ষম হয়েছে অর্থাৎ ) ও £ জিন দুটি কথা বলা 
ও শোনার প্রকট বৈশিষ্ট্য দুটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। 

চুর । জনুতে প্রাপ্ত দুইটি সদস্যের ক্রসে ৮: জনুতে নিম্নরূপ ফলাফল 
দেখা যায়; 

পিতামাতা (১2): এ বাক - শ্রবণ ৯ 9 বাক শ্রবণক্ষম 

জিনোটাইপ ___৯ 71 

গ্যামিট : 


৪6১৪০ ৪66০ 
টে 


ছু দুটি নিক্টবতী পর্ব বা শ্রেণির মধ্যবতী দশার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন 

প্রাণীকে সংযোগকারী প্রাণী বলে। যেমন - জুরাসিক যুগের 

আর্কিওপটেরিক্স সংযোগকারী প্রাণী। এতে পাখি ও সরিসৃপ উভয়ের 

বৈশিষ্ট্য ছিল। 

চু্জু উদ্দীপকের সাদা লেগহর্ণ এবং সাদা ওয়াইনডট মোরগ-মুরগীর 

মধ্যে ক্রসের ক্ষেত্রে ধরা যাক, সাদা লেগহর্ণ রঙিন পালকের জন্য প্রকট 

জিন -০ও সাদা লেগহর্ণ রঙিন পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন | 

পিতা-মাতা (৮1): এ সাদা লেগহর্ণ : * 9 সাদা ওয়াইনডট 

জিনোটাইপ _৯ 001 

শ্যামিট __৯ 

চি।জনুর জিনোটাইপ__৯ দি 

চি।জনুর ফিনোটাইপ-___৯ সাদা 

এ! জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো: 
ও 

টা ণ 

গু 

ণ্ 


চ। জনুর দুটি সদস্যের মধ্যে ক্রস নিম্নরূপ 
পিতা-মাতা (%)-_৯ 0০11 (সাদা) ১৫? 0০0 (সাদা) 


৪১৪১৫১১ ৪)৪১৫১৫১ 


চৃঃ জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো 
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৪৪119] 


ফলাফল -+ স্বাভাবিক: মূকবধির _ ৯ £ ৭ 
এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এ ও ০ জিন দুটি যখন হোমোজাইগাস প্রচ্ছন 
অবস্থায় থাকে তখন অন্য প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। 
এই দ্বৈত প্রচ্ছন এপিস্ট্যাসিসের কারণে 8ঃ জনুতে স্বাভাবিক ও মুকবধির 
ব্যন্তির অনুপাত হয়েছে ৯ : ৭ যা মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম ৷ 
ছে সাদা লেগহ্ণ ও সাদা ওয়াইনডট মোরগ-মুরগীর মধো ক্রস 
হলে ঢ। জনুতে সবগুলো সাদা বর্ণের এবং চুঃ জনুতে ১৩ : ৩ অনুপাতে 
সাদা ও রঙিন মোরগ-মুরগির আবির্ভাব ঘটে । /কচবাচী সরকারি জল 
ক. পরিপূরক জিন কী? ১ 
খ. সংযোগকারী প্রাণী বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের চ। ও চঃ জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে 
দেখাও। তি 
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি মেগ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম-বিশ্লেষণ 
কর। ৪ 
৭২ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছু ভিন ভিন লোকাসে অবস্থিত দুটি একই জিনের উপস্থিত কারণে 
যদি জীবের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তখন জিন দুটিকে 
পরস্পরের পরিপূরক জিন। 


1717. 


0০॥ 
রঙিন 


প্রাপ্ত অনুপাত _ সাদা : রডিন 

১৩:৩ 
চুর উদ্দীপকের সাদা লেগহর্ণ ও সাদা ওয়াইনডট মোরগ-মুরগীর মধ্যে 
ক্রসে চ2 জনুতে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা মেন্ডেলর দ্বিতীয় সূত্রের 
ব্যতিক্রম। রি 
মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের 73 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ £ ৩ : ৩: ১, 
আর এখানে ফিনোটাইপিক অনুপাত হয়েছে ১৩ : ৩. 
যখন একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক প্রকট জিনের 
কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস 
ৰলে। 


আলোচ্য ব্রসে | হচ্ছে প্রকট এপিস্ট্যাটিক জিন এবং ০ হচ্ছে-প্রকট 
হাইপোস্ট্যাটিক জিন। চেকার বোর্ডে সাদা ও রডিন পালকের দায়ী জিন 
সমূহের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিন । এর উপস্থিতি ০ জিন 
কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সমসময় বাধাদান করে কেবল | এর 
অনুপস্থিতিতেই ০ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে : জিন | বিশেষ ধরনের 
এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে ০ জিনের বাহ্যিক প্রকাশ সম্ভব হয় না, 
দূমিত থাকে । এজন্যই চি জনুর সব সদস্যই সাদা হয়, কারণ সেখানে 1 
জিনের উপস্থিতি রয়েছে। আর [: জনুর সদস্যদের 1 জিনের উপস্থিতি 
অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে সাদা ও রঙিন উভয় রঙের মোরগ 
মুরগীর আবির্ভাব ঘটে যার অনুপাত ২য় ১৩ : ৩ যা মেন্ডেলের দ্বিতীয় 
সৃত্রের অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর একটি ব্যতিক্রম 


ঘেরে ও সাদা লেগহণ » 5 সাদা ওয়াইনডট 
$ 
 ু 


৷ প্রকট এপিষ্ট্যাটিক জিন। 
পিতামাতা ৮। : 9 সাদা লেগহর্ণ % % সাদা ওয়াইনডট 


চ। জিনোটাইপ _৯ ০ 


০০ 


চ। গ্যামিট _৯ 


০০1 


0০1 


চ।জুন _৯ ০০7 ০০1 


(ফিনোটাইপ _৯ সবগুলো সাদা 

উপরোন্ত ক্রসের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, চ। জনুর প্রত্যেক 
শাবকের জিনোটাইপে বাধাদানকারী 1 এপিষ্ট্যাটিক প্রকট জিন থাকার 
কারণে প্রত্যেকের ফিনোটাইপ হয়েছে সাদা। 

ত্র সাদা লেগহর্ণ ও সাদা ওয়াইনডট মোরগ-মুরগির ক্রুসে প্রাপ্ত নি 
জনুর মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা যায় যে, 1: জনুতে সাদা ও 


চ। _৯ সাদা পালক 
রং রঙিন উভয় ধরনের শাবকেরই আবির্ভাব ঘটে যা উদ্দীপকে দেখানো 
চ:-৯ সাদা ও রঙিন পালক হয়েছে। 

(দর ভাট সাগর কলেজ নাটোর/] নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ছ। জনুর মধ্য ্রসে প্রাপ্ত চি জনুর 


, লিখাল জিন কী? ১ 
. সার্বজনীন দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ২টি পার্থক্য উল্লেখ কর। ২ 
. উদ্দীপকের চ। জনুর সাদা পালক সৃষ্টির কারণ মেন্ডেলের 
দ্বিতীয় সূত্র মতে ব্যাখ্যা কর। ৩ 
, উদ্দীপকের চঃ জনুর ফিনোটাইপ চেকার বোর্ডের মাধ্যমে 
দেখাও। ৪ 


এ 


৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর 


[নর জীবের জীবনী শত্তি কমে যাওয়া কিংবা মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনই 
হলো লিখাল জিন। 


চু সা্জনীন দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ২টি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো_ 


ফলাফল দেখানো হলো : 


চি জনুর মধ্যে ক্রস ৮: 3.00/সাদা ৯ 90 সাদা 


শ্যমিট-  €১)৫১৫১৫) ৫€১৫১৫১৫১ 


নিজনু ১ 


সার্বজনীন দাতা] 
সবাইকে রত্ত দিতে পারে | সবার কাছে থেকে রন্ত নিতে 


পারে 
[তলভব্দ্্িক্ত £8 ব্রাড গু বিশিষ্ট, রন্ত 
কণিকা বিল্লীতে কোন ; কণিকা ঝিল্লীতে / ও 9 


আ্ান্টিজেন থাকেনা কিন্তু] আ্যান্টিজেন থাকে কিন্তু 
রন্তরসে এ ও ৮ উভয় | রন্তরসে কোন. আ্যান্টিবডি 
আ্যান্টিবডি উপস্থিত। থাকে না। 


[ুজ উদ্দীপকে এপিস্ট্যাসিস প্রক্রিয়ার কারণে চ। জনুতে সাদা রং পাওয়া 
যায়। এপিস্ট্যাসিস মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম । মেন্ডেলের দ্বিতীয় 
সূত্রে বলা হয়েছে যে, চ। জনুতে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলো 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু চঃ জনুতে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়। 
এপিস্ট্যাসিসের ক্ষেত্রেও সেই প্রভাব আছে কিন্তু ফিনোটাইপিক অনুপাত 
ভিন্ন। 

ধরা যাক, উদ্দীপকের সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের জন্য দায়ী প্রকট 
জিন _ ০ এবং সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের বাধা দানকারী জিন 1. 
অতএব সাদা লেগহর্ণের জিনোটাইপ 0011 এবং সাদা ওয়াইনডটের 
জিনোটাইপ ০০1 । এক্ষেত্রে ০ হচ্ছে প্রকট হাইপোস্ট্যাটিক জিন এবং 


সাদা 
চেকার বোর্ডে দেখা যায় যে, 1 জিন এর উপস্থিতিতে ০ জিন কর্তৃক 
রঙিন পালক প্রকাশ পায় না। কেবল ! জিন এর অনুপস্থিতিতেই জিনের 
রঙিন বৈশিক্টোর প্রকাশ ঘটে । ফলে ফিনোটাইপিক অনুপাত ১৩ (সাদা) 
£৩ (রডিন) হয়। 

কাজেই, চঃ জনুতে তিনটি ক্ষেত্রে এপিস্ট্যাটিক বা বাধাদানকারী জিন । 
না থাকায় রডিন পালকের রং প্রকাশ পেয়েছে। 


প্র শ্রী কিছু কিছু রোগ আছে যা বংশগতভাবে পিতা-মাতা থেকে 
»-ক্রোমোজোমের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে 
ঢি। এবং. চু জনুর বংশধরে কারো কারো এ রোগ হয় আনার কারো 
কারো হয় না। ্ ন্চা্টনমে্ট গাবাণীক সুক্ষ ও কলেজ রং 
ক. বাইসেপস পেশি কাকে বলে? ্ 
খ. 19011181 501518515 বলতে কী বোঝায়? হ 
গ. পুলে ১ 
জিনতাত্তিক ব্যাখ্যা দাও। ৩ 
চ। এবং চুঃ জনুর বংশধরে কারো কারো এ রোগ হয় আবার 
কারো কারো হয় না- উদ্দীপকের কথাটির তাৎপর্য 
বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪ 


ঘ. 


1717. 111 


৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্নু নি্নবাহ্র রেডিয়াসের উপরে অবস্থিত যে এচ্ছিক পেশি কনুই 
সন্ধিকে বাঁকিয়ে নিম্নবাহ্ুকে উর্ধ্ববাহুর উপর ভাজ হতে সাহায্য করে 
তাকে ৰাইসেপস পেশি বলে। 
চুর ঘখন একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন আ্যালিলিক প্রকট জিনের 
কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে [9৩71010 
59855 বলে। উদাহরণস্বর্প, সাদা লেগহর্ণ গোষ্ঠীর মোগর-মুরগীতে 
রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি প্রকট জিন (০) থাকলেও 
এপিস্ট্যাটিক জিন 0)-এর কারণ রঙিন পালক সৃষ্টি না হয়ে তা সাদা 
রঙের হয়। 
[তর উদ্দীপকের সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স এর কথা বলা হয়েছে। %- 
ক্লোমোসোম তথা সেক্স ক্লোমোসোমের মাধ্যমে সেক্স-লিভকড বৈশিষ্ট্যের 
বংশপরম্পরায় সপ্মালিত হওয়াকে সেক্স লিংকড ইনহেরিটেন্স বলে। 
মানুষের চোখের রেটিনায় বর্ণসংবেদী কোণকোষ উৎপাদনের জন্য 
একটি প্রকট ঠ-লিংকড জিন প্রয়োজন। এ জিনের প্রচ্ছর আ্যালিল 
বর্ণসংবেদী কোষ গঠন ব্যাহত করে। তখন লাল সবুজ বর্ণান্ধতার সৃষ্টি 
হয়। 
ধরা যাক, লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী জিন » ৮ এবং স্বাভাবিক 
দৃষ্টির জন্য দায়ী জিন _ 9 
পিতামাতা (৯): ফিনোটাইপ -+ বর্ণান্ধ পুরুষ 5 স্বাভাবিক মহিলা 
জিনোটাইপ -৯ ১৫ 308১০ 


চ। জনুর 
জিনোটাইপ 


ফিনোটাইপ -৯ সবাই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন $। জনুর সবাই স্বাভাবিক 
দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও 7 ১৪ জিনোটাইপ ধারী মহিলা বর্ণাল্ধতা বাহক 
হিসাবে কাজ করে। 

[্্রাত। ও 7: জনুর বংশধরে কারও কারও উদ্দীপকে বর্ণিত সেক্স লিঙকড 
রোগ হয় আবার কারও কারও তা হয় না। [। জনুর স্বাভাবিক দৃষ্টি 
সম্পন্ন কিন্তু বাহক মহিলার সাথে স্বাভাবিক পুরুষের বিয়ে হলে প্রাপ্ত 
সন্তানাদি অর্থাৎ চঃ জনুর প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে তা প্রতীয়মান হয়। 
পিতামাতা (৯) 


ফিনোটাইপ _৯ স্বাভাবিক পুরুষ ১৯ স্বাভাবিক বাহক মহিলা 
জিনোটাইপ ৯ 5 ২৮৪ 
্যগ্টি ৯ ৫9 ৪ 
নঃজনুর ফলাফল চেকার বোর্ডে নিম্নরূপ: 
হবার জা 
টেকে খু 
ক বকা | বাপ 
চক  ম্ 
১ স্বাভাবিক কন্যা | স্বাভাবিক পুত্র 


কাজেই, চি। জনুর সবাই স্থাভাবিক হলেও বর্ণান্ধ বাহক জিনের 
উপস্থিতির কারণে 7 জনুতে কারও কারও এ রোগ হয়, আবার কারও 
কারও হয় না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, চ জনুতে একজন স্বাভাবিক 
কন্যা (৪১০), একজন বর্ণান্ধ বাহক কন্যা (০১১০), একজন স্বাভাবিক 
পুত্র 0৪ %) এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র ( ১%) পাওয়া যায় । 


ছত্েতুের রম ও বুমু তাদের বাবার সাথে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে 
গেটের দুপাশে দুটো দানবাকৃতির জীবের মডেল দেখে বিস্মিত হলো। 
বাবাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, এগুলো ডাইনোসর জাতীয় বিলুপ্ত 
প্রাণী। এক্িফে্ট গাব সুজ ও জলেজ রর 

ক. 078408৩7৩95 কাকে বলে? ঃ 

খ. [৮চ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? 

গ. জৈব বিবর্তনের আলোকে উদ্দীপকের প্রাণীগুলোর রি 
কারণ ব্যাখ্যা করো। 
চকে তারের ডিক নিযে খানা 
নতুন প্রজাতির উত্তৰ ঘটে? মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪ 

৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর 

ভূণের পরিস্ফুটনের ধারাবাহিকতায় গ্যাস্ট্ুলেশনে সৃষ্ট ভুণীয় 
স্তরগুলো থেকে ভ্রুণের অঙ্গাকুঁড়ি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে 07887980765 
বলে। 
ছু দেহের বাইরে গবেষণাগারে কাচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডিস্বাণুর মিলন 
ঘটিয়ে নিষি্ত ডিস্বাগুকে জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণ করানোর 
ব্যবস্থাই হলো 1৬ পদ্ধতি । কোনো দম্পতির যদি স্বাভাবিক গর্ভধারণ 
না হয় তখন 1৬৯ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 
ছু উদ্দীপকের প্রাণীগুলো হলো ডাইনোসর । সরীসৃপ শ্রেণির মেবুদক্তী 
এই প্রাণী পৃথিবীতে বাস করত মোটামুটি ২৪ কোটি বছর থেকে সাড়ে ৬ 
কোটি বছর আগে। প্রকৃত অর্থে জুরাসিক পিরিয়ডই ছিল ডাইনোসরদের 
রাজতুকাল। ডাইনোসরদের প্রজাতি ছিল তৃণভোজী, কোন প্রজাতি ছিল 
মাংসাশী এবং কোন প্রজাতি ছিল এক্লই সাথে তৃণভোজী ও মাংসাশী। 
পৃথিবীতে একসময় ডাইসররা রাজত্ব করলেও বিবর্তনের ব্যর্থতার ফলে 
তারা এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মল্থর গতি সম্পন্ন ও 
প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলদেহী জীব থেকে জটিল জীবের 
আবির্ভাবকে বিবর্তন বলে। প্রতিকল পরিবেশকে জয় করে যেসব 
ডাইনোসর টিকে যেতে সক্ষম হয়েছিল, ধারনা করা হয় দেহগত জৈব 
বিবর্তনের ধারায় তারা অন্য জাতীয় প্রাণীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। 
পৃথিবীর ক্রমপরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ 
খাওয়াতে না পেরে ডাইনোসর এ পৃথিবীতে থেকে বিদায় নিয়েছে। 
উল্কাপাত, পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তন, খাদ্যাভাব, রোগব্যাধি, তুষার 
যুগের আবির্ভাব, ক্রম অগ্যুৎপাত প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশে ডাইনোসর 
নিজেকে অভিযোজিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ জৈব বিবর্তনের তত্তে 
যে জীবন সংগ্রাম এর মতবাদ রয়েছে তাতে ডাইনোসর প্রজাতি টিকে 
থাকতে পারেনি। 


ছু উদ্দীপকে উদ্লিখিত তথ্য অনুযায়ী বিবর্তনের ইতিহাসে যেসব প্রাণী 

যোগ্যতম যেসব প্রাণী পৃথিবীতে অভিযোজিত হয়ে টিকে আছে এবং 

বাকিরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 

১৮৫৮ সালে ডারউইন ও ওয়ালেস জৈব বিবর্তন সম্পর্কে যে মতবাদ 

দিয়েছিলেন তাই ডারউইনবাদ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ নামে 

পরিচিত। কারগ্র জৈব বিবর্তনের মাধ্যমে প্রজাতি উভিবের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত 

পর্যায়ে প্রকৃতির নির্বাচন করে কারা টিকে থাকতে সমর্থ বা অসমর্থ । 

নতুন প্রজাতির উ্ভিবে আলোচ্য মতবাদটির ব্যাখ্যা নিষ্নবূপ: 

৮. বংশগতির উচ্চহার; প্রাণী উদ্ভিদ নির্বিশেষ জ্যামিতিক হারে 
বংশবৃদ্ধির প্রবণতা দেখায় । 

॥. খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা: জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধির 
ফলে এদের মধ্যে সীমিত বাসস্থানে পর্যাপ্ত আহারের প্রতিযোগিতা 
শুরু হয়। 


রর 
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॥. জীবন সংখ্বাম: খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান পেতে জীবদের 
পরস্পর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। অন্তঃপ্রজাতির সংগ্রাম, 
আন্তঃ্রজাতির সংগ্রাম ও পরিবেশের সংগ্রাম এর মাধ্যমে এই 
জীবন সংগ্রাম বা বেঁচে থাকার যুদ্ধ চলে । 

পরিবৃতি ও প্রকরণ: ডারউইন পরিবৃত্তি বা প্রকরণ সৃষ্টিকে 
বিবর্তনের প্রয়োজনীয় কীচামাল হিসেবে বিবেচনা করেন। 
যোগ্যতমের জয়: জীবন সংগ্রামে লিশ্ত জীবাণুর মধ্যে অনুকুল 
প্রকরণ সম্পন্ন যোগ্যতম জীবদের জয় ঘটে । 

প্রাকৃতিক নির্বাচন; যেসব জীবদের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তি আছে 
প্রকৃতি তাদের নিবাচন ও লালন করে। এদের বংশধরদের মধ্যে 
পরিবৃত্তিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবাহিত হয়। এভাবে যুগ 
যুগান্তর ধরে প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন 
নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। 

ছত্রেত্ত রহিম তার বাবার খামারে মুরগির বাচ্চাগুলো লক্ষ্য করে 
দেখলেন সাদা পালকের মাঝে কয়েকটি রঙিন পালকের বাচ্চা ১৩ : ৩ 
অনুপাতে রয়েছে। তিনি ভাবছেন, খামারের সব মোরগ-মুরগি সাদা 


চ। জনুর মধ্যে ক্রস (৪১): ৫ ০০) (সাদা) * $ ০।(সাদা) 


টা ২] প্র] এ অ 
ঢদ তত] ঢলা] তলা 
চজনু-৯ হে | সাদ | জাগা |. পাক | জান 
1 ০০7 তত] ০] 0 
| সাদা | রঙিন | সাদা | রঙিন 
তলা] তা না] ০ 
৭. | সাদা | সাদা | সাদা | সাদা 
এ] জজ আজ] জা] জজ 
সাদা; রঙিন | সাদা ; সাদা 


এখানে, সাদা £ রঙিন ন ১৩ $৩. 

কাজেই লক্ষ্য করা যায় যে, এখানে প্রকট নন-আ্যালিলিক জিন | 
উপস্থিতির কারণে রঙিন পালকের জিন প্রকট ০ উপস্থিত থাকলেও তা 
প্রকাশ পাচ্ছেনা। 


ছত্রেখুণ একজোড়া ইদুরের সংকরায়নে ২৫% বাচ্চা কম পাওয়া 


পালকের কিন্তু কয়েকটি রঙিন বাচ্চা হলো কিভাবে? গেল। এটি মেন্ডেল প্রদত্ত বংশগতি বিষয়ক সূত্রদ্ধয়ের কোনো একটির 
ভা দিনার? জাবির ০৬? একল্পররাদ ব্যাটসফে্ট গাবাদিক সুহব ও কয 
খ. বিগবেৰি সিনড্রোম বলতে কী বুঝ? ২ র্‌ ৮কারার ২ 
গা টি হু টির সাথে বং টাজেনাসল্হানে গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতবহ সুত্রটির ব্যখ্যা দাও। 
085596৮৮৮7 ১4 টা সলাত ল্ 
চেকারবোর্ডে দেখাও । নিন 
৭৬ নং ্রশ্নের উত্তর ৭৭ ংপ্র্নের উত্তর 
৮ কিং চুর জিন হলো জীবের বংগতির মৌলিক ও কার্ষিক একক বা বংশানুক্রমে 
ঢা রাতে জন লতি সত রাওয়া লিজা নুর ভ্যালি জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। , 


হলো লিখাল জিন। 


চু জন্মের সময় অতিরিত্ত ওজন নিয়ে জন্মা নেওয়ার সমস্যাই বিগ বেবী 
সিনড্রোম নামে পরিচিত দীর্ঘ গর্ভকালীন সমস্যাকেও অনেক সময় বিগ 
বেবী সিনড্রোম বলা হয়ে থাকে। 

ছু উদ্দীপকের রহিমের খামারের মোরগ-মুরগীগুলো ছিল সাদা লেগহর্ণ 
এবং সাদা ওয়াইনডট জাতের সাদা পালকযুন্ত লেগহর্ণ -এর সাথে 
সাদা পালকযুস্ত ওয়াইনডট -এর ক্রস ঘটালে প্রথম বংশধরে সবগুলো 
শাবকই সাদা পালক যুস্ত হয়ে থাকে । 

আবার 1 জনুর মোরগ-মুরগীর মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা যায় যে, চঃ 
জনুতে সাদা ও রষ্ডিন উভয় ধরনের শাবকেরই আবির্ভাব ঘটে এবং সাদা 
ও রঙিনের অনুপাত দাড়ায় ১৩ $ ৩। প্রকট এপিষ্ট্যাসিস এর কারণে 
এরকম ঘটনা ঘটে। কারণ এক্ষেত্রে মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক 
সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি প্রকট জিন (0) থাকলেও এপিস্ট্যাটিক জিন 
প্রকট () এর অনুপস্থিতিতেই ৫ জিনের বাহক প্রকাশ ঘটে। জিন 1 
বিশেষ ধরনের এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে ০ জিনের বাহ্যিক 
প্রকাশ সম্ভব হয় না, দমিত থাকে । এভাবে যখন একটি প্রকট জিন অন্য 
একটি নন-আ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় 
তখন তাকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে । 

কাজেই উদ্দীপকের রহিমের খামারের ঘটনাটির সাথে বংশগতির সম্পর্ক 
রয়েছে। 

ছু উদীপকে রহিমের খামারে ঘটা প্রকট এপিস্ট্যাসিস এর ঘটনাটি 
নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো: 

৮। (পিতামাতা) : এ সাদা লেগহর্ণ * 9 সাদার ওয়াইনডটসাদা) 


ছু একটি জিন যখন অন্য একটি নন-আ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা 
প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিষ্ট্যাসিস বলে। যে জিনটি 
অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে এপিস্ট্যাটিক জিন এবং 
বাধাপ্রাপ্ত জিনটিকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বলে। 

ছু উদ্দীপকে ইঙ্জিতবহ সূত্রটি হলো মেন্ডেলের প্রথম সূত্র যা 
পৃথকীকরণ সূত্র নামে পরিচিতি। এ সূত্রটি হলো সরকার জীবনে 
বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যান্টরগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি 
অবস্থান করে এবং জননকোষ সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে 
যায়। 

ধরা যাক, গিনিপিগে কালো বর্ণের জন্য দায়ী জিন ₹ 3 এবং বাদামী 
বর্ণের জন্য দায়ী জিন _ ৮; ৷ জনু _ প্রথম বংশধর; চঃ জনু _ দ্বিতীয় 
বংশধর । 

একটি হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ কালো (87) বর্ণের গিনিপিগের সাথে 
অপর একটি বিশুদ্ধ বাদামী (৮১) বর্ণের গিনিপিগের সংকরায়ণ ঘটালে 
চ। জনুতে সকল অপত্য গিনিপিগের বর্ণই হবে কালো (3৮) 

চু জনুতে উৎপন্ন অপত্য গিনিপিগের মধ্যে ৩টি কালো এবং ১টি বাদামী 
বর্ণের গিনিপিগের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ফিনোটাইপের ভিত্তিতে হু জনুতে 
গিনিপিগের কালো ও বাদামী বর্ণের অনুপাত হয় যথাক্রমে ৩ : ১। 

চি জনুর সদস্যদের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ৩টি 
প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী (কালো) গিনিপিগের মধ্যে ১টি হোমোজাইগাস 
085), বাকি দুটি হেটারোজাইগাস : (9৮)। যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি 
(বোদামী) চ। জানুতে অবদমিত থাকে, চঃ জনুতে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে 
০১৯)। অনুরূপভাবে, যে শুদ্ধ প্রকট বৈশিষ্টা (88) হি। জনুতে 
অনুপস্থিত সেটিও চ, জনুতে ফিরে আসে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে 
প্রথম জনুতে ৪ ও ১ একসঙ্গে থাকলেও পরস্পরের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয় 
না বরং গ্যামিট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়। 
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ছু্জু জিনতত্ববিদ ক্যুনো মেন্ডেলের একটি সূত্রের ব্যতিক্রম লক্ষ করার 
সময় মারাত্মক ক্ষতিকর লিখাল জিনের সন্ধান পান। তিনি তার পরীক্ষায় 
দুটি হলদে রং-এর ইঁদুরের মধ্যে ক্রস করানোর পর সবসময়ই ২ : ১ 
অনুপাতে যথাক্রমে হলদে ও মেটে রং-এর ইঁদুর পান। এখানে মেন্ডেলের 
২১ হয়। অর্থাৎ এটি মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম। 

ব্যতিক্রমটির জিনতান্তিক ব্যাখ্যা: ধরা যাক, ইঁদুরের গায়ের হলদে রং- 
এর জন্য দায়ী প্রকট জিন £১ এবং মেটে রং এর জন্য দায়ী প্রচ্ছর্র জিন 


পিতা-মাতা ফিনোটাইপ _৯ এ. হলদে ইদুর ৯: 9 হলদে ইদুর 
জিনোটাইপ -৯ 4১5 ৈ 
গ্যাস ৩০ _ ৩০ 
২ পুং গ্যামিট 
ঞ 
সর গ্যামিট 
চ 8৪ 
4১ 
[ইউ নত ২:১১ 
ছে ঞ্জ 
সঃ | হলদে মেটে 


পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, হলদে রং এর জন্য দায়ী জিন / 
হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকার কারণে /১১// জিনোটাইপ বিশিষ্ট 
শাবক জন্মের আগেই জরায়ুতে মারা যায়। তাই / এক্ষেত্রে প্রচ্ছর 
লিথাল জিন। আর এ লিথাল জিনের কারণেই মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের 
অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ ;: ১ হয় যা মেন্ডেলের ১ম সূত্রের 
ব্যতিক্রম। 


ঘুরতে এক ব্যত্তির রন্তে ৪) ফ্যাষ্টরসহ আ্যান্টিজেন ৪ উপস্থিত। 
তার স্ত্রীর রস্তে ফ্যাক্টর না থাকলেও তার মতো ত্যান্টিজেন বিদ্যমান। 
অপরদিকে, এক দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক (পুং 1১৫5০. স্ত্রী 345৫)। 
তাদের সন্তানদের কেউ কেউ মূক ও বধির। 
লাজ লগ লাকা চাকর হাব মানা, দিলে 
ক. ইপিডিডাইমিস কী? . ১ 
খ. 4/0449/9), কে সংযোগকারী যোগসূত্র বলা হয় কেন? ২ 
গ, উদ্দীপকের বর্ণিত দম্পতির সন্তানদের ফিনোটাইপের সংখ্যা 
ছকের সাহায্যে দেখাও। ৩ 
ঘ. তুমি কি মনে কর যে উত্ত ব্য্তির স্ত্রীর গর্ভকালীন সময়ে 
জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে?-স্বপক্ষে যুস্তি উপস্থাপন কর। ৪ 
৭৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
চরে রতিট শুরশয়ের পেছনের গাত্রে সবু কুন্তলিত অবস্থায় বিদ্যমান 
নালিই হলো ইপিডিডাইমিস। 
হুস্্ 41০75০0152৭ এক ধরনের সরীসৃপ জাতীয় পাখির জীবাশ্ম, যাতে 
পাখি ও সরীসৃপ উভয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন: এদের দেহে 
পাখির ন্যায় ডানা, পালক ও চক্ষু থাকলেও এদের সরীসৃপের ন্যায় 
দীতযুস্ত চোয়াল, শুষ্ক জাশ ও ভারী কতকাল রয়েছে। এ কারণে 
4/825০/20:-কে সংযোগকারী যোগসূত্র বলা হয়। 
ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় দম্পত্তির দুজনই স্বাভাবিক হলেও তাদের 
সন্তানদের কেউ কেউ মূকও বধির। এটি ছৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের 
অন্যতম একটি ঘটনা। বর্ণিত দম্পতির সন্তানদের ফিনোটাইপের সংখ্যা 


নিচে ছকের দেওয়া হলো: 


নার বর 
জিনোটাইপ _৯ 0৫8০ 


পক: €96)6)5 69 


গ্যামিট 

ডি] 095 05054 10888 0486 
স্বাভাবিক | স্বাভাবিক | স্বাভাবিক ] স্বাভাবিক 

] 

০) 0055 | 9০০ 19৫5০ 104০০ 
স্বাভাবিক | মুকবধির | স্বাভাবিক | মুকবধির 

0485 1: 9465 1688. ]:448০ 
স্বাভাবিক | স্বাভাবিক ) মূকবধির | মুকবধির 

1085 | 9৫০০ | 008০ ৫০০ 
স্বাভাবিক | মৃকবধির ) মুকবধির | মুকবধির 


_ ৯ 
উপরোস্ত ছক থেকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় দম্পতির ৯ সন্তান স্বাভাবিক 
এবং ৭ জন সন্তান মক ও বধির। 


[নর উতত বযস্তর স্ত্রীর গর্ভধারণকালীন সময়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে 
বলে আমি মনে করি। সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে 1 ফ্যাষ্টর খুবই 
গুরুত্পূর্ণ। একজন ছা বিহীন বা [২ মহিলার সঙ্গো [0 ফ্যান্টরধারী বা 
৮" পুরুষের বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান হবে (8", কারণ 1২" 
একটি প্রকট বৈশিষ্ট্য। জুণ অবস্থায় সন্তানের 7২" ্যাটটরযুস্ত লোহিত 
কণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রন্তে এসে পৌছাবে, ফলে মায়ের রক্ত 
৮ হওয়ায় তার রন্তরসে জ্যান্টি ৭ ফ্যাষ্টর (আ্যান্টিবডি) উৎপন্ন হবে। 
আন্টি [ফ্যাক্টর মায়ের রন্ত থেকে অমরার মাধ্যমে ভূণের রক্তে প্রবেশ 
করলে জূণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে, ভণও বিনষ্ট হয় এবং 
গর্ভপাত ঘটে । এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচণ্ড 
র্তস্বল্নতা এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়, যাকে বলা হয় 
এরিপ্োরাস্টোসিস ফিটালিস। প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো 
অসুবিধা না হলেও পরবতী সন্তানগুলোর ক্ষেত্রে উদ্লিখিত জটিলতা দেখা 
দেয়। যেহেতু উদ্দীপকে উত্ত ব্যন্তি ও তার স্ত্রীর £ ফ্যাক্টরের ধরনে 
ভি্ততা রয়েছে তাই উত্তব্য্তর ্্ীরগর্ভধারণকালীন সময়ে উন্নিখিত 
জটিলতাগুলো সৃষ্টি হতে পারে । 


একাদশ অধ্যায় : জীনতত্ত ও বিবর্তন ৩৪৩.পরিপূরক জীন এর ফিনোটাইপিক অনুপাত কত? 


জোন) সি. বো.-১৫] 
৩৩১,০০7০165 শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করার ও ১১২২১ ৯৫৭ 
প্রস্তাব করেন? (জান) ১৩৩ তে ৯১৩৩১ ও) 
ভ্$ জোহান মেন্ডেলে ও) উইলিয়াম বেটসন ৩৪৪.কোন কারণে ১৩ £ ৩ অনুপাত হয়? (জ্ঞান) [রা. 
করেন্স বো.-১৫] 
9 তিন ও ও ক লিখাল জিন এ পরিপূরক জিন 


০০৮ ৫ / € সেক্স লিংকড জিন ও এনিষ্ট্যাটিক জিন ও) 
তি ও »চাথাং ৩৪৫.ছৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাটিসের কারণে ৪ জনুতে 
ও খল তে গু (ফিনোটাইপিক অনুপাত কত হয়!1(জান) 
৩৩৩,জীবের বংশগতির মৌলিক ও কার্ধিক একক ভি ১২:৩০১ ১৩১৩ রি 
কোনটি? (জান) লে) ৯:৭ দে) ১৫:১ 
্যালিল ৩৪৬. সেক্স ক্রোমোজোমের অপর নাম কী? (") 
উরে ভন গু ভি মি সবি দিক উবার এ 
৩৩৪.কোনো জীবের. নিঙ্গিনটি” ক্রোমোজোমের একই প্$ অটোজোম পে হেটারোজোম 
লোকাসে অবস্থিত বিকল্প জিনগুলোকে কী ও) * ক্রোমোজোম তে * ক্রোমোজোম ৪) 
বলে?(জাদ) নি ৩৪৭.কত ধরনের হিমোফিলিয়া দেখা যায়াজ্ান) 
১ আ্যালিল ৮5৮7. ১ হেটোরোজাইগাস প্$ এক ও দুই 
) হোমোজাইগাস,. দত ব্যাক ক্রস ভ পট তিন ঞ) চার গু 
৩৩৫,মনোহাইব্রিড এ রসের ক্ষেত্রে /; বংশে ৩৪৮.বিবর্তনের জনক কো? (জান) 
[জিনোটাইপিক অনুপাত কত হয়?(জান) পে এস্পিডোর্রিস থে) আ্যারিস্টটল 
ও ১:২৯ ৩:১ টি ও) বিফন খে) ডেমেক্িটাস ও 
এ) ২:১ সে ১:১ ৩৪৯.কোম-বিজ্ঞানী পুনরাবৃত্তিবাদ প্রচার করেন? (জান) 
(07) এবং খাটো (৫) মটরশুঁটি গাছের 
(ফিনোটাইপিক অনুপাত কত হবে? (পেগ) 
ক ৩:১ ও৯:৩:৩:১ 
১৪) ১:১ তে ২:১ ৪ 
৩৩৭,মেন্ডেল মটরশুঁটি উিদের কতো জোড়া বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে কাজ করেন? (জান) 
গড. এক ও তিন 
ও পাচ তে) সাত ও 
৩৩৮-০5০////-এর লাল চোখ ও লম্বা পাখা প্রকট 
এবং সাদা চোখ ও খাটো পাখা গরচ্ছর বৈশিষ্ট ॥ ছে পি তিন প্রকোঠ বিশ ০ 
হলে এদের ব্রসে চ, তে কতকগুলো লাল চোখ ॥ রর একো , 
ও খাটো পাখার //%5%8%% পাওয়া যাবে? রর বিলিভ ভাবাই এ টি 
অনুধাবন! 
পট ও) ওটি পু অল বি ৮৭: 
ও) ৬টি তে ৯টি ও 15৮ দাতা 
৩৩৯,কোন প্কিয়ায় চারিত্রিক বৈশিষ্টের বিনিময় এ টা? 
ঘটে? জেন) [চ. বো.-১৫] ৪) 8৩ 707 এ 
গু ব্যাকক্রুস ও অসম্পূর্ণ প্রকটতা 
ও) হোমোজাইগাস ঘ্ে ক্রসিং ওভার গু 
৩৪০.ঘাতক জিন আবিষ্কার করেন কো?(জান) 
শত) বেটসন € প্যানেট 
এ কানো দে) কোরে ও 
৩৪১. বান যখন অপর টিন লিলিক 
জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তখন র্‌ 
বাধাপ্রাপ্ত জিনকে কী বলে? অনুধাবন) ও) 57 ৪৮7৩7 , ৩) 
শু এপিস্ট্যাটিক জিন ৩৫৩.মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ক্ষেত্রে __ (প্রয়োগ) 
গড ই নোকিলিন 7. ৪ জনুতে সবগুলো জীব হেটেরোজাইগাস 
ও প্রচ্ছর হয় 
পে) প্রকট জিন গু 8. চঃ জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ১ : ২: 
৩৪২.যে জিন নন-আ্যালিলিক জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে ১হয় 
বাগ নেকী ফলো জে তে ্ঃ চু ও এত জা লেনিন | 
ও মারণ 
১ পরিপূরক জিন নিচের কোনটি সঠিক? ] 
বে) এপিস্ট্যাটিক জিন ও) 19৮ 13 
০7 ৮71 বি] 


17115://520/7170120,0017 


৩৫৪.ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন জিন 
একে অপরের কার্যক্রমে বাধা দিলে __ (রগ) 
7. ডাইহাইব্রিড ক্রসের অনুপাত ১৩ : ৩ হয় 
॥.. ডাইহাইব্রিড ক্রসের অনুপাত ৯ : ৭ হয় 
08. দত গ্রচ্ছনন এপিস্ট্যাসিস সংঘটিত হয় 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ভে 1৩৪ 
ও) 831 


ই 


৪ 
এ ধিক টিন বিলে যি এট শিসাকে 


নিয়ন্ত্রণ করে সে জিনের ক্ষেত্রে __ (প্রয়োগ) 
।.. মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটে 
॥. শুধুমাত্র মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র সমর্থিত হয় 
1. চারিত্রিক ভিন্নতা ক্রমবর্ধিষণ হয় 
নিচের কোনটি সঠিক? 
গু 19৪ 
ও) 97 

৩৫৬. দ্্রাসোফিলা প্রাণীতে »১-১ পদ্ধতিতে লিঙ্গা 
নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে __ (প্রয়োগ) 


৪79৮ 


৪739) 
৪:03 ৪7,030 গত 
টুন জাত মর ভি 


রর রি গু 
৩৫৮, এস ানরের বৈভানিক কী? 
জোন) (কু. বো.-১৫] 
ভে) 794/04/5 ০০৫০ঘ্র 
ঝ) 19870581001 
ও) /4711414) 
ও 1444429119142 গু 
৩৫৯.০ ব্রা খুপকে দাতা বলা হয়। এ 
ব্লাড গুপ-__ (প্রয়োগ) 
॥. ও ৪ আ্ান্টিজেন ধারণ করে 
৪ ও ট আ্যান্টিবডি ধারণ করে 
॥. আ্যান্টিজেনবিহীন 
নিচের কোনটি সঠিক? , 
গু 1৩॥ 1৩ 
ও 7977 17,737 গু 
৩৬০.) ব্লাড খুপকে সার্বজনীন গ্রহীতা ঘলা হয়। এ 
ব্লাড খুপে _- (প্রয়োগ) 
1. ও) ত্যান্টিবডি থাকে 
॥. 8 9 আ্যান্টিজেন থাকে 7 
॥॥. আ্যান্টিবডি অনুপস্থিত 
, নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 1৩॥ 
ও) 7৩7 
উদ্দীপকের আলোকে ৩৬১ ও ৩৬২ নংখপ্রশ্সের উত্তর 
দাও। 


৪13 


১৯০ 


৮7৩77 ণ 


(7) ক] 


৩৬১১৫ চিত স্থানে কোন ব্লাড এরুপ হবে? (অনুধাবন) 
শু 4 ৪ 


ও) ৪৪ ০ গু 
৩৬২. চিহ্িত স্থানের ব্লাড গুপটি_ (তর দকষত) 

॥  ঘেকোনো গুপের রন্তু নিতে পারে 

॥. শুধুমাত্র নিজের গ্রুপের রত্ত নিতে পারে 

&. যেকোনো গুপকে রন্ত দিতে পারে 

নিচের কোনটি সঠিক? 

তি 1॥ 1৩7 

ও 7৩ 7৩ 
উদ্মীপকটি পড়ে ৩৬৩ ও ৩৬৪ নংগ্রশ্নের উত্তর দাও : 
রফিক সাহেবের ১ম সন্তান জন্মের পর আর কোনো 
জীবিত সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। পরীক্ষার মাধ্যমে 
জানা গেল তিনি 2" এবং তার স্ত্রী ২॥- রন্তু বহন 
করছেন। 
৩৬৩.রফিক সাহেবের সন্তান মৃত হওয়ার জন্য দায়ী 

রোগটির নাম__[ব, বো.-১৫] 

ও হিমোফিলিয়া 

ও) মাসক্যুলার ডিসট্রফি 

গু এরিধ্রোরাটোসিস 


ও রেটিনোরাস্টোমা 

৩৬৪.রফিক সাহেবের ১ম সন্তান বেঁচে যাওয়ার কারণ 
কী? (ব. বো.-১৫] 
ও মায়ের দেহে প্রয়োজনীয় খি। আনন্টিবডি তৈরি 


হওয়া 

১ মায়ের দেহে প্রয়োজনীয় ॥। আ্টিবডি তৈরি না 
হওয়া 

€) পিতার দেহে প্রয়োজনীয় ॥। আ্যার্টিবডি না থাকা 


ছে. গর্ভাবস্থায় মাকে টিকাদান করা বি] 
নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬৫-৩৬৭নং প্রশ্নের 


)$$1 


তি ব্যাঙ ও কুমির 

ও মাছ, তে পাখি চি] 
৩৬৬.০' অংশটির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? (অনুধাবন) 

ও চার প্রকোষ্ঠ ও) দুই প্রকোষ্ঠ 

ও) তিন প্রকোষ্ঠ পে) এক প্রকোষ্ঠ গু 


ব)।3॥ 


ও ৪৩7 (2 ভু 


অধ্যায়-১২: প্রাণীর আচরণ 


গর জীববিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক পাখিদের পরিযানের গুরুতু 
উপমবপনের পাশাপাশি মৌমাছি সম্পর্কে মন্তব্যে বললেন যে অন্যান্য 
প্রাণীর তুলনায় তাদের সামাজিক আচরণ অনেক উন্নত । /ঢা এ ২০/% 
ট্যাক্সিস কী? রি 
নপসিয়াল উড্ডয়ন বলতে কী বোঝায়? ২ 

তি 

৪ 


উদ্দীপকে পাখিদের উপস্থাপিত বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। 

উদ্দীপকে দ্বিতীয় প্রাণিটি সম্পর্কে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। 

নং প্রশ্নের উত্তর 

ছুন্ু কোন উদ্দীপকের উৎসের সঙ্তো সম্পর্ক রেখে প্রাণীর দেহ অক্ষের 
'অবাস্থানগত পরিবর্তনই হলো ট্যাক্সিস। 
ছুছ্্রু একটি মৌচাকে পরিণত রাণী মৌমাছি মিলনের উদ্দেশ্যে চাক থেকে 
বের হয়ে উড়তে শুরু করে। তখন অনেকগুলো পুরুষ মৌমাছি রাণীর 
সাথে উড়তে থাকে । পুরুষ মৌমাছিদের মধ্যে যে সবচেয়ে উপরে উঠতে 
পারে সে রাণীর সাথে মিলিত হতে পারে। রাণী তখন পুরুষের সাথে 
মিলিত হয়ে শুক্রাণু সংগ্রহ করে রাখে ডিম পাড়ার জন্য । এই প্রক্রিয়াকে 
নপসিয়াল উড্ডয়ন বলে 

মুর উদ্দীপকে পাখিদের উপস্থাপিত বিষয়টি ছিল পাখিদের পরিযানের 

গুরুত্ব, যা নিষ্নে ব্যাখ্যা করা হলো-_ 

1. পাখিরা নানা কারনে যেমন- খাদোর স্বপ্নতা, ঠান্ডার তীব্রতা, ঝড়ো 
আবহাওয়া ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন 
সুবিধাজনক আবাসস্থলের খোজে পরিযানের অংশ গ্রহণ করে। 

॥. পাখিদের শীতের শেষ ভাগে জননকোষের বৃদ্ধি ও প্রজনন অঙ্তোর 
পরিপন্ততা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহের শরীরবৃতীয় 
পরিবর্তন আসে ফলে পাখিরা অকিপ্রয়ানে বাধ্য হয়। 

॥॥. পাখিরা প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের 
রক্ষা করতে পরিযানে বাধ্য হয়। 

1. পরিযানের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি যখন দূরে কোন নতুন 
পরিবেশে জড়ো হয় তখন তাদের মধ্যে আন্তঃগ্রজননের ফলে জিন 
বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন প্রকরণ উদ্ভব হয়। 

৬. পরিযান পাখির খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে সাহায্য করে। পাখিরা 
বিচিত্র ও পর্যাপ্ত আহার 'পায়। 

৬. পাখিরা তাদের দেহে বিপুল পরিমান চর্বি সপ্মিত করে। উত্ত 
সঙ্ছিত চর্বি পাখির বিপাকীয় কার্যকলাপে যে পরিবর্তন আনে তাই 
পাখিকে পরিযানের বাধ্য করে। 

৩. পাখিদের পরিযানের মাধ্যমে সর্বস্তরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হাস পায়। 

॥. পরিযানের মাধ্যমে পাখিরা উপযোগী ও নিষ্কটক জননক্ষেত্র পায়। 
উপরোস্ত আলোচনায় বুঝা যায়-পরিযান পাখিদের অস্তিত্রের জন্য, 
তাদের শস্তি সংগ্রহের জন্য, নতুন উদ্দামে বেঁচে থাকার জন্য 
অপরিহার্য । " 

উদ্দীপকের ২য় প্রাণীটি হলো মৌমাছি। 

ঈপকে বলা হয়েছে, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মৌমাছির সামাজিক 

আচরণ অনেক উন্নত। 

মৌমাছি £/170৫8 পর্বের 175০0 শ্রেণীর একটি প্রাণী। মৌমাছি 

সামাজিক প্রানী। এরা অত্যন্ত আযালটুইস্টিক। এরা নিজের স্বার্থে কোন 

কাজ করে না। 

মৌচাকে যে সদস্যরা থাকে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে অবস্থান 

করে ও কাজে নিযুস্ত থাকে। একটি মৌচাকে তিন ধরনের মৌমাছি 

থাকে । যথা_ 

ব্লাণপী মৌ মোমাছি, পুরুষ মৌমাছি এবং কর্মী মৌমাছি। প্রত্যেকের 

কর্মকান্ড ভিন্ন ভিন্ন এবং এদের প্রত্যেকের কাজের মধ্যে শ্রমবন্টন সুষ্পষ্ট 

ভাবে লক্ষণীয়। 


শ্রল্ কত 


192017117। 


রাণী মৌমাছির কাজ ডিমপাড়া। পুরুষ মৌমাছির কাজ রাণীর সাথে 
প্রজননে লিপ্ত হয়ে পর্যাপ্ত ডিম উৎপন্ন নিশ্চিত করা। কমী মৌমাছিরা 
মৌচাক পরিচ্ছন্ন করে, বাচ্চার যত্ত নেয়, খাদ্য অন্বেষণ করে, 
পাহারা দেয় ও অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমন করে, রানীর পরিচর্যা 
করে, মৌচাকের অন্যান্য সদস্যদের যক্জ নেয়, খাদ্য প্রদান করে, মোম 
উৎপাদন করে এবং চাক গঠন করে। 
মৌচাকের সকল মৌমাছি তার অবস্থান থেকে নিজ নিজ দায়িতু কঠোর 
ভাবে পালন করে । রানী মৌমাছি মৌচাকের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে 
আজীবন এক অটুট সমাজ পরিচালনার দায়িতে নিয়োজিত থারে। 
এভাবে একটি চাকে মৌমাছির সকল্প সদস্য শ্রমবন্টনের ভিত্তিতে কাজ 
করে থাকে যা মনুষ্য সমাজে দেখা গেলেও অন্যান্য অনেক প্রাণীতে 
দেখা যায় না। 
কাজেই বলা যায় যে, অপর যেকোন প্রাণীর তুলনায় মৌমাছির সামাজিক 
আচরণ অনেক ॥ 
হত়ত্ুঘ্ রাসেলের বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী । চাকরিসূত্রে 
ওরা সরকারি কলোনীতে বসবাস করে। কলোনীতে আধুনিক জীবন 
ব্যবস্থার অভাব থাকলেও অভাব নেই প্রাণ প্রাচুর্যের । অভাব নেই 
পারস্পরিক সহযোগিতার | তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের 
উপকার করে। / বো ৭০৪৬ 
ক. স্পার্মিওজেনেসিস কী? ? 
খ. 4১৪0 ব্লাড এরুপ বলতে কী বোঝায়? 
গ. শিখন আচরণ কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত ক 


ঘ. উদ্দীপকে বনি টন ্রানিজগতের অনেক সদসো, পরিলক্ষিত 


চুর যে গক্রিয়ায় চলাচলে অক্ষম, গোলাকার স্পামার্টিড ধারাবাহিক ও 
সম্পূর্ণ আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধমে আর কোনো বিভাজন ছাড়াই সচল 
শুকরাপুতে পরিণত হয় তাই হলো স্পার্মিওজেনেসিস। 
চুর রক্কণিকায় কতগুলো আ্ান্টিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির 
ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যাস্টেইনার রক্তের যে 
শ্রেণিবিন্যাস করেন তা /80 ব্লাড গ্রুপ বা সংক্ষেপে ব্লাড গুপ নামে 
পরিচিত। সাধারণত মানুষের রত্তে & ও  -এই দু'রকম আ্যাম্টিজেন 
থাকে। আ্যান্টিজেন /, ও ৪ এর সাথে রন্তরসে কতকগুলো স্বতঃস্ফুর্ত 
জিটিনিরনেজ আরো 
ৰলে। আ্যান্টিজেন ও আ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন গুপের রন্ত 
পাওয়া যায় এবং এভাবে সমগ্র মানবজাতির রন্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ 
করা হয়। যথা_ /, ৪, /8 ও 01 
[সর উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি হলো একটি সামাজিক আচরণ । প্রাণী 
একই সমাজে অনেকদিন থাকার ফলে সামাজিক আচরপটি শিখে 
ফেলে। তাই এই ধরনের সামাজিক আচরণ শিখন আচরণে রূপ নেয় যা 
প্রাণী সমাজ থেকে শিক্ষা লাভ করে। এই আচরণটি উল্লিখিত 
ঘটনাগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যেমন_ 
7. কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য এ আচরণ পরিবর্তিত হয়। 
॥.. পূর্ব অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বা তথ্য.এ পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। 
1. এ আচরণ প্রদর্শনের ফলে প্রাণী সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। 
1%.. এ আচরণ দ্বারা প্রাণী পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ও টিকিয়ে 
রাখতে সক্ষম হয়। 
তাই বলা যায়, বার বার অনুশীলন দ্বারা রাসেল তরুণ বয়সেই এ ধরনের 
আচরণে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে। এই আচরণটিকে বা 
পারস্পরিক সহযোগিতা বলা যায়। কারণ রাসেলের ও 
নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের উপকার করেছে এবং তারা 
নিজেদের এ আচরণের প্রতি যথেষ্ঠ দায়িত্শীল। 
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" ছু উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি হলো পারস্পরিক সহযোগিতা বা 
আ্যালটুইজম। একটি গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য নিজের স্বার্থের দিকে না 
তাকিয়ে অন্য সদস্যদের কল্যাণে একমনে কাজ করে যায়। 
প্রাণিজগতের অনেক সদস্যের মধ্যে আ্যালটুইজম লক্ষ করা যায়, যেমন- 
মৌমাছি, পিপড়াং উইপোকা ইত্যাদি । 

মৌমাছির সামাজিক জীবনে ত্যা্টুইজম অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ও সুস্পষ্ট। 
যেমন- বিশেষ ধরনের নাচের মাধ্যমে সতর্ক ও শান্ত হওয়া কিংবা ফুলের 
দিকে নির্দেশনা পেয়ে সমস্ত মৌমাছি পারস্পরিক যোগাযোগের বিষয়টি 
সম্পন্ন করে। রাণী মৌমাছির দেহ নির্গত ফেরোমোনের প্রভাবে 
একটিমাত্র চাকে প্রায় একলক্ষ মৌমাছি সুশৃংখল হয়ে বাস করে। 
মৌমাছির চাকে বিভিন্ন বয়সের ও গঠনের সদস্য ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত 
থাকে। রাণীর কাজ ডিম পেড়ে সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ ও 
কমী মৌমাছি সৃষ্টি করা। পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ রাণীর সঙ্গো 
যৌন মিলন। খাদ্যের জন্য এরা কমী মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল কমী 
মৌমাছি হচ্ছে বন্ধ্যা স্ত্রী সদস্য । এদের কাজ লার্ভার দেখাশোনা করা, 
মৌচাকের গড়ন ঠিক রাখা, চাক পাহারা দেওয়া, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ 
করা প্রভৃতি। এভাবে সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে সবধরনের মৌমাছি 
নিধস্ার্থভাবে কাজ করে চলেছে। 

হেব পায়ে কাটা ফুটলে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পা সরিয়ে নেয়া, 
আগুনে হাত পড়লে হাত সরে আসা, চোখে কিছু পড়লে আপনা থেকেই 


চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি একই ধরনের আচরণ। /? বো: ২০১% 
ক, ডায়াফ্রাম কী? ১ 
খ, ০৮159288 

তা উল্লেখ করো। 
গ্‌ উপ উন কোন ধরনের আর বা 
করো। 


ঘ. ঘণ্টাধ্ধনির সাথে কুকুরের লালা নিঃসরণজনিত জান 
উদ্দীপকে উল্লিখিত আচরণের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। _ 
মূল্যায়ন করো। ৪. 

৩ নং ্রশ্নের উত্তর 
ছু ভয়াফ্রাম হলো শ্বসনে অংশগ্রহণকারী একটি এচ্ছিক পেশি যা 
বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে পৃথক করে রাখে । 
চুর ব্মঃসন্ধিকালে ছেলেদের মুখ বগল ও শ্রোণিদেশে লোম গজাতে শুরু 
করে। পেশি বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয়। মুখ ও পেটে মেদ সপ্মিত হয়। 
কণ্ঠস্বর গাঢ়, ভারী ও গম্ভীর হয়। তেল গ্রস্থির অধিক নিঃসরণের কারণে 
মুখমন্ডল চকচকে দেখায় এবং ব্রণ দেখা যায়। লিঙ্া ও শুকাশয় আকারে 
বৃদ্ধি পায় এবং বীর্যপাত ঘটে। মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং 
বিচিত্র খেয়াল ও ভাব মনে জেগে উঠে। 
প্র উদ্দীপকে উন্নিখিত ঘটনাগুলো এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক ও 
স্বয়ংক্রিয় আচরণ. যা প্রতিবর্ত ক্রিয়া নামে পরিচিত। এটি শুধু সুযুদ্লাকান্ড 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এটি অতি দ্ুত সম্পাদিত হয়। জীবনের 
জরুরী অবস্থার সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রাণী বিচার বিবেচনা না 
করে বাহ্য উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করে। এটি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক ধরনের প্রতিক্রিয়া । এর পিছনে কোন 
পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না। এটি সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না। 
এক ধরনের উদ্দীপক এক ধরনের প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। প্রতিবরত ক্রিয়া 
সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ হয়। প্রতিবর্ত ক্রিয়া খুব দ্ুতগতিতে 
সম্পন্ন হয়; সংবেদনের সাথে সাথেই দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
উদ্দীপকের ঘটনাগুলো ছাড়াও মানুষের দেহে আরো কিছু প্রতিবর্ত কিয়া 
ঘটে; যেমন $ চোখের উপযোজন, হাটুর ঝীকুনি, চোখের পিউপিলের 
সঞ্চালন, হাচি, কনুই ঝাকুনি, হাই তোলা ইত্যাদি। 
ছু উদ্দীপকে উন্লনিখিত ঘটনাগুলো হলো প্রতিবর্ত ক্রিয়া। অন্যদিকে 
ঘন্টাধ্বনির সাথে কুকুরের লালা নিইসরণজনিত আচরণ হলো সাপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়া রাশিয়ান বিজ্ঞানী 1%7 7৬1০৬ এই পরীক্ষার করেন। এই 
ঘটনাটি প্রতিবরত ক্রিয়ার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ_ 
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-. প্রতিবর্ত ক্রিয়া একটি অনৈচ্ছিক ধরনের প্রতিক্রিয়া, এর পিছনে 
কোন পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না। অন্যদিকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া একটি 
পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। বিজ্ঞানী ৮41০৬ পরিকল্পনা করেই 
কুকুরটিকে মাংসের টুকরা দেওয়ার আগে ঘন্টা বাজাতেন। 

_. প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না; অপরদিকে একটি 
উদ্দীপকের মাধ্যমে বার বার সংশোধনের মাধ্যমে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করা হয়। 

-. প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ নয়। কিন্তু সাপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়া শিখন আচরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। 

-. প্রতিবর্ত ক্রিয়া একটি সহজ প্রকৃতির ঘটনা। অন্যদিকে সাপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়ার কৌশল জটিল প্রকৃতির । 

-. প্রতিবর্তি ক্রিয়া সুষু্লাকান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে সাপেক্ষ 
ক্রিয়ায় শিখন আচরণ রয়েছে বলে এটি মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 


/ এ ২০১৫/ 
প্রতিসাম্য কাকে বলে? ১ 
ভেনাস হার্ট বলতে কী বোঝায়? রি 
4 এর জীবনে '৪' এর গুরুত্ব বর্ণনা করো। 
উভচরের অপত্য গ্লেহের সাথে রা জগত জে 
তুলনামূলক আলোচনা করো। 

৪ নং প্রশ্নের উত্তর 

ভূর ুতিসাম্য হলো অক্ষের সাথে সাম্রস্য রেখে প্রাণিদেহের বিভিন্ন 
অংশে বিভাজন প্রকৃতি। 
চু ভেনাস হট বলতে সেসব হূৎপিগুকে বোঝায় যারা কেবল 002 
সমৃদ্ধ রন্ত বহন করে । এ ধরনের হূ্পিণ্ডে কখনোই অক্সিজেন যুক্ত রন্তু 
আসে না। মাছের হৃৎপিন্ই মূলতঃ ভেনাস হুৎপিগ্ড বা হার্ট 
ছু উদ্দীপকে '$' চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে মূলত তিন-কীটা স্টিকলব্যাক 
মাছের অপত্যের প্রতি যত্্ নেওয়াকে বোঝানো হয়েছে এবং '8' চিছ্িত 
চিত্রটি হলো মাছের বায়ুখলি। মাছের জীবনে. বায়ুখলির গুরুত্ব 
অপরিসীম বায়ুথলি এ মাছের প্রবতারক্ষাকারী ভঙ্জা হিসেবে কাজ 
করে। এটি মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে পানির নিচে বিভিন্ন 
গভীরতায় মাছকে স্থির থাকতে সাহায্য করে। বায়ুখলির প্রাচীর 
অবস্থিত কৈশিক নালি থেকে বায়ুথলিতে অতিরিত্ত গ্যাস সরবরাহ করে 
অথবা বাযুথলি থেকে রক্তে গ্যাস শোষণ করে মাছকে তার আপেক্ষিক 
গুরুতু নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি শব্দ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে এবং 
অক্সিজেনের আধার হিসেবেও ব্যবহূত হয়। তাই বলা যায় তিন-কীটা 
স্টিকলব্যাক মাছের জীবনে বায়ুখলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 
চক্র উভ্চরের অপত্য স্নেহের সাথে '' চিহ্নিত প্রাণীটির অর্থাৎ তিন- 
কাটা স্টিকলব্যাক মাছের অপত্য গ্লেহের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। দুইটি 
প্রাণীরই অপত্য প্লেহের ধরন মোটামুটি একই রকম। তিন-কীটা 
স্টিকলব্যাক মাছের ক্ষেত্রে পুরুষ মাছটি জনন কালে উপযুক্ত ও নিরাপদ 
জায়গা নির্বাচন করে নিরিবিলি পরিবেশে বাসা তৈরি করে। তারপর 
নিজের রং উজ্জ্বল করে স্ত্রী মাছকে আকৃষ্ট করে মিলনে উদ্যত হওয়ার 
জন্য। স্ত্রী মাছ রাজী হলে তারা মিলন সম্পন্ন করে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা 
তৈরি করে। এ সময় পুরুষ মাছই বাচ্চার দেখাশোনা করে নিরাপত্তা দিয়ে 
এদের বড় করে তুলে । আবার উভচর অর্থাৎ ব্যাঙের ক্ষেত্রেও পুরুষ ব্যাউ 
একই ভূমিকা পালন করে। পুরুষ ব্যাঙ স্বযত্রে বাসা তৈরি করে স্ত্রী 
ব্যাঙ্কে আকৃষ্ট করে তারপর তারা বাচ্চা ফৌটায় এবং পুরুষ ব্যাঙই 
অপত্যের যত্ব নেয় এবং সব ধরনের নিরাপত্তা দেয়। সুতরাং বলা যায় 
উল্লিখিত দুইটি প্রাণীর অপত্যের প্লেহের ধরন তুলনামূলকভাবে একই 
বুকম। 


ভুতের রাফিয়ার মা নেকটার পানি ও রেণু ইত্যাদি ছ্বারা তৈরি এক 
ধরনের প্রাকৃতিক মিষ্টিজাতীয় বস্তুর সাথে ডিম ও পাউরুটিসহকারে 
সকাল বেলা নাস্তা তৈরি করেন। 


সহজে 


প্রাণীদ্য়ের নটোকর্ডভিত্তিক পার্থক্য আলোচনা করো। ৩. 
ঘ. উদ্দীপকের মিষ্টিজাতীয় বনু সৃষ্টিকারী প্রাণীরা চরমভাবে 
আযালটুইস্টিক- বিশ্লেষণ করো। ৪ 
৫ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ঘাসফড়িং-এর প্রতিটি দেহখণ্ুকে কঠিন প্লেটের মতো কিউটিকল 
যে বহিঃককাল থাকে তাই স্েরাইট। 
চু রী ঘাসফড়িং এর উদরের শেষ প্রান্তে ৮ম ও ঈম খন্ডে অভকীয়ভাবে 


অবস্থিত একটি নলাকৃতির বিশেষ জঙ্তা হলো ওভিপজিটর । এটি স্ত্রী 
জনন ছিদ্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসা ডিস্বাণুগুলো সাময়িক সময়ের জন্য 
জমা করে রাখে এবং পরে দেহ থেকে আলাদা হয়। এটি মাটিতে বা 
গাছে ডিস্বাণু রাখার স্থান নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। 

উদ্দীপকে উল্লিখিত মিছজাতীয় খাদ্য উৎপাদনকারী প্রাণীটি হলো 

। কারণ মৌমাছি নেকটার, পানি ও রেণু দিয়ে মিষ্টি জাতীয় 

খাদ্য মধু তৈরি করে। অপরদিকে প্রাণিজ খাদ্য বা ডিম তৈরি করে মুরগি 
অর্থাৎ পাখি। এদের গঠনগত কিছু পার্থক্য রয়েছে, যা মূলত নটোকর্ডের 
উপর ভিত্তি করে করা হয়। 
পাখির জুগাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার, 
স্থিতিস্থাপক ও নিরেট নটোকর্ড থাকে। তাই এরা কর্ডেট গুপের 
অন্তর্গত। অপরদিকে মৌমাছির নটোকর্ড নেই বলে এরা ননকর্ডেট 
গুপের অন্তরগত। পাখির গলবিলীয় ফুলকারল্ধ ও. পায়ুপশ্চাৎ লেজ থাকে, 
কিন্তু মৌমাছিতে তা নেই। মৌমাছির রস্ত সংবহনত্্র উন্ত্ত, কিন্তু পাখির 
রত্ত সংবহনতন্্র বদ্ধ । পাখির হূর্থপণ্ড অভকীয়দেশে অবস্থিত 
কিন্তু মৌমাছির হ্তযন্ত অবস্থিত। মৌমাছির মাথায় দু জোড়া 
আযান্টেনা ও এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি উপস্থিত, অপরদিকে পাখির ক্ষেত্রে 
পুঞ্জাক্ষি এবং আন্টেনা থাকে না। 
উপরিউন্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে মৌমাছি ও পাখি ভিন্ন গুপের অন্তত প্রাণী । 
[রে উদ্দীপকের মিথ্টিজাতীয় বস্তু প্রাণীটি হলো মৌমাছি। এরা 
চরমভাবে আযলটুইস্টিক। নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে সমাজের 
অন্য সদস্যদের কল্যাণে কাজ করার মনোভাবকে আ্যালটুইজম বা 
পরার্থিতা বলে। এটি মৌমাছির সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 
সুস্পষ্ট । যেমন_. বিশেষ ধরনের নাচের মাধ্যমে সতর্ক ও শান্ত হওয়া 
কিংবা ফুলের দিকে নির্দেশনা পেয়ে সমস্ত মৌমাছি পারস্পরিক 
যোগাযোগের বিষয়টি সম্পন্ন করে। রাণী মৌমাছির দেহ নির্গত 
ফেরোমোনের প্রভাবে একটি চাকে প্রায় এক লক্ষ মৌমাছি হয়ে 
বাস করে। চাকের বিভিন্ন বয়সের ও গঠনের সদসা ভিন্ন ভিন্ন কাজে 
ব্যস্ত থাকে। রাণীর কাজ ডিম পেরে সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ 
ও কমী মৌমাছি সৃষ্টি করা। রাণীর সঙ্তো যৌন মিলন পুরুষ মৌমাছির 
একমাত্র কাজ, এরা খাদ্যের জন্য কমমী মৌমাছির উপর নির্ভরশীল। কমী 
মৌমাছি হচ্ছে বন্ধ্যা স্ত্রী সদস্য। এদের কাজ লার্ভার দেখ ভাল করা, 
মৌচাকের গড়ন ঠিক রাখা, চাক পাহারা দেওয়া, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ 
করা ইত্যাদি। এভাবে সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে সব ধরনের 
মৌমাছি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে। 
হতেুক্স একটি প্রাণিগোষ্ঠীর সদস্যরা বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে 
নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে এবং একে অন্যের উপকার সাধন 


ত 
উদ্দীপকের প্রাণীরা কীভাবে-একে অন্যের উপকার করে তা- 
বুঝিয়ে দাও। 


£ বং ২০১% 


৬ নংগ্রশ্নের উত্তর 
রম্তকে পাম্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে বর্জ্য পদার্থ অপসারণের 


ভর 
1 ব২০১%] উদ্দেশ্যে পরিসুত করে আবার দেহে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াই হলো 
১ | হিমোডায়ালাইসিস 


॥ 


রা চুন সহজত প্রতিরক্ষা একটি জন্মগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এটি জন্ম 


থেকেই রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কার্যকরী একটি ব্যবস্থা। 
তৃক, মিউকাস বিল্পী, নাসানালি ও স্থাসনালির সিলিয়া, পাকস্থলির অশ্লীয় 
পরিবেশ ও পাচকরস, শ্বেত রন্তকণিকার ফ্যাগোসাইটোসিস এবং কিছু 
নন-স্পেসিফিক রাসায়নিক উপাদানের (কমপ্লিমেন্ট, ইন্টারফেরন) সময়ে 
এটি গড়ে উঠে। 
[ুঘ্ উ্দীপকের উল্লিখিত প্রাণী হলো অমেবুদশ্তী প্রাণী মৌমাছি। এরা 
বেশ সামাজিক প্রাণী। এরা চাকের সমস্ত কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ 
করে নেয়। কমী মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু সংখ্হ করে চাকে নিয়ে 
আসে । আবার মধুর সন্ধান দলের অন্যান্য সদস্যদের দেবার জন্য এরা 
বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে।। 
মৌমাছির রয়েছে দিক জ্ঞান এবং নিখুত দূরতু মাপার কৌশল। এরা 
মধুর সন্ধান পেলে দেহ দোলাতে থাকে এবং নাচতে থাকে এমন পথ 
ধরে যার মাধ্যমে উৎসের দিক বোঝা যায়। নাচের সময় ব্যাপ্তি এবং 
দোলন সংখ্যা থেকে বোঝা যায়, ফুল কত দূরে আছে এবং ফুলে কি 
পরিমাণ মধু-আছে। মৌমাছি সূর্যের সাহায্যে দিক ঠিক করে। মেঘলা 
দিনেও এরা ফটো-রিসেপ্টর ব্যবহার করে দিক ঠিক করতে পারে । 
এভাবে মৌমাছিরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ 
রক্ষা করে। 
[ুন্র উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো মৌমাছি। এরা অত্যন্ত সামাজিক প্রাণী 
এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। 
একটি মৌচাকে তিন ধরনের মৌমাছি রয়েছে। রাণী মৌমাছি, পুরুষ 
মৌমাছি এবং কর্মী মৌমাছি। রাণী মৌমাছির ত্বক-নিঃসৃত হরমোনের 
গুণযুত্ত এসিড চাকের সবখানে বিস্তারিত হয়ে সকল মৌমাছির 
কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছির সাথে 
মিলিত হয়ে প্রচুর ডিম পাড়ে। কর্মী মৌমাছিরা হচ্ছে মৌচাকের প্রাণ। 
এরা চাকের সমস্ত কাজ করে, মধু সংগ্রহ করে, চাক পরিষ্কার রাখে, 
লার্ভাদের খাদ্য দেয়, চাককে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং 
হুল ফুটিয়ে শত্রুকে মেরে ফেলে। এতে যদি নিজের জীবন দিতে হয়, 
তবে তারা তা করতেও দ্বিধা করে না। এভাবে চাকের প্রত্যেক সদস্য 
নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অন্য সদস্যদের উপকারের মাধ্যমে 
দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। 
হয়ে পুকুর পাড় দিয়ে হাটার সময় সজীব দেখল একটি মাছ তার 
মুখের ভিতরে তার বাচ্চাগুলোকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। £ রা ৭০১৬ 
ক. টারমিনেটিং উদ্দীপনা কী? ১ 
খ. প্রতিবতী ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উন্লিখিত বিশেষ আচরণ ব্যাখ্যা করো। ৩ 
ঘ, উদ্দীপকের বিষয়টির মতো মানবজীবনে কোনো কিছু আছে 
কি?-_ মতামত ব্যন্ত করো। ৪ 
৭. নং প্রশ্নের উত্তর 
বাহক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় আচরণগত সাড়ার সমান্তিকরণ 
হলো টারমিনেটিং উদ্দীপনা বলে। 
চুগ্্ু ্ুতিবতী ক্রিয়া হলো আকস্মিক উদ্দীপনায় এক বিশেষ ধরনের 
অনৈচ্ছিক ও স্বয়ংক্রিয় আচরণ যা শুধুমাত্র সুযুন্লাকাণড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
কো ৫ দে মালি মে হত 
অপরিবর্তনীয় এবং আত্মরক্ষামূলক আচরণ । প্রতিবতী মূলতঃ 
সহজাত ও শিখন আচরণের মিশ্র একটি আচরণ। 
চুর মাছের ডিমপাড়ার পর তার রক্ষনাবেক্ষন এক ধরনের সহজাত 
আচরণ যা অপত্যের প্রতি যত্প বা ৮৫৩//থ| ০৫০ নামে পরিচিত। সজীব 
পুকুর পার দিয়ে হাটার সময় মাছের যে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছে তার 
প্রজাতি বিলেষে তার বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্য রয়েছে। এটি একটি জন্মগত 
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তেলাপিয়ার মা মাছেরা মুখ গহ্বরে ডিমের পরিস্ফুটন ঘটায়। ডিম ফুটে 
বাচ্চা বের হওয়ার পর সেগুলো মুখের বাইরে আসলেও যেকোন ধরনের 
বিপদের সম্মুখীন হলে তারা আবার মুখ গহ্বরে আশ্রয় নেয়। এভাবে 
মাছটি তার অপত্যকে রক্ষা করে সহজাত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। 
ফলে পুকুরের অন্য কোন মাংসাশী মাছ বা প্রাণীরা আক্রমণ থেকে 
বাচ্চাগুলো রক্ষা পায় ও বড় হয়ে উঠে। 
নু সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে শিশুর জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর 
হওয়া পর্যন্ত মানব জীবনে অপত্যের প্রতি যত্্ বা 2৩11 খত দেখা 
যায় যা সারা জীবন বজায় থাকে। 
অন্য যেকোন প্রাণীর চেয়ে বরং মানব প্রজাতিতে অপত্য স্লেহের স্থায়িত 
অনেক বেশি। উদ্দীপকে মাছের যে অপত্য ম্লেহের উদাহরণ দেওয়া 
আছে তা অপত্য জন্ম লাভের পর অল্প কিছু দিনের জন্য বজায় থাকে। 
অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রেও কম-বেশি অপত্যল্লেহের নমুনা রয়েছে। কিন্তু 
মানব প্রজাতিতে সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের ভালবাসা ও যত্ম 
ধরে বজায় থাকে, যদিও শিশু অবস্থায় এর প্রাবল্য অনেক বেশি থাকে । 
একজন মা গর্ভধারণের পর থেকেই স্থামী ও তার পরিবারের কাছ থেকে 
বিশেষ যত্র পাওয়া শুরু করে। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সব 
ব্যাপারেই গর্ভবতী মায়ের বিশেষ যত্ম নেওয়া হয়। 
এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হাসপাতাল অথবা বাসায় ধাত্রীর 
সহায়তার সন্তান জন্মানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এসময় সন্তানের পিতা- 
মাতাকে প্রয়োজনে অতিরিস্ত অর্থ খরচ করতে হয়। সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানকে 
মা মাতৃদুগ্ধ পান করায় এবং মা ও সন্তানের মধ্যে এক স্বগীয় ভালবাসার 
বন্ধন গড়ে উঠে। পরিবারের অন্য সদস্য থেকে শুরু করে পিতা ও মাতা 
দুজনেই সন্তানের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, কোন রোগ ব্যধি দ্বারা সে 
যেন আক্রান্ত না হয় সেজন্য সবসময় সজাগ থাকে। উুধ 
পত্র গ্রহণ, টিকা দেওয়া, পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো সব ব্যাপারেই 
নবজাতককে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় সন্তানকে 
সামাজিক আচরণ শেখানো ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া। এভাবে 
সর্বক্ষেত্রেই সন্তানের মঙ্গালের জন্য এবং সন্তানকে যেকোন ক্ষতির হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্য পিতা-মাতা সবসময় সচেষ্ট থাকে। 
কাজেই উদ্দীপকের বিষয়টি অর্থাৎ অপত্য ন্নেহের মতো সহজাত 
আচরণের প্রাবল্য মানব জীবনে আরও গভীর ও ঘনিষ্টভাবে দেখা যায়। 
ছত্েু্র আকিব সিলেটের হাকালুকি হাওড়ে বেড়াতে গিয়ে শত শত 
পাখি দেখতে পায়। এরা শীতকালে উত্তর গোলার্ধের বিভিন্ন দেশ থেকে 
আমাদের দেশে আসে এবং শীত শেষে নিজ দেশে ফিরে যায়। ঢাকা 
ফিরে আকিব দেখতে পেল কিছু লোক অনুরূপ পাখি খাঁচায় বন্দী করে 
বিক্রি করছে। 4৫ বো ২০১৫/ 
ক. সহজাত আচরণ কী? ১ 
খ. প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ২ 
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণীগুলো আমাদের দেশে আসার কারণ 
ব্যাখ্যা করো। ত 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণীগুলো সংরক্ষণে করণীয় সম্পর্কে 
তোমার মতামত দাও। ৪ 
৮ নং প্রশ্নের উত্তর 
চূন্রু সহজাত আচরণ হলো এমন আচরণ যা জন্মগত পাওয়া অর্থাৎ 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনিদিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী আচরণ । 
বত আনিকার উর নব 
ও স্বয়ূক্রিয় আচরণ যা শুধু সুযু্াকাণড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। এটি অতি দ্ুত সম্পাদিত। এটির পরিনাম চিন্তাবর্জিত 
অপরিবর্তনীয় ও আত্মরক্ষামূলক আচরণ এবং এ ক্রিয়া হলো সহজাত ও 
শিখন আচরণের মিশ্র একটি আচরণ। যেমন_ কোনো উত্তপ্ত বস্তুতে 
হাত লাগা মাত্র আমরা হাত সরিয়ে নেই। আবার মশা কামড়ালে মশাটি 
মারার জন্য ভুত হাত চলে যাওয়া । 
মুত্র উদ্দীপকে উল্লেখিত শীতকালীন পাখিগুলো বাংলাদেশে আসার 
অনেক কারণ রয়েছে। নিচে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো_ 
পাখির জীবনে এক বিশেষ ধরনের ঘটনা হলো এদের অনেক 
ঝতুভিত্তিক মাইগ্রেশন বা পরিযান। অর্থাৎ পাখির নিদিষ্ট সময়ে এক 
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স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করা। উত্তরের বরফাবৃত এলাকা থেকে 
অনেক পরিযায়ী পাখি প্রতিবছর শীতকালে বাংলাদেশসহ অন্যান্য 
্রীম্মমন্ুলীয় দেশে আসে। শীতকালে বাংলাদেশে প্রায় ২০৯ প্রজাতির 
পরিযায়ী পাখি আসে। এদের ৮০ শতাংশ আসে হিমালয় পর্বতমালা 
থেকে। বাকি ২০ শতাংশ আসে সাইবেরিয়াসহ মধ্য ও উত্তর এশিয়া 
থেকে । এসব পাখি দুর্যোগ এড়ানো, প্রজনন মৌসুম, খাবারের 
উৎস অনুসন্ধান বিবিধ কারণে মাইঘেশন করে। আমাদের 
দেশে আগত পরিযায়ী পাখিরা মূলত শীতকালে উত্তর গোলার্ধে তীব্র 
শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের অভিপ্রয়ান করে থাকে। 
আবার শীতকাল শেষ হলে যখন উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা বেড়ে যায় 
এবং খাদ্যের যোগান বেড়ে যায় তখন পাখিরা পূর্বস্থানে ফিরে যায়। 
এক্ষেত্রে পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তন ও অভিপ্রায়নের জন্য সুনিদিষ্ট 
পথ কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন পড়ে না। এসব পরিযায়ী পাখিরা 
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তর পাখি প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি । আকিব সিলেটের হাকালুকি হাওড়ে 
যে শত শত পাখি দেখতে পায় সেগুলো আমাদের অতিথি। প্রকৃতির 
নিরিষ্টি নিয়মে এগুলো আসবে; আবার চলে যাবে। তাই বাড়িতে আসা 
মেহমানদের সাথে আমরা যেমন আচরণ করি, এদের সাথেও তেমনি 
আন্তরিক হওয়া উচিত। প্রকৃতির অংশ হিসেবে এদের সংরক্ষণ করা 
আমাদের নৈতিক দায়িতৃ । এগুলোকে শিকার করে খাচায় বন্দি করা এবং 
এগুলোর মাংস আহার করার মানে হলো প্রকৃতিকে ধ্বংস করা। এজন্য 
পরিযায়ী পাখিকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে জনসচেতনতা বাড়াতে 
হবে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এদের রক্ষার জন্য প্রচারণা চালাতে হবে। 
প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধামে অতিথি পাখি 
শিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যরস্থা নিতে হবে। আর আমরা যদি অতিথি 
পাখির মাংস না খাই, তাহলে এগুলোর শিকার ও বিক্রিও এক সময় বন্ধ 
হয়ে যাবে। কারণ এগুলোর যথেচ্ছভাবে শিকারের ফলে এদের বংশ 
হুমকির সম্মুখীন হবে এবং একসময় এরা অভিপ্রায়ন স্থান হিসাবে 
বাংলাদেশকে আর বেছে নাও নিতে পারে । ফলে আমরা এসব অতিথি 
পাখির বিনোদন হতে বপ্ষিত হবো এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম এসব পাখি আর 
দেখতে পাবে না। কাজেই অতিথি পাখি রক্ষার জন্য সরকার, জনগণ ও 
গণমাধ্যমকে এক যোগে কাজ করতে হবে । 
হুত্্ুক্জ ছেটবেলা থেকেই তমাল পাখি, গাছপালা, পতঙ্গ, প্রাণী ও 
প্রকৃতির প্রতি যথেষ্ট কৌতুহলী । শীতের শেষে ছুটি কাটাতে তার বাবার 
সাথে সে সুন্দর বন বেড়াতে গেল। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী, 
গাছপালা, পাখির বাসায় বাচ্চা পালন অর্থাৎ অপত্য লালন এবং 
মৌমাছির চাক দেখতে পেল। /র বে ২০০ 
ক. আচরণ কী? ১ 
খ. ট্যাক্সিস সম্পর্কে লেখো। ২ 
গ. উদ্দীপকের প্রাণীটির *অপত্য লালন" বিশ্লেষণ করো। তি 
ঘ. মৌমাছি একত্রে বাস করে ঝাঁক বেঁধে সমাজবদ্ধ জীবের ন্যায় 
আচরণ করে_ ব্যাখ্যা করো। ৪ 


বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে প্রাণিদেহে যে প্রতিক্রিয়া 

হয় তার বহিঃপ্রকাশই হলো আচরণ । 
ছু দিকমুখি উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা মাত্রার তীব্রতার প্রতি একটি জীবের 
সাড়া দেওয়াই হলো ট্যাক্সিস। এটি অন্যতম সহজাত আচরণ এবং 
অভিযোজনযোগ্য। ট্যাক্সিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে_ জীব অপরিবর্তনীয় 
সাড়া দান করে, স্থানিক দিকমুখিতা প্রদর্শন করে; দিকমুখিতায় সম্পূর্ণ 
দেহ জড়িত থাকে; চলনের দিক অবিরাম বহিপউদ্দীপনায় পরিচালিত হয়; 
এবং দিকমুখী চলন সরাসরি উদ্দীপনা শস্তির সমানুপাতিক । 
ছু তিকল পরিবেশ ও শত্র হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতামাতা কর্তৃক 
ডিম ও অপত্য সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করাকে অপত্য 
লালন ৰা বাৎসল্য আচরণ বলে। উদ্দীপকে পাখির অপত্য লালনের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। বাসা বীধা থেকে শুরু করে অপত্য বাচ্চাকে খাবার 
ও নিরাপত্তা প্রদানসহ অনেক বেশি তীব্র বাৎসল্য আচরণ অধিকাংশ 
পাখির প্রজাতিতে দেখা যায়। ধনেশ পাখিরা বাসা বাধার জন্য অনেক 
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. গহীন বনের সবচেয়ে উঁচু গাছের প্রাকৃতিক কোঠর (কাণ্ডের গর্ত) 
ব্যবহার করে। এদের আচরণ অন্যান্য পাখির প্রজাতি থেকে বেশ 
আলাদা ও আকর্ষণীয়। প্রজনন ঝাতুতে প্রায় সকল প্রজাতির মহিলা 
ধনেশ পাখি গাছের কোঠরে প্রবেশ করে এবং পুরুষ পাখিটি বাইরে 
থাকে। পুরুষ পাখিটি বাইরে থেকে কাদামাটি স্ত্রী পাখিটিকে দেয় । স্ত্রী 
পাখিটি কাদাকে তার লালার সাথে মিশিয়ে আঠালো করে এবং মাঝখানে 
ছোট একটি ছিদ্র রেখে কোটরটিকে বন্ধ করে দেয়। ডিম পাড়া থেকে 
শুরু করে বাচ্চা ফোটা ও উড়ার মতো উপযোগী হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী পাখিটি 
কোঠরের ভেতরেই' থাকে । আর পুরুষ পাখিটি বাসা, স্ত্রী পাখি ও বাচ্চার 
খাদ্যের যোগান ও নিরাপত্তা দিয়ে যায়। আবার পানকৌড়ির স্ত্রী-পুরুষ 
উভয় পাখি অপত্য লালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকে। বাচ্চার শরীরের 
সংবেদনশীল তৃক রক্ষার জন্য সরু জাশ, শুকনা পাতা ইত্যাদি দিয়ে বাসা 
বানায়। বিরামহীন বাচ্চাগুলোকে আগলে রাখে । রাতে সারাক্ষণ স্ত্রী পাখি 
বাসায় থাকে আর পুরুষ বাসার কাছাকাছি ডালে বসে পাহারা দেয়। 
এভাবে স্বাধীন জীবন যাপনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আগলে রাখে। 
এভাবেই বিভিন্ন পাখি সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল অপত্য লালনে একটি 
বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাণীগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। 
দ্র মৌমাছি হলো একটি সামাজিক পতঙ্গা। এদের জীবনাচরণে বিভিন্ন 
সামাজিক দিক লক্ষ করা যায়। এরা একত্রে ঝাক বেঁধে সমাজবদ্ধ 
জীবের ন্যায় আচরণ করে। মৌমাছির জীবন চর্চায় কলোনির বিভিন্ন 
সদস্যদের মধ্যে শ্রমের দায়িতৃ বন্টন এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
এদের কর্মতৎপরতায় কোনো বিশৃঙ্খলা হয় না, প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত 
করা সকল সামাজিক পতঙ্গদের প্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। মৌচাকের 
নির্দিষ্ট কুরিতে ভবিষ্যৎ বংশধর ও নিজেদের জন্য খাদ্য মজুদ করে 
রাখে। এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করতে অভ্যন্ত। 
রোগাক্রান্ত বা মৃত লার্ভাকে যথাশীঘ্র চাকের বাইরে ফেলে দিয়ে 
কলোনিকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। শীতের দিনে গুচ্ছাকারে অবস্থান 
করে মৌচাকের ভেতরের তাপ সংরক্ষণ করে। এরা পরস্পরের মধ্যে 
বিশেষ গন্ধ ছড়িয়ে, অঙ্তা ভঙ্গি বা নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন 
গুরুতপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান করে। কষ্টার্জিত মধু ভান্ডার বা খাদ্য 
ভান্ডারে শত্রু বা লুটেরার আক্রমণ হলে শত্রুকে বিষাত্ত হুল ফুটিয়ে 
প্রতিহত করে। রাণী মৃত্যুবরণ করলে অল্প দিনের মধ্যেই যাতে রাণীর 
অভাবপূরণ হয়, সেজন্য নির্বাচিত লার্ভাকে রাজকীয় জেলি খাওয়ানোর 
মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রাণী হিসেবে বড় করে তোলে। রাণী যদি অযথা নির্যাতন 
বা অত্যাচার চালায় তবে অন্য সদস্যরা বিদ্রোহ করে রাণীকে তাড়িয়ে 
দেয় বা মেরেও ফেলে। কখনো কলোনির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে 
সদস্যরা চাক অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। অন্য চাকের 
মৌমাছিরা এমন চাকের সন্ধান পেলে এ চাকের মধু লুটপাট করে নিয়ে 
যেতে থাকে। তাই বলা যায় যে, মৌমাছির সামাজিক জীবনযাত্রার 
একদিকে যেমন শ্রমবিভাগ বর্তমান, তেমনি অপরদিকে কাজের বিচিত্র 
ধরণ, শৃঙ্খলাপূর্ণ বসবাস, দায়িতপূর্ণ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। 
বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বংশবৃদ্ধি ধারা অনুসারে, স্ত্রী সদস্য 
ডিম্বাণু হতে জন্মে কিন্তু পুরুষ সদস্য জন্ম নেয় অনিষিত্ত ডিম্বাণু হতে। 
তাদের সমাজে গণতান্ত্রিক ধারা বিদ্যমান । 
ক. সা কী? 
প্রভ্‌ গ্রন্থি বলতে কী বুঝায়? ২. 
উদ্দীপকের সংগঠন বর্ণনা কর। ৩ 
“সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সহযোগিতা ও নির্ভরতা" _ 
মতামতসহ বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১০ নংপ্রশ্নের উত্তর 


১ 


খ্ 
১ 
ব্ঘ 


মুত্র দেহের উচ্চতা ও ওজনের আনুপাতিক হারের যে ভরসূচক রয়েছে |. 
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নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা যেমন বেশি, অন্যদিকে বিভিন্ন গ্রন্থির 
উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। 


হী কেট জঙ্ 


ছু উদ্দীপকে মৌমাছির সামাজিক সংগঠনের কথা বলা হয়েছে। একটি 
মৌচাকে একটি রাণী, কিছু পুরুষ ও অসংখ্য কর্মী মৌমাছি মিলে এ 
সংগঠন গড়ে উঠে। 

রাণী মৌমাছি: কয়েকশ পুরুষ ও কয়েক হাজার কমী মৌমাছির নেতৃত্ব 
দেয় একটি রানী মৌমাছি। সবচেয়ে বড় আকারের রাণী মৌমাছিটি ডিম 
পাড়া ছাড়া মৌচাকের অন্য কোন কাজ করতে পারে না। এদের দেহ 
ক্ষরিত ফেরোমেন হরমোন চাকের সব সদস্যকে সংঘবদ্ধ রাখে । 
পুরুষ মৌমাছি: মাঝামাঝি আকারের এ মৌমাছিগুলো রাণীর অনুর্বর ডিম 
হতে পার্থোনোজেনেসিস পদ্ধতিতে জন্ম নেয়। রানীর সঙ্তো প্রজননে 
অংশগ্রহণ ছাড়া এদের আর তেমন কোন কাজ নেই। রানীর সাথে 
মিলনের পর এদের মৃত্যু হয়। 

কমী মৌমাছি: ক্ষুদ্রতম এ মৌমাছিগুলো বন্ধ্যা প্রকৃতির । চাক পরিষ্কার 


ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, হুল ফুটিয়ে শত্রু দমন করা, মধু ও রেণু সংগ্রহ 
করা, মোম উৎপ্দন করে চাক নির্মাণ করা, চাকের সকলকে খাওয়ানো 
ইত্যাদি কাজগুলো কমী মৌমাছিরাই করে থাকে। 


[দ্র একটি মৌ কলোনিতে তিন ধরনের সদস্যদের মধ্যে যে সহযোগিতা 


পালন করে। খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, সকল সামাজিক পতঙ্গাদের 
প্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ । মৌচাকের নিদিষ্টি কৃঠরিতে ভবিষ্যৎ বংশধর ও 


খাওয়ানোর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্জা রাণী হিসেবে বড় করে 
যদি অযথা নির্যাতন বা অত্যাচার চালায় তবে অন্য 


দিলে সদস্যরা চাক অরক্ষিত অবস্থায় 


সী 


% 


হে 


২৯, 
/বীজদ্দারহাটে ডেট রুলেজে চওগন/ 
, আচরণ কী? 
তি 
অনুসারে পাখির অভিপ্রয়ান ব্যাখ্যা কর। 
সামাজিক শিখনে দুই বা তার বেশি উদ্দীপনা জড়িত থাকে- 
বিশ্লেষণ কর। 
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শরহে ঞে 
টি ৩০৬০ 
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১১ নংপ্রশ্নের উত্তর 

চু আচরণ হলো উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর সাড়া দেয়ার দৃশ্যমান কৌশল 
যা সে পরিবেশে টিকে থাকার জন্য করে থাকে। 

অনুকরণ এক ধরনের শিখন আচরণ সাধারণত প্রাণীর আচরণ 

প্রাথমিক স্তরে কোনো উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপ্ত হলে তার মানসে 

সেটির ছাপ পড়ে এবং পরবর্তীতে সে এই ধরনের আচরণ করতে সক্ষম 
হয়। বার বার অনুশীলন ছারা তরুণ বয়সে এর আচরণে অভ্যত্ত হয়ে যায় 
এবং পরবতীতে সাময়িকভাবে সে এই আচরণ করে। যেমন- সার্কাসে 
বাঘের খেলা দেখানো । 
[জু উদ্দীপক অনুসারে পাখিটি অভিপ্রয়ান করছে। সাধারণত শীতপ্রধান 
দেশের পাখিরা শীতকালে শীতের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য পর্যাপ্ত 
খাদ্যের সন্ধানে, বং করার উদ্দেশ্যে ্ীষাপ্রধান দেশে অভিপ্রয়ান 
করে। এটি পাখির একটি সহজাত আচরণ । 
অভিপ্রয়ান-এর আচরণ পাখির পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত একটি ঘটনা । 
ইহা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত। পাখির এই আচরণ 
বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে এবং জৈবিক প্রয়োজন অনুসারে 
বিকশিত হয়। প্রাণীতে সুস্তাবস্থায় থাকে এবং প্রয়োজন ভেদে নিদিষ্ট 
সময়ে বিকশিত হয়। পাখি অভিপ্রয়ানের সময় শীতপ্রধান দেশ থেকে 
্রম্মপ্রধান দেশে যায়। আবার যখন শীতকাল শেষ হয়ে যায়, সে তার 
পূর্বের আবাসস্থলে ফিরে যায়। শ্রীষ্প্রধান দেশে জন্ম নেয়া নতুন 
বংশধরও তখন ফিরে যায়। এক্ষেত্রে কিছু না জানা সত্তেও সে অভিপ্রয়ান 
করতে সক্ষম। 
এভাবে পাখি বেঁচে থাকার জন্য অভিপ্রয়ান করে থাকে। এটি মূলত 
বিবর্তনের একটি রূপ, যা তাকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা 
দেয়। 


[রর অতীত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী 
ও সমাজ স্বীকৃত পরিবর্তনই হলো শিখন। সামাজিক শিখন হলো যা সমাজ 
থেকে শেখা যায়। এই শিখন এর পিছনে বিভিন্ন উদ্দীপনা কাজ করে। 
উদ্দীপক হলো বহিঃ ও অন্তঃপরিবেশের এমন কোনো পরিবর্তন যা 
প্রাণীর আচরণে সাড়া সৃষ্টি করে। এটি কোন বস্তু, ঘটনা, অন্য কোনো 
প্রভাবক হতে পারে যা প্রাণী তার সংবেদী ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে। 
সামাজিক শিখনে সাধারণ দুই বা তার বেশি উদ্দীপনা কাজ করে । যেমন 
£ সার্কাসে বাঘকে দিয়ে খেলা দেখানো হয়। এখানে যখন তাকে খেলা 
শেখানো হয়, বিভিন্ন ধাপ করার জন্য তাকে খাবার দেয়া হয়। খাবারের 
লোডে সে খেলা দেখায়। অপর কোন রিং এ লাফ দেবার সময় প্রশিক্ষক 
মুখ দিয়ে বা চাবুক দিয়ে মাটি আওয়াজ করে তখন সে লাফ দেয়। 
এরণর তাকে খাবার দেয়। ফলে সে খেলাটা সম্পূর্ণ করে। যদি না 
করতে চায়, তবে তাকে লাঠি বা চাবুক দিয়ে আঘাতও করা হয়। এভাবে 
দেখা খাবার, শব্দ বা আওয়াজ, আঘাত অনেকগুলো উদ্দীপক কাজ 
করছে বাঘের খেলা দেখানোর পিছনে । 
তাই বলা যায়, সামাজিক শিখন আচরণ দুই বা তার বেশি উদ্দীপক দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 
চুর শিক্ষক বললেন যে, অন্যান্য অনেক প্রাণির থেকে মৌমাছির 
সামাজিক আচরণ উন্নত। তিনি আরো জানালেন যে, বিভিন্ন কারণে দিন 
দিন রুই মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। /রিদাহীদক ক্যাডেট জলজ 
ক. ট্যাক্সিস কী? ৮১ 
খ, লুপ্তপ্রায় অঙ্তা বলতে কী বোঝ? ২ 
গ, উদ্দীপকে পতঙ্ঞা সম্পর্কে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩. 
ঘ. কীভাবে উল্লিখিত সমস্যা তুমি সমাধান করবে-__বিশ্লেষণ 
করো। ৪ 
১২ নং প্রশ্নের উত্তর 
[নর কোন উদ্দীপকের উৎসের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রাণীর দেহ অক্ষের 
অবস্থানগত পরিবর্তনই হলো ট্যাক্সিস। 
চু কিছু কিছু অঙ্জ কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে পর্ণ বিকশিত ও সক্রিয় কিন্ত 


কোন কোন প্রাণির ক্ষেত্রে বিলুপ্তপ্রায় ও তাদের লুষ্তপ্ায় অঙ্ঞা 
বলা হয়। মানুষের পুচ্ছাস্থি, পুরুষের স্তন, দেহের লোম, উপপল্পব 
ইত্যাদি হলো লুষ্তপ্রায় অঙ্গা। 


1717. 


ছু উদ্দীপকে উল্লিখিত পতঙ্গা অর্থাৎ মৌমাছির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 
এর সামাজিক আচরণ। 
মৌচাকে যে সদস্যরা থাকে তারা বিভিন্ন গোস্ঠীতে ভাগ হয়ে অবস্থান 
করে ও কাজে নিযুন্ত থাকে। একটি মৌচাকে তিন ধরনের মৌমাছি 
থাকে। যথা_- 
রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি এবং কমী মৌমাছি। প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড 
ভিন্ন ভিন্ন এবং এদের প্রত্যেকের কাজের মধ্যে শ্রমবপ্টন সুস্পন্টভাবে 
লক্ষণীয়। 
রাণী মৌমাছির কাজ ডিমপাড়া। পুরুষ মৌমাছির কাজ রাণীর সাথে 
প্রজমনে লিপ্ত হয়ে পর্যাপ্ত ডিম উৎপন্ন নিশ্চিত করা। কমী মৌমাছিরা 
মূলত মৌচাক পরিচ্ছন্ন করে, বাচ্চার যত্ নেয়, খাদ্য অন্েষণ করে, 
মৌচাক পাহারা দেয় ও অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করে, রানীর পরিচর্যা 
করে, মৌচাকের অন্যান্য সদস্যদের যত্র নেয়, খাদ্য প্রদান করে, মোম 
উৎপাদন করে এবং চাক গঠন করে। 
মৌচাকের সকল মৌমাছি তার অবস্থান থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব 
কঠোরভাবে পালন করে। রাণী মৌমাছি মৌচাকের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ 
করে আজীবন এক অটুট সমাজ পরিচালনার দায়িত্রে নিয়োজিত থাকে । 
এভাবে একটি চাকে মৌমাছির সকল সদস্য শ্রমবষ্টনের ভিত্তিতে কাজ 
করে থাকে যা মনুষ্য সমাজে দেখা গেলেও অন্যান্য অনেক প্রাণীতে 
দেখা যায় না। 
কাজেই বলা যায় যে, অপর যেকোন প্রাণীর তুলনায় মৌমাছির সামাজিক 
আচরণ অনেক উন্নত। 
ছু উল্লিখিত মাছটি হলো রুই মাছ। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের 
গুরুত্বপূর্ণ এ রূপালি সম্পদ আজ হুমকির মুখে । 
বুই মাছকে রক্ষা করতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। দেশের বিভিন্ন 
নদ-নদী ও প্লাবনভূমির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলোকে মাছের 
অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা এবং প্রজনন ঝতুতে (জুন-জুলাই মাসে) 
সেখানে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত। অতিমাত্রায় রুই মাছ 
আহরণ বন্ধ করা এবং ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ নিধন বন্ধ করা 
উচিত। সাধারণত ৯ ইঞ্চির নিচে যাতে বাজারে রুই মাছ বিক্রি না করা 
হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে বাধ ও সড়ক 
নির্মাণ করা উচিত যাতে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র নষ্ট না হয়। জলাশয় 
সংলগ্র জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে 
হবে। একই জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছ চাষের জন্য 
চাষীদেরকে প্রণোদনা দিতে হবে। সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পানি দূষণ 
রোধ করা উচিত। যেহেতু চট্টগ্রামের হালদা নদী থেকে রুই মাছের ডিম 
সরাসরি সংগ্রহ করা হয় সেহেতু এ নদী সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, 
পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দূষণ মুত্ত রাখার ব্যবস্থা 
নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি জনসচেতনতা তৈরি ও মৎস্য আইন 
প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। 
বুই মাছ রক্ষা করা সম্ভব হলে দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা 
পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক রপ্তানিও বৃদ্ধি করা যাবে। 
ছু জীবাবিজ্ঞান রলাসে শিক্ষক বললেন, বেশিরভাগ পাখিই অপত্য 
স্নেহ পায়। এছাড়াও, তিনি প্যাভলভের তত্ব ব্যাখ্যা করলেন। 
/করিগিল ক্যাডেট জলেজ। 
, এমফাইসেমা কী? 


যালটুইজম বলতে কী বুঝ? 

. উল্লিখিত প্রাণীর অপত্য লাল ব্যাখ্যা কর। 
উপরোর্লিখিত তত্বের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। 

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

[ুন্রু এমফাইসেমা হলো ফুসফুসের একটি রোগ যার ফলে সিগারেটের 
ধোয়া ফুসফুসের আ্যালভিওলাস ধ্বংস করে ভিতরে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি 
করে। 

চুন যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণী নিজেদের জীবন বিপন্ন করে হলেও তার 
দলের অন্য সদস্যদেরকে সহায়তা করে তাকে পরার্থপরতা বা 


ঞৈ 
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আ্যালটুইজম বলে। এ. ধরনের আচরণ প্রাণীরা নিজ দায়িত্রে প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হয়ে করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মানুষের ক্ষেত্রে ভাই বা 
বোনের জীবন বাচাতে পানিতে/আগুনে ঝাপ দেয়া, অঙ্গ প্রদান (চোখ, 
কিডনী) ইত্যাদি। ্ 
প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতামাতা কর্তৃক 
ও অপত্য সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করাকে অপত্য 


গহীন বনের সবচেয়ে উঁচু গাছের প্রাকৃতিক কোঠর (কাণ্ডের গর্ত) 
ব্যবহার করে। এদের আচরণ অন্যান্য পাখির প্রজাতি থেকে বেশ 
আলাদা ও. আকর্ষণীয়। প্রজনন ঝতুতে প্রায় সকল প্রজাতির মহিলা 
ধনেশ পাখি গাছের কোঠরে প্রবেশ করে এবং পুরুষ পাখিটি বাইরে 


বানায়। বিরামহীন বাচ্চাগুলোকে আগলে রাখে। রাতে সারাক্ষণ স্ত্রী পাখি 
বাসায় থাকে আর পুরুষ বাসার কাছাকাছি ডালে বসে পাহারা দেয়। 


এভাবে স্বাধীন জীবন যাপনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আগলে রাখে। 
এভাবেই বিভিন্ন পাখি সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল অপত্য লালনে একটি 
বৈশিষ্ট্যমন্িত প্রাণীগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। 

উদ্দীপকে উপ্লিখিত তত্তুটি হলো বিজ্ঞানী প্যাভলভ এর তন্র। তত্বুটি 

[প: নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সাথে সাপেক্ষ উদ্দীপক যুগপত্ভাবে 
ব্যবহার করা হলে সাপেক্ষ উদ্দীপকও এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপক 
হিসেবে কাজ করে। 
বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরকে নিয়ে একটি কুকুরকে মাংস খেতে দিতেন 
এবং তখন কুকুরের লালা নিঃসৃত হতো । আর তিনি কুকুরটিকে মাংস 
১১১15 
কুকুরটির মতো লালা নিঃসৃত হতো। কিছুদিন ধরে এ ধরনের 
অনুশীলনের পর তিনি নির্দিষ্ট সময়ে মাংস দেয়ার পরিবর্তে কেবল ঘণ্টা 
বাজালেন এবং দেখলেন যে শুধু ঘণ্টা বাজালেও কুকুরটির লালা নিঃসরণ 
হতে দেখা যায়। 'এখানে মাংসের টুকরা এবং ঘণ্টার ধ্বনি সাপেক্ষ 
উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে। দুটি একই সাথে ব্যবহারের ফলে ঘণ্টার 
ধ্বনি পরবর্তীতে নিরপেক্ষ উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে। এভাবে 
কুকুরের একটি সহজাত আচরণকে শিখন আচরণ দ্বারা প্রভাবিত করা 
যায়। অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষে শিখন আচরণ সহজাত আচরণের ন্যায় ক্রিয়া 
করে। এটিই প্যাভলভের তত্বের গুরুত। 
ৰাবু তার ছেলে আয়ানকে পিছন থেকে ডাকায় আয়ান হঠাৎ 
পেছনে তাকাল এবং বাবার হাতে চকলেট ও আইসক্রিম চিনতে পেরে 


ছু উদ্দীপকে আয়ন: কর্তৃক গৃহিত খাদ্যবস্তু হলো চকলেট ও 
আইসক্রিম এই দুটো খাদ্য মূলত চর্বি ও চিনি দিয়ে তৈরি। নিম্নে চর্বি ও 
চিনির মুখবিবর ও পাকল্থলিতে পরিপাক পরিণতি ব্যাখ্যা করা হলো- 
চিনি হলো এক ধরনের জটিল শর্করা জাতীয় খাদ্য । মুখবিবরে লালারসে 
উপস্থিত টায়ালিন এনজাইম শর্করাকে আংশিক পরিপাক করে । প্রথমে 
জটিল শর্করা টায়ালিমের প্রভাবে গুকোজে পরিণত হয়। এরপর 
খাদ্যব্রব্য পাকস্থলীতে ঘায়।'কিন্তু শর্করা জাতীয় খাদ্য 

পরিপাক হয় না। কারণ এখানে শর্করা পরিপাককারী কোনো এনজাইম 
নেই। - 

আবার চর্বি জাতীয় খাদ্য মুখবিবরে পরিপাক হয় না। এনজাইমের 
অভাবে। কিন্তু পাকম্থলিতে চর্বি পরিপাক হয়। পাকস্থলিতে 110 
এসিডের প্রভাবে ক্লু নিঃসৃত পিত্তরসের পিশু 'লবন চর্বি 
ইমালসিফিকেশন প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র চর্বি কণায় পরিণত করে। এরপর 
অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত লাইপেজ এনজাইমের প্রভাবে চর্বি ফ্যাটি এসিড ও 
ম্লিসারলে পরিণত হয় । 

এভাবে আয়ান গৃহিত চঁ্ষলেট ও আইসক্রিম মুখবিবর ও পাকস্থলিতে 
পরিপাক হয়। 2 

[্র উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়ানের আচরণ অর্থাৎ তার বাবার তাকে হঠাৎ 
সাড়া দিয়ে পিছন ফিরে তাকানো হলো প্রতিবতী ক্রিয়ার উদাহরণ নিল্লে 
তা ব্যাখ্যা করা হলো- 

প্রতিবতী ক্রিয়া হচ্ছে উদ্দীখনার প্রতি সাড়া দেওয়ার সরলতম ধরন। এটি 
হচ্ছে বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক ও স্বয়ংক্রিয় আচরণ যা শুধুমাত্র 
সুষুগ্লাকান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি অতি ঘুত সম্পাদিত হয়। যখন 
আয়ানকে তার বাবা ডাক দিল, তখন সেই বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রতি সাথে 
সাথে স্বতঃস্ফুর্তভাকে সে সাড়া দেয়। এই সাড়া দেয়া সুযুগ্নাকাণড দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। সুমুগ্নাকাণ্ড থেকে প্রেরিত উদ্দীপনা দেহের পেশিগুলোকে 
নির্দেশ দেয় সাড়া দেবুর জন্য । এটি সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া। এর 
সাথে একাধিক প্রতিবর্ত ক্রিয়াও কাজ করে। যখন আয়ান তার বাবার 
হাতে চকলেট ও আইসক্রিম দেখে ত্রখন খুশিতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে । 
এখানে একাধিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া সমফ্িগতভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। তবে 
এটা ফেজিক ধরনের প্রাতিতী ক্রিয়া অর্থাৎ ইহা ক্ষণস্থায়ী ধরনের | 


গ্‌ 

ঘ. উদ্দীপকে প্রাপীর্টির প্রদর্শিত আচরণ সহজাত না শিখন_ 

উত্তরের পক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪ 
আনংপ্রশ্লের উত্তর 

চুর মভিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সুষুদ্লাকান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাৎক্ষনিক 


উদ্দীপকে উল্লিহ্ প্রাণীটির শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য লিখ । 


৩ 


১ ক জল সায়বিক সাড়া প্রদানে প্রচিরতী ক্রিয়া বলে 
খ. অসমোরেগুলেশন কাকে বলে? ২ ভিন নিলে তি ওসি জি 
গ. আয়নের মুখবিবর ও পাকস্থলিতে উদ্দীপকের খাবারগুলোর প্‌: 
পরিণতি কি? ৩] ৮ এ পেশিতে নলাকার,কোষ থাকে । 
ঘ. উদ্দীপকের আয়ানের আচরণ ব্যাখ্যা কর। ৪ 18. অনুপ্রস্থ ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে। 
১৪ নংঘ্রশ্নের উত্তর মা পা কের নুরে হা কিতে গার 
8৫1৩৮০৫, পর্বের প্রাণীদের দর্শন অঙ্াই হলো । 4. সাধারণত একটি-নিউক্রিয়াসযুক্ত কোষ থাকে । 
- ক পেশি তন্তু বা মায়োফ্াইব্রিল জালের মতো গঠন সৃষ্টি করে । 


দেহাভ্যন্তরে কোষ কলায় বিদ্যমান পানি ও লবনের ভারসাম্য রক্ষার 
হলো অসমোরেগুলেশন। ত্যান্টিডাই ইউরেটিক হরমোন-এর 


৬ 
[ধু উ্দীপকে উ্লিধিত-প্রাণীটি হলো তিন-কীটা স্টিকলব্যাক মাছ। 


প্রভাবে বৃক্ধ অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় দেহের পানি সাম্যতা রক্ষা করে। | মাছ 0107৫803 পর্বের ৬1০): উপপর্বের /১০/70018 শ্রেণির 


.. পানির € কমা ও বাড়ার সাথে হরমোনের নিঃসরণও পরিবর্তিত হয় ॥ 


1717. 


অন্তত প্রাণী। 
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নিচে এর শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হলো: 

1. অন্তঃকভকাল অস্থিময়। 

॥. তৃক সাধারণত সাইক্লয়েড বা টিনয়েড ধরনের আইশে আবৃত 
অথবা আইশ নেই। 

1. মাথার দুপাশের ফুলকারন্ত্র কানকো ছারা আবৃত। 

1%. পৌচ্ছিক পাখনা হোমোসার্কাল ধরনের। 

চুর উদ্দীপকের তিন-কাটা স্টিকল ব্যাক মাছের অপত্য যত একটি 

সহজাত আচরণ। তিন কাটা স্টিকল ব্যাক মাছের পুরুষ সদস্য প্রজনন 

বঁতুতে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিবরণ সীমার মধ্যে বাসা তৈরি করে এবং স্ত্রী 

মাছকে আকৃষ্ট করে বাসায় ঢুকিয়ে ডিম পাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ভিমপাড়া 

শেষ হলে পুরুষ মাছ অতি দ্রুত বাসায় প্রবেশ করে ডিমগুলোকে নিষিত্ত 

করে। এরপর পুরুষ মাছটি পিতা ও মাতা উভয়ের ভূমিকা পালন করে 

ডিমের দেখা শোনা আরম্ভ করে। নিষিস্ত ডিমগুলো থেকে পোনা 

উৎপাদন, যত্র নেওয়া ও সবশেষে নিরাপদ পরিবেশে অপত্যকে ছেড়ে 

দেওয়া পযন্ত পুরুষ মাছটি সদ্য তৎপর থাকে। 

তিন-কাটা স্টিকল ব্যাক মাছের পুরুষ সদসোোর আলোচ্য অপত্য যত্তের 

আচরণটি কেউ তাকে শিখিয়ে দেয়নি বরং এটি সে জিনগতভাবে 

বংশানুক্রমে পেয়েছে। এজন্যই উদ্দীপকের প্রদর্শিত আচরণটি শিখন 

আচরণ নয়। এটি একটি সহজাত আচরণ 


/দীক্স কলেজ চাকা, 
ক. ম্যাকড়সার ফোন গ্রন্থি থেকে স্করেরোপ্োটিন নির্গত হয়? ১ 
খ. রিওট্যাক্সিস ও ফটোট্যাক্সিস বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের ১ এর সাপেক্ষে আচরণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের % ও 2 এর মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৪ 
১৬ নংপ্রশ্নের উত্তর 
[ঝর মাকড়সার সিল্কগ্রন্ি থেকে স্কেরোপ্রোটিন নির্গত হয়। 
ছু বাহমান পানির প্রতি প্রাণির সাড়া দেওয়াকে রিওট্যাক্সিস বলে। 
যেমন-_ জলজ প্রাণির পানিতে চলন পজিটিভ রিওট্যাক্সিস। আবার, 
আলোর প্রতি প্রাণির সাড়া দেওয়ার প্রবণতা হলো ফটো্যোক্সিস। যেমন- 
আলোর প্রতি পোকার পজিটিভ ও আরশোলার নেগেটিভ ফটোট্যাক্সিস। 
মর উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-১ হলো কুকুরের লালা ক্ষরণের চিত্র । এটি 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা সহজাত নয়, বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে 
অর্জিত হয়। কুকুরের লালা ক্ষরণের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার চমৎকার 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী প্যাভলভ। বিজ্ঞানী প্যাভলভের এই শিখন 
আচরণ মতবাদের মূল কথা হলো পূর্বে যে প্রতিক্রিয়াটি একটি স্বাভাবিক 
উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হতো, স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাথে একটি সাপেক্ষ 
জুড়ে দেওয়ার ফলে সাপেক্ষ উদ্দীপকটিও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে । 
প্যাভভ একটি কুকুরকে নিয়মিত ঘণ্টা শোনাতেন এবং লক্ষ্য করেন যে, 
কুকুরটি ঘণ্টা শুনে লালা ক্ষরণ করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বার বার ঘণ্টা শুনে 
তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং কুকুর তা শিখে গেছে। এটি সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তি ক্রিয়ার চমৎকার উদাহরণ । 
মু উদ্দীপকের উল্লিখিত % ও 2 চিত্রে যথাক্রমে তিন কীটা স্টিকলব্যাক 
ও গ্নেডিয়েটর ব্যাঙের অপত্য লালন দেখানো হয়েছে। তিন কীটা স্টিকল 
ব্যাক মাছ ও গ্লেডিয়েটর ব্যাঙ নামক উভচরের অপত্য লালনের পদ্ধতি 
প্রায় অনুরূপ। তৰে এদের অপত্য লালনের বিভিন্ন ধাপে কিছু ভিন্নতাও 
রয়েছে। যেমন- তিন কীটা স্টিকলব্যাক মাছের জনন কাল সাধারণত 
জুন-জুলাই কিনতু গ্লেডিয়েটর ব্যা্ডের জননকাল মার্চ-সেপ্টেম্বর ৷ তিন- 
কাটা স্টিকলব্যাক অপত্য লালনের জন্য সূত্রাকার শৈবাল ও অন্যান্য 
জলজ উদ্ভিদ, নুড়ি ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে বৃক্ধ থেকে ক্ষরিত 
রস দিয়ে আটকিয়ে বাসা নির্মাণ করে। কিন্তু গ্লেডিয়েটর ব্যাঙের বাসা 
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হয় শুধু কাদা মাটির তৈরি । ডিম ফুটার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার 
জন্য স্টিকলব্যাক এক অদ্ভুত আচরণ করে । বাসায় প্রবেশ পথের সামনে 
মাথা নিচু করে তীর্যকভাবে অবস্থান নিয়ে বক্ষপাখনা সামনের দিকে 
সঞ্জালিত করে। এভাবে অক্সিজেন শাহিদা নিশ্চিত করে। একে ক্যানিং 
বলে গ্লেডিয়েটর ব্যাঙ ক্যানিং করে না। স্টিকলব্যাকের ডিম হতে বাচ্চা 
ফুটতে ৭-৮ দিন সময় লাগে কিন্তু গ্লেডিয়েটর ব্যাঙের ২-৩ দিন সময় 
লাগে । অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, স্টিকলব্যাক মাছ ও গ্রেডিয়েটর ব্যাঙের 
অপত্য লালনে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। 

ট্রে ৫) মাছের পোনা দলছুট হলে পুরুষ মাছটি তুলে এনে মূল 
ছেড়ে দেয়। 


(8) কুকুরের খাদ্য দেখে লালা ক্ষরণ পরবর্তীতে খাদ্য দেবার সময় 
ঘণ্টার পুনরাবৃত্তির সাথে লালা ক্ষরণ । 

/হীদ বার উতর জে: ভাদোয়া গদি কলে চাক্া। 
ক. ইন্টারফেরন কি? ১ 
খ. ড্রোন ও কমী মৌমাছির পার্থক্য লিখ। ২ 
গ. উদ্দীপকের (7) নং ঘটনাটি যে আচরণকে প্রকাশ করে তা 
তিনকাটা স্টিক্ মাছের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকের (1) নং ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রবর্তিত তন্ত্র বিশ্লেষণ 
কর। ৪ 

১৭ নং্রশ্নের উত্তর 


চুত্রু ইনটারফেরন হলো এক ধরনের প্রোটিন যা কোষে ভাইরাসের 
বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করে। 

ড্রোন ও কমী মৌমাছির পার্থক্য নিষ্নরূপ : 
ঃ (্রান মৌমাছি 


লেজটাকে ধাক্কা দিয়ে ডিম পাড়তে 
পুরুষ মাছ অতি দুত বাসায় প্রবেশ করে ডিমগুলোকে নিষিস্ত করে। 
এরপর পুরুষ মাছটি মাতা-পিতা উভয়ের ভুমিকা পালন 
দেখাশুনা কার্ধর্ুম আরম্ত করে। ডিম ফোটার অনুকূল পরিবেশ বজায় 


বেরিয়ে বাসা ত্যাগ করা শুরু করলে স্টিক্লব্যাক তাদের পাহারা দেয়। 
দু'সপ্তাহ পর পোনা দলবদ্ধ হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। 

চুন উদ্দীপকের (1) নং ঘটনাটি শিখনফলের উদাহরণ । বিজ্ঞানী 
প্যাভলভ কুকুরকে নিয়ে উত্ত পরীক্ষাটি করেন। তিনি প্রতিবর্ত রিয়াকে 
দু'ভাগে ভাগ করেছেন : নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ। নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া 
সহজাত বা জন্মগত এবং কোনো শর্তের অধ্বীন নয়। অন্যদিকে সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত নয়, বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় 
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এবং. শর্তের অধীন। কুকুরের লালা ক্ষরণের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 
চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী প্যাভলভ। 
আমরা জানি, মাংসের টুকরা ক্ষেতে দিলেই তা দেখামাত্র কুকুরের মুখে 
লালা ঝরে। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এক্ষেত্রে মাংস নিরপেক্ষ 
উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বিজ্ঞানী প্যাভলভ ক্ষুধার্ত কুকুরকে 
মাংসের টুকরা দেওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঘণ্টার ধ্বনি বাজাতে শুরু 
করেন। এ কাজটি বারংবার করা হলে প্রতিবারই কুকুরের মুখে লালা 
ঝরতে থাকে। কাজটি ১২বার পুনরাবৃত্তি করার পর তিনি হঠাৎ শুধু ঘণ্টা 
বাজালেন। এ পর্যায়ে দেখা গেল যে ঘণ্টাধ্বনির প্রতি প্রতিক্রিয়ায় 
কুকুটির পূর্বের মতো লালা নিঃসরণ হয়। তারপর মাংসের টুকরা না 
দিয়ে প্যাভলভ যতবার শুধু ঘণ্টা ধ্বনি করলেন ততবার কুকুরের মুখ 
বেশি সাত রেসি 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাথে যুগপৎ ব্যবহারের ফলে তা নিরপেক্ষ 
উদ্দীপক হয়ে উঠেছে এবং কুকুরের মস্তিষ্কে একটি স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি 
করেছে। 
ফারহান শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল যে, কোন কিছুর ঝাঝালো 
গন্ধে হাচি পায় আবার হাচির কারণে চোখে পানি আসে । এর কারণ 
কী? শিক্ষক বলল, এটি একাধিক ক্রিয়ার সমষ্টি যা একটিই বিশেষ 
ধরনের সহজাত আচরণ । /উল উই মাধ কালা চাক! 
৭... ক. শিখন আচরণ কী? ১ 
খ. আচরণে বংশগতি ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২. 
গ, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ আচরণটির কার্ষপদ্ধতি লেখ। ৩. 
“ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ ধরনের আচরণের সাথে স্বভাবজাত 
আচরণের তুলনা বিশ্লেষণ কর। ৪ 
১৮ নং ্রশ্নের উত্তর 
শিখন আচরণ হলো এমন আচরণ যা একেক সদস্যের আচরণের 
আলোকে অডিযোজনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 
ছু বংশগতি অর্থা জিন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাণীর আচরণকে প্রভাবিত 
করে। জেনেটিক বস্তুর মাধ্যমে কিছু আচরণ প্রাণীর দ্লায়ুতন্তে সঞ্খারিত 
হয়ে পূর্ব নির্ধারিতভাবে সংরক্ষিত থাকে। তাই প্রাণী নিজ নিজ প্রজাতির 
অন্য সদস্যকে না দেখে বা কারো কাছে না শিখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব 
আচরণ প্রদর্শন করতে পারে। 
উদ্দীপকে উদ্লিখিত আচরণটি হলো প্রতিবর্ত ক্রিয়া । কোনো সংবেদী 
'পনার প্রতি স্বয়ংক্রিয় 9 আকস্মিক সাড়া দেয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া 
বলে। জীবনের জরুরী অবস্থার সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রাণী 
(বিচার বিবেচনা না করে বাহ্য উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ 
ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে ফাহানের কোনো কিছুর ঝাঝালো 
গন্ধে সংবেদী ফ্লায়ুতে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই উদ্দীপনা সংবেদী 
'নিউরনের ত্যাক্সনের মোটর সুসুস্নাকাণ্ডে পৌছায়। সুসুস্নাকাণ্ডের ধূসর 
অংশে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের আ্যাক্সন থেকে তড়িৎ রাসায়নিক 
পদ্ধতিতে উদ্দীপনা মোটর বা আজ্ঞাবাহী দ্লায়ুর ডেনড্রাইটে প্রবেশ 
করে। সংবেদী স্নায়ুর আ্যাক্সন ও আজ্ঞাবাহী স্নায়ুর ডেনড্রাইটের মধ্যবর্তী 
সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে এ উদ্দীপনা পেশীতে প্রবেশ করে । ফলে পেশীতে 
সংকোচন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ উদ্দীপক অনুযায়ী ফাহানের হাচি পায় এবং 
একই কারণে চোখে পানি আসে। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ ধরনের আচরণ হলো প্রতিবর্ত ক্রি়া। 
এটি সহজাত ও শিখন আচরণের মিশ্র একটি আচরণ। স্বভাবজাত 
আচরণের সাথে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 
স্বভাবজাত আচরণ সাধারণত জন্মগত অর্থাৎ জীনতান্রিকভাবে বংশগতির 
মাধ্যমে প্রাপ্ত ও সঞ্চারিত হয়। এই আচরণ জিন নিয়ন্ত্রি, জটিল 
প্রকৃতির এবং ধীরে বিকশিত হয়। একে পরিবর্তন বা ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ 
করা সম্ভব নয়। কোনো প্রজাতির সকল সদস্যের একইভাবে এই 
আচরণ প্রকাশিত হয়। এক কুকুরের প্রতি রেগে গেলে আরেক কুকুরের 
মুখের অভিব্যন্তি, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া এবং লেজের ভঙ্গি 
সার্বজনীন। কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি আলাদা । এটি 
স্বভাবজাত ও শিখন আচরণের একটি মিশ্রণ। 
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প্রাণীর প্রতিবর্ত আচরণ সরল প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি 
তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত সাড়া দেয়। শিখন ফলের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 
পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিজ্ঞানী প্যাভলভ তার পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণ 
করেছেন কুকুরকে মাংসের টুকরা দিলে তার লালা ঝরে এটি একটি 
স্বাভাবিক ঘটনা। মাংস দেওয়ার সাথে ঘণ্টা বাজানো হলে কুকুরের লালা 
ঝরার সাথে ঘন্টার একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। পরবর্তীতে শুধু ঘণ্টা 
বাজালেও কুকুরের লালা ঝরে। অর্থাৎ শিখন বা অনুশীলন সাপেক্ষে 
বিকল্প উদ্দীপকের প্রতি কুকুরের মূল উদ্দীপকের ন্যায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। 


. উদ্দীপকের আচরণ হতে বিজ্ঞানী প্যাভলভ পরীক্ষিত আচরদ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন-বিশ্লেষণ করো। ৪ 
১৯ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ছু অক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণিদেহের সমান অংশে বিভাজ্যতাই 
হলো প্রতিসাম্যতা। 

চুর যৌন জননকারী বহুকোষী প্রাণীর জাইগোট বিভাজিত হয়ে নিরেট 
মরুলা ও ফাঁপা ব্াস্ট্ুলা দশা অতিক্রম করে দ্ব্তরী বা ত্রিস্তরী গ্যাস্টুলাতে 
পরিণত হয়। ভুণের গ্যাস্টুলা দশায় বিদ্যমান এসব কোষীয় স্তরসমূহকে 
জুণস্তর বলে। ভূণন্তরের উপর ভিত্তি করে বহুকোধী প্রাণীদের দুভাগে 
ভাগ করা যায়। যথা- 0) ছিত্তরী প্রাণী () ত্রি-সতরীপ্রাণী। 

[্র উদ্দীপকে উল্লিখিত পাখির বাসা বাধা সহজাত আচরণের চমৎকার 
উদাহরণ । এক তরুণী বাবুই পাখি সঙ্গী নির্ধারণ শেষে তার প্রথম নীড় 
বাধার কাজে সক্রিয় হয়। বেশ কয়েকটি গাছ ঘুরে খুঁজে দেখে কোথায় 
দুটি বড় ঝুলন্ত পাতা রয়েছে যেখানে বাসা বাধলে শাবকগুলো নিরাপদে 
বড় হবে। মনমতো গাছ-পাতা-জায়গা পেলে শুরু করে দেয় বাসা বাধা। 
পাতা দুটির কিনারা ঠোট দিয়ে ছিদ্র করে চটের বস্তা সেলাই করার মত 


না যায় সে জন্য বিশেষ উপায়ে গিট দিতে ভুলে না বাবুই | টেনে-টেনে 
দেখে থলির মতো গড়নের বাসা। বাসার মেঝের ছোট ডালের টুকরা, 
ঘাস বিছিয়ে নরম গদির মতো করে তুলে। এখানে ডিম পাড়া হবে, 
শাবক পালিত হবে। প্রথমবার যে বাবুই বাসা বানায় সে বয়স্ক পাখির 
নীড় বাধার কর্মকাণ্ড বা কৌশল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তা সত্তেও যে 
বাসাটি বাধে সেটি নিখুত না হলেও শাবক লালনে চলনসই গণ্য হয়। 
তাই বলা যায়, বাবুই পাখির বাসা বাধার প্রক্রিয়া একটি সহজাত আচরণ । 

চুর উদ্দীপকের পাখির বাসা নির্মাণ এক ধরনের সহজাত আচরণ । 
অপরদিকে বিজ্ঞানী প্যাভলভ পরীক্ষিত আচরণটি হচ্ছে শিখন আচরণ। 
সহজাত আচরণ হচ্ছে এমন আচরগ যা জন্মগতভাবে পাওয়া অর্থাৎ 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী আচরণ। এই 
আচরণ প্রজাতি নিরদিষ্ট। শিক্ষা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীত পরিবেশের 
বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাণী বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত এই আচরণ 
ব্যবহার করে। যেমন: উদ্দীপকের পাখির বাসা বাধার প্রক্রিয়া। 
অপরদিকে শিখন আচরণ হচ্ছে সেই আচরণ যা প্রাণী অতীত অভিজ্ঞতা 
ও অনুশীলনের মাধ্যমে আয়তু করে। এর ফলে প্রাণী অভিযোজনিক 
পরিবর্তন ঘটে । শিখন আচরণ বিভিন্ন রকমের হয়। কোন সমস্যাকে 
কেন্দ্র করে শিখনের সূত্রপাত হয়। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাণী 
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শিখনের মাধ্যমে তার আচরণের পরিবর্তন আনে। এর ফলে বিভিন্ন 
পরিবেশে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে । বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুর 
ও এর লালা নিঃসরণের পরীক্ষার মাধামে শিখন আচরণের একটি সুন্দর 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি একটি কুকুরকে প্রতিদিন একটি নিদিষ্ট সময়ে 
খাবার দিতেন। এ সময়ে কুকুরের খাবার দেবার জন্য লালা নিঃসরণ 
হতো। পরে তিনি খাবার দেবার সময় একটি ঘণ্টা বাজাতেন। 
কয়েকদিন অনুশীলনের পরে তিনি দেখলেন নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেয়ার 
পরিবর্তে ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হচ্ছে। কারণ 
ঘণ্টার শব্দ শুনলেই কুকুরটি বুঝতো তাকে এখন খাবার দেয়া হবে। 
সুতরাং শিখন আচরণের মাধ্যমে প্রাণী নতুন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে 
আনার কৌশল শিখতে পারে যা সহজাত আচরণের মধ্যে নেই। 
উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় সহজাত আচরণ হতে শিখন 
আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
ছেল রায়না তার বাবাকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল শীতকালে 
বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে কেনো? বাবা উত্তরে বললেন, এই 
পাখিগুলো উত্তর গোলার্ধের তীব্র শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
অভিপ্রয়ান করে থাকে। এটি পাখিদের এক ধরনের আচরন। 
*. /উগভাগট ল্যাবরেটরি সুষ্স এও কলেজ চাক! 
ক, সহজাত আচরণ কী? ১ 
খ. সব বাবুই পাখি একই ধরনের বাসা বুনে কেনো? ২. 
গ. উদ্দীপকে উন্লিখিত পাখিদের আচরণ কোন ধরনের? ব্যাখ্যা 


কর। ত 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাখিদের আচরণের জন্য কোন শিক্ষা 
নেওয়ার প্রয়োজন আছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৪ 
২০ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুর সহজাত আচরণ হলো এমন এক আচরণ যা জন্মগতভাবে পাওয়া 
অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনিদষ্ট কাজ সম্পাদনকারী আচরণ । 
চুর সব বাবুই পাখি একই ধরনের বাসা বুনে। এটি এক ধরনের 
সহজাত আচরণ । সহজাত আচরণ হলো এমন আচরণ যা জন্মগতভাবে 
পাওয়া অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী 
আচরণ । বাবুই পাখি বংশানুরুমেই এই বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে। তাই 
তাদের বাসা বুনন ও একই রকম হয়। 
মর উদ্দীপকে উল্লিখিত পাখিগুলো উত্তর গোলার্ধের তীব্র শীত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য অভিপ্রয়ান করে। উত্ত পাখিগুলোর আচরণ হলো সহজাত 
আচরণ । প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই পরিবেশে কিছু না কিছু প্রতিকূল বিষয় 
থাকে। খতুগতভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশ মোকাবিলায় প্রাণিদের 
একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনকে মাইগ্রেশন বলে। মাইগ্রেশনের 
মাধ্যমে প্রাণী প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল পরিবেশে পৌছায়। প্রাণী 
এই মাইগ্রেশনের আচরণটি সব সময় আত্মপ্রকাশ করে না। প্রয়োজন 
ভেদে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ পায়। শীতকালে উত্তরের বরফাবৃত প্রতিকূল 
পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাখিগুলো অপেক্ষাকৃত কম শীত 
অঞ্খলে মাইগ্রেশন করে শীত শেষে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে যায়। 
প্রাণীর এই আচরপটি ' প্রজাতি নিদিষ্টি পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত ও 
বংশগত । তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত পাখিগুলোর মাইগ্রেশনের 
এই আচরণটি মূলত সহজাত আচরণ । 
মু উদ্দীপকে উল্লিখিত পাখিগুলো উত্তর গোলার্ধের তীব্র শীত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে অভিপ্রয়ান বা মাইগ্রেশন করে থাকে। তাই 
পাখিগুলোর এই আচরণ মূলত সহজাত আচরণ এবং এর জন্য কোনো 
শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। পাখিগুলোর মাইশ্রেশনের এই সহজাত 
আচরণটি পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং জিন 
নিয়ন্ত্রিত। পাখির এই আচরণ বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে এবং 
জৈবিক প্রয়োজন অনুসারে বিকশিত হয়। পাখির এ আচরণের জন্য পূর্ব 
অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। শিখনের প্রয়োজন হয় না এবং এটি প্রাণীতে 
জন্মগতভাবে অর্জিত হয়। এর জন্য কোন প্রশিক্ষণের দরকার হয় না 
এবং কাউকে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। এটি প্রাণীতে সুস্ত 
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অবস্থায় থাকে এবং প্রয়োজনভেদে নির্দিষ্ট সময়ে বিকশিত হয়। পাখির 
এই আচরণটি তার পূর্বপুরুষ থেকে বংশপরস্পরায় সন্তান-সন্ততিতে 
প্রকাশ পায়। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত পাখির এই বিশেষ 
আচরণটি অর্থাৎ মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াটি হল একটি সহজাত আচরণ এবং 
এর জন্য কোন রকম শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 
ছুত্র্ুক্া ২.7. ৮1০7৩. চ্যানেল এ সাজিদ %/10 11 প্রোগ্রাম 
দেখছিল। সেখানে একটি ক্ষুধার্ত বাঘ একটি হরিণকে ধাওয়া করছিল। 
বাঘটির ক্ষুধার তাড়না তাকে শিকার ধরার প্রেরণা যোগাচ্ছিল। 
অপরদিকে হরিণটি বাচার তাগিদে দৌড়ে পালাচ্ছিল। 
৩ /গাট করপপদ ভোতনে কলেজ 
ক. আ্যানজাইনা কী? ১ 
খ. এনজিওপ্লাস্টি বলতে কী বোঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের বাঘটির ক্ষুধার তাড়না কী ধরনের উদ্দীপনা বর্ণনা 


করো। ত 
ঘ. উদ্দীপকে প্রাণী দুটির আচরণে পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ 
করো। ৪ 
এ ২১ নংপ্রশ্নের উত্তর 
রিহহা সাত কন 
হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসার মতো মারাত্মক অস্থস্থি 
অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাই হলো আযানজাইনা। 
চুর বড় ধরনের অস্ত্রোপচার না করে ভূৎপিন্ডের সংকীর্ণ লুমেনযুক্ত বা 
বুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুস্ত বা উন্মুস্ত 
করার পদ্ধতিকে এনজিওপ্লাস্টি বলে। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরু 
বা বন্ধ হয়ে যাওয়া লুমেনের ভেতর দিয়ে হূতপিণ্ডে পর্যাপ্ত 0:. সরবরাহ 
নিশ্চিত করে হৃৎপিণ্ড ও দেহকে সচল রাখা। বুকে ব্যথা, হার্ট 
ফেইলিউর, হার্ট আযটাক প্রভৃতি মারাত্মক রোগ থেকে মুস্তির সহজ 
উপায় এনজিওগ্লাস্টি। 
চুর গুতিটি প্াণীই তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ঝা ইত্যাদি প্রয়োজনে তাদের আচরণ, 
প্রদর্শন করে। উদ্দীপকে বাঘটির ক্ষুধার তাড়না একটি অভ্যন্তরীণ 
উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ উদ্দীপনাটি কাজ করেছে একটি 
অভাববোধ থেকে, যা প্রেষণা নামে পরিচিত। কোনো প্রয়োজন বা 
অভাববোধ থেকে প্রেষণার সৃষ্টি হয়। তখন প্রাণী তার কার্য সম্পাদনে 
উৎসাহী হয়ে উঠে। কার্য সম্পাদন শেষ হলে এ মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায় 
এবং পরে আবার বৃদ্ধি পায়। তবে ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি প্রাণী 
অসহিষ্ণু আচরণ প্রদর্শন করে কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের পর সেই অসুহিযুতা 
আর থাকে না। যেহেতু বাঘটির অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকটি তার ক্ষুধা 
নিবারণে জন্য ইন্ড্িয়কে উদ্দীপ্ত করেছে তাই একে পর্যাপ্ত উদ্দীপকও 
লে। 
ছু উদ্দীপকে উদ্লিখিত প্রাণী দুটি হচ্ছে বাঘ ও হরিণ। এখানে আচরণের 
প্রকাশ ঘটেছে। 
নিম্নে বাঘ ও হরিণের সহজাত আচরণের সাথে পরিবেশের প্রভাব 
আলোচনা করা হলো__ 
সহজাত আচরণের কারণেই ক্ষুধার তাড়নায় বাঘ হরিণকে তাড়া করছিল 
এবং জীবন বাচানোর তাগিদে হরিণ দৌড়ে পালাচ্ছিলো। বংশপরম্পরায় 
সহজাত আচরণের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির ধারায় আমরা জানি যে, পরিবেশ প্রাণীর আচরণকে প্রভাবিত 
করে। প্রাণী তার পরিবেশ উপযোগী আচরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ ও 
সঞ্তয় করে পরিবেশ প্রাণীর. দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক পরিস্ফুটনকে 
প্রভাবিত করে। ফলে প্রাণীর আচরণও প্রভাবিত হয়। প্রাণীর আচরণে 
জিন ও পরিবেশ পরিপূরক বূপে কাজ করে। কোনো প্রাণী তার অস্তিত্ব 
রক্ষার যেসব সংকটের মুখোমুখি হয় প্রাণীর আচরণের বিবর্তনের মাধ্যমে 
তার সমাধান বের করতে পারে। একটি প্রাণী জীবদ্দশায় যত অভিজ্ঞতা 
সঞ্পয় করে এবং সে অভিজ্ঞতা প্রাণীর জীনকে যেভাবে সক্রিয় করে তা 
পরবর্তীতে প্রাণী আচরণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে । 
অতএব বলা যায়, পরিবেশ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা উদ্দীপকের প্রাণী 
দুটির আচরণকে প্রভাবিত করেছে। 
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ছুত্েতুতু্র রায়হান জিওগ্রাফি টিভি চ্যানেলে দেখল যে একটি ক্ষুধার্ত 
বাঘ একটি হরিণকে ধাওয়া করছে। বাঘটির ক্ষুধার তাড়না তাকে শিকার 
ধরার প্রেরণা যোগাচ্ছে, অপরদিকে হরিণটি বাচার তাগিদে দৌড়ে 
পালাচ্ছে। একটা সময় বাঘটি হরিণকে ধরতে সক্ষম হলো এবং তার 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। /নরোগ সরলার মহিলা ক্লে 
ক. রিলিজিং কি? ১ 
খ. প্রাণি উদ্দীপনায় সাড়া দেয় কেন? ২ 
গ. উদ্দীপকে বাঘটির ক্ষুধার তাড়না কি ধরনের উদ্দীপনা ব্যাখ্যা কর। ৩ 
ঘ. উদ্দীপকে প্রাণি দুটির আচরণের আলোকে প্রাণিজগতের 
অন্যান্য প্রাণিদের আচরণগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ কর। ৪ 
২২ নং ্রশ্নের উত্তর 
ছুস্র কোন প্রজাতির এক সদস্যের একই প্রজাতির আরেক সদস্যের 
উদ্দেশ্যে আচরণগত সাড়ার অংশ হিসাবে ক্রমাগত উদ্দীপনার প্রকাশই 
হচ্ছে রিলিজিং। 


চু ঘাণির কোন উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার পেছনে তার মধ্যে উদ্দীপক 
সৃষ্ট উদ্দীপনা দায়ী। উদ্দীপক এক ধরনের শস্তি যা প্রাণীর স্লাযুতন্রকে 
উদ্দীপ্ত করে। ইন্দ্রিয় সংলগ স্নায়ু উদদীপ্ত করাই উদ্দীপকের কাজ। আর 
স্লাম়ত্্র উদ্দীপ্ত হলেই প্রাণী তার আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে সেই 
উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। 
দ্র থতিটি প্রাণীই তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ঝা ইত্যাদি প্রয়োজনে তাদের আচরণ 
প্রদর্শন করে। উদ্দীপকে বাঘটির ক্ষুধার তাড়না একটি অভ্যন্তরীণ 
উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ উদ্দীপনাটি কাজ করেছে একটি 
অভাববোধ থেকে, যা প্রেষণা নামে পরিচিত। কোনো প্রয়োজন বা 
অভাববোধ থেকে প্রেষণার সৃষ্টি হয়। তখন প্রাণী তার কার্যসম্পাদনে 
উৎসাহী হয়ে উঠে। কার্যসম্পাদন শেষ হলে এ মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায় 
এবং পরে আবার বৃদ্ধি পায়। তবে ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি প্রাণী 
অসহিষ্ণু আচরণ প্রদর্শন করে কিন্ত ক্ষুধা নিবারণের পর সেই অসহিষ্ণুতা 
আর থাকে না। যেহেতু বাঘটির অন্যান্তরীণ উদ্দীপকটি তার ক্ষুধা নিবারণের 
জন্য ইন্িয়কে উদীপ্ত করেছে তাই একে পর্যাপ্ত উদ্দীপকও বলে। 
উদ্দীপকে প্রাণী দুটির যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে যা তাদের 
পনা দ্বারা প্রভাবিত। উদ্দীপকে বাঘটি ক্ষুধার তাড়নায় শিকার ধরার 
জন্য ছুটেছে। এটি অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা । আবার অন্যদিকে হরিণের যে 
ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা বাহ্যিক উদ্দীপনা। প্রাণিজগতের প্রত্যেকটি 
প্রাণীই তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজস্ব আচরণ প্রদর্শন করে। আর 
প্রাণীর এ আচরণ প্রকাশিত হওয়ার জন্য দরকার উদ্দীপনা। উদ্দীপনা 
তৈরি করে উদ্দীপক। উদ্দীপক এমন এক ধরনের শস্তি যা প্রাণীর 
স্লামুতন্্রকে উদ্দীপ্ত করে। প্রতিটি উদ্দীপক (ষেমন- আলো, তাপ, শব্দ, 
গন্ধ, খাদ্য ইত্যাদি) সংবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণীর সুনিদিষ্ট আচরণে 
পরিবর্তন আনে। উদ্দীপকের উপস্থিতিতে প্রাণী যে রকম আচরণ করে 
এর অনুপস্থিতিতে সে রকম আচরণ করে নিদিষ্টি উদ্দীপক প্রাণীকে 
বিশেষ আচরণ প্রদর্শনের সুযোগ বৃদ্ধি করে দেয়। অনেক বিজ্ঞানীর 
মতে প্রাণীর সকল আচরণই উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দীপক 
নিয়ন্ত্রিত আচরণের কয়েকটি নীতি আছে তা হলো- প্রাণী খুব দুত 
উদ্দীপকের উপস্থিতি বুঝতে পারে যার প্রতি সাড়া দিয়ে আচরণের দূত 
পরিবর্তন ঘটায়। সুনিদিষ্ট উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে প্রাণী কখনো 
আচরণ প্রদর্শন করে না। সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক ছাড়া অন্য কোনো 
উদ্দীপকের প্রভাবে আচরণ প্রদর্শন করে না। নিদিষ্ট উদ্দীপক ছারা 
প্রাণীর নির্দিষ্ট আচরণ প্রদর্শিত হয়। 


নীরা জনরগতভাষে পেয়ে ক যা নিউ প্রলাতিতে একই উদ্দেশের 


গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দুই প্রকার আচরণের মধ্যে পার্থক্য কর? ৩. 
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দ্বিতীয় আচরণ কিভাবে শর্ত সাপেক্ষে ১ম 
আচরণের সাথে একইভুত হতে পারে উপযুস্ত উদাহরণসহ 
আলোচনা কর। ৪ 
২৩ নং প্রশ্নের উত্তর 
চান উট বা হীন মরি উতর হতি একটি খাতের 
সহজাত আচরণগত সাড়া দেওয়াই হলো ট্যাক্সিস। 
চুর সহজাত আচরণ হচ্ছে এমন আচরণ যা জন্মগত পাওয়া অর্থাৎ 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনিদিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী আচরণ। 
পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তনে প্রজাতির অস্তিত্ব বাচাতে সাড়া হিসেবে এ 
আচরণের প্রকাশ ঘটে । একটি প্রজাতির সকল সদস্যে সহজাত আচরণ 
এক রকম হয়। 
চুন উদ্দিপকের আচরণ দুটি হলো সহজাত ও শিখনফল আচরণ । 
বাবুই পাখির বাসা তৈরি হলো একটি সহজাত আচরণ এবং ময়না পাখির 
মানুষের মতো কথা বলার ঘটনাটি হলো শিখনজাত আচরণ'। এ আচরণ 
দুইটি ভিননধ্মী। সহজাত আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট ও স্বভাবজাত আচরণ । 
আর শিখন আচরণে প্রজাতি নিদিষ্টি হলেও স্বভাবজাত নয়। সহজাত 
আচরণে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও জিন নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু শিখন আচরণ 
এমনটি নয় এবং বংশ পরম্পরায় প্রদর্শিত হতে পারে না। সহজাত 
আচরণ শিখনের প্রয়োজন হয় না, এটি প্রাণীতে জন্মগতভাবে অর্জিত 
হয়। অপরদিকে শিখন আচরণের জন্য শিখনের প্রয়োজন হয় এবং এটি 
সর্বদা অভিযোজনীয়। সহজাত আচরণের জন্য কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন হয় না, জৈৰিক প্রয়োজন অনুসারে এটি বিকশিত হয়। কিন্তু 
শিখন আচরণের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, এ আচরণ সর্বদা 
পরিবর্তনশীল । সহজাত আচরণ শিখন আচরণের থেকে জটিল প্রকৃতির 
এবং জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। তাই বলা যায়, সহজাত 
ও শিখনজাত দুটি ভিন্ন আচরণ । 
চুর উদ্দীপকের দ্বিতীয় আচরণ হলো শিখনফল যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
অর্জিত হয় এবং প্রথম আচরণ হলো সহজাত আচরণ যা বংশপরম্পরায় 
সপ্তারিত হয়। শিখনফল আচরণটি শর্তসাপেক্ষে সহজাত আচরণ হতে 
পারে । সহজাত আচরণের প্রকাশ ঘটে কোন প্রাক চিন্তাভাবনা ছাড়াই। 
এটি সম্পূর্ণরূপে জিনগত বিষয়। বংশপরস্পরায় এই আচরণের পরিবর্তন 
হয় না। অন্যদিকে শিখন আচরণ ক্রমাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত 
হয়। তবে শিখন আচরণ বারবার করার মাধ্যমে তা সহজাত আচরণের 
মত হয়ে যায়। উদাহরণস্বর্প রেলস্টেশনের পাশে অবস্থিত 
বাসাবাড়িতে ট্রেনের শব্দে রাতে ঘুমানোর কথা অনেকে চিন্তাই করতে 
পারবেনা । এটিই মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য । কিন্তু কিছুদিন সেখানে বাস 
করলে সেই ট্রেনের শব্দে বা হুইসেলে মানুষ খাপ খাইয়ে নেয়। ফলে 
আর ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। এটাই অভ্যাসগত আচরণ আবার বিজ্ঞানী 
প্যাভলভ এর পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রথমে মাংসের টুকরা দেখলে 
কুকুরের মুখে লালা ঝরে। যা কুকুরের স্বভাবগত আচরণ । পরে মাংসের 
টুকরার সাথে ঘণ্টা বাজালে সেই ঘণ্টাতে কুকুর অভ্যস্ত হয়ে যায়। 
পরবর্তীতে শুধু ঘণ্টা বাজালেও কুকুরের মুখে লালা ঝরত। অর্থাৎ ঘণ্টার 
মাধ্যমে কুকুরের শিখন আচরণকে সহজাত আচরণে পরিণত করা যায়। 
এভাবে উদ্দীপকের দুই আচরণকে একীডুত করা যেতে পারে। 
ছুত্রেতুতর সুশ্মিতার একটি পোষা বিড়াল আছে। সে লক্ষ্য করছে যে, 
কোনো শিকার দেখলে বিড়ালের গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায় এবং তীক্ষ 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যা অন্য বিড়ালের ক্ষেত্রেও দেখেছে। তার 
বিড়ালটি অন্যান্য বিড়ালের মতো শব্দ করে খাদ্য খুঁজে বেড়ায় । 
/কচ্টনাসে্ট কলে রি সোদকাস/ 
ক. ট্যাক্সিস কী? ১ 
খ. সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ । ২ 
গ. সুস্মিতার বিড়ালের ১ম ও ২য় ঘটনা ব্যাখ্যা করো। তি 
ঘ. উল্ত প্রাণীর আচরণ এর উপর জীন ও পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা দাও ।8 
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২৪ নং ্রশ্নের উত্তর 

ুন্রু দিকমুখি উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা মাত্রার তীব্রতার প্রতি একটি জীবের 

সহজাত আচরণগত সাড়া দেওয়াই হলো ট্রযার্সিস। 

চুষ্জ সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য নিষ্নরূপ : 

-_ সাধারণত জন্মগত অর্থাৎ জীনতাত্তিকভাবে বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত 
ও সং ॥ 

- প্রজাতি সুনিদিষ্ট অর্থাৎ একই প্রজাতির সকল সদস্য একই 
রকমভাবে তা প্রদর্শন করে। 

_ এ আচরণের জন্য কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা কোনো ধরনের শিখনের 
প্রয়োজন হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এ আচরণের 
প্রকাশ দেখা যায়। 

_ প্রাণী জৈবিক অভিযোজনিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এ ধরনের 
আচরণ প্রকাশ করে। 

[ু উদ্দীপকের ঘটনা দুটি প্রাণির সহজাত আচরণের অন্তূর্ত। এর 

মধ্যে প্রথম ঘটনাটি হলো রিষ্রেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি 

হলো ইনসটিংস্টস বা স্বভাবগত আচরণ। প্রতিবর্ত ক্রিয়া হলো আকস্মিক 
উদ্দীপনায় একটি বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক ও স্বয়ংক্রিয় আচরণ যা 
শুধুমাত্র সুমুস্লাকাণড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এটি অতি দত সম্পন্ন 
হয়। এটি পরিমাপ চিন্তাবর্জিত, অপরিবর্তনীয় ও আত্মরক্ষামূলক 
আচরণ। প্রতিবর্ত ক্রিয়া হলো সহজাত ও শিখন আচরণের মিশ্র একটি 
আচরণ । অন্যদিকে স্বভাবগত আচরণের কারণেই কোনো প্রাণী নিজের 

জন্য খাদ্য খোজে এবং সণ্যয় করে রাখে। বিশেষত কীটপতঙ্গা, পাখি ও 

স্তন্যপায়ী প্রাণী নিজেদের পছন্দ মতো খাদ্য খোজে এবং প্রতিকূল 

পরিবেশের জন্য সে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। 

দ্ধ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীর আচরণে জিন ও “পরিবেশের প্রভাব 

লক্ষণীয়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে সমস্ত আচরণই_ হচ্ছে জিন ও 

পরিবেশের একটি জটিল মিথস্তিয়া। জিনের প্রভাবে প্রাণীর শারীরিক ও 

যে কাঠামো নির্মিত হয় তার ভেতরে পরিবেশের কর্মকাণ্ডে 

প্রাণী সদসো আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পরিবেশ প্রাণীর 
দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক করতে পারে। সে 
অনুযায়ী এ প্রাণীর আচরণও প্রভাবিত হয়। জিনগুলো শিক্ষন, 
জ্ঞানের এক অস্থায়ী তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলে। প্রাণী তার 
উপযোগী আচরণে প্রয়োজনীয় তথ্য এ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ ও সঞ্চয় 
করতে পারে। উদ্দীপকে বিড়ালের কোন শিকার দেখে গায়ের পশম 
খাড়া হওয়াটি একটি জিনগত ব্যাপার । কিন্তু এই জিনগত ব্যাপারটি 

০ 75575252 

খাড়া হওয়ার সাথে বিড়ালের জিনে অভিজ্ঞতা সপ্যারিত হয় এবং সে 

অভিজ্ঞতা প্রাণীর জিনকে যেভাবে সক্রিয় করে তা পরবর্তীতে প্রাণীর 
আচরণ নির্ধারণ রাখে । তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা, কোনো 
আচরণই শতভাগ জিন নিয়ন্ত্রিত নয় বা পরিবেশের প্রভাবে নয় বরং 
সমস্ত আচরণই জিন ও পরিবেশের একটি জটিল মিথস্ডিয়া। 
ছুত্েুরে শেণিকক্ষে শিক্ষক বললেন, এক ধরনের পতঙ্ঞা একনিমিষে 
ফসলের ক্ষতি করে। অপরদিকে অন্য এক ধরনের পতঙ্ঞা বিশেষ 
নৃত্যের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে এবং একে অন্যের 
উপকার করে। অবশ্য পতঙ্গা দুটি দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে। 
একিজাগাতো বেগ কাজিলাহেকো সাজি বাহিত মহাকাল, পিরোজপুর 
ক. নপসিয়াল উড্ডয়ন কী? ১ 
খ. প্রতিবতী ক্রিয়া বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. ভুরি পর রর মোমের 
ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। 
ঘ. উপ উতর ভাব বনের জৌপন 
বিশ্লেষণ কর। 


২৫ নং প্রশ্নের উত্তর 
একটি মৌচাকে পরিণত রাণী মৌমাছি ও অনেকগুলো পুরুষ মৌমাছি 
ভিত লিন 
নপসিয়াল উড্ডয়ন । 


1717. 


চুদ তিবতী ক্রিয়া হলো আকস্মিক উদ্দীপনায় এক বিশেষ ধরনের 
অনৈচ্ছিক ও স্বয়ঃক্রিয় আচরণ যা শুধু সুযুদ্নাকান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। এটি অতি দ্রুত সম্পাদিত। এটি পরিনাম চিন্তাবর্জিত 
অপরিবর্তনীয় ও আত্মরক্ষামূলক আচরণ এবং এ ক্রিয়া হলো সহজাত ও 
শিখন আচরণের মিশ্র একটি আচরণ । যেমন_ কোনো উত্তপ্ত বস্তুতে 
হাত লাগা মাত্র আমরা হাত সরিয়ে নেই। আবার মশা কামড়ালে মশাটি 
মারার জন্য ভুত হাত চলে যাওয়া । 

[নু উদ্দীপকে বর্ণিত ফসলের ক্ষেত বিনষ্টকারী পতঙ্গাটি হল “ঘাসফড়িং 
বা পঙ্জাপাল। এর সুষ্ঠ বুপান্তরে বিভিন্ন হরমোনের ভূমিকা নিচে দেওয়া 
হলো। ঘাসফড়িংয়ের দেহে চার ধরনের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বিদ্যমান। 
এগুলো হলো- ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থিকোষ, প্রোথারোসিক গ্রন্থি, 
কর্পোরা আ্যালাটা এবং কর্পোরা কার্ডিয়াক। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি 
গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোন ঘাসফড়িং এর বুপান্তরে মুখ্য ভূমিকা রাখে। 
রূপান্তরের শুরুতে মস্তিষ্কের ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থিকোষ থেকে 
প্রোথোরসিকোট্রুফিক হরমোন ক্ষরিত হয়ে প্রোখোরাসিক গ্রম্থিকে 
একডাইসন হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। একডাইসন হরমোন ক্ষরিত 
হলে প্রাণীর নির্মোচন বা খোলস মোচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ হরমোন 
দেহের কোষ-কলাকে বৃদ্ধির জন্য উদ্দীপিত করে । একই সময়ে কর্পোরা 
ত্যালাটা গ্রন্থি থেকে জুভেনাইল হরমোন ক্ষরিত হয় যা দেহের 
অস্থাভাবিক দূত বৃদ্ধি প্রতিহত করে। প্রকৃতপক্ষে জুভেনাইল হরমোনের 
প্রভাবে ঘাসফড়িংয়ের নিম্ফ দশা দীর্ঘ হয়। এক সময় কর্পোরা 
আ্যালাটার কার্যক্রম রহিত হয় এবং একডাইসন হরমোনের প্রভাবে প্রাণীর 
ঘুত নির্মোচন ঘটে এবং রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। 
[তরু উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রাণী হলো অমেরুদণ্ডী পতঙ্গ মৌমাছি। এরা 
বেশ সামাজিক পতঙ্তা। এরা চাকের সমস্ত কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ 
করে নেয়। কর্মী মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে চাকে নিয়ে 
আসে। আবার মধুর সন্ধান দলের অন্যান্য সদস্যদের দেবার জন্য এরা 
বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে। 


ও | মৌমাছির রয়েছে দিক জ্ঞান এবং নিখুঁত দূরত্ব মাপার কৌশল। এরা 


মধুর সন্ধান পেলে দেহ দোলাতে থাকে এবং নাচতে থাকে এমন পথ 
ধরে যার মাধ্যমে উৎসের দিক বোঝা যায়। নাচের সময় ব্যাপ্তি এবং 
দোলন সংখ্যা থেকে বোঝা যায়, ফুল কত দূরে আছে এবং ফুলে কি 
পরিমাণ মধু-আছে। মৌমাছি সূর্যের সাহায্যে দিক ঠিক করে। মেঘলা 
দিনেও এরা ফটো-রিসেপ্টর ব্যবহার করে দিক ঠিক করতে পারে। 
এভাবে মৌমাছিরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ 
রক্ষা করে। 


৮ অভিপ্রয়াণ কী? ১ 
খ. £/৮এর বৈশিষ্ট্য লিখ। ২ 
গ, উদ্দীপকের ১ ও % এর মধ্যে কী কী বৈসাদৃশ্য আছে- উদ্লেখ 

কর। ত 

ঘ. উদ্দীপকের 2-এর কর্ম পরার্থপরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-__. 

যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪ 
২৬ নং প্রশ্নের উত্তর 

[ত্র পারবেশগত অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সুবিধাভোগের উদ্দেশ্যে 

দুই ভিন্ন বসতির মধ্যে একই প্রজাতির সদস্যদের নিদিষ্ট সময়ের 

ব্যবধানে ঝতুভিভিক যে গমনাগমন ঘটে তাই অভিপ্রয়াণ। 
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চুন ৮+৮-এর পূর্ণরপ হলো 77: 4১০107 2405?) বা নির্ধারিত ক্রিয়া 
ধারা । এর বৈশিষ্ট্য নি্নরূপ: 
-_ এটি জিন নির্ধারিত আচরণ 
_ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত হয়। 
- প্রজাতির অপর কোন সদস্যকে না দেখেই বা অন্যের নিকট না 
শিখেই এটি প্রকাশিত হয় । 
-_ একই বয়সের এবং একই লিঙ্গের কোন প্রাণীকে স্বগোত্রীয় অন্যদের 
থেকে আলাদা করে রাখলেও অজান্তেই এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ 
ঘটে। 

উদ্দীপকে % হলো রাণী মৌমাছি এবং % হলো পুরুষ মৌমাছি। রাণী 

এবং পুরুষ মৌমাছির মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। 

রাণী মৌমাছি আকার আকৃতিতে সবচেয়ে বড় কিন্তু পুরুষ মৌমাছি রাণী 
মৌমাছির তুলনায় ছোট। রাণী মৌমাছি প্রায় ১৫-২০ মি. মি 
. লম্বা হয়ে থাকে, অ' পুরুষ মৌমাছি প্রায় ১৩-১৭ মি.মি লম্বা হয়। 
রাণী মৌমাছি ডিম পাড়া ছাড়া মৌচাকের অন্য কোন কাজ করে না। 
অন্য দিকে পুরুষ মৌমাছি, রাণী মৌমাছির সঙ্গো যৌন মিলনে অংশ 
নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ,করে না। রাণী মৌমাছি সাধারণত ২-৫ 
বছর বেঁচে থাকে, কিন্তু পুরুষ মৌমাছি ঝাচে মাত্র ২-৩০ দিন। রানীর 
সঙ্গে যৌন মিলনে অংশগ্রহণের পর পুরুষ মৌমাছি মারা যায়, কিন্তু রাণী 
মৌমাছি স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে। একটি মৌচাকে একটি রাণী 
মৌমাছি থাকে, জন্যদিকে পুরুষ মৌমাছি থাকে কয়েকশ । 
ছুদ্ধ উদ্দীপকে 2 হলো কমী মৌমাছি। কমী মৌনাছির কর্ম সত্যিকারার্থে 
পরার্থপরতার উপযুন্ত উদাহরণ। একটি কলোনিতে কমী মৌমাছি 
সংখ্যায় সর্বাধিক থাকে। কলোনির জন্য এরা নিবেদিতপ্রাণ কমী। 
জন্মের পর থেকেই এরা বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকে। চাক 
পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, হুল ফুটিয়ে শত্রু দমন করা, মধু সংশ্রহ 


টাবু একটি প্রাণিগোষ্ঠীর সদস্যরা বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে 
নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে এবং একে অন্যের উপকার সাধন 


করে দলবদ্ধভাবে বাস করে। /ঠরজালি এ এম (দিটি কলেজ কনা! 
ক. ট্যাক্সিস কী? ১ 
খ. ভেনাস হার্ট বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকে উন্লেখিত প্রাণিদের ভাব বিনিময়ে নৃত্যের কৌশল 
ব্যাখ্যা কর। ত 


. উদ্দীপকের প্রাণীরা কীভাবে একে অন্যের উপকার করে-_তা 


বুঝিয়ে লিখ। 
২৭ নং ্রশ্নের উত্তর 
দিকমুখী উদ্দীপনা কিংবা উদ্দীপনা মাত্রার তীব্রতার প্রতি একটি, 
সাড়া দেওয়াই হলো ট্যাক্সিস। 
[ুষ্র মাছের হ্থপণ্ডকে ভেনাস হৃৎপিণ্ড বলে । এ ধরনের হৃঘপিন্ডে সর্বদা 
002 যুন্ত রস্ত প্রবাহমান থাকে। 0১যুস্ত রন্ত কখনও হৃৎপিন্ডে আসে না। 
অধিকাংশ মাছে রন্ত-সংবহনের সময়ে 0১ বিহীন রত্ত একবার হৃহপিন্ডে 
প্রবেশ করে এবং পরিশোধিত হওয়ার জন্য ফুলকায় যায়, সেখানে 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটিয়ে রন্ত 02 যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন 


অংশে পরিবাহিত হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ 
কার্ডিয়াল শিরাতন্ত্রের মাধ্যমে 0: বিহীন রন্ত আবার হৃৎপিণ্ড ফিরে 
আসে। এজন্য মাছের হৃৎপিণুকে ভেনাস হার্ট বলে। 
ছুঘ্জ উীপকের উল্লিবিত প্রাণী হলো অমেরুদণ্তী প্রাণী মৌমাছি। এরা 
বেশ সামাজিক প্রাণী। এরা চাকের সমস্ত কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ 
করে নেয়। কমী মৌমাছিরা ফুল তেকে মধু সংগ্রহ করে চাকে নিয়ে 
আসে । আবার মধুর সন্ধান দলের অন্যান্য সদস্যদের দেবার জন্য এরা 
বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে।। 
মৌমাছির রয়েছে দিক জ্ঞান এবং নিখুত দূরত্ব মাপার কৌশল। এরা 
মধুর সন্ধান পেলে দেহ দোলাতে থাকে এবং নাচতে থাকে এমন পথ 
ধরে যার মাধ্যমে উৎসের দিক বোঝা যায়। নাচের সময় ব্যাপ্তি এবং 
দোলন সংখ্যা থেকে বোঝা যায়, ফুল কত দূরে আছে এবং ফুলে কি 
পরিমাণ মধু-আছে। মৌমাছি সূর্যের সাহায্যে দিক ঠিক করে। মেঘলা 
দিনেও এরা ফটো-রিসেপ্টর ব্যবহার করে দিক ঠিক করতে পারে । 
এভাবে মৌমাছিরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ 
রক্ষা করতে নৃত্যের কৌশল ব্যবহারের করে। 
[তু উদ্দীপকের প্রাণীটি হলো মৌমাছি। এরা অত্যন্ত সামাজিক প্রাণী 
এবং পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। 
একটি মৌচাকে তিন ধরনের মৌমাছি রয়েছে। রাণী মৌমাছি, পুরুষ 
মৌমাছি এবং কমী মৌমাছি। রাণী মৌমাছির ত্বক-নিঃসৃত হরমোনের 
গুণযুন্ত এসিড চাকের সবখানে বিসরিত হয়ে সকল মৌমাছির কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছির সাথে মিলিত হয়ে 
প্রচুর ডিম পাড়ে । কমী মৌমাছিরা হচ্ছে মৌচাকের প্রাণ। এরা চাকের 
সমস্ত কাজ করে, মধু সংগ্রহ করে, চাক পরিষ্কার রাখে, লার্ভাদের খাদ্য 
দেয়, চাককে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং হুল ফুটিয়ে 
শতকে মেরে ফেলে । এতে যদি নিজের জীবন দিতে হয়, তবে তারা তা 
করতেও দ্বিধা করে না। এভাবে চাকের প্রত্যেক সদস্য নিজের স্বার্থের 
[দিকে না তাকিয়ে অন্য সদস্যদের উপকারের মাধ্যমে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। 
রর সার্কাসে গোলাকার রিং এর মধ্যে দিয়ে বানরের লাফ 
দেওয়ার । '8' মৌমাছির একে অন্যের উপকার সাধন । 
/রজল্গা্ী সরব মাহিলা কলেত। 
. সিএ 0000 কি? ১ 
শ্বসনে ডায়াফ্রাম ও বক্ষপিঞার কিভাবে ভূমিকা রাখে? ২ 
. '%: এবং '৪' এর মধ্যে যে আচরণ দেখা যায় তাদের মধ্যে 
পার্থক্য লিখ। ৩ 
. উদ্দীপকের আচরণ মানবজীবনে পরিলক্ষিত হয় কী? তোমার 
মতামত ব্যস্ত কর। ন ৪ 
২৮ নংপ্রশ্নের উত্তর 
ছু ৭5 0০1০৭ হলো রেটিনার পশ্চাৎ আলোক সংবেদী অংশ । 
শ্বসনে প্রশ্বাস্রে সময় ডায়াফ্রাম ও বক্ষপিঞ্জারের ইন্টারকোস্টাল 
পেশীর সংকোচনে বক্ষগহ্বরের অনুদৈর্ঘ্য অগ্রপশ্চাৎ ও অনুপ্রস্থ ব্যাস 
বৃদ্ধি পায়, ফলে বাতাসে ফুসফুসে ঢুকে নিঃশ্বাসের সময় ডায়াফ্লাম ও 
বক্ষপিঞ্জরের পেশীর প্রসারণের ফলে বক্ষগহ্বরের ব্যাস হ্রাস পায় এবং 
বাতাস ফুসফুস থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। 
ছুট উদ্দীপকে উল্লিখিত / হলো শিখন আচরণ যা এক ধরনের অর্জিত 
আচরণ এবং ৪ হলো সামাজিক আচরণ যা জীবের সহজাত আচরণের 
অন্ত্ভন্ত। এদের মধ্যে পার্থক্য নিপ্নরূপ: 


পার্থক্যের বিষয় শিখন/আচরণ সামাজির/আচরণ 
সংজ্ঞা [তিক্ষণ, প্রচেক্তী ও] প্রাসীতে অনেকগুলো 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে; প্রতিবতী ক্রিয়ার সৃষ্ট! 

প্রাণীর যে আচরণ] সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা 

অর্জিত হয় তাকে শিখন] বর্জিত, শিক্ষাবিহীন 

আচরণ বলে। ও বংশগত 

- আচরণকে সহজাত! 

আচরণ বলে। 
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প্রজাতি সুনিদিষ্টতা_সুনিদিষ্টি নয় সুনিদিষ্ট 

স্বভাবজাত, স্বভাবজাত নয় । স্বভাবজাত, 

প্রকৃতি ও অর্জন - | জটিল প্রকৃতিরও শিক্ষার] সরল প্রকৃতির ও! 

মাধ্যমে অর্জিত হয়। বংশগতির ধারা 

অনুযায়ী জন্মগতভাবে 
অর্জিত হয়। 

পরিবর্তনশীলতা সর্বদা পরিবর্তনশীল। [কখনো পরিবর্তনশীল 
[নয়। 

আচরণ. প্রদর্শনে আছে নেই 

অভিজ্ঞতার প্রয়োজন 

অভিযোজনীয়তা সর্বদা অভিযোজনীয়_ | সচরাচর 
অভিযোজনীয় 

যেসব প্রালীতে দেখা [উচ্চশ্রেণিরপ্রাণীতে [উচ্ছ ও নিল্ন উভয় 

যায় শ্রেণির প্রাণীতে 

বংশপরম্পরায় ঘটে না ঘটে 

আচরণের প্রকাশ 


ছু উদ্দীপকের প্রথম আচরণটি হলো শিখন বা শিক্ষাল্ধ আচরণ এবং 
দ্বিতীয় আচরণটি হলো সামাজিক বা সহজাত আচরণ। দুই ধরনের 
আচরণই মানবজীবনে পরিলক্ষিত হয়। 

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ শুরু থেকেই নিজেদের প্রয়োজনেই সমাজে 


বসবাস করে আসছে। সমাজে মানুষ একে অপরের সাথে ভাবে বিনিময় 
করে। পারস্পরিক সহযোগিতা করে, এমনি প্রয়োজন হলে নিজেদের 
রক্ষার জন্য মৃত্যু ঝুঁকিও নিয়ে থাকে। মানুষের এই আচরণগুলো জন্মগত 
বা সহজাত। এছাড়া মানুষ সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে এদের 
লালন-পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মাতা বা পিতা কিংবা উভয়ের সহজাত 
আচরণ । শিশুর জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা 
কর্তৃক পরিচর্যা নেয়াই হলো অপত্য গ্লেহ। এসবই সামাজিক বা সহজাত 
আচরণ । এছাড়া মানুষ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের 
দক্ষতা অর্জন করেছে। 

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই বর্তমান সভ্যতা গড়ে তুলেছে। 
সভ্যতার শুরুতে মানুষ নিজের প্রয়োজনে কৃষিকাজ, পশুপালন শিকার 
করা শিখেছে। ক্রমাগত সভ্যতার বিকাশে মানুষ শহর, নগর গড়ে 
তুলেছে। কেউ হয়েছে ডান্তার, কেউ প্রকৌশলী কেউ কৃষিবিদ। শিখন 
আচরণ ছাড়া এসবের কোন কিছুই সম্ভব নয়। কারণ সহজাত আচরণ 
বংশ পরম্পরায় প্রকাশিত হলেও শিক্ষালব্ধ আচরণ অর্জন করতে হয়। 
উপরোন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় উদ্দীপকের উভয় আচরণই 
মানবজীবনে পরিলক্ষিত হয়। 


চিত্র: ক চিত্র: খ 
টি সরতীয 
ক. ডারউইন বিবর্তন তত্ত্ব কোথায় প্রকাশ করেন? 
খ. "50১75৫10105 8159" বলতে কী বুঝ? রি 
"গ. চিত্র 'খ' এর আলোচনা কর। 
ঘ. উত়্েই জৈব বিবরন শসা বহন করে উতর ধা 
নিরূপণ কর। ৪ 


২৯ নং্রশ্নের উত্তর 
ডারউইন তার বিবর্তন তত্ত "0781 01 5055765 8 81৩25 ০1 
[এয] 91৩০৭০ গরন্থে প্রকাশ করেন। - 
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চু ঈবন সংশ্ামে যে জীব যোগ্য ও অনুকল প্রকরণ গ্রহণ করতে সমর্থ 
হয়েছে শুধু সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই জীবন সংগ্ামে টিতে থাকবে। 
পক্ষান্তরেজীবন সংগ্রামে যে অযোগ্য সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটাই 
ও ০001৩ মি৩৪-এর মূলকথা । 

[ুদ্জু উদ্দীপকে উল্লিবিত চিত্র-খ হলো একটি সংযোগকারী জীবাশ্ব 
আর্কিওপটেরিক্স। আর্কিওপটেরিক্সের সরীসৃপ ও পাখি উভয়ের বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ: 

সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য: এদের দেহ সরীসৃপের ন্যায় লম্বা ও ২০টি কশেরুকা 
যুক্ত লেজ রয়েছে। দেহ কডকাল পুরু ও ভারী হাড় দ্বারা গঠিত। চোয়াল 
দীতযুন্ত। দেহ শুষ্ক আইশযুস্ত। ডানার অগ্রভাগে নখর বিদ্যমান । 
পাখির বৈশিষ্ট্য: দেহের অবয়ব পাখির মতো। দেহে হাড়ের সংস্থাপন 
পাখির ন্যায়। ডানা বিদ্যমান। লেজ ও ডানায় পালক বিদ্যমান, ঠোট 
চ্ডুরন্যায়। 

[নু উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রদয়ে প্লাটিপাস ও আর্কিওপটোরিক্সকে 
দেখানো হয়েছে। প্লাটিপাস ও আর্কিওপটেরিক্স উভয়ই জৈব বিবর্তনের 
স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, অনেক সময় নিকটবর্তী দুটি গ্রুপের বা 
পর্বের বা শ্রেণির মধ্যবতী দশার কোন প্রাণী বা জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া 
যায়। যে জীবাশ্মের মাধ্যমে এ সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে সংযোগকারী 
জীবাশ্ম বলে। 
আর্কিওপটেরিক্স-এ সরীসৃপ ও পাখির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাই একে 
সংযোগকারী জীবাশ্যু বলা হয়। এটি সরীসৃপ ও পাখির মধ্যে সংযোগ 
স্থাপন করেছে। আর্কিওপটেরিক্মের [প ও পাখির বৈশিষ্ট্য 
পর্যালোচনা করে বিবর্তনবিদরা ধারণা করেন যে, সরীসৃপ হতে পাখি 
জাতীয় পাখির উদ্ভব হয়েছে । তাই পাখিকে মহিমান্বিত সরীসৃপ-বলা হয়। 
আবার, প্লাটিপাসও একটি সংযোগকারী জীৰ। এই. জাতীয় প্রাণির 
চোয়াল-হাসের ন্যায় চঞুবিশিষ্ট। দেহ লোমাবৃত ও শাবককে স্তন্য দান 
করে। এরা কুসুম যুন্ত অসংখ্য ডিম পাড়ে। এদের রেচনতন্ত্র সরীসৃপের 
ন্যায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, প্লাটিপাস স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপের মিশ্রণ। 
অতএব, ধারণা করা হয় যে, সরীসৃপ হতে স্তন্যপায়ী প্রাণির উদ্ভব 
হয়েছে। অর্থাৎ চিত্রের 'ক' ও 'খ' অর্থাৎ প্লাটিপাস ও আর্কিওপটেরিক্স 
উভয়ে জৈব বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে। 


৮৩০] 
প্রানীর সহজাত আচরণ 
[ক্স] রিফে্স] ইনসটিংউস 
৪ নে ১ 
/ঠরকালি করগঞ্জা কলেজ ঠাটিগ্/। 
ক. £/৮-এর পূর্ণরূপ কী? ১ 
খ. এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ । ২ 
গ. প্রাণীর 8 ও ০ আচরণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। ৩ 
ঘ. প্রাণীর জীবন ধারনে [১ আচরণের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪ 
৩০ নং প্রশ্নের উত্তর 
[না ১৮-এর পূর্ণরূপ হলো-_ 7৮6৫ 89000 [1তা, 


[ু্জ £১৮-এর তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো; 0) এই আচরণ সবসময় একই 
রকম হবে; () একটি প্রজাতির সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হবে 
১] ও 0) বিচ্ছির অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্যে একই আচরণ 
হবে। 

[ু্ু উদ্দীপকে উ্িশিত প্রবাহচিত্রে 8 হলো ট্যাক্সিস ও ০ হলো রিফ্লক্স 
আচরণ । দিকমুখী উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা মাত্রার তীব্রতার প্রতি একটি 
জীবের সহজাত আচরণগত সাড়া দেওয়া হচ্ছে ট্যাক্সিস। ্ 

অন্যদিকে, একটি সরল উদ্দীপনার প্রতি প্রতিবতীর মাধ্যমে দেহ বা 
দেহের কোন অংশের ঘুতসাড়া দেওয়াকে রির্লেক্স বা প্রতিবতী বলা হয়। 
সম্পূর্ণ দেহ ট্যাক্সিসে জড়িত থাকে কিন্ত রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে শরীরের কোন 
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একটি ক্ষুদ্র অংশ জড়িত থাকে। ট্যাক্সিস চলনের দিক অবিরাম বহিঃ 
উদ্দীপনায় পরিচালিত হয় কিন্তু রিফ্রেক্স উদ্দীপনার মাধ্যমে অবিরাম 
নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সাড়াদানের ভিত্তিতে ট্যাক্সিস বিভিন্ন 
প্রকার.হতে পারে। যেমন-_ আ্যারোট্যাক্সিস, ফটোট্যাক্সি, নেমোট্যাক্িস 
ইত্যাদি। অন্যদিকে রিফ্রেক্স দুই প্রকার। যথা: টোনিক রিফ্লরেক্স ও 
ফেজিক রিফলে্স। 

দ্র উদ্দীপকে উপ্লিখিত প্রবাহচিত্রে 0 হলো ইনসটিংস্টস বা সহজাত 
আবেগ। প্রাণির জীবন ধারণে এই ইনসটিং্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । 


শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্যে ও ফলাফল সম্বন্ধে অবগত না হয়ে 
আত্মরক্ষায় ও প্রজাতি রক্ষায় রংশ পরম্পরায় একইভাবে কাজ করে 
থাকে তাই-ই ইনসটিং্টস। এছাড়া পাখির বাসা নির্মাণ, ইত্যাদি 
ইনসটিং্টস এর কারণে ঘটে থাকে । এসকল প্রক্রিয়া উল্লিখিত প্রাণিদের 

জীবনধারণ ও বংশবিস্তারে অপরিহার্য । তাই বলা যায়, প্রাণির জীবন 
ধারণে 7) অর্থাৎ ইনসটিংস্টস এর গুরুতু অপরিসীম 

পায়ে কীটা ফুটলে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পা সরিয়ে নেয়া, 

আগুনে হাত পড়লে সরে আসা, চোখে কিছু পড়লে আপনা থেকেই চোখ 
বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এক ধরনের আচরণ। /$দামগঞ্জ সরকগাণি কলে 

ক, ভেনাস হার্ট কি? 

খ. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝ? 

গ. উপ উর নাল লোন নর আচল বাধা 

ঘ. টা ধামির সাধে কুরুরের লালা নিলরণ অভিউবীডেশ 
9502২/48 
কর। 

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর 
পুর কেবল ০০: সমৃদ্ধ রত্ত বহনকারী হৃর্ণপন্ডই হলো ভেনাস হার্ট । 
০৮১৬-১০-৮৮ 
হওয়াকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। অর্থাৎ স্লায়ত্্র বা 

হরমোন, কিংবা অন্য কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে 
তৈরি হয়। মানুষসহ বিভিত্ স্তন্যপায়ী প্রাণীর হুখপিন্ড 
সংকুচিত প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রত্ত সঞ্ঠালন ঘটায়। 


চুর ৩) সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 


চু ৩(ঘ) সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য । 
চুন শীতকালে হাওর-বাওড়, বিল-ঝিলে প্রচুর পাখির সমাগম 
লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর বেশীরভাগই বিদেশী পাখি এগুলো শিকার 
করা বা ধরা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ; এরা আমাদের অতিথি পাখি, এ 
ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। শীতের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যবলীর 
মধ্যে পাখির বিচরণ অন্যতম। এছাড়া শীতের পিঠা, খেজুরের রস, 
টাটকা শাক-সবজি, হলুদ সরষে ফুল, সরষে ফুল থেকে মৌমাছির মধু 
সংগ্রহ সবকিছুই নয়নাভিরাম-যা মনকে প্রছু্প করে শরীরকে সতেজ 
রাখে। /চিলেটে সরবতারি বে] 
ক. রিফ্রেক্স কি? 
খ. অনুকরণ কি ধরনের আচরণ উদাহরণ দাও। 
৭. লে অতি পারি আপন লোম পাঠ আলোতে 
ব্াখ্যা কর। 


"ঘ. উদ্দিপকের শেষোস্ত প্রাণীটির আচরণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। 


/12201717। 


৩২ নংপ্রশ্নের উত্তর 

ুন্রু রিফ্রেস হলো উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দেওয়ার সরলতম ধরন। 
গালা হুল সারা রত 

অত্যন্ত সংবেদনশীল ধাপে একটি নি্দিস্ট উদ্দীপনার প্রতি 
আচরণকে অনুকরণ বলে। বারবার অনুশীলন দ্বারা তরুণ বয়সেই প্রাণীর 
এ ধরনের আচরণে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে। প্রয়োজন অনুযায়ী সাময়িক 
সময়ের জন্য প্রাণীকে এ আচরণ করতে দেখা যায়। সা্কাসে বিডির 
প্রাণীর খেলা দেখানো এ আচরণের অন্তর্গত। 
[ু্রু উদ্দীপকে উল্লেখিত শীতকালীন পাখিগুলো বাংলাদেশে আসার 
অনেক কারণ রয়েছে। নিচে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো_ 
পাখির জীবনে এক বিশেষ ধরনের ঘটনা হলো এদের অনেক প্রজাতির 
ঝতুভিত্তিক মাইগ্রেশন বা পরিযান। অর্থাৎ পাখির নিদিষ্টি সময়ে এক 
স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করা। উত্তরের বরফাবৃত এলাকা থেকে 
অনেক পরিযায়ী পাখি প্রতিবছর শীতকালে বাংলাদেশসহ অন্যান্য 
্রী্মমন্ডলীয় দেশে আসে। শীতকালে বাংলাদেশে প্রায় ২০৯ প্রজাতির 
পরিযায়ী পাখি আসে । এদের ৮০ শতাংশ আসে হিমালয় পর্বতমালা 
থেকে। বাকি ২০ শতাংশ আসে সাইবেরিয়াসহ মধ্য ও উত্তর এশিয়া 
থেকে । এসব পাখি দুর্যোগ এড়ানো, প্রজনন মৌসুম, খাবারের 
উৎস অনুসন্ধান বিবিধ কারণে মাইগ্রেশন করে। আমাদের 
দেশে আগত পরিযায়ী পাখিরা মূলত শীতকালে উত্তর গোলার্ধের তীব্র 
শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের অিপ্রয়ান করে থাকে। 
আবার শীতকাল শেষ্‌ হলে যখন উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা বেড়ে যায় 
এবং খাদ্যের যোগান বেড়ে যায় তখন পাখিরা পূর্বস্থানে ফিরে যায়। 

এক্ষেত্রে পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তন ও অভিপ্রায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট 
পা বেলে দোননরাজন পবা । এন পিয়ার পাখিরা 
প্রয়োজনগতভাবে অভিপ্রায় এর মতো আচরণ করে। 


চুর উদ্দীপকের শেষোস্ত প্রাণীটি হলো মৌমাছি। মৌমাছির জীবন চর্চায় 
কলোনির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে শ্রমের দায়িত্ব বন্টন এক বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদের কর্মতৎপরতায় কোনো গাফিলতি হয় না, 
প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। 
খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা সকল সামাজিক পতঙ্গাদের প্রথম ও 
সর্বপ্রধান কাজ। মৌচাকের নিদিষ্ট কুঠুরিতে ভবিষ্যৎ বংশধর ও 
নিজেদের জন্য খাদ্য মজুদ করে রাখে। এরা পরিষ্কার পরিচ্ছনন 
৪ ] পরিবেশে বসবাস করতে অভ্যন্ত। রোগাক্রান্ত বা মৃত লার্তাকে যথাশীঘ্র 
চাকের বাইরে ফেলে দিয়ে কলোনিকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। 
শীতের দিনে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে মৌচাকের ভেতরের তাপ 
সংরক্ষণ করে। এরা পরস্পরের মধ্যে বিশেষ গন্ধ ছড়িয়ে, অঙ্ঞা ভঙ্গি 

প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান করে। 
মাতা হাসার খালা তা ররর জা হরে 
শত্ুকে বিষাস্ত হুল ফুটিয়ে প্রতিহত করে। রাণী মৃত্যুবরণ করলে অল্প 
দিনের মধ্যেই যাতে রাণীর অভাবপুরণ হয়। সে জন্য নির্বাচিত লার্ভাকে 
রাজকীয় জেলি খাওয়ানোর মাধ্যমে, পূর্ণাঙ্জা রাণী হিসেবে বড় করে 
তোলে । রাণী যদি অযথা নির্যাতন বা অত্যাচার চালায় তবে অন্য 

সদস্যরা বিদ্রোহ করে রাণীকে তাড়িয়ে দেয় বা মেরেও ফেলে । কখনো 
সের অহ কিরে বে দারা সে রত 
ফেলে রেখে চলে যায়। অন্য চাকের মৌমাছিরা এমন চাকের সন্ধান 
পেলে এ চাকের মধু লুটপাট করে নিয়ে যেতে থাকে । তাই বলা যায় যে, 
মৌমাছির -সামাজিক জীবনযাত্রার একদিকে যেমন শ্রমবিভাগ বর্তমান, 
তেমনি অপরদিকে কাজের বিচিত্র ধরন, শৃঙ্খলাপূর্ণ বসবাস, দাযিতপূর্ণ 
আত্মত্যাগের দৃষন্ত বিদ্যমান। 


ছত্েতুনুত্র মা ভালবাসেন আমাকে । 
কিল 
ক. আচরণ কি? 
খ. মাকড়সা জাল বুনার উদ্দেশ্য কি? 
গ. উদিত বি 81৩ শের প্রাণীদের সাধে 
ব্যাখ্যা কর? ৩ 


উদ্দীপকের আচরণটি অর্জিত নাকি সহজাত- ব্যাখ্যা কর। ৪ 
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৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর 

বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে প্রাণীদেহে যে প্রতিক্রিয়া 

হয় তার বহিঃপ্রকাশই হলো আচরণ । 
চুন মকড়শার জাল বোনা একটি সহজাত আচরণ । মাকড়শার প্রতিটি 
সদস্য শিকারের কাজে জালকে ব্যবহার করে। মাকড়শার কিছু বাচ্চাকে 
জন্মের পরপরই অন্য সকল সদস্য থেকে পুরোপুরি আলাদা করে লালন- 
পালন করলেও তারা শিকারের উদ্দেশ্যে জাল গঠন করতে পারে । এই 
সহজাত আচরণটি জন্মগতভাবে অর্জিত হয়। 
[সর উদ্দীপকে প্রাণীর,স্বভাবগত আচরণের ক্ষেত্রে অপত্যের প্রতি যত্রকে 
বোঝানো হয়েছে। ডিমপাড়া বা সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে বাচ্চা বা 
শিশুর জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা কর্তৃক পরিচর্যা 
নেওয়াকে অপত্যের প্রতি যক্স নেওয়া বলে। বাসা বীধা থেকে শুরু করে 
অপত্য বাচ্চাকে খাবার ও নিরাপত্তা প্রদানসহ অনেক বেশি তীব্র বাৎসল্য 
আচরণ অধিকাংশ /১৩, শ্রেণীর প্রাণী অর্থাৎ পাখির প্রজাতিতে দেখা 
যায়; যেমন: ধণেশ পাখিরা বাসা বাধার জন্য অনেক গহীন বনের 
সবচেয়ে উচু গাছের প্রাকৃতিক কোটর ব্যবহার করে। এদের আচরণ 
অন্যন্য পাখির প্রজাতি থেকে বেশ আলাদা ও আকর্ষণীয়। প্রজনন 
খতুতে প্রায় সকল প্রজাতির মহিলা ধণেশ পাখি গাছের কোটরে প্রবেশ 
করে এবং পুরুষ পাখিটি বাইরে থাকে। পুরুষ পাখিটি বাইরে থেকে 
কাদামাটি স্ত্রী পাখিটিকে দেয়। স্ত্রী পাখিটি কাদাকে তার লালার সাথে 
মিশিয়ে আঠালো করে এবং মাঝখানে ছোট একটি ছিদ্র রেখে 
কোটরটিকে বন্ধ করে দেয়। ডিম পাড়া থেকে শুরু করে বাচ্চা ফোটাও 
উড়ার মতো উপযোগী হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী“ পাখিটি কোটরের ভেতরেই 
থাকে। আর পুরুষ পাখিটি বাসা, শ্্রীপাথি ও বাচ্চার খাদ্যের যোগান ও 
নিরাপতা দিয়ে যায়। 
[নর সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে শিশুর জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর 
হওয়া পর্যন্ত মানব জীবনে অপত্যের প্রতি যত্র বা 2:/5011-04৩ দেখা 
যায় যা সারা জীবন বজায় থাকে। 
অন্য যেকোন প্রাণীর চেয়ে বরং মানব প্রজাতিতে অপত্য গ্লেহের স্থায়িত্ব 
অনেক বেশি। উদ্দীপকে মাছের যে অপত্য স্লেহের উদাহরণ দেওয়া 
আছে তা অপত্য জন্ম লাভের পর অল্প কিছু দিনের জন্য বজায় থাকে। 
অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রেও কম-বেশি অপত্যপ্লেহের নমুনা রয়েছে। কিন্তু 
মানব প্রজাতিতে সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের ভালবাসা ও যক্র সারাজীবন 
ধরে বজায় থাকে, যদিও শিশু অবস্থায় এর প্রাবল্য অনেক বেশি থাকে । 
এনসন মা গর্ভধারণের পর থেকেই স্থামী ও তার পরিবারের কাছ থেকে 
বিশেষ যত্স পাওয়া শুরু করে। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সব 
ব্যাপারেই গর্ভবতী মায়ের বিশেষ যক্র নেওয়া হয়। এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার সময় হাসপাতাল অথবা বাসায় ধাত্রীর সহায়তার সন্তান 
জন্মানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানকে মা মাতৃদুগ্ধ পান 
করায় এবং মা ও সন্তানের মধ্যে এক স্বগীয় ভালবাসার বন্ধন গড়ে 
উঠে। পরিবারের অন্য সদস্য থেকে শুরু করে পিতা ও মাতা দুজনেই 
সন্তানের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, কোন রোগ ব্যধি দ্বারা সে যেন 
আক্রান্ত না হয় সেজন্য সবসময় সজাগ থাকে। প্রয়োজনীয় উষুধপত্র 
গ্রহণ, টিকা দেওয়া, পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো সব ব্যাপারেই 
নবজাতককে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় সন্তানকে 
সামাজিক আচরণ শেখানো ও শিক্ষা দেওয়া।. এভাবে 
সর্বক্ষত্রেই সন্তানের মঙ্গালের জন্য এবং সন্তানকে যেকোনো ক্ষতির হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্য পিতা-মাতা সবসময় সচেষ্ট থাকে। 
উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যায়, উদ্দীপকের আচরণ অর্থাৎ 
সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা একটি সহজাত আচরণ । 
ছুত্রেুহুত রহিম সাহেব গ্রামের বাড়িতে মৌমাছি পালন করলেন। 
কিছুদিনের মধ্যে তিনি বেশ লাভবান হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন 
মৌচাকের মৌমাছিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাৰ বেশ 
সুস্পষ্ট । মৌমাছির আচরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে মৌচাকে ৩ 
ধরনের মৌমাছি থাকে। যথা: রানী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি এবং % 
মৌমাছি। /সারি রঙ কলে কাটি 
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ক. অপত্য লালন কী? ১ 
খ. মাইগ্রেশন বলতে কী বুঝ? ২ 
গ. উদ্দীপকের রাণী মৌমাছির সাথে » মৌমাছির তুলনা কর। ৩ 
ঘ. পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশে % মৌমাছির 
ভুমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪ 
৩৪ নংপ্রশ্নের উত্তর 
শিশুর জন্ম লাভ ও তাদের স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা, কর্তৃক 
নেয়ার সহজাত আচরণই হলো অপত্য লালন। 1 
উর বেক লে ভাত 
মাত্রা এবং সেখানে সাময়িক বসবাসের পর পুনরায় 
বসতিতে প্রত্যাগমনকে পরিষান বা মাইগ্রেশন বলে। 
যেমন _শীতের পাখির মাইগ্রেশন। এদের বেশির ভাগই বাংলাদেশে 
আসে হিমালয় ও তার আশ পাশের অঞ্চল থেকে। নিদিষ্ট সময় শেষে . 
এগুলো আবার স্বদেশে ফিরে যায়। 
চুর উদ্দীপকের ৮ মৌমাছি বলতে কমী মৌমাছিকে বুঝানো হয়েছে। 
আর্থোপোডা পর্বের ইনসেক্টা শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাণী ও কমী 


এদের মধ্যে নিম্নরূপ ভিন্নতা দেখা যায়; 

7. একটি মৌচাকের কলোনীতে একটি মাত্র রাণী দেহ নির্গত ফেরোমন 
হরমোনের প্রভাব খাটিয়ে সমস্ত কলোনীর নেতৃত্ব দেয়। আর 
অসংখ্য কমী মৌমাছি রানীর অনুগত থাকে। 

॥. রাণী মৌমাছি মৌ কলোনির সবচেয়ে বড় দেহের অধিকারী । এদের 
উদর প্রশস্ত, ম্যান্ডিবল সুচালো, ডানা ছোট । এদের রেনুথলি, হুল ও 
মালাগ্রন্থি নেই। অন্যদিকে কমী মৌমাছি কলোনির ক্ষুদ্রতম সদস্য । 
এদের দুটি মজবুত বড় ডানা, দীর্ঘনল যুস্ত মুখোপাঙ্তা, পরাগথলি ও 


রয়েছে। 

॥. রানী মৌমাছি ডিম পাড়ে। আর কমী মৌমাছি বধ্ধ্যা, বিধায় ডিম 
পাড়তে পারে না। 

1৬. রাণী মৌমাছি চাকের নেতৃত্ব ও বংশবৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত থাকলেও 
চাকের সমস্ত কাজই করে মূলত কমী মৌমাছিরা। যেমন-চাকের 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ, হুল ফুটিয়ে শত্রুদমন, মধু 
সংগ্রহ, মোম উৎপাদন, চাকের সবাইকে খাবার খাওয়ানো ইত্যাদি 
কমী মৌমাছিরাই করে থাকে । 

[জু উদ্দীপকে ১ অর্থাৎ কমী, মৌমাছি মৌকলোনিতে পারস্পরিক 

সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশে সবেচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। 

কমী মৌমাছির জীবন-আচরণ বিশ্লেষণ করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রানী মৌমাছির কাজ ডিম পেরে সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ ও 

অসংখ্য কমী মৌমাছি সৃষ্টি করা রানীর সঙ্গে যৌন মিলন করে মৃত্যু 

বরণ করা পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ । খাদ্যের জন্য সবাইকে আবার 
কমী মৌমাছির উপর নির্ভর করতে হয়। কর্মী মৌমাছি লার্ভার দেখভাল 
করে, মৌচাকের গড়ন ঠিক রাখে, চাক পাহাড়া দেয় এবং ফুল থেকে মধু 


এতটা উদ্িগ্ন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে ঘটে থাকে তার উল্টোটি। 
কী মৌমাছিরা নিজেদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কলোনি ও কলোনির 
অন্য সদস্যদের রক্ষার জন্য তৎপর হয় যা পরার্থপরতা বা আ্যালটুইজম 
এর একটি প্রকৃষ্ট নমুনা 
14৯৩৫ 
৪ 
0) 


৯ 


ক. ট্যার্সিস কী? 
ইমপ্রিন্টিং বলতে কী বুঝ? 
০ টির ধর মদ রি কৌ না 


উদ্দীপকের কোন প্রা রর প্রদর্শন করো তোমা 
উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪ 
৩৫ নংপ্রশ্নের উত্তর. _ 
সর দিকমুখী উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা মাত্রার তীব্রতার প্রতি একটি জীবের 
সহজাত আচরণগত সাড়া দেওয়াই হচ্ছে ্যার্সিস। 
চুষ্্ ইমপ্রিন্টং বা অগুকরণ হলো অন্যতম একটি শিখন আচরণ । শৈশবে 
প্রতিটি প্রাণীর মগজে যা কিছু মুদ্রিত (011) হয় পরবর্তীতে তার 
আলোকেই সে বিভিন্ন উদ্দীপনা সাড়া প্রদান করে থাকে। একেই 
অনুকরণ বলে। 
[তর উদ্দীপকের ': প্রাণীটি হলো মাকড়শা। মাকড়শা জাল বোনার 
মাধ্যমে খাদ্য ধরার ফাদ তৈরি করে যা একটি সহজাত আচরণ । 
, মাকড়শা উদরীয় সিল্ক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থকে শত শত 
.' অনুনালিকাযুন্ত তিনজোড়া বুননকারী (90181৩5)-র মাধ্যমে সুতা 
নির্মাণ করে। সিল্ক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত স্রেরোপ্রোটিন থেকে সৃষ্ট সুতা 
বাতাসের সংস্পর্শে এসে শত্ত রেশমি সুতায় পরিণত হয়। মাকড়শার 
জালিকা বৃত্ত একটি নিয়ত গঠন। এতে রয়েছে কাঠামো (847), অরীয় 
স্পোক (8101 52055) এবং আঠালো প্যাচ। মাকড়শা জাল বোনার 
শুরুতে একটি % আকৃতির ভারা নির্মাণ করে, এরপর কাঠামো ও অরীয় 
স্পোক এবং সবশেষে অন-আঠাল ও আঠালো প্যাচ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক 
ধাপে সৃষ্ট জালকগুলো সঠিক কোণ ও দূরতু অনুসরণ করে নির্মিত হয়। 
এভাবেই মাকড়শা নিখুত কৌণিক বৃত্তাকার জাল তৈরির মাধ্যমে 
খাদ্যধরার ফাদ সৃষ্টি করে। 
মর উদ্দীপকের '' প্রাণীটি অর্থাৎ মৌমাছি পরার্থপরতা প্রদর্শন করে। 
যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণী নিজেকে বিপন্ন করে হলেও তার দলের অন্য 
সদস্যদেরকে সহায়তা করে তাকে পরার্থপরতা বা /101%া বলে। 
পরার্থপরতা মৌমাছির সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট। 
যেমন-বিশেষ ধরনের নাচের মাধ্যমে সতর্ক ও শান্ত হওয়া কিংবা ফুলের 
দিকে নির্দেশনা পেয়ে সমস্ত মৌমাছি পারস্পরিক যোগাযোগের বিষয়টি 
সম্পন্ন করে। রাণী মৌমাছির দেহনির্গত ফেরোমোনের প্রভাব খাটিয়ে 
একটিমাত্র চাকে প্রায় একলক্ষ মৌমাছি সুশৃঙ্খল হয়ে বাস করে । চাকের 
বিভিন্ন বয়সের ও গঠনের সদস্য ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। রানীর 
কাজ ডিম পেরে সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ ও কমী মৌমাছি 
টি ল88-8:-78 সতী 
একমাত্র কাজ। খাদ্যের জন্য সবাই কমী মৌমাছির উপর 
নির্ভরশীল। কমমী মৌমাছির কাজ লার্ভার দেখভাল করা, মৌচাকের গড়ন 
ঠিক রাখা, চাক পাহাড়া দেওয়া, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা 
তাই কর্মী মৌমাছির জীবনাচরণ সম্পূর্ণভাবে কলোনির জন্য 
প্রজনন ক্ষমতা বিহীন কমী মৌমাছির প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার 
এতটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে ঘটে থাকে তার উল্টোটি। 
কমী মৌমাছির নিজেদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কলোনি ও কলোনির 
অন্য সদস্যদের রক্ষার জন্য তৎপর হয় যা পরার্থপরতার একটি প্রকৃষ্ট 


খ. 
রশ. 


ঘ. 


উদাহরণ। 

অন্যদিকে উদ্দীপকের /, প্রাণী অর্থাৎ মাকড়শা-র ক্ষেত্রে এরুপ সামাজিক 
আচরণ বা পরার্থপরতার ঘটনা লক্ষ্যনীয় নয়। কাজেই, উদ্দীপকের ও 
প্রাণী অর্থাৎ মৌমাছি-ই-সামাজিক জীবন যাপনের মাধ্যমে পরার্থপরতা 
প্রদর্শন করে। 


ছু নীলা ছুটিতে বাবার সঙ্গো চিড়িয়াখানায় গেল। প্রথমে সে 
জিরাফ দেখে বিস্ময়াভূত হয়ে তার বাবার কাছে জানতে চাইল যে এ 
প্রাণীটির গলা এত লম্বা কেন? তারপর সে বাঘ দেখলে গেল 


ক. ফিনোটাইপ কী? 
খ. প্রকট বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝ? _... 
গ. নস খা সি নীট রে বব 
তন্বুটি প্রয়োগ করা যায়। তার বর্ণনা দাও। 
শেষোস্ত প্রাণীটির সুন্দরবনে টিকে থাকার লী 
বিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪ 
৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর 
চুন্্র জিনোটাইপ ছ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবের বাহ্যিক লক্ষণই হলো 
ফিনোটাইপ। 
ছু একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পনন হোমোজাইগাস জীবে সংকরায়ন 
ঘটালে চ। জনুতে সৃষ্ট হেটারোজাইগাস জীবে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় 
তাই প্রকট বৈশিষ্ট্য। এটি হেটারোজাইগাস ও হোমোজাইগাস দু 
অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। 
চু উীপকে উদিত নীলার দেখা লা গলাবিি প্রাণী হচ্ছে 
জিরাফ । এ প্রাণীটির ক্ষেত্রে ল্যামার্ক ও ডারউইনের তন্রটি প্রয়োগ করা 
যায়। নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হলো-_ 
পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য জিরাফ অভাববোধের সৃষ্টি হয় তা 
পূরনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জীবদেহে 
নতুন অঙ্গোর সৃষ্টি হয় বা অঙ্গ পরিবর্তন ঘটে। জিরাফের ক্ষেত্রে নতুন 
পরিবেশে খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য লম্বা গলা তৈরি হয়েছে। 
ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী প্রতিকূল পরিবেশে কেবল যোগ্যরাই টিকে 
থাকে এবং খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করে। পরিমিত খাদ্য ও বাসস্থানের 
যোগান জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয় এবং বেঁচে 
থাকার উপযুস্ত জীব বাছাই হয়ে যায়। জিরাফের উঁচু গলা থাকার জন্য 
যেখানে উঁচু গাছ রয়েছে এমন পরিবেশে টিকে থাকে কিন্তু অন্যান্য নিচু 
গলার ভূণভোজী সেখানে টিকে থাকে না। তাই জিরাফের লন্া প্রতিকূল 
পরিবেশে টিকে থাকার জন্য সহায়ক। 
চুর উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষোস্ত প্রাণীটি হলো বাঘ। সুন্দরবনে বাঘ 
টিকে থাকার কারণগুলো বিবর্তনের আলোকে নি্নরূপ- 
প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদে বলা হয় যে, জীবন সংগ্রামে তারাই জয়ী হবে 
যাদের যোগ্যতা আছে এবং সেই যোগ্যতা বংশানুক্রমিকভাবে সন্তান 
সন্ততিতে সপ্কারিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রকৃতিই 
যোগ্যতমের উর্ধ্রতনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে। অধিক 
জন্মহারের কারণে বেঁচে থাকার জন্য জীবকূলকে কঠোর সংগ্রাম করতে 
হয়। প্রত্যেক জীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন: খাদ্য, বাসস্থান, পানি 
ইত্যাদির জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বাঁচার জন্য এই 
প্রতিযোগিতাই হলো জীবন সংগ্রাম। প্রকৃতিতে তিন ধরনের জীবন 


র্ 


ঘ 


॥ | সংখাম দেখা যায়। যেমন: অন্তঃগ্রজাতিক, আন্তঃপ্রজাতিক ও পরিবেশের 
। | সাথে সংগ্রাম। বাঘের সুন্দরবনে টিকে থাকা আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামের 


অন্ত্ভুক্ত। এটি দুই বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যে সংঘটিত হয়। বাঘ 
মাংসাশী প্রাণী যা হরিণের মতো দুর্বল প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ 
করে। আন্তঃ্রজাতিক সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য বাঘের প্রতিরক্ষামূলক 
অঙ্তা যেমন: দীত, নখর ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া বাঘের শত্তি ও শত্তি 
প্রয়োগের ক্ষমতা, গতির ক্ষিপ্রতা, পুরু ও শন্ত ত্বক রয়েছে। এসব 
বৈশিষ্ট্য বাঘকে সুন্দরবনে টিকিয়ে রেখেছে। 


দ্বাদশ অধ্যায়: প্রাণীর আচরণ ও সিগাল ও ব্যাড গু 
টি মকর ৩৭৮.পাখির ডিম রক্ষণাবেক্ষণ কোন আচারণ প্রকাশ 


৩৬৮- প্রাণীর আচরণ সন্ধে জ্ঞানলাভ করাকে কী বলা করে? (জান) /যরারর্ হোসেন ঝাল চোর কাপ 
হয়? (জান) // বো-১%/ কলেজ 
পে 80008 ও নাও ) কিখহ আাচারণ ও মৈথুন আচারণ 
€) ৪০০/০৪/ ও £৮৮১০০৪ ও সঞ্চয় আচারণ বাৎসল্য আচারণ 
৩৬৯ উচগীপনাকে কত তাগে ভাগ করা যারা) ৩৭৯,নিচের কোন বিজ্ঞানী ১ সালে শিখন এর টি 
ভ দুই ও তিন সংজ্ঞা দিয়েছেন? /জদ/ 
ও) চার ও পাচ ভু ভে ৪০৮০ 7০10/10, 
৩৭০-শাওন বাগানে হাটতে গিয়ে দেখল একটি শালিক তি ৪০৮০ 12 
পাখি বাসা বানাচ্ছে। এটি কোনটির প্রভাবে ঘটে? ও 3067005000৪ 
(জ্বল) ভে ৪1078 গু 
দ্১ পরিবেশের €) সমাজের ৩৮০.পাভলভকে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয় 
ও প্রকৃতির ওঁ জিনের ও কত সালে? (জান) /চ্ রেগীতেনাগিজল নাও কলেজ 
৩৭১.কোন বিজ্ঞানী ২০১২ সালে জীব ও আচরণগত গন 
সম্পর্ক নিয়ে পরীক্ষা করেন? (জান) ভি ১৯০৪ ৪ ১৯৪০ 
গে ২০১০7118019 ও) ১৯৪৪ ও) ১৯১৪ ভু 
3 হিপ ৬১, কোন বিজ্ঞানীর মতে প্রাণীর শিক্ষণ আচরণের 
, ভে রাও 9৩ গু উদ্দীপনা দু'ধরনের? (আন) 
৩৭২,সহজাত আচরণ প্রাণী কীভাবে অর্জন করে? ডি (টপস, ও) [৩৫ 
(জান) /জানি্াপুত আবদুল মা0ন কস /৪6 ক্লোজ, এহি়া। ভ) এএ৩৩|5 1 14018 
তি জিনতাত্রিক ভাবে ৩৮২,কোনটি ধনাত্মক সামাজিক আচরণের উদাহরণ? 
&) প্রজাতিগত ভাবে (জ্ঞান) 
€) অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ভু). আগ্রাসন 
ও চর্চার মাধ্যমে ভ ) মারমুখী আচরণ 
৩৭৩.ফারুকের ছোট ভাই জন্মেছে এক সপ্তাহ আগে। ও) খেলাধুলা পরিপাটিকরণ 
গত সাত দিন ধরেই সে খেয়াল করছে ভাইটি ১ অভিপ্ায়ন 
সে নু ক সু ৩৮৩.পরোপকার কোন ধরনের আচরণ? (জান) /হলিগত 
(অনুধাবন) /47/ করল; ।গিলেটি। তরী শিখন 
ও জিন € প্রতিবতী করিয়া ডি? রাতে ও 
৪ সহসতআচরণ ৭) বাহ্যিক্রিয়া গ্র গু তে তন্রণ ও 


৩৭৪.শব্দ উৎসের প্রেক্ষিতে সম্পন্ন ওরিয়েন্টেশনকে ৩৮৪. মৌমাছির বৈজ্ঞানিক নাম কী? (জান) 
কি বলা হয়? (জান) 4 বা-১% তে (এত |) রর 


কেমোট্যাক্সিস ফটোট্যাক্সিস ও) -4//587404 
্ ফোনোটাক্মিস ঞ জিওট্যা্ি ও /রে এএখ/জে 
৬৫ পানির খন রি প্রাণী কিসের প্রতি গু ভে 8০71৮) 7971 গু 
সাড়া দান করে চলন সম্পন্ন করে? (জন) /চ্গ ৩৮৫.মৌচাকের মধ্যমনি কোনটি? /ক্দদ/ 
৫ ও পুরুষ মৌমাছি. ও শ্রমিক মৌমাছি 
ডিসে ও শব্দ €) রাণী মৌমাছি ভে ড্রোনমৌমছি 
ও বিদ্যুৎ ডি স্পশ ৪ ৩৮৬পুরুষ মৌমাছি কত দিন বচে? (জদ/ 
১১০৭ সিটি সিল ওরা ভে ২-২০দিন ও ২-২৫ দিল 
গারো প্) ২-৩০ দিন নে ২-৩৫ দিন 1 
্ সোয়েট হি গ ৩৮৭-সামাজিক আচরণ প্রদর্শনকারী প্রাণী কোনটি? / 
$ ০৫/ 
৩৭৭.জিগ-জ্যাগ করে কোন প্রাণী? (জান) 
৮১১ ৬০:০০৯৭ মা রি নানী € মৌমাছি এ 
ভি মাকড়শা €) তিন কাটা মাছ ও বাবুই ও ব্যাড 
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৩৮৮. মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে বসবাস করে। ৩৯৩.পাখির অন্যান্য প্রজাতি থেকে আলাদা ও 


এদের মধ্যে___ শ্রয়োগ) আকর্ষণীয় পাখি হলো 'ধনেশ পাখি। যারা-_ 
1. পুরুষ মৌমাছি প্রজনন ও রক্ষণাবেক্ষণে - (িয়োগ) 
অংশ নেয় ₹ বাসা বাধে গহীন বনে 
॥. রাণী মৌমাছি ডিম পাড়ে ও দেয় ॥.. সব সময় কোটরে থাকে 
॥ হী বারা কেবল রে. ্ বাহক টি নে তিক 
নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 13৮ ৪7৩7 দি 
৪ %3% 9৪৩? ঞ ও 13 ০৮৮ 
৩৮৯.শিখন আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়_- ও: 37,037 ণ 
(যোগ) চাট গাকলিক পু ও কলেজ গাভীর নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৯৪ ও ৩৯৫ নং প্রশ্নের 
অপু উত্তর দাও : 
%. একটি প্রজাতির সকল সদস্যদের মধ এ শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে অনেক পাখি অভিপরায়ন 
আচরণ সুনিদিষ্টি ঘটিয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন জলাভুমিতে আসে। 
॥. কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য এ আচরণ আবার মাকড়সাও নিদিষ্ট রীতিতে সুন্দর করে জাল বুনে। 
পরিবর্তিত হয় ৩৯৪.উদ্দীপকে প্রাণী দুটি কির্্‌প আচরণ প্রদর্শন 
॥. এ আচরণের ফলে প্রাণী সমাজে স্বীকৃতি করে? (অনুখকন)/ ক্ে-১৫/ 
পায় ক) সামাজিক আচরণ ও) সহজাত আচরণ 
নিচের কোনটি সঠিক? €) শিক্ষণ আচরণ তে) রিষ্লেস ৭1 
ড/751 জিরা - ৩৯৫. উদ্দীপকের ২য় প্রাণীর কষেত্রে__ (য়ণ) / বে- 
07) 773 ১৮ 
৩৯০.বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই 7 স্কেরোপ্রোটিন দ্বারা জালের সুতা গঠিত 
ঝুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই। ॥. একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতার চেয়েও 
উদ্দীপকে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তা শন্ত " 
4 ॥. ছেঁ়ার আগে দৈর্ধোর জং পর গরসারিত 
॥ সহজাত আচরণ হম 
1... সামাজিক আচরণ “ নিচের কোনটি সঠিক? 
নিচের কোনটি সঠিক? ভ 1ও॥ ও13)॥ 
গে । ৪৪৩ ৪) 737 20,0ও॥ থা 
ও 13৮ তেও ৪. উদ্দীপকের আলোকে ৩৯৬ ও ৩৯৭ নং পর্যন্ত প্রশ্নের 
৩৯১,আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আচরণবিদ্যাকে উত্তর দাও: 
প্রতিষ্ঠিত করেন__ (অনুধাবন) গণি মিয়া সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাপ। তিনি 
রা টি পল সমাজের দুঃখী, অসহায় মানুষদের সবসময় সাহায্য 
মি করেন। তিনি নিজের কথা একদম চিন্তা করেন না। 
নিচের সঠিক? ৩৯৬. গণি মিয়ার আচরণ কোন ধরনের? (প্রয়োগ) 
ও 13 ৪73 ছি 
৪) 777 21,731 গু 
৩৯২ প্রাণীর সকল বৈশিষ্ট্য জিন নিয়ন্ত্রণ করে। যার সাগর 
প্রভাবে__ প্রয়োগ) ও রুজু আরা রঃ 
॥. প্রাণী সাতার কাটতে শিখে ৩৯৭.গনি মিয়ার এ আচরণটি-__ (উচ্চতর দক্ষতা) 
॥. প্রাণী প্রজনন আচরণ করতে শিখে £ জটিল ও ধারাবাহিক 
॥. প্রাণী বাসা বানাতে শিখে ॥. ধনাত্মক প্রকৃতির 
নিচের কোনটি সঠিক? &. মৌমাছির সাথে মিল আছে 
1৩7 ৪13 নিচের কোনটি সঠিক? 
ও 7ও ডে 7.ও 7 গু ভি ৪ ৯ ৩ 
777 7,877 9 
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